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ওঁ 


উৎস্গা 


পিতৃমাতৃ-তর্পণে 
পিত।- -যোগেন্দ্রকুমার নিয়োগী 
পিতা! স্ব্গঃ পিত ধর্ম পিতাহি পরমস্তপঃ । 
পিতরি প্রীতিমাপন্সে প্রীয়ন্তে সবদেবতা2 ॥ 
সু 


মাত।_ _গিরি-প্রিয়বাল। দেবী 


মৃতিদয়ায়৷ ইব ভাতি লোকে 
শাস্তি পরা যা মনুজন্তা বিশ্বে । 
ছুঃখং স্ততার্থং স্থখমেব যস্তয।2 
তাং মাতরং সবসহাং নমামঃ ॥ 


রামং লক্ষ্মণ-পূর্বজং রঘ্বুবরং সীতাপতিং সুন্দরং 
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধামিকং ॥ 
রাজেন্দ্র, সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্টামলং শাস্তমূততিং। 
বন্দে লোকাভিরামং রঘ্ুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং। 


bs 


রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে। 
রছ্বুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥ 


প্রকাশকের নিবেদন 


আজ স্বৰ্গত শিশিরকুমার নিয়োগী মহাশয় কৃত বাল্ীকি-রামায়ণের 
(গদ্য ) বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে পারিয়া যে কতখানি আনন্দ ও গৌরব 
বোধ করিতেছি তাহা বলাই বাহুল্য । কিন্তু দুঃখ রহিয়া গেল যে নিয়োগী 
মহাশয়ের জীবদ্দশায় তাহার এই প্রিয় রচনাখানির মুদ্রণ সম্পূর্ণ করা সম্ভব 
হইল না--বইখানির মুদ্রণ অর্ধপমাপ্ত হইতে না হইতেই মহাকালের আহ্বানে 
আমাদের ফেলিয়! তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল। বইখানি আজ প্রকাশিত 
হইল, কিন্ত ধাহাঁর জিনিস তাহার হাতে তুলিয়া দিতে পাঁরিলাম না আমার 
এ দুঃখের অবধি নাই । 

এখানে স্বৰ্গত শিশিরকুমার নিয়োগী মহাশয়ের সম্পর্কে কয়েকটি কথ! 
বলিয়া তাহার পুণ্যম্বতির প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে চাই । 
স্বৰ্গত শিশিরকুমারকে আমি ১৯২৮ সাল হইতে চিনিতাঁম। তারপর দীর্ঘ 
ত্রিশ বৎসরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তাঁহার বহুবিধ গুণের প্রত্যক্ষ পরিচয় 
পাইয়াছি। তিনি ছিলেন সত্যকাঁরের জ্ঞানতপন্বী, সাহিত্য-সাঁধক। 
ব্যক্তিগত জীবনের অধাপন। ও আইন ব্যবসায় কোন বৃত্তিই তাহাকে নিবিড় 
ভাবে আকৃষ্ট করিতে পাবে নাই । সাহিত্য-সেবাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত । 
ভারতীয় সংস্কৃতি ও এতিহের মুকুর সংস্কৃত কাঁব্যসাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ 
বান্মীকি রামায়নেরে পুণাক্থ| বাঁংলা ভাষায় বাঙালী পাঠক পাঠিকার নিকট 
পৌছাইয়! দিবার জন্যই তিনি এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন। দুঃখের বিষয় 
নিয়োগী মহাশয় আজ আর আমাদের মধ্যে নাই। তাহার আকস্মিক 
তিরোধানের ফলে এই স্ববৃহৎ রামায়ণখানি প্রকাশ করিবার গুরু দায়িত্ব 
আমাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছে । তাহার অসমাপ্ত গ্রন্থের সৌষ্ঠব যাহাতে 
ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন- 
শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। শাস্বীমহাশয় পরমযত্ুসহকারে 
বইখানির অবশিষ্ট পাণ্ডুলিপি দেখিয়! দিয়াছেন,__এজন্য তাঁহার নিকট আমি 


কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থের একটি সারগর্ত ভূমিক! লিখিয়! দিয়া তিনি স্বর্গত নিয়োগী 
মহাশয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার পরিচয়ই দেন নাই, বইখাঁনিকেও সমলঙ্কৃত 
করিয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীনিখিলরঞ্ন রায় মহাশয়ও এই গ্রন্থ প্রকাশের 
ব্যাপারে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাহার কাছেও আমি 
খণী। বালীকি-রামায়ণ প্রধাঁনতঃ যে উদ্দেশ্যে রচিত-_জাতির মানস-মুকুরে 
ভারতীয় সভ্যতা ও এঁতিহের সত্যকাঁর রূপটির প্রতিফলন এবং সেই 
সত্যতা ও এতিহের প্রতি শ্রদ্ধা-বর্ধ-_আশা করি এই বঙ্গান্ুবাদখানিও সেই 
উদ্দেশ্য সুষ্তাবেই সাধন করিবে। বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে 
গ্রন্থখানি সমাদৃত হইলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে এবং 
পরলোকগত গ্রস্থকারের প্রতি আমাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালিত 
হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পাঁরিব। 


মহালয়া! ; ১৩৬৫ প্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
কলিকাতা প্রকাশক 


নিবেদন 


বহু বৎসর পূর্বে বাল্ীকি-বামায়ণ পাঠকালে তাহার অন্ণুপম কবিত্ব, 
রসমাধুর্ষ ও বিষয়বস্তুর সমৃদ্ধি দর্শনে বিমোহিত হুই এবং মূল রাঁমায়ণের 
সঠিক, সম্পূর্ণ ও বর্তমানকালোপযোগী বঙ্গাহুবাদের অভাব লক্ষ্য করিয়া 
এরূপ একখানি বঙ্গান্থবাদ প্রকাশের ইচ্ছা হয়। কিন্তু যথোচিত আত্ম- 
প্রত্যয় না থাকায় অনেক দিন পর্যন্ত সে কাধে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস 
করি মাই। অবশেষে প্রবল আগ্রহ বশতঃ উহার কয়েকটি সর্গ অনুবাদ 
করিয়া তৎকালীন সরকারী বেঙ্গল লাইব্রেরীর স্থযোগ্য অধ্যক্ষ, বঙ্গদেশে 
প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তকের সরকারী সমালোচক ও আমার পূজনীয় 
অধ্যাপক অক্ষয়কুমার দত্ত গু, এম. এ. কবিরত্ব মহাশয়কে দেখাই। 
তিনি তাহ! সাগ্রহে পাঠ করিয়া আমাকে খুব উৎসাহিত করেন এবং 
মনঃস্থির করিয়া সেই কাঁধে ব্রতী হইতে বলেন। পরে অনুবাদের কার্য 
অনেক দূর অগ্রসর হইলে সাহিত্যাচা ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাঁশয়কে 
উহ! দেখিতে দেই। আমার অনুরোধে তিনি সেই অনুবাদ মূলের সহিত 
মিলাইয়া পড়িয়৷ শুভেচ্ছা জানান এবং যথাসম্ভব শীঘ্র অনুবাদ সম্পূর্ণ 
করিতে ও তৎপর একটি পূর্ণাঙ্গ সারাম্ণুবাদ রচনা করিতে উপদেশ দেন। 
অনস্তর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে অনুবাদের কতকা'ংশ পাঠাইলে তাহা পাঠ 
করিয়া তিনিও বিশেষ পরিতোষ প্রকাশ করেন। তাহাদের প্রেরণায় ও 
আশীর্বাদে প্রণোদিত হইয়া আমি বহুদিনে ও বহু পরিশ্রমে সমগ্র বাল্মীকি- 
রামায়ণ অনুবাদ করি। 

আমি প্রথমে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে 
বাল্মীকি-রামায়ণের বিভিন্ন পাঠ (50০61051017), নান] প্রাচীন টীকা ও প্রামাণ্য 
সংস্করণগুলির সন্ধান পাই। তদনুযায়ী বামায়ণতিলক, রামায়ণশিরোমণি ও 
রামায়ণভূষণ ইত্যাদি প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ টীক অবলম্বনে বিশেষ সতর্কতা ও 
নিষ্ঠার সহিত মহবিরুত রামায়ণের মূলাহ্ছগ অনুবাদ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা 
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করিয়াছি । কোন স্থান নীরবে লঙ্ঘন করি নাই বা কোন স্থানে কোন 
গৌজামিল দেই নাই। 

কয়েক বংসর পূর্বে অন্গবাঁদের কাজ শেষ হইলেও নানাকারণে এ-পধন্ত 
সেই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশের কোন বাবস্থা করিয়া উঠিতে পারি নাই এবং অদূর 
ভবিষ্যতেও তাহা প্রকাশের কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। অথচ বার্ধক্য 
সমাগত-_লুতরাঁং পূর্ণাঙ্গ অন্বাদকে সংহত করিয়া প্রথমে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ 
সাঁরাজবাদ প্রকাঁশেই সচেষ্ট হইলাম । ইহাতে মূল রামাযণের জ্ঞাতব্য সকল 
বিষয়ই আছে। ইহার অনেক স্থানই মূলের একরূপ আক্ষরিক অন্তবাঁদ। 
ইহা রামাঁয়ণেব গল্লাংশমাত্র অথবা তথাকথিত সাঁরান্রবাদ বা সংক্ষিপ্ত 
ভাবাঁণবাদ নহে। 

বালীকি-রামায়ণ আর্ং-ভারতের আদিকাব্য--অমর কবির অমর 
অবদান। তত্কালীন সভ্যতার বহুমুখী বিকাশের কথা জানিতে ও 
বুঝিতে হইলে ওঁ রামায়ণের সহিত পবিচিত হওযা দরকাঁর। কিন্তু চব্বিশ 
হাজারেরও অধিক সংস্কৃত শ্রোকের মহাকাব্য কযজন বাঙ্গালীর পক্ষে 
পাঠ করা সম্ভব? আর উহার যথাযথ বঙ্গান্তবাদ তে! আরো প্রকাণ্ড 
গ্রন্থ । এই কর্মবাহুলোর দিনে সেরূপ শ্ববৃহহ গ্রন্থ আগ্ন্ত পাঠের অবসর 
অনেকেরই নাই। কিন্তু ভারতীয় আর্ধ-সভ্যতার সমুজ্জল নিদর্শন ও 
চিত্র এমন একখানি জগন্মন্য মহাঁকাব্যের সহিত শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেরই 
বিশেষ পরিচয় থাকা নিতাস্ত বাঞ্চনীয় । সেজন্তই সরল ও বিষয়োপযোগী 
গদ্যে বান্মীকি বাঁমায়ণের এই সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ সারানুবাদ রচনার প্রয়াস । 
ইহাতে মূল কাহিনী, বর্ণনা এবং পাত্রপাত্রীদের কথোপকথন ইতাঁদি 
কাঁব্যাংশে ও তত্বাংশে আবশ্যক বিষয়গুলি খুব সতর্কতা, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার 
সহিত সঙ্কলিত হইয়াছে । যাহার! বাল্সীকি-রাঁমীয়ণেব নানা সৌন্দর্য 
উপভোগ করিতে এবং তত্বাদদির সহিত স্থপরিচিত হইতে ইচ্ছ' করেন, 
আশা! করি এই সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ সাঁরাহুবাদ পাঠে তাহারাঁও আনন্দ লাভ 
করিবেন । ণ 
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বহুকাল পূর্বে প্রকাশিত ও বর্তমানে দুল্পাপ্য বঙ্গাহুবাদ্গুলির মধ্যে বর্ধমান 
রাজবাটী হইতে প্রকাশিত ও পরে বঙ্গবাসী কার্যালয় দ্বার! পুনরায় মুদ্রিত 
গগ্যান্থবাঁদ, হেমচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য মহাশয়ের গদ্যানবাদ এবং কবিবর রাজরুষ্ণ 
রায়ের পগ্যাঙগবাদই সমধিক প্রসিদ্ধ । বর্তমানের অন্ছপযোগী এবং স্থানবিশেষে 
দুর্বোধ্য বা অবোধ্য ও অনির্ভরযোগ্য হইলেও কেবল প্রথমোক্ত গ্রন্থখা নিতেই 
সমগ্র রামায়ণের যথাযথ অনুবাদের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। অন্ত দুইখানি 
রচনাহিসাবে অপূর্ব হইলেও বহুলাংশে মর্মান্তবাদ মীত্র। তথাপি এই গ্রন্থ 
তিনখানি হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। 

সকলকেই আজ সশ্রদ্ধ ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি । 

এ-স্বানে রামায়ণের বিভিন্ন তত্বাদি সম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক। 
ভূমিকায় তাহার যথোচিত আলোচনা করা যাইবে । সহৃদয় পাঠকগণকে 
মূলের আভাস দিবার জন্য পাঁদটাকাঁয় মূল রামায়ণ হইতে কিছু 
কিছু শ্লোক উদ্ধত কর! হইয়াছে । তাহার সহিত অনুবাদ মিলাইয়া 
দেখিলে পাঠকেরা অন্তবাঁদকের প্রচেষ্টার বিচারও করিতে পাঁরিবেন। 
তাহাদের স্থুবিধার জন্য স্থানে স্থানে পাঁদটাকাঁয় প্রসিদ্ধ টীকাকারগণের 
টাকা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত এবং নানারূপ টিপ্ননী সংযোজিত করা 
হইল । উদ্ধত শ্রোকগুলির সর্গ ও শ্লোক সংখ্যা বোম্বাই গুজরাতী পত্রিকায় 
প্রকাশিত ও কুদ্রী প্রীনিবান শাস্ত্রী সম্পাদিত বালীকি-রামায়ণ অনুসরণে 
প্রদত্ত হইয়াছে। 'টহ! রামায়ণের একটি অতিশয় প্রামাণ্য সংস্করণ। 
বোম্বাই নির্ণয়লাগর প্রেসের প্রকাশিত সংস্করণের সর্গ ও শ্নোকসংখ্যাও 
প্রায় অনুরূপ । 


“ভারতে আর্ধ সভাতার গৌরবময় যুগের মহাকাব্য রামায়ণ মনোযোগ- 
পূর্বক পাঠ করিলে হৃদয়ে বল, কার্ধে উৎসাহ, সত্যে শ্রদ্ধা, প্রেমে গাঢ়তা, 
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গ্রতিজ্ঞায় দৃঢ়তা, মিত্রতায় মহাপ্রাণতা, গুরুজনে ভক্তি, ধর্মে প্রবৃত্তি, 
সমাজধর্মে কর্তব্যপালনের নিষ্ঠা, রাজধর্মে প্রজারগ্ুনের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু 


সদ্গুণে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইতে হয়। স্থতরাং তাহা হইতে মঙ্গলের উদ্ভব 
অবশ্যন্ভাবী ইহাই রামায়ণের “ফলশ্রুতি1” 


শিশিরকুমার নিয়োগী 


রামায়ণ-পাঠের ভূমিক! 


অনেকে আর্ধ রামায়ণকে বিশাল বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এ 
উপমা নানা দিক দিয়াই সার্থক । বনস্পতি শুধু পথশ্রাস্ত পাস্থকে ছায়! দান 
করে না, বনম্পতির বিরাট মহিমা আমাদের চিতসমুন্রতি ঘটায়। আবার 
বনম্পতির মুল ভূতলগর্তে প্রোথিত হইলেও ইহার শাখা-প্রশাখা উর্ধব দিকে 
প্রন্থত হয়। তীর্থনলিলের মত পাবনী রামায়ণী কথাও যুগ-যুগ ধরিয়া সংসার- 
দাবানলদগ্ধ নরনারীর হৃদয় পান্তিসলিলে অভিষিক্ত করিতেছে, আনন্দ-পরি- 
বেষণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চরিত্রকে মহৎ, উন্নত, ও ত্যাগে সমুজ্জল করিয়া 
তুলিতেছে। আবার এই অমর মহাকাব্য স্বর্গ ও মর্ত্যে সেতু রচন। করিয়াছে । 
মহধি বাল্মীকি ন্বর্গের দেবতাগণের যশোগাথা বর্ণনা করেন নাই, মানুষ কেমন 
করিয়৷ দেবতার আপনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিভাবে সংসারকে স্বর্গরাঁজো 
পরিণত করিতে পারে, তাহাই দেখাইয়াছেন। তাই তে! রামায়ণী কথার 
মহিমা আজও মন্দারমালার মত অল্লান রহিয়াছে । মহষি বাল্মীকির পদচিহ্ন 
অনুসরণ করিয়৷ সংস্কৃত সাহিতো কত কবি, কত নাট্যকার অমরতা লাভ 
করিয়াছেন ;--কালিদাস ও ভবভূতি, ভর্তৃহরি, ভাস ও মুরারি প্রভৃতি বাণীর 
বরপুত্রগণ মহধির পদ-চিহ্ন ধ্যান করিয়াই ধন্য হইয়াছেন । রামচরিতের 
রচয়িতা রামপাঁল-দেবের গৌরবময় চরিত-বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে রামসীতার পুণ্য 
কাহিনী বর্ণনার লোতটুকু সংবরণ করিতে পারেন নাই, তাই তাহাকে দুরূহ 
প্লিষ্ট কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। ‘রাঘব-পাণ্ডবীয়’ কাব্যে একই 
সঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী বণিত হইয়াছে । ভাষা-রামায়ণের 
রচয়িতাগণের মধ্যে কৃত্তিবাদ সত্যই কীতিবাস নামে পরিচিত হইবার 
যোগা, কত যুগ ধরিয়া তিনি বাংলার কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়- 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ভক্ত কবি তুলসীদাসের “রামচরিত-মানস, 
যুগ-যুগ ধরিয়া অগণিত নরনারীর হৃদয়কে স্রিগ্ধ, শ্তামল ও ভক্তিরমে আর্ত 
করিয়া তুলিতেছে। 
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রামায়ণকে যেমন বনস্পতির সঙ্গে তুলন করা হয়, মহাঁভারতকে তেমনই 
মহাসাগরের সঙ্গে তুলনা! কর! হইয়৷ থাকে । মহাসাগরের বক্ষে যখন কোন 
নদী আত্মবিসর্জন দেয়, তখন সে বিশেষ কোন নাম বা রূপের দ্বার! চিহ্নিত হয় 
না। ব্যাসদেব-রচিত মহাভারতে ভারতীয় সাধনা ও এতিহের বহুবিচিত্র 
ধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছে । তাই বলা হইয়াছে, “যাহা! নাই ভারতে 
তাহা নাই ভারতে” “যদিহান্তি তদন্তাত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ কচিৎ। রামায়ণের 
ন্যায় মহাভারতের কাহিনী ( অর্থাৎ কাহিনীর ক্ষুদ্রতম অংশ) অবলম্বনে 
ভারতে কত মহাকাব্য, নাটক প্রভৃতি রচিত হইয়াছে; মহধি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 
বেদব্যাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতের কত কবি যশস্বী হইয়াছেন । 
কিরাতীর্জনীয়ের রচয়িতা ভারবি, শিশুপালবধের প্রণেতা মাঘ, নৈষধীয় 
চরিতের কবি শ্রীহর্ষ, বেণীসংহার নাটকের রচয়িতা ভট্টনারায়ণ ভূতি কবিগণ 
তাঁহাদের কাব্য ও নাটকের বিষয়বস্তুর জন্য ব্যাসদেবের নিকট ঝণী। এ যুগেও 
রামায়ণী কথা ও ভাঁরত-কথা অবলম্বনে কত মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, নাটক ও 
গীতিনাট্য রচিত হইয়াছে, এ যুগের বাঙালী কবিগণ প্রাচীন বিষয়বস্তুর মধ্যে 
নৃতন তাৎপর্য আবিষ্কার করিয়! পুরাতনী কথাকে অল্পবিস্তর আধুনিক ছাচে 
ঢালাই করিয়াছেন। ফলে আমরা পাইয়াছি মধুস্থদনের তিলোত্তমাসম্ভব ও 
মেঘনাদবধ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার, নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয় অর্থাৎ রৈবতক, 
কুরুক্ষেত্র ও গ্রভাস। 

এই রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের দেশে শুধু কাব্যরসিকগণেরই 
আস্বাদনের বস্ত হয় নাই, এই দুইখানি মহাকাব্য আমাদের জাতীয় জীবনকে 
কত বিচিত্রভাবে প্রভাবিত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই । এই মহাকাব্য 
দুইখানি আবার ইতিহাসও বটে, কিন্ত যে অর্থে ‘ইতিহাস’ কথাটির প্রয়োগ 
হয়, সম্পূর্ণ সে অর্থে নহে। ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয় 
এই দুইখানি মহাকাব্যেই নিবদ্ধ । ভারতীয় জীবনাদর্শ, জীবন ও জগং 
সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজনীতি, প্রাচীন ভারতে 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, রাজা ও প্রজা, গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক, ভারতের তীর্ঘস্থান- 


9৩/০ 


সমূহের মাহাত্মা, আপদ্ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক্‌ জানলাভ করিতে হইলে 
গভীর অভিনিবেশ সহকারে এই দুইখাঁনি জাতীয় মহাকাব্য পাঠ করা 
প্রয়োজন । শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রস্থন্দর সত্যই বলিয়াছেন, রামায়ণ ও মহাভারতকে 
যে অর্থে মহাকাব্য বল! যায়, পরবর্তী কোন কবির রচনাকে সে অর্থে মহাকাব্য 
আখ্য। দেওয়৷ যায় না। 

মহষি বান্মীকি ও মহধি বেদব্যাস উভয়েই মহাকবি, কিন্ত আদি কবির 
গৌরব শুধু বান্মীকিরই প্রাপ্য । আমাদের দেশের আলঙ্কারিকের! বলেন,_ 
তমসার তীরে ব্যাধশরে নিহত ক্রৌঞ্চকে দেখিয়! মহধির মনে যে শোকের উদয় 
হইয়াছিল, উহ! আমাদের শোকের মত লৌকিক বা পরিমিত ছিল না, তাই 
সে শোক অভিনব শ্লোকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাই উহা করুণরসে 
পধবসান লাভ করিয়াছিল। বাস্তবিক, মহুধি ভূতলে অতুল করুণরসাত্মবক 
মহাকাব্য রচনা! করিয়াছেন। অবশ্য যাহার! উত্তরকাণ্ডকে উত্তরকালের 
যৌজন বলিয়া মনে করেন, তাহাদের নিকট রামায়ণ বিয়োগান্ত নহে, মিলনাস্ত 
মহাকাব। । 

আর্ধ রামায়ণ প্রসাদগুণভূয়িষ্ঠ । শবচিত্র-অঙ্কনে, শব্দ-সংগীত সৃষ্টিতে, সু 
উপমার প্রয়োগে বাল্মীকি অদ্বিতীয়, খতু-বর্ণনায়ও তাহার সুন্্ম সৌন্দর্য- 
বোধের পরিচয় পাওয়| যায়। মহাকবি কালিদাস কবিকুলশ্রেষ্ঠ বটেন কিন্ত 
তিনি মহষির নিকট বহুলাংশে খণী। “উপম| কাঁলিদাসন্য'_-উপমার প্রয়োগে 
কালিদাস অপ্রতিদ্বন্্ী, কিন্তু অনেক স্থলেই সে উপমার আস্বাদন অর্থবোধের 
অপেক্ষা রাখে, আর বান্মীকির উপম! সহজে, বিন! আয়াসে আমাদের হৃদয়কে 
স্পর্শ করে। অজন দৃষ্টান্তের মধ্যে ছুই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। 

সীতা কুটারমধ্যে একাকিনী বসিয়া আছেন। মারীচের ছলনায় তখন 
শ্রীরামচন্দ্রেরও বুদ্ধিভ্রম ঘটিয়াছে, সীতার তিরস্কারে উত্তেজিত লক্ষ্মণ সীতাকে 
রক্ষকহীন অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছেন, এমন সময় রাবণ পরিব্রাজকের বেশ 
ধারণ করিয়! সীতাহরণের উদ্দেশ্যে চলিয়াছেন। মহুধি বলিতেছেন, ঘোর 
অন্ধকার যেন স্র্ধচন্দ্রবিহীন] সন্ধ্যাকে গ্রীস করিতে চলিয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডে 


IN 

দেখি, রাঁমচন্দ্রের মুখে তাঁহার নির্বাসন-বার্তা শুনিয়া কৌশল্য! পরগ্তর আঘাতে 
ছিন্ন শালযষ্টির ন্যায় অথবা স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট দেবতার মত ভূপতিত হইলেন 
আবার সীতাবিরহে কাতর শ্রীরামচন্দর যখন স্থরভি বায়ুর স্পর্শ লাভ করিলেন, 
তখন তাহার মনে হইল, এ যেন সীতাদেবীরই নিশ্বান মহষির ভাষায় ‘নিশ্বাস 
ইব সীতায়া বাতি বায়ুৰ্মনোহরঃ’ | 

এইরূপ অজস্র উপমা! উদ্ধার কর! চলে। মুমূর্ জটাযুর মুখে আমর! 
একটি চমৎকার কথ! শুনিতে পাই। রাবণকে সম্বোধন করিয়া তিনি 
বলিতেছেন-_ 

‘ন হি সদ্দোহবিনীতন্য দৃশ্যতে কর্মণঃ ফলম্‌। 
কালোহপ্যঙগীভবত্াত্র শস্তাঁনামিব পক্তয়ে ? ॥ 

দুষ্ট কর্মের ফল তখন তখনই দেখা যায় না। শস্যের পাঁকিবার জন্য 
যেমন কালের প্রতীক্ষা করিতে হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই । ( কাল এ বিষয়ে 
অঙ্গীভূত হয়।) 

মহধি বাল্মীকি মানব-মনের অন্তস্তলদর্শী মহাকবি । রামায়ণের রাক্ষস, 
বানর, ভন্বুক, বিহগ প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মানুষ, ইহাদের সভ্যতার আদর্শ 
স্বতন্ত্। একদিকে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত, অপর দিকে সমগ্র প্রাণিজগতের 
সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অতি নিবিড়, খধি-কবি হয়তো! এই সত্যই উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন। 

রামাঁয়ণে যে সমাঁজ-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমান কর! 
যায় যে সেকালে সভাতার তিনটি ধার! প্রবাহিত হইত। অযোধ্যা! ও 
মিথিলার সভ্যতা ছিল দৈবী সভ্যতা, সে সভ্যতায় বাহ সম্পদ বা ধন্ুবিদ্। 
উপেক্ষিত হয় নাই কিন্তু উহার মূল লক্ষ্য ছিল আত্মোৎকর্য বিধান। লঙ্কার 
সভ্যতা ছিল আম্মরী সভ্যতা, বৈদিক যাগযজ্ঞা্দি ক্রিয়াকাণ্ড সেখানে 
অনুষ্ঠিত হইলেও সে সভ্যতার লক্ষ্য ভোগ-_বাহ্সম্পদ ও উপকরণবাহুল্যের 
উপরেই সে সভ্যত প্রতিষ্ঠিত। লঙ্কাপুরী স্বর্ণসৌধকিরীটিনী, আমর] রাবণের 
মুখে শুনিতে পাই, উহার তোরণ ছিল বৈদূর্ধমণির দ্বারা .নিমিত। সেখানে 
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নান! বিদ্যার চর্চা হইত এবং জড়বিজ্ঞান ও রাজনীতি-চর্চায় রাক্ষসের! বিশেষ 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কিক্িন্ধ্যার সভ্যতা ছিল অনেকটা আদিম 
স্তরের, উহার সহিত বৈদিক সভাতার কোন যোগ ছিল না, সেখানকার 
সমাজ-ব্যবস্থাও ছিল স্বতন্ত্র । শ্রীরামচন্দ্র প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য বাঁলীবধ 
করিয়াছেন ও স্থগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু বালী 
ও স্থগ্রীব উভয়ের চরিত্রই "দোষে গুণে অসামান্ত'। বালীর চরিত্র সম্পর্কে 
আচার্ধ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যাহ বলিয়াছেন, তাহা আমরাও স্বীকার 
করি; “সাহসী, পরাক্রাস্ত, দুরদর্শী, রাজনীতিপ্রীজ্ঞ বালীকে বান্মীকি অতি 
অল্প রেখাপাতে যেভাবে অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে উহ] দোষে গুণে অসামান্য 
হইয়া উঠিয়াছে' (রামায়ণী কথা)। কিন্তু স্বগ্রীবের সচিব হনৃমান শুধু 
পরিপূর্ণতার আদর্শ নন, তিনি শুধু শান্সজ্ঞ ও শাস্বের মর্মজ্ঞ নন, তিনি নিষ্কাম 
কর্মী, অসাধারণ বুদ্ধিমান ও কার্ধকুশলী, পরম জ্ঞানী, জিতেন্দরিয়, স্বার্থত্যাগী 
ও প্রভুর কার্যে আত্মনমর্পণকারী। তাই তক্তিশাস্ত্রের রচয়িতাদের নিকট 
হনুমান দাশ্যতক্রির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত । ভক্ত হন্মান জানেন 

প্রীনাথে জানকীনাথে অতেদঃ পরমাত্মনি | 

তথাপি মম সর্বস্ব রাম: কমললোচন: ॥, 
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'রামায়ণী কথা’র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের একটি বিশেষত্বের 
উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন--“রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই 
যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, 
ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ 
তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহ! অতি সহজেই মহাঁকাব্যের 
উপযুক্ত হইয়াছে’। বাস্তবিক, ভারতে গৃহধর্মের আদর্শ কত উদার, কত 
উন্নত, কত মহৎ ছিল, রামায়ণে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় । মহাভারতের 
বনপর্বেও ব্রাহ্মণ ও ধর্মব্যাধের আখ্যানে এই কথাই প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে 
যে, যিনি অপ্রমত্ত ভাবে গৃহধর্ম পালন করেন ও স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জন দেন, 
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তিনি অব্রেশে ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করেন। ভগবান মন্থু বলেন, চাঁরিটি আশ্রমের 
মধ্যে গাহ্‌স্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ (চতুর্ণীম্‌ আশ্রমানাস্ত গার্স্থ্যং শেষ্টমাশ্রমম্‌), কারণ, 
মাঁতাকে আশ্রয় করিয়৷ যেমন সর্ব প্রাণী জীবিত থাকে, গৃহস্থকে অবলম্বন 
করিয়া তেমনই অন্তান্ত আশ্রমী (ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি) প্রাণধারণ করে। 
অবশ্য, যুগে যুগে ভারত গৃহধর্মের কল্যাণময় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, 
অনধিকারী নরনারীর সন্ান-গ্রহণের ফলে সনাতন ধর্মে গ্লানি উপস্থিত 
হইয়াছে । সম্ভবত এইরূপ গ্লানি দূর করিবার জন্যই মহাঁনির্বাণ অন্তরে 
নির্দেশ দেওয়! হইয়াছে_“ব্র্নিষ্ঠো গৃহস্থ: স্তাৎ’। এই প্রসিদ্ধ তন্ত্রটিতে 
আরও বলা হইয়াছে 
'মাঁতরং পিতরং বুদ্ধং ভার্ধাঞ্চেব পতিব্রতাম্‌। 
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধৃতীশ্রমং ব্রজেৎ ॥' 

বৃদ্ধ মাতা-পিতা, পতিব্রত! ভাৰ্যা ও শিশু পুত্রকে ত্যাগ করিয়া কখনও 
সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কবিবে না। 

আমর প্রসঙ্গান্তরে আমি পড়িয়াছি। এবার মূল বিষয়ে ফিরিয়! 
আসা যাক । মহৰি বান্মীকির মনে যে মহা মানবের চরিত্র অস্কিত করিবার 
জন্য বিপুল উৎকণ্ঠা জাগিয়াছিল, তাহার চরিত্র এত অধিক গুণে সমৃদ্ধ ঘে 
সমগ্র পৃথিবীতে তাহার তুলনা মিলে না। তিনি যদি দেবতা হইতেন, 
তাহার চরিত্রে যদি বজ্রের কাঠিন্তের সঙ্গে কুস্থমের পেলবতার মিশ্রণ ন! 
ঘটত, তবে আমর! তাহাকে দূর হইতে প্রণাম করিতাম, তাহাকে একান্ত 
আপনার জন বলিয়৷ মনে করিতে পারিতাম না, রামায়ণী কথাও যুগ-যুগ ধরিয়া 
ভারতের অগণিত নরনারীর হৃদয়কে সমবেদনায় এমন আর্দ্র করিয়া তুলিত না। 
বান্দীকিকে নারদ নরচন্দ্রমার কাহিনী শুনাইয়াছেন, এই “নরচন্দ্রমা' কথাটি 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া আমার মনে হয়। চন্দ্রেরও কলঙ্ক আছে কিন্তু 
তাহাতে উহার সৌন্দ্যহাঁনি ঘটে নাই। শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে যদি কোন কলঙ্কের 
স্পর্শ হইয়া থাকে, তবে উহাতে তাঁহার চরিত্রের লৌকাতীত মহিমাই বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। আর শুধু রামচন্দ্র কেন, লক্ষ্মণ, ভরত, এমনকি জগবন্দ্যা সীতার 
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চরিত্র সর্বাংশে অনবদ্য নহে। লক্ষ্মণ কখনও কখনও কোপন স্বভাব ও 
বিচারমৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন, কৈকেয়ীর অপরাধ যত গুরুতর হউক তাহার 
প্রতি ভরতের উক্তি সম্পূর্ণ শোভন হয় নাই, বিশুদ্ধচিত্ত লক্ষণের প্রতি সীত! 
একবার যে জঘন্য উক্তি করিয়াছিলেন তাহা প্রাকৃত নারীর পক্ষেই উপযুক্ত 
হইয়াছে । আমার মনে হয়, বাল্মীকি যে কোন চরিত্রকেই একেবারে 
সর্বাঙ্গহুন্দর করেন নাই তাহার কারণ তিনি ছিলেন একজন নিপুণ শিল্পী ও 
সত্যদশা খধি। , 

রামায়ণে রাক্ষলগণের মধ্যে আমরা যেমন বিচিত্র রণসম্ভার ও উৎকৃষ্ট 
রণকৌশল দেখিতে পাই, তেমনই তাহাদের জাগ্রত কর্তব্যবুদ্ধিরও পরিচয় 
পাই। রাঁবণের মাতামহ মাল্যবান, মন্ত্রী শুক ও সারণ, ভ্রাতা কুম্তকর্ণ ও 
বিভীষণ সকলেই রাবণকে হিতোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার! সকলেই প্রবল 
পরাক্রান্ত লক্কেশকে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপনের অনুরোধ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু রাবণ কিছুতেই সীতাকে প্রতার্পণ করিতে সম্মত হন নাই। মেঘনাদবধ 
কাব্যে বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকরূপে চিত্রিত হইয়াছেন, বাংলা দেশেও "ঘরের 
শত্রু বিভীষণ’ কথাটি প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু আর্ধ রামায়ণে 
বিভীষণ পরম ধামিক, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াই তিনি 
রাঘবের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন, ধর্মরক্ষার্থে অত্যন্ত দুঃখের সহিত 
তিনি স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । কিন্তু রাবণ যে বহু গুণের অধিকারী 
এবং মেঘনাদ যে বীরত্বে অপরাজেয়, তাহা! তিনি জানিতেন। তাহার 
অন্তরে ছন্দ ছিল এবং রাবণবধের পর তিনি যে বিলাপ করিয়াছিলেন, 
তাহা অত্যন্ত করুণ ও মর্মতেদী । 

রামায়ণে সরম! সীতার হিতৈষিণী সখী, সীতার দুঃখে তাহার অস্তর 
ন্েহরমে বিগলিত হয়, তিনি সীতাকে সাস্বনা দান করেন, অভয় দান করেন। 
উত্তরকাণ্ডে সরম! বিভীষণের পত্বী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। মেঘনাদবধে 
দেখিতে পাই, সীতা স্ষেহময়ী সরমার নিকট তাহার পূর্ব জীবনের কাহিনী 
বর্ণনা করিতেছেন। এটি অবশ্য মূল রামায়ণে নাই। কিন্তু রমার চরিত্র- 
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মাহাত্মা মধুহুদন অক্ষ রাখিয়াছেন। সরম! সত্যই যেন 'রক্ষঃকুলরাজগক্ষমী 
রক্ষোবধৃ-বেশে? | 

রামায়ণে বণিত ত্রিজট! রাক্ষলীর চরিত্রও আমাদের মুগ্ধ করে। ত্রিজটা 
স্বপ্নে লঙ্কার ভাবী পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাই তিনি রাক্ষপীগণকে 
সীতাকে তর্জন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সীতার প্রতি তাহার হৃদয় 
সমবেদনায় আর্দ্র হইয়াছে । তিনি প্রভুর অন্যায় নির্দেশ কখনও নতমস্তকে 
গ্রহণ করেন নাই, ধর্মের আদর্শ হইতে তিনি বিচলিত বা প্রযত্ত হন নাই। 

রামায়ণের চরিত্র-সমালোচনার কালে আমর! অনেক সময় মহধি বাল্ীকির 
প্রতি অবিচার করিয়। থাকি। আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা ও রুচি প্রবৃত্তির ফলে 
আমাদের মনে কতকগুলি আদর্শ বদ্ধমূল হইয়াছে, আমরা সেই আদর্শের দ্বারা 
প্রাচীন মহাঁকাব্যের চরিত্রগুলির বিচার করি, আর বুঝি মনে করি, আমাদের 
বিচার-বুদ্ধিই অভ্রাস্ত। একালের একজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকের মতে “রামায়ণ 
যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র 
ভরতের চরিত্র (বরাঁমায়ণী কথা )। কিন্তু আমাদের এ কথা ভূলিলে চলিবে 
না যে মহৰি বাল্মীকি একমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের আলেখাকেই সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া 
অঙ্কিত করিয়াছেন, _ বিচিত্র সম্পর্কের মধ্য দিয়া তাহার চরিজ্রটিকে 
মহিমান্বিত করিয়া তৃলিয়াছেন। ভবভূতির দৃষ্টিতে লোকোত্বর পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র 
বজ্র অপেক্ষাও কঠোর অথচ কুশ্গমের চেয়েও কোমল, তাই তিনি দুষ্টের দমন- 
কারী ও শিষ্টের পালনকর্তা । রামায়ণে রামচন্দ্র শুধু পিতৃভক্তির ও পিতৃসতা- 
পালনের জন্য মহত্তম ছুঃখবরণের আদর্শ নহেন, ভ্রাতৃ-বাৎসল্য, বন্ধু-প্রীতি ও 
শরণাগত-রক্ষণেরও তিনি আদর্শ, সর্বোপরি তিনি আদর্শ পতি ও আদর্শ 
নৃপতি। কিন্তু ভরতের ত্যাগমহিমোজ্জল চরিত্র প্রধানত অযোধ্যাকাণ্ডেই 
চিত্রিত হইয়াছে । 'অযত্বাগত রাজ্যের প্রত্যাখ্যান’ ভরতের চরিত্রকে মহিম- 
মণ্ডিত করিয়াছে সত্য, ভরত যে চতুর্দশ বৎসর শ্রীরামচন্ত্রের প্রতিনিধিরূপে 
ধর্মাহূলারে প্রজাপালন করিয়। রাঁজকোষে অর্থ বহুগুণ বর্ধিত করিয়াছিলেন, 
সে কথাও আমরা জানি, কিন্তু তাহার বদ্ধু-বাৎসল্য, পত্রীপ্রেম প্রভৃতির কোন 
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পরিচয় রামায়ণে পাওয়া যায় না। চতুর্দশ বৎসর ভরত কিভাবে রাজ্যশাসন 
এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়াছেন, সে কথাও মহযি আমাদের 
জানিতে দেন নাই। কারণ, রামায়ণ শ্রীরামচন্দ্রেই কাহিনী; আর সেই 
কাহিনীর পক্ষে যাহা অবান্তর, মহাকবি কোথাও তাহার বর্ণনা করেন নাই; 
এই কারণেই উমিল| 'মহাকাব্যে উপেক্ষিতা' হইয়াছেন। অতএব, শরীরামচন্জের 
সহিত ভরতের চরিত্রের তুলন! কর! চলে কি না, তাহ! বিবেচ্য। আমর! 
পূর্বেই বলিয়াছি, মহধি দেব-চরিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য রামায়ণ রচনা করেন 
নাই, তাহার রামচন্দ্র বহুগুণসমৃদ্ধ লোৌকোত্বর পুরুষ, এই নরচন্দ্রমার সম্পর্কে 
মহাকবি কাঁলিদাসের ভাষায় আমর] বলি, 'মলিনমপি হিমাংশোলন্ছ লক্ষ্মীং 
তনোতি?। 

চরিক্র-চিত্রণে মহধি অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। কৌশল্যা কৈকেয়ী 
ও স্থমিত্র। প্রত্যেকের চরিত্রই আপন আপন স্বাতস্ত্র উজ্জ্বল হইয়! উঠিয়াছে। 
যে যুক্তি-পরম্পরার দ্বারা মন্থর! কৈকেয়ীকে দশরথের নিকট দুইটি বর-প্রার্থনায় 
প্ররোচিত করিয়াছেন, উহ! যে কোন সন্তান-বৎসল। জননীকে বিপথ-গামিনী 
করিতে পারে। কুটিল! মন্থর! যে রাঁজনীতি-কুশল। ছিলেন, এ কথা সকলকেই 
স্বীকার করিতে হইবে। কৌশল্যার চিত্রটি বড় করুণ, গরীরামচন্দ্রের অভিষেকের 
সময় আমর! জানিতে পাই, তিনি স্বামীর অমুরাগ হইতে বঞ্চিতা ছিলেন। 
পুত্রের অভিষেক-বার্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দিতা মাতা! যখন পুত্রেরই মঙ্গল- 
কামনায় পূজায় রতা, তখন বিন। মেঘে বজ্বাঘাত হইল, পুত্রের নির্বাসন-সংবাদ 
মাতা শুনিতে পাইলেন। অসহায় মাতৃত্বদয়ের গভীর বেদনা! ও রিক্ত হাহাকার 
মহধি যেন অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তাই কৌশল্যার চিত্রটি এমন 
মর্মম্পশাঁ হইয়াছে । কিন্তু কৌশল্যা যেখানে অখণ্ডনীয় বিধিলিপিকে স্বীকার 
করিয়া লইয়া রামচন্দ্রকে বনগমনের অনুমতি দিতেছেন, সেখানে তাহার স্থির 
প্রশান্তি আমাদিগকে অভিভূত করে। 

কৈকেয্নী শুধু রূপে নয়, গুণের দ্বারাও দশরথের চিত্তকে জয় করিয়াছিলেন। 
হাহার চরিত্রে মহৎ গুণ ও মহৎ দোষের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। কোপনশ্বভাব| 
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ঠককেয়ীর চরিত্রে একটা প্রবল আত্মগরিমা ছিল। ম্বভাবত স্মেহপরায়ণা 
হইয়াও স্বার্থের জন্য তিনি কতখানি নিষ্ঠ,র হইতে পাঁরিতেন, রামায়ণকার 
আমাদিগকে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কৈকেয়ীর অপরাধ গুরুতর, তাহার 
প্রায়শ্চিত্ত ও গুরুতর হইয়াছে । কৈকেয়ীর অপরাধের পরিণতির চিত্র মহ 
আমাদিগকে দেখান নাই। তবে কৈকেয়ী যে সর্বজনের নিন্দারপ গরল 
গলাধ:করণ করিয়া বিষে জর্জরিতদেহ হইয়া খধষির চরণে শরণ গ্রহণ 
করিয়াছেন,_এই দৃশ্য মহষি আমাদিগকে দেখাইয়াছেন । 

রামায়ণে স্থমিত্র! যেন স্বর্গের দেবী, তীহার প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক 
স্বভাবতই নত হয় কিন্তু তাঁহাকে আমাদেরই একজন বলিয়া মনে করিতে 
পারিনা। এই মহীয়সী নারী যখন শুনিলেন, লক্ষ্মণ রাঁমচন্দ্রের সঙ্গে বনে 
গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিচলিত 
হইলেন না, পুত্রের অপূর্ব ভ্রাতৃতক্তি-দর্শনে তিনি মনে মনে গর্ব অনুভৰ 
করিলেন, প্রসন্ন মনে তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন 

'রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাঁম্‌। 
অযৌধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথান্থখম্‌ ॥ 

‘তুমি রামচন্দ্রকে দশরথ বলিয়া জানিও, জনকাত্মজাকে তোমার জননী 
বলিয়! জানিও, আর বনভূমিকে অযোধ্য! বলিয়া মনে করিও । হে বৎস! 
তুমি ষথান্থখে গমন কর ।, 

আমরা বলিয়াছি, রামায়ণ যুগ-যুগ ধরিয়া ভারতবাসীকে কল্যাণের পন্থা 
নির্দেশ করিতেছে, রস-পরিবেষণের মধা দিয়া তাহাদের চরিত্রকে মহত্তর, 
উন্নততর ও স্বন্দরতর করিয়! তুলিতেছে। আমাদের দেশের আলঙ্কারিক 
বলিয়াছেন-_-“রামাদিবং প্রবর্তিতব্যম্‌ ন তু রাবণীদিবৎ', রামচন্দ্র প্রভৃতির 
অনুমরণ করিবে, রাঁবণাদির স্তায় অন্যায় কর্মে কখনও প্রবৃত্ত হইবে না, ইহাই 
রামায়ণের শিক্ষা। রামায়ণে লোকোত্বর পুরুষ ও জগৎপূজ্যা নারী 
লোকশিক্ষার জন্যই মহত্বম দুঃখকে 'সবিনয়ে সগৌরবে' খিরে ধারণ 
করিয়াছেন। বামায়ণের উত্তরকাঁণ্ডে রণ-কোলাহল স্তব্ধ হইয়া! একট! বৈরাগ্যের 
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স্বর ধ্বনিত হইতেছে । রামচন্ত্রের স্থমহান্‌ বীর্য, লক্ষণের দৃপ্ত পৌরুষ, 
সীতার অলোকপামান্য পাতিব্রতা তীহাদিগকে দুর্লজ্ঘা নিয়তির হস্ত হইতে 
ক্ষ! করিতে পারে নাই, কিন্তু এ নিয়তি গ্রীক নিয়তির মত ক্রুর, অন্ধ, নির্মম 
নহে, এ নিয়তি মানুষের কর্মফল বিধান করিয়া এবং মহাঁপুরুষগণকে দুঃখের 
অনলে দগ্ধ করিয়| জগতের স্থিতিবিধান করে, ইহা! moral order of the 
Universe. 

আর্ধ রামায়ণ প্রদাদগুণবিশিষ্ট হইলেও সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক উহার রস 
আস্বাদন করিতে পারে না। তাহা ছাড়! রামায়ণ অতি বৃহৎ গ্রন্থ (যদিও 
মহাভারতের তুলনায় ইহা আকারে অনেক ক্ষুদ্র ); সমগ্র রামায়ণ অথবা 
উহার অনুবাদ ধৈর্য সহকারে পাঠ করিতে পারেন, এমন পাঠকের সংখ্যা 
বর্তমান যুগে অন্ন। কবি রুত্তিবাস স্থললিত ছন্দে রামায়ণ রচনা করিয়া 
বাঙ্গালীমাত্রেরই কি মহছুপকার সাধন করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। 
কৃত্তিবাঁ একাধারে ভক্ত ও কবি ছিলেন, তাঁহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্ত 
তিনি অনেক স্থলে বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই; “রত্বাকর দস্থ্যর উপাখ্যান» 
“তরগীপেন-বধ”, 'শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব" প্রভৃতি কাহিনী রুত্বিবাসে আছে, 
আর্ধ বামায়ণে নাই । আবার, কবিগুরু বালীকির রচনায় যে বিচিত্র রসের 
আস্বাদন পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাহ পাওয়া যায় ন৷। বাল্মীকি- 
রাঁমায়ণের সার সংকলন করিতে গেলেও উহার রসবস্ত অনেকটা! ক্ষন হয়। 
তাই, রামায়ণের এমন একখানি অনুবাদের প্রয়োজন আছে যাহা পাঠকদের 
নিকট স্থবোধা হইবে, যাহা আকারে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত হইবে অথচ যাহাতে 
মূল রাঁমায়ণের রদ অনেকাংশে অক্ষুণ্ন থাঁকিবে। পরলোকগত শিশিরকুমার 
নিয়োগী মহাশয় এই দুরূহ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একথা নিঃসংশয়ে বল! 
যায় যে, তাহার ব্রত সফল হইয়াছে । ভাষার সরলত! ও প্রাঞ্লতাঁর দিকে 
তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াঁছেন, পাদটাকায় দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দাদির 
আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রয়োজনমত একজন খ্যাতনাম! কবির গ্রন্থ 
হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের কৌতৃহলকে জাগ্রত করিয়াছেন। 
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শিশিরবাবু এই গ্রন্থের অমুবাদে যে বিপুল শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, 
তাহার জন্ত তিনি বাঙ্গালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন, সন্দেহ নাই। 

রামায়ণী কথার প্রচার শিশিরবাবুর জীবনের প্রধান ব্রত ছিল, সে মহান্‌ 
ব্রত উদ্যাপন করিয়া! তিনি দিবাধামে চলিয়! গিয়াছেন। তাহার দান যদি 
আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারি, তবেই তাহার পরলোকবাঁসী আত্মা 
তৃপ্তিলাভ করিবে। শিশিরবাঁবুর মহতী প্রচেষ্টাকে আমি অন্তরের সহিত 
অভিনন্দন জানাই । তাহার আকাঙ্ঞা পূর্ণ হউক, রামায়ণী কথার পুণ্যসলিলে 
অবগাহন করিয়া বাঙ্গালী ধন্য হউক । 
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হনুমান প্রভৃতির প্রতাাবর্তন--হন্ুমানের সীতা প্রদত্ত 
অভিজ্ঞান প্রদান ৬৮০ 
৬৮৪-৮৩০ 
বানরগণ সহ রাম-লক্ষ্মণের লঙ্কায় অভিযান ৬৮৪ 
রাবণের মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণ! ও বিভীষণের বিদায় গ্রহণ ৬৮৮ 
বিভীষণের রামের নিকট গমন ৬৯৫ 
শুকের দৌতা-_রামের সমুদ্রশাসন_-নল কর্তৃক সেতুবন্ধন 
_বানর-বাহিনীলহ রাম-লক্ষ্মণের লঙ্কায় গমন-_-রাবণের 
আদেশে শুক ও সারণের বানরমেন। পরিদর্শন ৭০১ 
রাবণের বানরসেন! দর্শন_সীতাকে ছলন1-_সীতা ও 
সরমা-_রাবণের প্রতি তাহার মাতামহ মাল্যবানের উপদেশ ৭০৭ 
স্থগ্রীবের হস্তে রাবণের লাঞ্চনা-_ লঙ্কা অবরোধ-যুদ্ধারস্ত , ৭১৬ 
ধূম্ৰাক্ষ, বজ্রদংষ্, অকম্পন ও প্রহস্ত বধ ৭১৫ 
রাবণের যুদ্ধে আগমন- রামের হস্তে পরাজয় ৭২৯ 
কুম্তকর্ণের নিদ্রীভঙ্গ ও রামের হস্তে নিধন ৭৩২ 
ব্রিশির।-অতিকায়াদি বধ ৭৪১, 
ইন্ জিতের যুদ্ধে আগমন ও বানরসেনার পরাজয়' ৭৪৮ 


হনুমানের ওষধি আনয়ন এবং রাম-লক্ষ্মণ ও বানরবীরগণের 
স্ুস্থত। সম্পাদন | 
লঙ্কাদাহ--কম্পন-কুস্ত-নিকুভাঁদি বধ 


১৪ । 
১৫। 


১৬। 


১৮ | 


১৯ | 


২/০ 
মকরাক্ষ বধ 
মায়াসীতা প্রদর্শন__বানরগণের যুদ্ধে বিরতি ও রামের 
নিকট গমন-_বিভীষণের ইন্দ্রজিতের যজ্ঞে বাধা প্রদানের 
উপদেশ 
ইন্দ্ৰজিং বধ 
ইন্্রজিৎনিধনে রাবণের বিলাপ ও ক্রোধ--রাবণের যুদ্ধে 
আগমন--বাক্ষলবীর বিরূপাক্ষ, মহোঁদর ও মূহাপা'র্শ্বের 
পতন- বাঁবণের যুদ্ধ ও লক্ষণের শক্তিশেল-_রাঁমের বিলাপ 
_সুষেণের কথায় হনুমানের ওষধি আনয়ন--লক্ষ্মণের 
চেতনালাভ এবং রামকে রাবণবধে প্ররোচনা 
রাঁবণবধ 
বিভীষণের বিলাপ--রাবণ-পত্বীগণের শোক-_রাবণের 


বিভীষণের অভিষেক- রামের আঁদেশে হনুমানের সীতার 
নিকটে গমন এবং রাবণবধের সংবাদ প্রদান সীতার 


প্রহরিণী রাক্ষপদের ক্ষমা হঙ্ছমানের রামের নিকটে 
প্রত্যাবর্তন 


২১। রামের সীতাকে প্রত্যাখ্যান 


২২। 
২৩ । 
২৪। 


২৫ 


সীতার অগ্রিপরীক্ষা 

পিতৃপুরুষ ও দেবগণের বরদান 

রাম-লন্ষ্মণ-সীতার প্রত্যাবর্তন 

রামের মহষি ভরদ্বাজের নিকট গমন- হহুমাঁনকে ভরতের 
নিকট প্রেরণ--ভরতের নিকট হ্থমাঁন কর্তৃক রামের 
বৃত্তাস্ত কথন 

রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন-_রাজ্যাভিষেক- রাঁমায়ণের 
মাহাত্ম্য 


৭৫৬ 


৭৫৮ 


৭৬৩ 


ণ৭১ 


৭৮২ 


৭৯১ 


৮২৭ 


৮২৩ 


উত্তরকাণ্ড 


> 


২ 


৭ | 


২০/০ 


রামের নিকট অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণের আগমন-_বৈশ্রবণ 

কুবেরের কথা -_রাক্ষসদিগের উৎপত্তি ও বংশ বিবরণ = 

নারায়ণের হস্তে রাক্ষপগণের পরাজয় এবং লঙ্ক1 ত্যাগ 

করিয়া পাতালে গমন 

রাবণার্দির পূর্ব বিবরণ--রাঁবণের কুবের জয়-- মহাদেব 

কর্তৃক রাবণের নিগ্রহ--রাবণের তপস্যা ও মহাঁদেবের 

নিকট হইতে বরলাভ 

বেদবতীর উপাখ্যাঁন- মরুত্ত-_-অনরণ্যের কথ 

রাবণের যমের সহিত যুদ্ধ নিবাতকবচগণের সহিত 

রাবণের যুদ্ধ ও মিত্রত।-_রাবণের বরুণলোকে গমন ও 

বরুণ-পুত্রদের পরাজয় 

বাবণের বালীর নিকটে গমন - স্ুর্লোক ও চন্দ্রলোকে 
গমন-_মান্ধীতার সহিত যুদ্ধ ও মিত্রত।-_পাঁতালে কপিল 

দর্শন 

রাবণ কর্তৃক দেন, দানব ও খষি প্রভৃতির স্ত্রী-কন্তা। হরণ-_ 

তাহাদের বিলাপ ও অভিশাপ প্রদান-_রাবণ-শূর্পণখা 
ংবাদ__ ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিল! যজ্ঞ কুস্তনসী 

রাবণ ও রম্তা-রাবণের প্রতি নলকুবরের অভিশাপ = 

দেবরাক্ষসের যুদ্ব_ ইন্দ্রের পরাজয়--অহল্যার উপাখ্যান 
কার্তবীধার্জনের সহিত রাবণের যুদ্ধ কার্তবীধ।,ন কর্তৃক 

রাবণ গ্রহণ-_পুলম্ত্য-কার্তবীধার্জ,ন সংবাঁদ-_রাবণের মুক্তি 
_রাঁবণকে লইয়া বালীর চতুঃসমুব্র ভ্রমণ ও উভয়ের মিত্রতা 
হনুমানের পূর্ববৃত্তান্ত-_দেবগণের হনুমাঁনকে বরদান ও 


মুনিগণের অভিশাপ প্রদান--মুনিগণের শাপে হন্য়ানের . 


আত্মবিস্থৃতি রঃ 


৮৩১-১০০০ 


৮৩১ 


৮৩৭ 


৮৪০ 


৮৫৫ 


৮১৬১৬ 


৮৭৫ 


৮৮৪ 


৮৯১ 
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২১। 
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২৩ | 
২৪। 


২৫ । 
২৬। 
৭ 


২৩/০ 


ঝক্ষরজ! ও বালী-স্থগ্রীবের কাহিনী 

জনক, স্থগ্রীব, বিভীষণ ও হনুমান প্রভৃতিকে বিদায় দান 
পুষ্পকরথের আগমন--সীতার সম্তান-সম্ভাবন। 

রাম-ভদ্র সংবাদ রামের সীতা -বর্জনের সঙ্কল্প 

সীতা বর্জন 

সর্গ ৫৩-৫৯ 

কুকুর ও ব্রাহ্মণের উপাখ্যান-_গৃখ ও উলুকের কাহিনী 
লবণান্থরের অত্যাচার শত্রপ্নের প্রতি রামের লবণবধের 
আদেশ- শত্রত্বের অভিষেক 

শত্রপ্নের লবণবধে যাত্রা বালীকির আশ্রমে গমন-_ 
সৌদাসের কাহিনী--কুশ ও লবের জন্ম-_চ্যবন মুনির 
আশ্রমে শত্রত্ব_মান্ধীতাঁর উপাখ্যান_-লবণ বধ 

শত্রস্স কর্তক মথুরারাজ্য স্থাপন-_-রাম সন্দ্শনের জন্য 
শক্রত্নের অযোধ্য।-যাত্রা--বালীকির আশ্রমে শত্রঙ্গের 
রামায়ণ শ্রবণ শক্রত্বের রাঁমসন্দর্শন ও মখুরায় প্রত্যাবর্তন 
শূদ্ৰ শশম্বকের তপস্যা রাঁম কর্তৃক শন্বুকের শিরশ্ছেদ 
রামের অগস্তোর সহিত সাক্ষাৎ ও দিব্য আভরণ লাভ-_ 
স্থদেবপুত্র শ্বেত-_দণ্ডকারণ্যের কথ। 

অশ্বমেধযজ্জ-মাহাত্ম্য বর্ণনা 

রামের অশ্বমেধযজ্ঞ___কুশ ও লবের রামায়ণ গান--সীতার 
পাতালে প্রবেশ 

সীতার জন্য রামের শোক- কৌশল্য। প্রভৃতির মৃত্যু 
রাম-গর্গ সংবাদ_গন্ধর্ববধ--ভরতের ও লক্ষ্মণের পুত্রগণের 
রাজ্যাভিষেক 

কালের আগমন-_লক্ষমণ-বর্জন 

মহাপ্রস্থান 

রামায়ণ মাহাত্ম্য 


৮০৬ 


৯৩৩ 


০৪২ 


৯6৮ 


ও নমো ভগবতে রঘুনাথায় নিত্যগোপাঁলায় নমঃ ॥ 


বালাকি-রামায়ণ 


বালকাণ্ড 
ও 
বাল্মীকির প্রশ্ন-_নারদের সংক্ষেপে রামচরিত বর্ণনা__রাঁমচরিত 
পাঠের ফল ( ১ সর্গ) 

তপস্বী বাল্মীকি বেদপাঠনিরত তপোনিষ্ঠ বাগ্থিশ্রেষ্ঠ মুনিপুঙ্গব 
নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহধি, এখন এই পৃথিবীতে এমন কে 
আছেন যিনি গুণবান, বীর্ষবান, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ত্রত, 
চরিত্রবান, সকলের হিতকারী, বিদ্বান, শক্তিমান, সর্বাপেক্ষা প্রিয়- 
দর্শন, সংযতচিত্ত, জিতক্রোধ, কাস্তিমান ও হিংসাদ্বেষহীন এবং 
রণক্ষেত্রে ধাহাকে রোষযুক্ত দেখিলে দেবতারাও ভীত হন? ইহা 
শুনিবার জন্য আমার যারপরনাই কৌতুহল হইতেছে । মহতি, 
আপনারই এইরূপ ব্যক্তির বিষয় জানিবার সম্ভব । 

বালীকির এই কথায় সন্তষ্ঠ হইয়া ত্রিলোকজ্ঞ নারদ তাহাকে 
বলিলেন, মুনিবর, তুমি যে-সকল গুণের কথা বলিলে সে-সকল 
গুণযুক্ত মানুষ ছুলভ, তবে চিন্তা করিয়া এরূপ একজনমাত্র 
লোকের কথা আমার স্মরণ হইতেছে । তিনি ইক্ষাকুকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং রাম নামে বিখ্যাত । - তিনি সংযতচিত্ত, 
মহাবীর, কাস্তিমান, ধৈর্যশীল, জিতেন্দ্ৰিয়, বুদ্ধিমান, নীতিমান, 
বাগ্মী, শ্রীমান, শত্রহস্তা, বিশালস্কন্ধ, মহাবাহু, কন্ধগ্রীবঞ্চ, মাংসল- 


* যাহার গ্রীবা শব্ধের ন্যায় ত্রিবলি (তিনটি রেখা) বিশিষ্ট! কমু-_শব্খ। 


২ বাল্সীকি-রামায়ণ 


হন্গুবিশিষ্ট প্রশস্তবক্ষ, মহাধনুর্ধর, গৃঢ়কণ্ঠাস্থিযুক্তণ, অরিন্দম, 
আঁজানুলম্বিত-বাহু, স্ুন্দর-মস্তক, সু-ললাট, শোভনগতিধন১ নাতি- 
খর্ব-নাতি-দীর্ঘ-দেহ, সুসমপ্রম অবয়বযুক্ত, লিগ্ধবর্ণ (শ্যামবর্ণ ), 
প্রতাগী, উন্নতবক্ষ, আয়তলোচন, লক্ষ্মীবস্ত, সুলক্ষণ পুরুষ। তিনি 
ধর্মজ্, সত্য প্রতিজ্্, প্রজাহিতৈষী, যশস্বী, জ্ঞানবান, শুদ্ধাচার, 
বিনয়ী, একাগ্রচিত্ত, সর্বৈশ্বর্যশালী, প্রজাপতিতুল্য লোকপালক, 
রিপুনিস্থূদনঞ্ফ, জীবলোক ও ধর্মের রক্ষক, স্বধর্ম ও স্বজনের পোষক, 
বেদবেদাঙ্গ-তত্বজ্ঞ, ধন্ুবেদদক্ষ, সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, স্মৃতিমান (স্থৃতি- 
শক্তিশালী), প্রতিভাবান, সর্বজনপ্রিয়, সজ্জন, নিভাঁক, বিচক্ষণ, 
লোকমান্য, সমদর্শা ও সদাপ্রিয়দর্শন। নদনদী যেরূপ সমুদ্রকে 
সেবা করে, সেইরূপ সজ্জনের! সবদা তাহার সেবা করেন। মাতা 
কৌশল্যার আনন্দবর্ধন, সর্বগুণাধার রাম গাস্তীর্ষে সমুদ্রের ন্যায়, 
ধৈর্ধে হিমালয়ের ন্যায়, বলবীর্ষে বিষ্ণুর ন্যায়, সৌন্দর্যে চন্দ্রের ন্যায়, 
ক্রোধে কালাগ্রির ন্যায়, ক্ষমা প্রদর্শনে পৃথিবীর হ্যায়, দানে কুবেরের 
হ্যায় এবং সত্যপালনে ধর্মের সমকক্ষ ।--মহারাজ দশরথ এইরূপ 
মহাগুণশালী প্রাণপ্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে প্রজারঞ্জন কামনায় 
হৃষ্টমনে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন । 

পূর্বে দশরথ তাহার দ্বিতীয়া মহিষী কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিতে 
প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এখন রামের অভিষেকের আয়োজন 


* হন্ু-_-গণ্ডের উপরিভাগ, চোয়াল। 

ণ' গৃঢজক্র: (মূল)--যাহার জক্র (কণ্াস্থি) গূঢ় (গুধ বা অপ্রকাশিত) 
অর্থাৎ মাংসাচ্ছাদিত। 

$ স্থবিক্রমঃ (মূল)--ধাহার বিক্রম (পদক্ষেপ, গতি, চলন) সুন্দর, 

** আশ্রিতঙ্জনের শত্রনাঁশক ও কামাদি রিপুজয়ী । (রাঁমায়ণতিলক) 
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হইতেছে দেখিয়া কৈকেয়ী ন্বপতির নিকট রামের নির্বাসন ও 
ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেকের বর প্রার্থনা করিলেন। সত্যনিষ্ঠ 
দশরথ ধর্পাশে আবদ্ধ ছিলেন বলিয়! প্রিয়পুত্র রামকে নির্বাসিত 
করিলেন। বীরবর রাম পিতৃসত্যপালন ও কৈকেয়ীর সন্তোষ- 
বিধানের জন্য বনবাসে গেলেন। তখন রামের অতিপ্রিয় বিনয়ী 
সুমিত্রানন্দবর্ধন লক্ষ্মণ ভ্রাতৃন্মেহবশে রামের অনুগমন করিলেন। 
রামের প্রাণপ্রিয়া ও হিতৈষিনী ভার্ধা, সর্বন্ুলক্ষণ। ও রমণীশরেষ্ঠা 
জনকনন্দিনী সীতাও, রোহিণী যেমন চন্দ্রকে অনুসরণ করেন, 
সেইরূপ রামের সহিত বনগমন করিলেন। পিতা দশরথ ও 
পুরবাসিগণ অনেকদূর পর্যন্ত রামের সহিত গেলেন । 

ধর্মাতআ রাম, সীতা ও লক্ষ্মণসহ, গঙ্গাতীরবর্তা শৃঙ্গবেরপুরে 
উপনীত হইয়া নিষাদাধিপতি বন্ধু গুহের সহিত মিলিত হইলেন 
এবং সারথিকে বিদায় দিলেন । তারপর তাঁহার! তিনজন 'অগাধ- 
সলিল! নদীসকল অতিক্রম করিয়া, বনে বনে চলিয়া চিত্রকৃটে 
উপস্থিত হইলেন এবং ভরদ্বাজ-মুনির উপদেশে সেখানে রমণীয় 
কুটীর প্রস্তুত করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। 

রাম চিত্রকূটে গমন করিলে, পুত্রশোকাতুর দশরথ রামের জন্য 
বিলাপ করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিলেন। তখন বশিষ্ঠপ্রমুখ 
দ্বিজগণ ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু মহাবল 
ভরত তাহাতে অসন্মত হইয়া রামকে প্রসন্ন করিবার জন্য বনে 
গেলেন। তিনি বিনীতভাবে রামের নিকটে যাইয়া তাহাকে 
রাজ্যগ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন, আপনি ধর্মজ্ঞ, 
সুতরাং আপনি জানেন, আপনিই রাজ্যাধিকারী। কিন্তু রাম 
পিতৃ-আজ্ঞ। পালনের জন্য রাজ্যভারগ্রহণে সম্মত হইলেন না। 
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তখন ভরত বার বার রামকে রাজ্য গ্রহণ করিতে বলিলে, রাম 
রাজ্যশাসনের জন্য তাহার নিদর্শনস্বরূপ পাছুকাধুগল প্রদান করিয়। 
'ভরতকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। অগত্যা! ব্যর্থকাম ভরত রামের 
পদধূলি গ্রহণ করিয়া, নন্দিগ্রামে যাইয়া রামের প্রত্যাগমন 
প্রতীক্ষায় রাজকার্য পরিচালন! করিতে লাগিলেন । 

ভরত ফিরিয়া গেলে, রাম অযোধ্যার লোকেরা আবার চিত্রকূটে 
আসিতে পারে বিবেচনায় সে-স্থান ত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যে 
প্রবেশ করিলেন। সেই মহারণ্যে তিনি বিরাধ-রাক্ষসকে বধ 
করিলেন এবং শরভঙ্গ সুতীক্ষ অগস্ত্য ও অগন্ত্য-ভ্রাতার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন। অগস্ত্যের আদেশে রাম ইন্দ্রধন্থ, অক্ষয়শরযুক্ত 
তুণদ্বয় ও উৎকৃষ্ট খড়া গ্রহণে আনন্দিত হইয়া দণ্ডকবনে মুনিগণের 
সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তখন খধিগণ সকলে রামের 
নিকটে আসিয়া অস্থর ও রাক্ষপগণের নিধন কামন! করিলেন । 
রামও তাহাদের বধ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। 

তারপর দণ্ডকবনবাসী রাম জনস্থাননিবাসিনী কামরূপিণী 
শৃর্পণখা-রাক্ষপীকে তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া বিরূপ করিলেন। 
শূর্পণখার কথায় খর দূষণ ও ত্রিশিরা-রাক্ষস তাহাদের অনুচর 
রাক্ষসগণের সহিত সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিলে, রাম 
তাহাদিগকে নিহত করিলেন। সেখানে অবস্থানকালে রাম 
জনস্থাননিবাসী আরও চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করেন। পরে 
রাবণ জ্ঞাতিদের বধের সংবাদে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মারীচ নামক 
রাক্ষদকে রাম-নির্ধাতনে তাহার সহায় হইতে বলিল। মারীচ 
রাবণকে বার বাঁর মহাবীর রামের সহিত বিবাদ করিতে নিষেধ 
করিল, কিন্ত আসনমৃত্যু রাবণ সে কথায় কর্ণপাত ন! করিয়। 
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মারীচসহ রামের আশ্রমে গেল। পরে রাবণ মায়াবী মারীচের 
সাহায্যে রাম-লক্ষ্মণকে দূরে সরাইয়া এবং গৃপ্র জটায়ুকে আহত 
করিয়া সীতাকে হরণ করিল। আহত গৃখকে দেখিয়া এবং তাহার 
মুখে সীতাহরণের কথা শুনিয়া, রাম শোকসস্তপ্ত ও আকুল হইয়! 
বিলাপ করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি শোকভরে জটায়ুর 
অগ্নিসংকাঁর করিয়া বনে বনে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে 
কবন্ধ নামক বিকৃতাকার ও ভীষণমৃত্তি এক রাক্ষসকে দেখিতে 
পাইলেন। রাম তাহাকে নিহত করিয়া দাহ করিলেন। সে দিব্য 
দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গে গমনকালে রামকে ধর্মজ্ঞা ও ধর্মশীল। 
সন্্যাসিনী শবরীর নিকটে যাইতে বলিল। তখন রাম শবরীর 
নিকটে গেলেন এবং শবরীও রামকে যথাবিধি অভ্যর্থন। করিল । 
পরে পম্পাতীরে হনুমান নামক বানরের সহিত রামের দেখা হইল । 
হনুমানের কথামত রাম স্থুগ্রীবের সহিত মিলিত হইলেন এবং 
তাহার নিকটে নিজের জীবনের আগ্ঠোপাস্ত ঘটনা-__বিশেষ করিয়। 
সীতার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। সকল কথা শুনিয়া, বানররাজ 
সুগ্রীব অগ্নি সাক্ষী করিয়। সানন্দে রামের সহিত মিত্রতা স্থাপন 
করিল। অনস্তর রাজ্যচ্যুত ও পত্বীবিরহে দুঃখিত সুগ্রীব বন্ধু 
রামকে জ্ঞোষ্ঠভ্রাত৷ বালীর সহিত নিজের শত্রতার বিষয় বলিল 
এবং রাম বালীকে বধ করিবেন বলিয়! প্রতিজ্ঞা করিলেন । তখন 
বালীর পরাক্রমে সর্বদ। সশঙ্কিত সুগ্রীব, রাম বীর্ধে বালীর সমকক্ষ 
কিনা এইরূপ সন্দিহান হইয়া বালীর বলবীর্ষ বর্ণনা করিল এবং 
তাহাতে রামের বিশ্বাসের জন্য বালীর দ্বারা নিহত ছুন্দুভি-দৈত্যের 
পর্বততুল্য বিশাল শরীর রামকে দেখাইল। রাম সেই অস্থি- 
দর্শনে ঈষৎ হাসিয়। পাদান্ুষ্ঠদ্বারা তাহা সম্পূর্ণ দশ যোজন দূরে 
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নিক্ষেপ করিলেন এবং এক মহাবাণে সাতটি তালবৃক্ষ, পর্বত ও 
রসাতল ভেদ করিয়! তাহার শক্তিতে সুগ্রীবের বিশ্বাস জন্মাইলেন। 
তখন স্ুুগ্রীব রামের পরাক্রমে বিশ্বাস করিয়া প্রীতমনে তাহার 
সহিত কিক্ষিন্ধ' নামক গুহায় গেলেন। পরে স্বর্ণের ম্যায় পিঙ্গল- 
বর্ণ কপিবর স্থুগ্রীব গর্জন করিতে আরস্ত করিলে, বানররাজ বালী 
সেই মহানাদ শুনিয়া, তাহার পত্নী তারাকে সাস্তবন! দিয়া বাহিরে 
সুগ্রীবের নিকটে আসিল । তখন রাম এক বাণে বালীকে বধ 
করিয়া! তাহার রাজ্যে সুগ্রীবকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 

সুগ্রীব সকল বানরকে ডাঁকাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে সীতার 
অন্বেষণে চারিদিকে পাঠাইল । পরে বলী হনুমান জটায়ুর জ্যেষ্ঠ- 
ভ্রাতা গৃধ সম্পাতির উপদেশে শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র উল্লজবন 
করিয়া, রাবণশাসিত লঙ্কাপুরীতে উপনীত হইয়া অশোকবনে 
রামধ্যানমগ্ন। সীতাকে দেখিতে পাইল । হনুমান রামের অভিজ্ঞান 
অন্গুরীয় দরিয়া ও তাহার সকল বৃত্তান্ত বলিয়! সীতাকে আশ্বাস দিল 
এবং অশোকবনের তোরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পরে সে রাবণের 
পাঁচজন সেনাপতি ও সাতজন মন্ত্রীপুত্রকে বধ এবং বীরবর অক্ষকে 
নিম্পেষিত করিয়া বন্ধন স্বীকার করিল । ব্রহ্মার বরে আপনাকে 
অস্ত্রের ক্ষমতার অতীত জানিয়! হনুমান যথেচ্ছ যন্ত্রণাদাতা রাক্ষস- 
গণকে মার্জনা করিল। তারপর সে সীতার আবাসস্থান ব্যতীত 
সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া রাঁমকে সুসংবাদ জ্ঞাপনের জন্য ফিরিয়া 
আসিল এবং তাহাকে বলিল, সে রাবণের অশোকবনে সীতাকে 
দেখিয়া আসিয়াছে । পরে রাম স্ুগ্রীবের সহিত মহাসমুদ্রের তীরে 
যাইয়া প্রথর বাণসমূহে সমুদ্রকে আকুল করিয়া তুলিলেন। তখন 
সরিৎপতি সমুদ্র নিজরূপ ধারণ করিয়া রামকে দেখা দিলেন এবং 


বালকাঁণ্ড ৭ 


তাহারই কথায় নল সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করিলেন। সেই 
সেতুর সাহায্যে লঙ্কায় যাইয়া রাম যুদ্ধে রাবণকে নিধন ও সীতাকে 
লাভ করিলেন। কিন্তু পরে রাম সীতার দীর্ঘদিন রাবণগৃহে 
বাসের জন্য অত্যন্ত লঙ্জিত হইলেন। তিনি সকলের সাক্ষাতে 
সীতাকে অতি কঠোর কথা বলিলে, পতিত্রতা সীতা তাহা অসহ্া 
বোধ করিয়। প্রজ্ঘলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন । তখন রাম 
অগ্নির কথায় সীতা নিক্ষলঙ্কা' জানিয়া সানন্দে তাহাকে পুনরায় 
গ্রহণ করিলেন এবং দ্রেবগণের দ্বারা অভিনন্দিত হইলেন। 
মহাত্মা রামের সেই মহৎকার্ধে দেবতা ও খধিগণসহ স-চরাচর 
ত্ৰিলোক সন্তোষ লাভ করিল। পরে রাম বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে 
অভিষিক্ত করিলেন এবং দেবতাঁদের বরে নিহত বানরগণকে পুন- 
জীবিত করিয়া সুহ্ৃদ্গণসহ পুষ্পকরথ আরোহণে অযোধ্যা ভিমুখে 
রওনা হইলেন। ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে উপনীত হইয়া রাম 
হন্ুমানকে ভরতের নিকটে পাঠাইলেন। তারপর রাম আবার 
পুষ্পকে চড়িয়া সুগ্রাবের সহিত অতীত ঘটনাবলী সম্বন্ধে আলাপ 
করিতে করিতে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। রাম সেখানে 
ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং মস্তকের জটামুণ্ডন করিয়া, 
সীতাসহ অভিষিক্ত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিলেন। 


রাজ হইয়া রাম এখন তাহার প্রজাগণকে পিতার ন্যায় পালন 
করিতেছেন। তাহার রাজ্যে প্রজাগণ হৃষ্টপুষ্ট প্রফুল্ল সন্তুষ্ট 
সুধানিক ম্ায়পরায়ণ নীরোগ ও ছুণ্তিক্ষভয়বজিত হইয়! বাস 
করিবে, কোন স্থানে কোন মনুষ্যকেই পুত্রের মৃত্যু দেখিতে 
হইবে না, নারীগণ বিধবা হইবে না--সর্বদা পতি ব্রতা থাকিবে, 
কাহারও অগ্নিভয় বায়ুভয় বা তক্করের ভয় থাকিবে না, কোন 


৮ বাল্ীকি-রামায়ণ 


প্রাণীই জলে নিমগ্ন হইয়! প্রাণত্যাগ করিবে না, কেহ ক্ষুধায় 
কষ্ট পাইবে না, রাষ্ট্র ও নগরসমূহ ধনধান্যে পূর্ণ হইবে এবং সকলে 
সর্বদা সত্যযুগের ন্যায় আনন্দে বাস করিবে । মহাযশা রাম অনেক 
অশ্বমেধ যজ্ঞ ও বহুন্থবর্ণ নামক যজ্ঞ করিয়া বিদ্বান ব্রাক্গণদিগকে 
অগণিত ধেনু ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে অসংখ্য ধন দান করিবেন। 
তিনি বহু রাজবংশ স্থাপন করিবেন এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও 
শু্র এই চারিবর্ণকে স্ব স্ব ধর্মে নিয়োজিত করিবেন। তিনি এগার 
হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া ব্রহ্মলোকে (বৈকুণ্ে) গমন করিবেন | 

যে এই পবিত্র পাপনাশক পুণ্যকর ও বেদতুল্য রাঁমচরিত 
পাঠ করিবে, সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে । এই আয়ুক্ষর 
রামায়ণকথা পাঠ করিলে, লোকে ইহকালে পুত্রপৌত্র ও স্বজনাদির 
সহিত নানা সুখভোগ করিয়া, দেহান্তে স্বর্গে যাইয়! মহানন্দে বাস 
করিবে ।ণ ব্রাহ্মণ ইহ পাঠ করিলে পরম পণ্ডিত হইবে, ক্ষত্রিয় 
পাঠ করিলে ভূপতি হইবে, বৈশ্য পাঠ করিলে বাণিজ্যে লাভবান 
হইবে এবং শূদ্ৰ পাঠ করিলে মহত্ব লাভ করিবে । (১ সর্গ) 


গু 
বান্মীকির তমসাতীরে গমন-_ব্যাধকর্তৃক ক্রৌঞ্চবধ দর্শনে ব্যাধের প্রতি 
বাল্মীকির অভিশাপ প্রদান- ব্রক্ষার বাল্সীকির আশ্রমে আগমন 
এবং তাহাকে রামায়ণ-রচনার উপদেশ দান। (২ সর্গ) 
ধর্মাআ। মহৰি বালীৰি নারদের সেই কথা শুনিয়া শিষ্তগণসহ 
তাঁহাকে সংবর্ধনা করিলেন। নারদ বালীকির দ্বার যথাবিধি 


সপ 


* নারদের বিব্রণে সীতার ব্নবাসাদির কথা কিছু নাই। 
৭ রামায়ণতিলক । 


বালকাণ্ড ৯ 


পূজিত হইয়া, তাহাকে বিদায় সম্ভাষণাদি করিয়া ও তাহার 
অনুমতি লইয়া আকাশপথে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন । ক্ষণকাল 
পরে বাল্মীকি স্থান করিবার জন্য গঙ্গার অদৃরস্থিতা তমসানদীর 
তীরেঞ্চ গেলেন । সেখানে উপস্থিত হইয়া, নদীতে নামিবার ঘাট 
কর্দমহীন দেখিয়া পার্খস্থ শিষ্যকে বলিলেন, ভরদ্বাজ, দেখ, এই 
কর্দমশৃন্ ব্বচ্ছদলিল রমণীয় স্নানের ঘাটটি সঙ্জনের মনের মত 
নির্মল । বৎস, তুমি কলস রাখিয়া আমাকে আমার বন্ধল দাও, 
আমি এখানেই অবগাহন করিব । 

গুরুসেবাপর ভরদ্বাজ বাল্মীকির এই কথা শুনিয়া তাহাকে 
বন্ধল দ্রিলেন। বাল্মীকি বন্ধল লইয়া, তমসাতীরবর্তঁ বিপুল বনের 
সকল স্থান দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি বনের সেই 
পার্শ্বে এক ক্রৌঞ্চদম্পতি মধুর শব করিতে করিতে নির্ভয়ে বিচরণ 
করিতেছে দেখিতে পাইলেন। ইতিমধ্যে পাপমতি অকারণবৈরী 
এক ব্যাধ যুনিবরের সম্মুখেই সেই ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে পুরুষটিকে 
বধ করিল। ক্রৌঞ্চী পতিকে শোণিতাক্ত কলেবরে ভূতলে 
বিলুষ্ঠিত ও নিহত হইতে দেখিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে 
লাগিল। তাত্রশীর্ষণ' বিস্তৃতপক্ষ কামোন্মত্ত নিত্যসহচর ক্রৌঞ্চপতির 
সহিত চিরবিচ্ছেদ ঘটায় ক্রৌঞ্চবধূ শোকে অত্যন্ত কাতর হইল। 
নিষাদহস্তে নিহত ক্রৌঞ্চকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া এবং ক্রৌঞ্চীর 
বিলাপ শুনিয়া বালীকির হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল । তিনি 
নিষাদের এই কার্ধকে পাপকার্ধ বোধে তাহাকে বলিলেন-- 


* সরযু ও গোমতী নদীর মধ্যবর্তা ভূভাগে তমদানদী প্রবাহিত | 'ইহার 
ইংরেজী নাম টন্স্‌ (0095) ইহা গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে । 
গ* তাত্রচুড়, যাহার মাথায় তামার বর্ণ অর্থাৎ লাল চূড়া বা ঝুটি। 


১০ বাল্সীকি-রামায়ণ 


মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌ ॥ (২১৫) 
রে নিষাদ, তুই এই ক্রৌঞ্চমিথুনের কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ 
করিয়াছিস্, সুতরাং তুই কোনদিনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি 
না। »% 


ব্যাধকে এই কথা বলিয়। বাল্মীকি ভাবিতে লাগিলেন, এই 
পক্ষীর শোকে কাতর হইয়া আমি ইহা কি বলিলাম !--এইরপে 
চিন্তার দ্বার! সত্যনির্ণয় করিয়া! তিনি শিষ্যকে বলিলেন, সমাক্ষর 
পাদবদ্ধ, তন্ত্রীলয়যুত এই বাক্য শোকের সময় আমার কণ্ঠ হইতে 
বিনির্গত হইয়াছে, সুতরাং ইহা শ্লোকনামে খ্যাত হইবে--তাহার 
অন্যথা হইবে না। ৭ তখন এ অত্যুত্তম বাক্য শ্রবণে বিমোহিত 
শিষ্য সানন্দে গুরুর কথার অনুমোদন করিলেন এবং বালীকিও 
শিষ্টের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তারপর তমসার জলে স্সানাদি 
সমাপন করিয়া এ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বাল্মীকি আশ্রমের 
দিকে চলিলেন। শিষ্য ভরদ্বাজও জলপূর্ণ কলস লইয়া গুরুর 
অনুসরণ করিলেন । 

বাল্মীকি শিষ্যসহ আশ্রমে আসিয়া, সেখানে আসনে উপবেশন 


৪১ সপ 
সম পপ পল শা 


* অর্থাৎ চিরদিন সমাজে অনাচরণীয় বা পতিত হইয়া থাকিবি। 
" পাদবদ্ধোইক্ষরসমন্তন্ত্রীলয়সমন্থিতঃ । 
শোকার্তন্ত প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্তথা ॥ ২১৮ ( মূল ) 
পাদ__শ্লোকের চরণ। পাদবদ্ধ_ছন্দোবদ্ধ। 
তন্্ীলয়যুত-_বীণাঁদি যন্ত্ৰযোগে গানের যোগ্য । 
শ্লোকের অর্থ যশ বা কীতিও হয়। স্থৃতরাং "শ্লোকো মে .ন্তবতু'--ইহ! 
বাল্ীকির কীতিস্বরূপ হইবে এইরূপ আভাসও দিতেছে। 


বালকাঁণ্ড ১১. 


করিয়! মুখে অন্য কথ! বলিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে সেইং 
শ্লোকের চিন্তাতেই নিমগ্ন রহিলেন। এমন সময়ে য়ং ব্রহ্মা 
বান্মীকিকে দর্শন করিবার জন্য সেখানে আসিলেন। বালীকি' 
ব্ৰহ্মাকে দেখিয়! সসম্মে উঠিয়া দাড়াইলেন এবং বিস্ময়ে নির্বাক্‌ ও" 
কৃতাপ্তলি হইয়া বিনীতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে 
তিনি পাষ্য অর্থ্য আসন ও স্ত্তির দ্বারা ব্রহ্মার অর্চন করিয়া 
তাহাকে যথাবিধি (সাষ্টাঙ্গে) প্রণাম করিলেন । ভগবান ব্রহ্ম! পবিত্র 
আসনে উপবেশন করিয়া বাল্মীকিকে আসন গ্রহণ করিতে আদেশ 
করিলে, বালীকিও আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন নিহত 
ক্রৌঞ্চের কথা পুনরায় স্মরণ হওয়ায় বাল্মীকি একমনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন, পাপাত্মা হিংস্রবুদ্ধি ব্যাধ অকারণে মধুরকণ্ঠ 
ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়া অতি জঘন্য কাজ করিয়াছে। ক্রৌধ্ধীর 
দুঃখে তাহার মন আবার শোকাকুল হইয়া উঠিল এবং তিনি 
বাহাজ্ঞানশুন্য হইয়া মনে মনে এঁ শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। 
ব্রহ্মা হাসিতে হাসিতে বাল্দীকিকে বলিলেন, ব্রন্মষি, তোমার 
এই পাদবদ্ধ বাক্য শ্লোকনামেই বিখ্যাত হইবে, তুমি সেজন্য 
চিন্তা করিও না। আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখ হইতে এই 
বাক্য নিঃস্থত হইয়াছে। মুনিবর, তুমি ধর্মীত্মা গুণবান ধীমান 
ও লোকরপঞ্রক রামের সমগ্র জীবনচরিত রচনা কর। তুমি 
নারদের মুখে রামের জীবনের প্রকাশ্য ও গোপন ঘটনাবলী 
যেরূপ শুনিয়াছ সে-সকল সেইরূপ বর্ণনা কর। রাম-লক্ষ্মণ- 
সীতা ও রাক্ষদগণের গুপ্ত বা প্রকাশিত যে-সকল বৃত্তান্ত তোমার 
অবিদিত আছে সে-সমস্তই তুমি জানিতে পারিবে, তোমার 
রচিত এই কাব্যের একটি কথাও মিথ্যা হইবে না। তুমি 
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পবিত্র মনোরম রামচরিত শ্লোকে রচনা কর। যতদিন 
পৃথিবীতে পর্বত ও নদীসকল বর্তমান থাকিবে, ততদিন তোমার 
প্রণীত রামায়ণকথা সমগ্র জগতে প্রচলিত থাকিবে । যতকাল 
তোমার কৃত রামায়ণকথা প্রচারিত থাকিবে, ততকাল তুমি 
আমার জগতের উধ্ব ও অধোলোকে বাস করিবে ।*-_-এই কথা 
বলিয়া ব্ৰহ্মা সেই আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই অস্তহিত হইলে, 
সশিষ্য বাল্মীকি বিস্মিত হইলেন। শিষ্যগণ আনন্দিত মনে 
বার বার সেই শ্লোক গান করিতে ও বলিতে লাগিলেন, শোকাকুল 
মহধি বালীকির মন হইতে যে সমানাক্ষর চতুষ্পাদযুক্ত গভীর 
শোকগাথা নির্গত হইয়াছিল তাহ! শ্লোকপদবাচ্য হইল । 

তারপর বাল্মীকি স্থির করিলেন, তিনি সমগ্র রামায়ণকাব্য 
এইরূপ শ্লোকে রচনা করিবেন। (২ সর্গ) 


অর্থাৎ তোমার যশ স্বর্গে ও মর্ত্যে বিঘোধিত হইবে। 

রামস্ত সহমৌমিত্রে রাক্ষসানাং চ সর্বশঃ। 

বৈদেহাশ্চৈব যদ্বৃত্বং প্রকাঁশং যদি বা রহঃ ॥ 

তচ্চাপ্যবি দিতং সৰ্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি। 

ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি ॥ 

কুরু রামকথাং পুণ্যাং প্লোকবদ্ধাং মনোরমাম্‌। 

যাব স্থান্স্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে ॥ 

তাঁবদ্রামায়ণকথ| লোকেষু গ্রচরিস্তাতি | 

যাবদ্রামশ্য চ কথা তৎকৃতা প্রচরিস্যতি ॥ 

তাবদুধধ্বমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবংস্যসি । ২।৩৪-৩৮ ( মূল ) 


৩ 
বাল্মীকির রামায়ণ রচন] এবং কুশ ও লবকে রামায়ণ শিক্ষাদান 
কুশ-লবের রামায়ণ গান (৩-৪ সর্গ ) 
বাল্মীকি রামের সমগ্র জীবনবৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে জানিতে প্রয়াসী 
হইলেন। তিনি কুশীসনে বসিয়া! যথাবিধি আচমনপূর্বক কৃতাঞ্জলি 
ও যোগস্থ হইয়া রামায়ণ রচনার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
তখন তিনি যোগবলে সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারিলেন। 
ভবিষ্যতে যাহ! যাহা ঘটিবে তাহাও করস্থিত আমলকী-ফলের মত 
দেখিতে পাইলেন। এইরূপে মহামতি বান্মীকি রামের সমগ্র 
জীবনকথা স্তুস্পষ্টরূপে জানিয়! রামায়ণ রচনায় ব্রতী হইলেন। 
প্রথমে তিনি রামের জন্ম, মহাবীর্যবত্তা, লোকানুবতিতা, জনপ্রিয়তা, 
ক্ষমাশীলতা, সৌম্যতা ও সত্যনিষ্ঠার বিষয় বর্ণনা করিলেন। 
তারপর বিশ্বামিত্রের সহিত গমনকালে পথিমধ্যে রামের যে- 
সকল বিচিত্র কথ! হইয়াছিল তাহা! এবং তাহার হরধনু-ভঙগ, 
জানকীর সহিত বিবাহ, পরশুরামের সহিত বিবাদ ও নান! গুণের 
বিষয় বিবৃত করিলেন। অনস্তর রামের অভিষেকের আয়োজন, 
কৈকেয়ীর ছুষ্ট-চিন্তা, অভিষেকে বাধাপ্রদান, রামের নির্বাসন, 
দশরথের শোক বিলাপ ও পরলোকগমন এবং প্রজাগণের 
দুঃখপ্রকাশ, রামের তাহাদিগকে বিদায়দান, নিষাদপতি গুহের 
সহিত আলাপ, সারথি স্ুমন্ত্রের প্রত্যাবর্তন, রামের গঙ্গার 
পরপারে গমন ও ভরদ্বাজ-খধির সহিত সাক্ষাৎ, তাহার আদেশে 
রামের চিত্রকুটগমন, সেখানে আশ্রমনির্মীণ, ভরতের আগমন, 
ভরতকর্তৃক রামের তুষ্টিবিধান, রামের পিতৃতর্পণ, ভরতকর্তৃক 
রামের পাঁদুকার অভিষেক ও ভরতের নন্দিগ্রামে বাসের কথা 
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‘উল্লিখিত হইল। তৎপর রামের দণ্ডকারণ্যে গমন, বিরাধ-নিধন, 
.শরভঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ ও সুতীক্ষের সহিত মিলন, সীতা ও 
অনস্থয়ার মিলন, অনস্থয়ার সীতাকে অঙ্গরাগ-প্রদান বর্ণন! 
রুরিলেন। পরে রামের অগস্ত্য-সন্দর্শন, তাহার নিকট হইতে 
ধন্ু-গ্রহণ, স্ুর্পণখার সহিত কথোপকখন ও তাহাকে বিকৃতিকরণ, 
খর ও ত্রিশিরা বধ, রাবণের সীতাহরণের উদ্চোগ, রামের মারীচ- 
বধ, রাবণের সীতাহরণ, রামের বিলাপ, গৃত্ররাজ জটায়ুর 
অগ্নিসংকার, কবদ্ধদর্শন, পম্পাতীরে গমন, শবরীর সহিত সাক্ষাৎ 
ও ফলমূলাদি ভক্ষণ, পম্পাতীরে বিলাপ ও তথায় হনুমানের 
সহিত সাক্ষাৎ, খস্তমূক-পর্বতে গমন ও সুগ্রীবের সহিত মিলন, 
রামকর্তৃক সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদন, স্থুগ্রীবসহ মিত্রতা, বালী 
ও স্থুগ্রীবের যুদ্ধ, রামের বালী-নিপ্নন ও কিন্ধিন্ধারাজ্যে সুগ্রীবের 
অভিষেক, বালীপত্বী তারার বিলাপ, সুগ্রীবের সীতান্বেষণ-সময়- 
সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা ও রাম প্রভৃতির কিক্ষিন্ধায় বর্ষাকাল যাপন 
বণিত হইল। অতঃপর নিদিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ায় স্বগ্রীবের 
প্রতি রামের কোপ, স্ুগ্রীবের সৈন্যসংগ্রহ ও তাহাদিগকে 
চতুর্দিকে প্রেরণ, পৃথিবীস্থ দেশাদির বিবরণ, রামের হন্ুমানহস্তে 
অন্ুরীয়-প্রদান, বানরগণের ভল্লুক-গহবর দর্শন, তাহাদের সমুদ্রতীরে 
প্রায়োপবেশন ও সম্পাতির সহিত সাক্ষাৎ বর্ণনা করিলেন। 
অনন্তর বানরগণের পর্বতে আরোহণ, হনুমানের সাগর-লজ্ঘন, 
সমুদ্রের বচনে উদিত মৈনাক-পর্বত দর্শন, রাক্ষসী-তর্জন শ্রাবণ, 
ছায়াগ্রাহিণী সিংহিকাকে দর্শন, সিংহিকা-হনন, লঙ্কা ও মলয় দর্শন, 
রাত্রিতে লঙ্কা-প্রবেশ, একক বলিয়া চিন্তা, মগ্পানভূমিতে গমন, 
রাবণের অন্তঃপুর রাবণ ও পুষ্পকরথ দর্শন, অশোকবনে 
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গমন ও সীতার দর্শনলাভ, তাহাকে রামের নিদর্শনন্বরূপ অন্ধুরীয় 
প্রদান, সীতাদেবীর হনুমানের সহিত কথোপকথন ও হম্ুমানকে 
মস্তকমণি-প্রদান, ত্রিজটা-রাক্ষলীর স্বপ্নদর্শন, সীতার প্রতি প্রহরিণী 
রাক্ষসীদের তর্জন-গর্জন, হনুমানের বৃক্ষসমূহ ভগ্নকরণ, রাক্ষপীগণের 
পলায়ন, হনুমানের কিস্কর-রাক্ষসগণের নিধন, ইন্দ্রজিতের হনুমানকে 
বন্ধন, হনুমানের লঙ্কাদাহন ও গর্জন, পুনরায় সাগর-লজ্ঘন, 
মধুপান, রামকে আশ্বাসদান ও তাহাকে সীতার মস্তকমণি 
অর্পণের বৃত্তান্ত কথিত হইল । তৎপর রামের সমুদ্রতীরে আগমন, 
নলের সমুদ্রে সেতুনির্মাণ, রাম প্রভৃতির সমুদ্র অতিক্রমণ, 
রাত্রিকালে লঙ্কা অবরোধ, রাম ও বিভীষণের মিলন, বিভীষণের 
রামকে রাবণরধের উপায় নিবেদন, কুম্তকর্ণনিধন, মেঘনাদবধ, 
রাবণনিধন ও শক্রপুরীতে সীতাপ্রাপ্তি বিবৃত হইল। পরে 
বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, পুম্পকরথ দর্শন, অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, 
ভরদ্বাজ-মুনির সহিত মিলন, হনুমানকে নন্দিগ্রামে প্রেরণ, ভরতের 
সহিত সম্মিলন, রামের অভিষেক-উৎসব, সৈম্ভগণকে বিদায়দান, 
প্রজারঞ্জন ও সীতাবিসর্জন বর্ণনা! করিলেন। পরিশেষে ভগবান 
বালীকি-মুনি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রামের ভবিষ্যৎ জীবনের 
ঘটনাবলী বর্ণন। করিয়া গ্রন্থ শেষ করিলেন । (৩ সর্গ) 

তিনি বিচিত্র পদ ও অর্থযুক্ত বাক্যবিষ্তাসে সমগ্র রামচরিত 
রচনা করিলেন । ইহাতে ছয়কাণ্ড পাচশত সর্গ ও চব্বিশ হাজার 
শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়। উত্তরকাণ্ডও রচনা করিলেন ।* রামের 
জীবনের ভূত ও ভবিষ্যৎ. সকল বৃত্তান্ত সমন্বিত এই কাহিনী 
...... * চতুধিংশৎ সহনাণি শ্লৌকানামুক্তবান্‌ খষি। 

তথা সর্গশতান্‌ পঞ্চ যট্কাণ্ডানি তথোত্তরম্‌ ॥ ৪1২ (মূল) 


১৬ বালীকি-রামায়ণ 


রচনা করিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কাহার দ্বারা ইহার 
প্রচার হইবে { এমন সময় মুনিবেশী রাজকুমার কুশ ও লৰ 
সেখানে আসিয়া বাল্মীকির পদবন্দনা করিলেন। বাল্মীকি সেই 
কণ্ঠ ও মেধাবী ছুই ভাইয়ের সাহায্যে নিজকৃত রামায়ণ প্রচার 
করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। তিনি কুশ-লবকে সমগ্র রামায়ণ- 
কাব্য শিক্ষা দিলেন । এই রামায়ণ পাঠ করিতে ও গান করিতে 
মধুর ৷ দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত--এই তিন প্রকার ধ্বনি ও ষড়জাদি 
সপ্তস্বরসমন্বিত*, তন্ত্রীলয়যুত এবং শ্ঙ্গার করুণ হাস্য রোৌদ্র 
ভয়ানক বীর ইত্যাদি সকল রসসংযুক্ত এই কাব্য কুশ ও লব 
গান করিতে লাগিলেন। স্থানযূছণন। ও গান্ধর্ববিদ্ায় ( সঙ্গীত- 
বিদ্যায় ) সুপণ্ডিত, গন্ধর্বের ন্যায় মধুরকণ্ঠ ও রূপসম্পন্ন, সর্বাঙ্গসুন্দর, 
সুলক্ষণ, মধুরভাষী সেই ছুই ভ্রাতা একটি বিশ্ব ( জলবুদ্বুদ ) হইতে 
উৎপন্ন দুইটি বিশ্বের ন্যায় রামের দেহ হইতে তাহারই অনুরূপ 


পরে স্বতন্ত্রভীবে উত্তরকাণ্ডের উল্লেখ বিশেষ লক্ষণীয় । এজন্য অনেকের 
মতে সমগ্র উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত এবং আরদিকবির রচিত নয়। 
পদ্মপুরাণ অনুযায়ীও বান্মীকি-রামায়ণে ২৪,*** চব্বিশ হাজার শ্লোক। 
সংক্ষেপতো ময়! তুভ্যমাখ্যাতং স্থমনোহরমূ। 
চতুবিংশতি সাহআং যটুকাণ্ডং পরিচিহ্নিতম্‌ ॥ 
_ পন্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ৯৪ অধ্যায়। 
কিন্ত অদ্ভুত রামায়ণের মতে বাল্সীকি-রামীয়ণে ২৫,০০০ পঁচিশ হাজ।র 
শ্লোক। ( অদ্ভুত রামায়ণ, ১ সর্গ ) 
* যড়জ, খধভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ--এই সপ্তম্বর। 
সা, খ, গ, ম, প, ধ, নি--এই সাতটি এ সপ্তস্বরেরই সঙ্কেত-চিহ্ন। 


বালকাণ্ড ১৭ 


দেহশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ।* তাহারা এই উৎকৃষ্ট 
ধর্মকাহিনীরূপ কাব্য আছ্তন্ত কণ্ঠস্থ করিলেন। মুনি ব্রাহ্মণ ও 
সাধুগণের সমাগম হইলে, তাহারা একমনে তাহাদের নিকটে এই 
কাব্য গান করিতেন। একদিন তাহার! সমবেত ঝষিগণের সভায় 
এই রামায়ণকাব্য গান করিলে, তাহা! শুনিয়! মুনির! পরম বিস্মিত 
হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণলোচনে “সাধু! সাধু! বলিয় তাহাদের 
(কুশ-লবের ) সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। কোন মুনি সম্তৃষ্ 
হইয়া তাহাদিগকে কলস দান করিলেন, কেহ বন্ধল দিলেন, কেহ, 
কৃষ্ণাজিন, কেহ ব। যজ্ঞরোপবীত, কেহ বা কমণ্ডলু, কোন মহামুনি 
মৌপ্জী, কেহ ব। কুশাসন এবং কোন মুনি বা তাহাদিগকে কৌগীন 
প্রদান করিলেন। কোন মুনি সৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কুঠার, কেহ 
কাষায় বসন, কোন মুনি বা চীরবস্ত্র, কেহ জটাবন্ধন-রজ্জুঃ কেহ বা 
কান্ঠাহরণ-রজ্ছু, কোন খষি বা যজ্ঞভাণ্ড, কেহ বা কাষ্ঠভার, কেহ 
যজ্ঞডুযুরকাষ্ঠনিমিত আসন উপহার দিলেন। পরে কেহ কেহ বা 
“কল্যাণ হউক’ এবং কোন কোন মহধি বা “দীর্ঘজীবী হও, বলিয়া 
কুশ-লবকে আশীর্বাদ করিলেন। পরে সেই মুনিগণ বলিলেন, 
মহামুনি বাল্মীকি রামচরিত বর্ণনা করিয়। কবিদের পরমসহায়- 

* পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈত্তিভিরন্বিতম্‌ । 

জাতাভঃ সপ্তভিষু ক্তং তন্ত্রীলয়সমন্থিতম্‌ ॥ 

রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্তরোৌত্রভয়ানকৈঃ । 

বীরাদিভী রসৈযুক্তং কাব/মেতদগায়তাম্‌ ॥ 

তৌ তু গান্ধর্বতত্বজ্ঞো স্থানমূছ নকোবিদো । 

ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গন্ধর্বাবিব রূপিণৌ ॥ 

রূপলক্ষণসম্পন্লৌ মধুরম্বরভাষিণৌ। 

বিশ্বাদিবোখিতৌ বিদ্বৌ রামদেহাত্তথাপরে ॥ (৪1৮-১১) 


১৮ বাল্সীকি-রামায়ণ 


স্বরূপ এই আশ্চর্য কাহিনী সমাপ্ত করিয়াছেন। পরম সঙ্গীতজ্ঞ 
কুশ-লব, তোমরা এই আয়ুক্ষর পুষ্টিকর ও সুমধুর গীতিকাব্য 
চমৎকার গাহিয়াছ । 

এইরূপে রামচরিত গান করিয়া কুশ-লব সর্বত্র প্রশংসা 
লাভ করিলেন। তারপর একদিন তাহারা অযোধ্যার রাজপথে 
রামায়ণ গান করিবার সময় রাম তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন 
এবং তাহাদের সমাদরে নিজগৃহে আনাইয়া যথোচিত সম্মান 
প্রদর্শন করিলেন । পরে রাম দিব্য স্বর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করিলে, 
তাহার ভ্রাতৃবর্গ ও সচিবগণও তাহার সন্নিধানে উপবিষ্ট 
হইলেন। তখন রাম সেই রূপবান ও বিনয়নভ্রপ্রকৃতি ভ্রাতৃ- 
যুগলকে দেখিয়া ভরত লক্ষ্মণ ও শক্রত্রকে বলিলেন, তোমর! 
দেবতুল্য কান্তিযুক্ত এই গায়কদ্বয়ের স্ুুবিচিত্র অর্থপদযুত এই 
কাহিনী সমাহিতচিন্তে শোন। ইহা বলিয়া রাম সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে 
গান করিতে কহিলেন। তখন কুশ-লব তাহাদের যথাশক্তি 
উচ্চস্বরে বীণালয়বিশুদ্ধ সুমধুর কণ্ঠে রামায়ণগান আরম্ভ 
করিলেন। সঙ্গীতের গুণে উহার অর্থ শ্রবণমাত্রেই শ্রোতৃবর্গের 
বোধগম্য হইল এবং আনন্দে তাহাদের দেহ রোমাঞ্চিত, হৃদয় ও 
মন পুলকিত হইল। এইরূপে কুশ-লবের মুখে রামায়ণগান শুনিয়া 
সভাস্থ সবলেই পরম স্থখলাভ করিতে লাগিলেন। ণ রামও 


সস 


* এই কথ! খুবই সার্থক হইয়াছে । প্ৰাচীন কাল হইতে কত কবি 
বাল্সীকি-রামায়ণ অবলম্বনে কত গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং 
ভবিষ্যতেও কতজন কত গ্রন্থ রচন। করিবেন । 

1 উত্তরকাত্ডের ৯৩৯3 সর্গ দ্রষ্টব্য-_-তদনুযায়ী রাম অস্বমেধ়জ্জের সভায় 
রামায়ণগান শুনেন। গৌড়ীয় সংস্করণ বান্মীকি-রামায়ণেও এরূপ কথাই আছে। 


বালকাও ১৯ 


স্ব-চরিত পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হইবে আশা করিয়! ক্রমশঃ গানে 
নিবিষ্টচিন্ত হইলেন। (৪ সর্গ) 
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কুশ-লবের বরামায়ণগান আরম্ত-_অযোধ্যা- মহারাজ দশরথ ও 
অযোধ্যাবামিগণ- পুরোহিত ও অমাত্যগণ (৫-৭ সর্গ) 


এই পৃথিবী সর্বপ্রথমে প্রজাপতি বৈবস্বত মন্ত হইতে আর্ত 
করিয়। যে-সকল জয়শীল নুপতিগণের শাসনাধীন ছিল, তাহারা ও 
ঘিনি সাগর খনন করিয়াছিলেন এবং ষাট হাজার পুত্রে পরিবেষ্টিত 
হইয়া গমন করিতেন, সেই সগর নরপতি যে-বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন, সেই ইক্ষাকুবংশীয় মহাত্মা ভূপতিগণের বংশেই রামায়ণ 
নামে বিখ্যাত এই মহং কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে । আমরা 
ধর্ম অর্থ ও কামপ্রদ এই রামায়ণ-কথা আছ্স্ত গান করিব, 
আপনারা অস্ুয়াশূহ্য হইয়া শুনুন। 

সরযুনদীর তীরে কোশল নামে এক ন্থুবিস্তীর্ণ বিশেষ 
উন্নতিশীল, সদাঁউংসবময় ও প্রচুর ধনধান্যশীলী জনপদ ছিল। 
সেখানে অযোধ্যা! নামে এক জগছ্িখ্যাত নগরী ছিল ৷» স্বয়ং 
মানবেন্দ্ৰ মনু এই নগরী নির্মাণ করেন। পরম সৌন্দর্ষময়ী 
এই মহানগরী দৈর্ঘ্যে বারো যোজন ও বিস্তারে তিন যোজন 
এবং বৃহৎ বৃহৎ পথমকলদ্বার! স্ববিভক্ত ছিল। তাহার সুবিস্তীর্ণ 


* অযোধ্যা বর্তমান আউড (0441) কোশল প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। 
কাশীর উত্তর অষোধ্যার সহিত সরযুনদীর তাঁরব্তী সমস্ত ভূভাগকে কৌশল 
প্রদেশ বল! হইত । (বিশ্বকোষ) 


২০ বাল্ীকি-রামায়ণ 


স্থবিভক্ত রাজপথগুলি সর্বদা জলসিক্ত ও প্র্ছুটিত পুষ্পে আকীর্ণ 
থাকিত বলিয়! অযোধ্যা বিশেষ সৌন্দর্যশোভিত হইত। দেবরাজ 
ইন্দ্র যেমন ন্তায়ধর্মানুসারে দেবলোক পালন করেন, রাজ। 
দশরথও সেইরূপ অযোধ্যানগরী পালন করিতেন। তাহা প্রশস্ত 
কপাট-তোরণযুক্ত, সুবিন্যস্ত ভবনমধ্যস্থ দোকানাদিপরিশোভিত, 
সর্ববিধ যন্ত্র ও অস্ত্রশস্্রসমন্বিত, অতুল প্রভাবিশিষ্ট ও দেখিতে 
অতিশয় সুন্দর ছিল। সকল শ্রেণীর শিল্পিগণ এবং অনেক 
সত ও মাগধ & তথায় বাস করিত। পতাঁকাশোভিত বহু 
উচ্চ অট্টালিকা ও শত শত শতদ্বী ণ সেখানে দৃষ্টিগোচর 
হইত। তাহার সর্বত্র পুরস্ত্রীগণের নাট্যশালা ধু ছিল! বহু উদ্যান 
ও আসত্রবনসমন্বিত সেই অযোধ্যাকে শালবৃক্ষের শ্রেণী মেখলার 
ন্যায় চারিদিকে বেষ্টন করিয়া বিরাজ করিত। তাহার চতুর্দিক 
সুগভীর ও সুদুর্গম পরিখায় বেষ্টিত থাকায়, শক্র দূরে থাকুক, 
মিত্রগণের পক্ষেও তাহা ছুপ্রবেশ্য ছিল। তাহা সতত হস্তী 
অশ্ব গো উষ্ ও গর্দভে পরিপূর্ণ থাকিত। রাজকরপ্রদানে 
ব্যস্ত সামস্তরাজগণ ও নানা দেশবাসী বণিকগণ সেখানে আসিয়া 


* সত ও মাগধ-__চারণ ও ভাটদের ন্যায় জাতিবিশেষ। 

৭? শতস্ী-__বর্তমান কালের কামানের ন্যায় আগ্রেয়া স্ববিশেষ ! 

% অধুনা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দেখা যায়, পুরুষদের যেমন বহির্ববাটার 
বৈঠকখানায় সঙ্গীতচচ্চ। হইয়া থাকে, অন্দর মহলেও সেইরূপ নাংলসারিক 
কাধ্যাদি সমাপন[ন্তে স্বীলোকেরা ঢোলক, মন্দিরা লইয়] এক সঙ্গে বসিয়। 
নানাবিধ গান গাহিয়া থাকে। বাল্মীকি বণিত বধূনাট্যশালাও বোধহয় সেই 
ধরণের ছিল। 

_বাজরৃষণ রাঁয়। 


বালকাণ্ড ২১ 


বাস করিতেন। পর্বতের ন্যায় উচ্চ, রত্বনিগিত প্রাসাদসমূহ্‌ 
সেই নগরীর শোভাবর্ধন করিত। ইন্দ্রের অমরাবতীতে নারীদের 
যেরূপ কেলি-গৃহ আছে, অযোধ্যায়ও ললনাগণের ঠিক সেইরূপ 
অনেক ক্রীড়াভবন ছিল। সেই সআ্ুব্ণমণ্ডিত, সর্ববিধ মণি- 
মাণিক্যখচিত, সপ্ততলগৃহশোভিত, অপূর্ব অযোধ্যানগরীতে বহু 
সুন্দরী রমনী বাস করিতেন। সেই নগরী সমভূমিতে অবস্থিত 
ছিল এবং তাহার গৃহগুলি প্রায় গায়ে গায়ে সংলগ্ন ছিল; 
কোন স্থানই বসতিশৃন্ত ছিল না। তাহা ধান্য ও তঞুলে পরিপূর্ণ 
এবং তথাকার জল ইক্ষুরসতুল্য সুমিষ্ট ছিল। দেখানে সর্বদা 
দুন্দুভি মৃদঙ্গ বীণা ও পণব * বাদিত হইত বলিয়া সে-স্থান 
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানরূপে গণ্য হইয়াছিল। সুবিন্যস্ত গৃহপূণ 
ও সঙ্জনপরিবৃত অযোধ্যা সিদ্ধগণের তপস্তাঁলন্ধ স্বর্গীয় প্রাসাদ- 
সমষ্টির ন্যায় পরিলক্ষিত হইত । যাহার! অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে সুনিপুণ 
ও ক্ষিপ্রহস্ত হইয়াও উদাসীন অসহায় লুক্কায়িত ও পলায়নপর 
ব্যক্তির প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেন না এবং যাহারা বনে মত্ত 
গর্জনকারী সিংহ ব্যাত্র ও বরাহগণকে বাহুবলে অথবা 'শাণিত 
অস্ত্রের দ্বারা বধ করিতে সক্ষম__সেইরূপ সহস্র সহস্র মহাঁবীরে 
অযোধ্যা নিয়ত পূর্ণ থাকিত। সেখানে অনেক সাগ্রিক গুণবান 
দ্বিজশ্রেষ্ঠ, বেদবেদাঙ্গবিৎ বহুদানশীল সত্যনিষ্ঠ মহধি এবং তত্ব 
জ্ঞানী ও মহাত্মা খষি বাস করিতেন। ( ৫ সর্গ) 

বেদবিৎ, অসংখ্য সৈন্যাদির অধিকারী, দূরদর্শী, মহাতেজা,. 
নগরবাসী ও গ্রামবাসী উভয়ের প্রিয়, ইক্ষাকুবংশের অতিরথ ৭ 


শী স্পা সস 


* পণব--পাখোয়াজ। 
শ যিনি অসংখ্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম। 


২২ বালীকি-রামায়ণ 


যাগযজ্ৰপরায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ, জিতেন্ড্রিয়, মহধিকল্প, রাজধি, ত্রিলোক- 
বিখ্যাত, চতুরঙ্গ* সৈম্যশালী, শক্রহস্তা, মিত্রবান, ধনৈশ্বর্ষে কুবের ও 
ইন্দ্রসদৃশ, মহাতেজ! মনুর ন্যায় প্রজাপালক রাজা দশরথ সেই 
অযোধ্যাপুরীতে রাজত্ব করিতেন। ইন্দ্র যেমন অমরাবতী পালন 
করেন, সেইরূপ সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম অর্থ কাম-_-এই ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান- 
কারী রাজা দশরথ সেই নগরীশ্রেষ্ঠা অযোধ্যাকে পালন 
করিতেন । সেই রম্য নগরীর সকল লোকই সন্তষ্টচিত্ত, ধর্মপরায়ণ, 
বহুবিগ্ভাপারদর্শী, নিজধনে পরিতুষ্ট, নিলে পভ ও সত্যবাদী ছিল। 
সেখানে সকলেই আত্মীয়স্বজনান্বিত ছিল; কেহই অল্পসঞ্চয়ী, 
অসন্তষ্ঠ অথবা গে! অশ্ব ও ধনধান্যহীন ছিল না। তথায় কামুক 
অর্থলোভী নির্মম মূর্খ বা নাস্তিক লোক দেখিতে পাওয়া যাইত 
না; স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ধর্মশীল, সংযতেন্দ্িয়, হৃষ্টচিত্ত ও স্বভাব- 
চরিত্রে মহধির ন্যায় নিষ্পাপ ছিল। সেখানে এমন কেহ ছিল 
ন! যে কুণ্ডল মুকুট অঙ্গদ বর্ম হস্তাভরণ ও মাল্য ধারণ এবং দেহে 
চন্দনাদি লেপন ও গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিত না। অল্পভোগী অপবিত্র 
কদন্নভোজী অ-দাতা তব্বজ্ঞানহীন অনগ্নিক যাঁগযজ্ঞহীন সঙ্কীর্ণমন। 
চৌর্ধপরায়ণ অসদাচারী বা বর্ণসঙ্কর কোন লোকও সেখানে থাকিত 
না৷ ত্রাহ্ধণগণ সৰ্বদা স্বকর্মনিরতণ* জিতেক্ড্রিয়, দান ও অধ্যয়নশীল 
এবং দান গ্রহণে সংযত গু ছিলেন; কেহ নাস্তিক, মিথ্যাবাদী, 
শাস্বাদিতে স্বল্পজ্ঞান, ঈর্ধাবান, অসমর্থ, অল্প-বিদ্ধান। বেদাঙ্গে 
অপারদর্শী, ব্রতনিয়মহীন, বহুদানবিমুখ, দীন, ক্ষিপ্তচিত্ত বা এগ 
* হৃত্তী অশ্ব রথ ও পদাতিক-_এই চারি অঙ্গে পরিপূর্ণ মেনা। 


‘৭? যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান ও প্রতিগ্রহ-নিরত 1." 
££ অর্থাৎ নিষিদ্ধ দানগ্রহণে বিরত। 


বালকাণ্ড ২৩ 


ছিল না। অধযোধ্যায় শ্রীহীন অন্ুন্দর ব! রাজভক্তিহীন কোন 
নরনারী দেখিতে পাওয়া যাইত না। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের শৌধশালী 
প্রবলপরাক্রম কৃতজ্ঞ দানশীল দেবপুজক অতিথিসেবাপরায়ণ 
দীর্ঘায়ু নরগণ ধর্ম ও সত্য আশ্রয় করিয়া স্ত্রী-পুত্র-পৌত্রাদিসহ 
সৰ্বদা সেই নগরীতে বাস করিতেন । সেখানে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের 
ও বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞাবহ ছিল এবং শুদ্রগণ উচ্চ তিন বর্ণের 
পরিচর্যারূপ স্বকর্মে নিযুক্ত থাকিত। পূর্বে মানবেন্দ্র মনু কর্তৃক 
অযোধ্যা যেরূপ সুরক্ষিত হইত, ইক্ষণকুনাথ দশরথও তাহাকে 
সেইরূপ রক্ষা করিতেন । সিংহের! যেমন তাহাদের গুহা রক্ষা করে, 
রণবিচক্ষণ যোদ্ধকুলও সেইরূপ সতত অযোধ্যা রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতেন। সে-স্থান কন্বোজ বাহ্লীক বনায়ু ও সিন্ধুদেশজাত, 
ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবাতুল্য, উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহে পরিপূর্ণ থাকিত। 
অযোধ্যা বিদ্ধ্যপর্বত ও হিমালয়জাত, পর্বততুল্য, অতিবল, মদক্রাবী 
মত্তমাতঙ্গদলে পূর্ণ ছিল। 

এরাবত মহাপদ্ম অঞ্জন ও বামন বংশীয় ভদ্র মন্দ্র ও মুগ 
কুলোৎপন্ন + এবং ভদ্রমন্দ্রমুগ ভদ্রমন্দ্র ভদ্রমৃগ মুগমন্দ্র- এইরূপ 
নান] মিশ্রজাতীয় করিকুলে সেই নগরী সতত পূর্ণ থাকিত। তাহার 
সীমানার বাহিরে আরও ছুই যোজন পর্যন্ত স্থানকেও শক্রগণ 


* বাহলীক-_বাল্থ, (Balk); তাতারের অন্তর্গত দেশবিশেষ। 
বনাধু--পারশ্তয । কাহারও কাহারও মতে আরব। 

ণ" যে হস্তীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংক্ষিপ্ত, তাহা ভদ্র, যাহার দেহ স্থল, লোল 
ও সংক্ষিপ্ত, তাহা মন্ত্র এবং যাহার আকার কুশ ও দীর্ঘ, প্রায় তাহা মৃগজাতীয় 
বলিয়া নিদিষ্ট হইয়া থাকে । (রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণের পাদটাকার উদ্ধৃতি 


A) 
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অযোধ্যা বলিয়া মনে করিত এবং তাহারা উহাকে জয় করিতে বা 
তথায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত ন! বলিয়া উহার অযোধ্য। 
(অ-যোধ্য।) নাম সার্থক হইয়াছিল। নক্ষত্রগণ যেরূপ চন্দ্রের 
শাসনাধীন থাকে, সেইরূপ সেই নগরী মহাতেজন্বী শত্রদমনকারী 
মহারাজ দশরথের শাসনাধীন ছিল । (৬ সর্গ) 

রাজা দশরথের গুণবান, মন্ত্রণাকুশল, ইঙ্গিতজ্ঞ, নিয়ত প্রিয় ও 
হিতসাধনে রত, শুদ্ধচিত্ব, সতত রাজকার্ষে অন্ুরক্ত ও অর্থবিদ্‌ 
ধৃষ্টি জয়ন্ত বিজয় সুরাষ্ট্র রাষ্ট্রবর্ধধ অকোপ ধর্মপাল ও সুমন্ত 
নামে আটজন অমাত্য ছিলেন। খধিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও বামদেব__-এই 
দুইজন রাজা দশরথের প্রিয় ও প্রধান পুরোহিত ছিলেন এবং সুযজ্ঞ, 
জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু মার্কণেয় ও কাত্যায়ন__ 
এই দ্বিজগণ ছিলেন সাধারণ পুরোহিত। উপরন্তু বশিষ্টপ্রমুখ 
এই পুরোহিতগণ রাজাকে মন্ত্রণাও দিতেন। এই বত্রহ্মধিগণ 
ব্যতীত রাজা দশরথের পুরুষান্ুগত আরও বহু পুরোহিত ছিলেন। 
তাহার অমাত্যগণ শ্রীমান, মহাত্মা, অন্ত্রশস্ত্রজ্ঞ, প্রবলপরাক্রান্ত, 
রাজকার্ষে বিশেষ সাবধান, রাজাজ্ঞানুবর্তা, তেজস্বী, ক্ষমাশীল, 
যশস্বী ও স্মিতভাষী ছিলেন; তাহারা ক্রোধ কাম বা অর্থের 
জন্য অসত্য কথা বলিতেন না। শক্র বা মিত্রের কোন 
বিষয়ই তাহাদের অজ্ঞাত থাকিত না। শত্রু ও মিত্রগণ 
যাহা করিয়াছে, যাহা করিতেছে ও ভবিষ্যতে যাহ! করিতে 
ইচ্ছা করে-_এ-সকল সংবাদই সেই অমাত্যগণ চরমুখে অবগত 
হইতেন। তাহার! বাবহার-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাহাদের 
বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে রাজ! দশরথের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। 
তাহাদের পুত্রগণ অপরাধ করিলে তাহাদিগকেও তাহারা যথোচিত 
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দণ্ড দিতেন। রাজকোষ ধনে পূর্ণ করিতে ও সৈন্যসংগ্রহে তাহাদের 
সকলেরই বিশেষ যত্ব ছিল। শত্রু নির্দোষ হইলে তাহাকেও 
তাহারা হিংসা করিতেন না এবং তাহার বীর চির-উৎসাহী 
নীতিশাস্ত্র-অনুনরণকারী ও সাধুলোকদিগের প্রতিপালক ছিলেন । 
তাহাদের কার্ধতৎপরতায় সেই নগর বা রাজ্যের কোথাও 
কোন মিথ্যাবাদী ছুষ্টপ্রকৃতি বা পরদাররত মনুষ্য দৃষ্ট হইত না; 
সকলে পরম শান্তিতে সেখানে বাস করিত। সেই মন্ত্রিগণ 
রাজা দশরথের হিতের জন্য তাহাদের নীতি-রূপ নয়ন সর্বদা 
উন্মীলিত রাখিতেন। তাহার! বুদ্ধিবলে বিদেশের সমস্ত বৃত্তান্ত 
জ্ঞাত হইতেন এবং সন্ধি-বিগ্রহ-তত্বজ্ঞ ছিলেন। তাহারা মন্ত্-গুপ্তি- 
সক্ষম, নুক্ষ্রবিচারপটু, নীতিশান্বে সুপণ্ডিত ও প্রিয়ভাষী ছিলেন। 
এইরূপ গ্রণশালী অমাত্যগণের সাহায্যে নিষ্পাপ রাজ দশরথ 
রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি অযোধ্যায় থাকিয়া ও চরমুখে 
সকল সংবাদ জানিয়! ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিতেন এবং 
তাহাদিগকে নিজ নিজ ধর্মে নিয়োজিত রাখিতেন। তাহার নিজের 
অধিক বা তুল্য বলশালী কোন শক্ত ছিল না। তিনি মিত্রবান 
ও সামস্তগণের দ্বারা পূজিত হইয়া, নিজ প্রতাপে দস্থ্যতস্করাদিরূপ 
সমস্ত কণ্টক বিনষ্ট করিয়। এই ধরণী শাসন করিতেন । (৭ সর্গ) 


৫ 
পুত্রহীন দশরথের পুত্রলাভের জন্য অশ্বমেধ্যজ্ঞের কল্পনা_লোমপাদ ও 
ধয়াশঙের বিবরণ-_দশরথের খস্যশঙ্গকে অযোধ্যায় আনয়ন-__ 
অশ্বমেধষজ্ঞের আয়োজন (৮--১৩ সর্গ ) 

এইরূপ প্রভাবশালী রাজা দশরথের বংশধর পুত্র ছিল ন! 
বলিয়। তিনি সর্বদা মনস্তাপ ভোগ করিতেন। কি উপায়ে পুত্র- 
লাভ করিবেন__ এই চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে হইল, 
পুত্রের জন্য আমি কেন অশ্বমেধযজ্ত করি না! তখন তিনি 
তাহার মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সেই যজ্ঞ কর! স্থির 
করিলেন। পরে তিনি মন্ত্িশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্রকে বলিলেন, তুমি শীঘ্র 
আমার গুরু ও পুরোহিতগণকে লইয়া আইস। স্ুমন্ত্র শীত্র 
যাইয়া বশিষ্ঠ সুযন্ঞ্র বামদেব জাবালি কাশ্যপ ও অন্যান্য প্রধান 
প্রধান দ্বিজগনণকে লইয়া আমিলেন। দশরথ তাহাদিগকে সংবর্ধন! 
করিয়া বলিলেন, পুত্রহীন বলিয়া আমি নিতান্ত মনোছুঃখে আছি 
-মনে কিছুমাত্র স্থখ পাই না। সেজন্য আমি অশ্বমেধযজ্ঞ 
করিব মনস্থ করিয়াছি । কিরূপে আমার কামনা সফল হইবে 
আপনার! বিবেচন। করিয়া তাহা স্থির করুন । 

রাজার কথায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি “সাধু! 
সাধু! বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং বলিলেন, 
মহারাজ, আপনার যখন এইরূপ ধর্মবুদ্ধির উদয় হইয়াছে, তখন 
আপনি অবশ্য আপনার বাঞ্থান্ুরূপ বনুপুত্র লাভ করিবেন। আপনি 
যছ্ের আয়োজন, ঘন্তাশ্রবিমোচন ও সরযুনদীর উত্তরতীরে যজ্ঞ- 
ভূমি প্রস্তুত করুন । | এ 

দশরথ ত্রাহ্গণদিগের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন 
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এবং হর্ষোৎফুল্ললোচনে অমাত্যগণকে বলিলেন, তোমরা যজ্ঞের 
দ্রব্যাদি সংগ্রহ কর, অশ্বরক্ষায় সমর্থ বীরগণ ও উপাধ্যায়ের সহিত, 
যজ্ঞের অশ্ব বিমোচন কর এবং সরযুনদীর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি 
প্রস্তুত করিয়া যাহাতে যঙ্ঞানুষ্ঠানে কোনরূপ বিদ্বা উপস্থিত 
না হয় তাহার ব্যবস্থা কর। যঙ্ঞছিদ্রান্বেষী ব্রহ্গরাক্ষসের। 
যজ্ঞের ত্রুটি অন্বেষণ করে বলিয়া তাহা প্রায়ই নানারূপে 
বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে যজ্জকর্ত। অচিরে বিনষ্ট 
হন। সুতরাং যাহাতে আমার এই যজ্ঞ যথাবিধি সম্পন্ন হইতে 
পার তোমরা সেই উপায় অবলম্বন কর। তখন ব্রাঙ্গণগণ 
দশরথকে আশীর্বাদ করিয়! স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। দশরথ 
তাহাদিগকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুরে গেলেন। সেখানে উপস্থিত 
হইয়া তিনি প্রেয়সী পত্বীদিগকে বলিলেন, আমি পুত্রলাভের 
জন্য যজ্ঞ করিব_তোমরা দীক্ষিতাঞ্চ হও। তাহার সেই মধুর 
কথা শুনিয়! সেই অতি রূপবতী রাণীগণের মুখমণ্ডল, শীতখতুর 
অবসাঁনে বসম্তসমাগমে পদ্মসকল যেরূপ শোভা পায়, সেইরূপ 
শোভা ধারণ করিল । (৮ সর্গ) 

পরে সুমন্ত দশরথকে নির্জনে বলিলেন, মহারাজ, আপনার 
পুত্রলাভের জন্য পুরোহিতগণ যে-উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, আমি 
পুরাণে তাহার সম্বন্ধে আরও অধিক কিছু শুনিয়াছি। ভগবান 
সনৎকুমার পুর্বকালে মুনিগণের নিকটে আপনার পুত্রোৎপত্তি- 
সম্পর্কে এই কথা বলিয়াছিলেন।-__কাশ্তপ-খষির বিভাণ্ডক নামে 
এক পুত্র আছেন। তাহার খধ্যশূঙ্গ নামে এক পুত্র জন্মিবে। তিনি 
বনেই পালিত ও বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইবেন। সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ বম্যশৃঙ্গ-মুনি 

* ত্রতমাধনে যত্ববতী । 
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নিয়ত পিতার সহিত থাকিয়া মুখ্য ও গৌণ__এই দুই প্রকার 
ব্ৰহ্মচৰ্যই পালন করিবেন; তিনি অন্য কিছুই জানিবেন না। 
মহারাজ, তাহার এই প্রকৃতির কথা ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সর্বদা 
আলোচিত ও সর্বলোকে বিখ্যাত হইবে । তিনি এইরূপ তপোরত 
অবস্থায় থাকিয়া অগ্নি ও যশস্বী পিতার সেবায় কাল কাটাইবেন। 
সেই সময়ে অঙ্গদেশেক্* লোমপাদ নামক এক বিখ্যাত রাজা! রাজত্ব 
করিবেন। সেই রাজার অধর্মাচরণের জন্য দারুণ অনাবৃষ্টি হইবে। 
তাহাতে দুঃখিত হইয়া লোমপাদ পরমবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া 
তাহাদিগকে বলিবেন, যে-প্রায়শ্চিত্ত করিলে এই অনাবৃষ্টি 
নিবারিত হইতে পারে, আপনার! আমাকে তাহার নিয়মাদি-সম্বন্ধে 
সবিশেষ উপদেশ দিন ।-_রাজার এই কথা শুনিয়! সেই ব্রাঙ্গণগণ 
তাহাকে বলিবেন, নুপবর, যে-কোন উপায়ে হউক আপনি 
বিভাগুকপুত্র বয্যশৃঙ্গকে এখানে আনিবার ব্যবস্থা করুন। তাহাকে 
সসন্মানে আনাইয়া ষথাবিধানে তাহার হস্তে নিজ কন্যা শান্তাকে 
সম্প্রদান করুন। তখন লোমপাদ খধ্যশৃঙ্গকে আনিবার জন্য 
পুরোহিত ও অমাত্যদিগকে নিয়োগ করিবেন । তাহারা অধোবদনে 
তাহাকে অনুনয় করিয়া বলিবেন, আমরা বিভাগুক-মুনির ভয়ে 
ভীত হইতেছি, আমরা যাইব না। পরে তাহার! খধ্যশঙ্গকে 
আনিবার নান! উপায় চিন্তা করিয়া লোমপাদকে বলিবেন, আমর! 
যে-প্রকারেই হউক, বিপ্রবর খধ্যশূঙ্গকৈ এখানে আনিব, ইহাতে 
কোন দোষ হইবে না। তারপর তাহার! বেশ্যাগণের সাহায্যে সেই 
খধিপুত্রকে অঙ্গরাজ্যে আনিবেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে 


শা আপস ৪ 


* বর্তমান বৈগ্ভনাথ হইতে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত প্রদেশ। মোটামুটি ভাগলপুর 
জেলার কতকাংশ। 


বালকাণ্ড ২৯ 


বারিবর্ষণ করিবেন। পরে লোমপাদ কন্যা! শাস্তাকে খয্যশৃঙ্গের 
সহিত বিবাহ দিবেন। জামাতা* খয্যশৃঙ্গই রাজা দশরথের পুত্র- 
লাভের ব্যবস্থা করিবেন ।--ইহ! শুনিয়! দশরথ অত্যন্ত আনন্দিত 
হইয়! সুমন্ত্রকে বলিলেন, যে-উপায়ে খধ্যশৃ্গ লোমপাদগৃহে আনীত 
হইয়াছিলেন তাহার বিষয় বল। (৯ সর্গ) 

তখন সুমন্ত্ৰ বলিতে লাগিলেন, লোমপাদের পুরোহিত ও 
অমাত্যগণ তাহাকে বলিলেন, আমর! এক অব্যর্থ উপায় স্থির 
করিয়াছি। খস্শৃঙ্গ বেদপাঠ ও তপস্তাঁনিরত এবং বনবাসী । তিনি 
রমণী ও বিষয়ন্খ-সন্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সুতরাং তাহাকে নরহৃদয়- 
আকর্ষণকারী ও ইন্দ্রিয়-সুখকর বিষয়সকল-দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া 
আনা যাইতে পারে । রূপসী বারাঙ্গনারা সুসজ্জিতা হইয়া সেখানে 
যাক্‌। তাহারা সেই খষিকে নানা উপায়ে প্রলুদ্ধ করিয়া এখানে 
আনিতে পারিবে ।__রাজ। ইহ! শুনিয়! পুরোহিতকে তাহাই করিতে 
বলিলেন। তখন পুরোহিত মন্ত্রিগণকে সেইরূপ করিতে বলিলে, 
মন্ত্রীরা তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিলেন । 

তারপর বারাঙ্গনাগণ সেই মহাবনে প্রবেশ করিয়া এবং 
বিভাগক-মুনির আশ্রমের নিকটে যাইয়া খবিতনয়ের সাক্ষাংলাভের 
চেষ্টা করিতে লাগিল। শাস্তপ্রকৃতি খয্যশৃঙ্গ পিতার ছারা পালিত 
হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, সুতরাং তিনি সতত আশ্রমেই বাস 
করিতেন_-কখনও আশ্রম ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতেন না। তিনি 


* প্রকৃতপক্ষে খয্যশৃঙ্গ দশরথের জামাতা। দশরথ নিজ কন্যা শাস্তাকে 
তাহার প্রিয় বন্ধু অঙ্গাধিপতি লোমপাদকে দান করেন এবং নিঃসস্তান 
লোমপাদ শান্তাকে আপন কন্যার ন্যায় বিবেচনা করিয়া পরম যত্বে পালন 
করিতে থাকেন। 


৩ বান্মীকি-রামায়ণ 


জন্মাবধি কখনও স্ত্রী পুরুষ কিংবা নগর বা রাষ্টরজাত অন্য কিছু 
দেখেন নাই । এক সময়ে তিনি যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই 
সুন্দরী গণিকাদের দেখিতে পাইলেন। তখন সেই বিচিত্রবেশ! 
রমণীর! মধুরস্বরে গান করিতে করিতে খধিপুত্রের নিকটে আসিয়া 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্রাহ্মণ, আপনি কে, কি কার্য করিয়া 
থাকেন এবং কেনই বা এই নির্জন দূর বনে একাকী বিচরণ 
করিতেছেন, আমরা তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। 

ঝয্যশৃঙ্গ সেই অদৃষ্টপগূবা মনোৌমোহিনীদের দেখিয়! নৃতন বস্ত 
দর্শনজনিত আনন্দে বিভোর হইয়! বলিলেন, মুনিবর বিভাণ্ডক 
আমার পিতা ; আমার নাম খদ্যশূঙ্গ এবং আমার কাধ 
( তপানুষ্ঠান ) পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছে। স্ুুন্দরীগণ, নিকটেই 
আমাদের আশ্রম ; সেখানে চল, আমি তোমাদিগকে যথাবিধি 
অভ্যর্থনা! করিব। 

ঝধিপুত্রের কথা শুনিয়া বারাঙ্গনাদের আশ্রম দেখিতে ইচ্ছা 
হইল এবং তাহার! সেখানে গেল। তখন খঘ্যশৃঙ্গ পাগ্য-অধ্্য ও 
ফলমূলদ্বারা তাহাদের সংবর্ধনা করিলেন। তাহার! সাগ্রহে সেই 
অভ্যর্থনা গ্রহণ করিয়া বিভাগুক-মুনির ভয়ে শীত্র সে-স্থান ত্যাগ 
করিতে ব্যগ্র হইল। তাহারা বলিল, দ্বিজ, আমাদের এই সকল 
উত্তম উত্তম ফল গ্রহণ ও অবিলম্বে ভক্ষণ করুন; আপনার মঙ্গল 
হউক! এই বলিয়া তাহারা সানন্দে ঝস্যশূঙ্গকে প্রগাঢ় 
আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ও সুস্বাহ্‌ মোদক? 
€ মোয়া) এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দিল। ইতিপূর্বে অনাম্বাদিত সেই 
মোদকাদি ভক্ষণ করিয়া খয্যশৃঙ্গ সেগুলিকে ফল বলিয়াই মনে 
করিলেন। তখন রমণীগণ থধ্শৃঙ্গকৈ বিদায় সম্ভাবণ করিয়া এবং 


বালকাও ৩১ 


তাহাদের ব্রতচর্ধার সময় হইয়াছে বলিয়া বিভাগ্তক-মুনির ভয়ে 
ছলক্রমে সেখান হইতে চলিয়া গেল । 

তাহারা চলিয়া গেলে, খধ্যশৃঙ্গ অস্থির ও দুঃখিত হইয়! 
একস্থানে স্থিরভাবে থাকিতে অসমর্থ হইলেন। পরদিন তিনি সেই 
বারাঙ্গনাদের বিষয় চিন্তা! করিতে করিতে পুবদিন যেখানে তাহাদের 
দেখিয়াছিলেন, আবার সেখানে আসিলেন। সেই গণিকার! 
তাহাকে আসিতে দেখিয়! প্রফুল্লমনে তাহার নিকটে আসিয়! বলিল, 
প্রিয়দর্শন, আপনি আমাদের আশ্রমে চলুন ; যদিও এখানে অনেক 
বিচিত্র ও সুস্বাহু ফলমূল আছে, তথাপি সেখানে আহারের ব্যবস্থা! 
এখান হইতে নিশ্চয়ই উংকুষ্টতর হইবে । এই কথা শুনিয়া খধ্যুশঙ্গ 
তাহাদের সহিত যাইতে উংস্থক হইলেন এবং তাহারাও তাহাকে 
লইয়া প্রস্থান করিল। 

মহাত্মা খধ্যশূঙ্গ অঙ্গরাজ্যে আনীত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র সহসা 
জগতকে পরিতৃপ্ত করিয়া বারিবর্ণ করিতে লাগিলেন। রাজা 
লোমপাদ খস্যশৃঙ্গকে অভ্যর্থন৷ করিয়া আনিবার জন্য করজোড়ে 
তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মৃত্তিক'য় মস্তক স্পর্শ করিয়। 
তাহাকে প্রণাম করিলেন। পরে লোমপাদ খত্তশৃঙ্গকে যথাবিধি 
অর্থ্য প্রদান করিয়া নিবেদন করিলেন, বিপ্রেজ্স, আপনি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হউন; আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। 
তারপর লোমপাদ খন্শৃঙ্গকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া, প্রশান্তচিত্তে ও 
যথাবিধানে তাহার হস্তে কন্যা শাস্তাকে সমপ্পণ করিয়। আনন্দলাভ 
করিলেন ।-এইরূপে লোমপাদ কর্তৃক সকল প্রকার কাম্যবস্ত- 
দ্বারা সংবর্ধিত হইয়া খয্যশৃঙ্গভার্যা শীন্তাসহ অঙ্গরাজ্যে বাস 
করিতেছেন। (১০ সর্গ) 


৩২ বালীকি-রামায়ণ 


মহারাজ, আপনি সৈন্যাদি ও বাহনের সহিত স্বয়ং সেখানে 
যাইয়া খধ্যশৃঙ্গকে সমাদর পূর্বক লইয়া আনুন। 

নুমন্ত্রের কথ! শুনিয়া দশরথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং 
বশিষ্ঠকে সকল বিষয় জানাইয়া তাহার অনুমতি ক্রমে অস্তঃপুর- 
বাসিনীদের ও অমাত্যগণের সহিত অঙ্গরাজ্যে গেলেন। লোমপাদ 
দশরথকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং খ্যশুজকে দশরথের 
সহিত নিজের বান্ধবতা ও সন্বন্ধের বিষয় বলিলেন । তখন খস্শুঙ্গ ও 
দশরথকে সংবর্ধনা করিলেন । 

সাত-আট দিন সেখানে বাস করিবার পর দশরথ লোমপাদকে 
বলিলেন, নরপতি লোমপাদ, আমি এক যজ্ঞ করিতে উদ্যোগী 
হইয়াছি। সেজন্য তোমার কন্ঠা শান্তা স্বামীর সহিত অযোধ্যায় 
চলুক। তখন খধ্যশুঙ্গ লোমপাদের নির্দেশানুসারে পত্নীর সহিত 
অযোধ্যায় চলিলেন। দশরথ বন্ধু লোমপাদকে আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ 
করিয়া সেখান হইতে যাত্রী করিলেন। পরে তিনি দ্রুতগামী 
দূতগণকে অযোধ্যায় পাঠাইয়। নগরবাসীদিগকে শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত 
নগর পরিষ্কৃত, জলসিক্ত, ধৃপগন্ধে সুবাসিত, পতাকাদ্বার! সজ্জিত ও 
স্থশোভিত করিতে বলিলেন। নাগরিকেরাও রাজা আসিতেছেন 
শুনিয়া মহানন্দে তাহার আদেশানুযায়ী সকল কাজ করিল। 

তারপর দশরথ শঙ্খ ও দুন্দুভি বাজাইয়া এবং দ্বিজোত্তম 
বয্যশৃঙ্গকে সন্মুখে করিয়া সুসজ্জিত অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ 
করিলেন। নাগরিকগণ ঝধ্যশূঙগকে অযোধ্যায় আসিতে দেখিয়। 
বিশেষ আনন্দিত হইল। দশরথ খধ্যশৃঙ্গসহ অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া 
নিজকে কৃতার্থ মনে করিলেন। অস্তঃপুরবাসিনী মহিলা রাও শাস্তা 
স্বামীর সহিত আসিয়াছেন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। 


বালকাও ৩৩ 


রাজ! ও রাজমহিলাদের আদরযত্বে সুখী হইয়া শান্তাও পতিসহ 
সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। (১১ সর্গ) 

পরে বসন্তকাল সমাগত হইলে দশরথ অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে 
অভিলাষী হইলেন। তখন তিনি খয্যশৃঙ্গকে নতমস্তকে প্রণাম 
করিয়া সম্ভতানলাভ ও বংশরক্ষার জন্য তাহাকে যজ্ঞার্থ বরণ 
করিলেন এবং ব্রহ্মবাদী পুরোহিত বশিষ্ঠ সুযজ্ঞ বামদেব জাবালি 
কাশ্যপ ও অপরাপর ত্রাক্ষণগণকে আনাইয়! যথাবিধি যজ্ঞ 
সম্পাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ‘সাধু! সাধু! 
বলিয়া দশরথকে অভিনন্দিত করিলেন এবং খষ্তশৃঙ্গকে অগ্রবর্তী 
করিয়া বলিলেন,_মহারাজ, আপনি যজ্ঞের আয়োজন, যজ্ঞাশ্ব 
বিমোচন ও সরযুনদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করুন। আপনি 
অবশ্য অমিতবিক্রম চারিটি পুত্র লাভ করিবেন, পুত্রলাভের 
জন্যই আপনার এইরূপ ধর্মবুদ্ধির উদয় হইয়াছে । 

ব্রাহ্মণগণের কথায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া দশরথ অমাত্যদিগকে 
সকল ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। অমাত্যগণও দশরথকে 
অভিনন্দন করিয়া তাহার আদেশানুরূপ কার্য করিলেন। পরে 
ব্রাহ্মণের! ধর্মজ্ঞ রাজা দশরথের গুণকীর্তন করিয়া ও তাহার 
অনুমতি পাইয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। তখন দশরথ 
মন্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়! অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ৷ (১২ সর্গ) 

পুনরায় বসস্তকাল উপস্থিত হইলে এক বৎসর পূর্ণ হইল ।% 
তখন পুত্রার্থী দশরথ বশিষ্ঠকে অভিবাদন ও যথাবিধি অন! করিয়া 
সবিনয়ে বলিলেন,__মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনি যথাশাস্ত্র আমার যজ্ঞ সম্পন্ন 


সপ সপ 


* অশ্বমেধের অশ্ববিমৌচনের পর এক বৎসর পূর্ণ হইলে যজ্ঞে দীক্ষিত 
হইতে হয়। 


৩ 


৩৪ বাল্সীকি-রামায়ণ 


করুন এবং যাহাতে যজ্ঞের কোন অঙ্গে কোনরূপ বিদ্বু ন! ঘটে 
তাহার ব্যবস্থা করুন। আপনি আমার পরম গুরু ও অকৃত্রিম 
ন্েহময় স্বহৃদ্‌, সুতরাং আপনাকেই এই যজ্ঞের ভার লইতে হইবে। 
বশিষ্ঠ সম্মত হইয়া বলিলেন,_আমি সকল কাজই করিব। 

তারপর বশিষ্ঠ যজ্ঞকর্মনিপুণ প্রবীণ ব্রাহ্মণ, স্থপতি, ভূতা, 
কারুকর (শিল্পী), স্বত্রধর, খনক, গণক, চিত্রকরাদি, নট 
(অভিনেতা), নর্তক ও শুদ্ধস্বভাব'শান্ত্রজ্ঞ পুরুষদিগকে বলিলেন, 
তোমরা রাজার আদেশমত যজ্ছের সকল কাজ সম্পাদনে প্রবৃত্ত 
হও। শীঘ্র বহুসহত্র ইষ্টক আনাইয়। রাজাদিগের বাসোপযোগী 
গৃহসকল নির্মাণ কর এবং তাহা সুসজ্জিত করিয়া দেও । ব্রাহ্মণগণের 
জন্য ফলাদি ও অন্ন-পানীয়পুর্ণ শত শত সুদৃঢ় ও রমণীয় গৃহ 
প্রস্তুত কর। নাগরিকদের জন্য অনেক স্ুপ্রশস্ত বাসগৃহ, বহু- 
দূরদেশ হইতে সমাগত রাজাদের জন্য পৃথক্‌ পৃথক শয়নঘর 
এবং অশ্ব ও হস্তিশালা, দেশীয় ও বিদেশীয় সৈম্তগণের জন্য বৃহৎ 
বৃহৎ বাসগৃহ এবং নিয়শ্রেণীর নগরবাসীদের জন্য নানাবিধ 
খাছ্যদ্রব্যাদিসমন্থিত ও সর্বপ্রকার কাম্যবস্তপ্রপুরিত বহু সুশোভন 
গৃহ রচনা কর। তোমরা সকলকেই যথোচিত সমাদর করিয়। 
অন্নাদি প্রদান করিবে, কাহাকেও অনাদর করিবে না। ব্রান্মণাদি 
সকল বর্ণের লোকেরাই যেন সম্যক আদৃত হইয়া যথাবিধি সংবধিত 
হন। কাম বা ক্রোধবশেও কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিও 
না। শিল্পী প্রভৃতি যেসকল লোক যজ্ঞের কাজে ব্যস্ত* থাকিবে, 


লে যক্ঞকর্মনু যেব্যগ্রাঃ পুরুষাঃ শিল্লিনস্তথা ॥ 
তেষামপি বিশেষেণ পূজা কাঁধা যথাক্রমম্‌। ১৩১৫-১৩ 
যথাক্রমমূ-_জোষ্ঠাুক্রমে (রামায়ণতিলক)। 


বালকাও ৩৫ 


জ্যোষ্ঠানুক্রমে তাহাদিগকেও ধন ও ভোজ্যদ্রব্যাদি দানে বিশেষভাবে 
অভ্যর্থনা করিবে । কারণ, যাহার! ধন ও ভোজ্যাদির দ্বার! সমাদৃত 
হয় তাহারা সমস্ত কার্যই সুসম্পন্ন করিয়! থাকে, কিছুমাত্র ক্রটি 
করে না। যাহাতে সকল কাজই স্ুনির্বাহিত হয়, কোন কাজই 
অঙ্গহীন ন! হয়, তোমর! গ্রীতমনে তাহার ব্যবস্থা কর। তখন 
সকলে বশিষ্ঠকে বলিল, আপনি যাহা বলিলেন, আমরা তাহাই 
করিব; তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হইবে না। 

তারপর বশিষ্ঠ স্ুমন্ত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, পৃথিবীতে যত 
ধামিক নৃপতি আছেন, তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ কর। সকল দেশের 
সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুত্র এবং অন্যান্য মন্ুষ্যগণকে 
সাদরে আনয়ন কর। মিথিলাধিপতি জনককে তুমি স্বয়ং বিশেষ 
সংবর্ধনাসহকারে লইয়া আইস । তিনি আমাদের চিরস্তন সুহৃদ্‌ 
বলিয়া তাহাকে পূর্বে আনিতে বলিতেছি। সুচরিত কাশীপতি, 
রাজেন্দ্র দশরথের শ্বশুর সপুত্র কেকয়রাজ, রাজসখা অঙ্গাধিপতি 
সপুত্ৰ লোমপাদ, কোশলরাজ ভান্ুমান এবং সর্বশান্ত্রবিশারদ 
নরশ্রেষ্ঠ মগধরাজকে তুমি নিজে সংবর্ধনা করিয়া! লইয়া আইস ।* 
আর সদ্গুণসম্পন্ন দূতগণদ্বারা রাজা দেশ জ্ঞাপন করিয়া প্রাচ্য সিন্ধু 
সৌবীর স্ুরাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান ভূপতিগণকে এবং 


—— পপ — সপ শী — টি — -—— পা 


* কেকয়--পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম অংশ। অঙ্গ-ভাগলপুর ও তাহার 
নিকটস্থ গ্রদেশ। কোশল-_কাশীর উত্তর হইতে অষোধ্যাপ্রদেশ লহ সমগ্র 
ভূভাগ। ইহা দুই ভাগে বিতক্ত--উত্তর কোশল ও দক্ষিণ কোশল ; রামের 
রাজধানী অযোধ্যা! দক্ষিণ 'কোঁশলে অবস্থিত ছিল। মগধ-দক্ষিণ বেহার। 
গিন্ধু-_বর্তমান সিন্ধু-প্রদেশের পশ্চিমাংশ। সৌবীর-_রাজপুতানার দক্ষিণাংশ। 
সথরাষ্্_হুবাঁট। 


৩৬ ৃ বালীকি-রামায়ণ 


পৃথিবীতে আমাদের প্রিয় অন্যান্য যেসকল নরপতি আছেন 
তাহাদিগকে অনুচর ও বান্ধবগণের সহিত শীন্র এখানে আনিবার 
ব্যবস্থা কর। 

বশিষ্ঠের উপদেশান্ুযায়ী ভূপতিগণকে আনিবার জন্য কর্মনিপুণ 
পুরুষদিগকে পাঠাইয়! সুমন্ত্র নিজে রাঁজগণকে আনিবার জন্য দ্রুত 
প্রস্থান করিলেন। 

কয়েক দিনের মধ্যেই রাজা দশরথকে উপহার দিবার জন্য বনু 
ধনরত্ব লইয়া নৃপতির! অযোধ্যায় আসিলেন। তখন বশিষ্ঠ অত্যন্ত 
সন্তষ্ট হইয়া দশরথকে বলিলেন,__মহারাজ, আপনার আদেশে 
ভূপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমিও তাহাদিগকে যথোচিত 
সংবর্ধনা করিয়াছি। কর্মীরা সযত্রে যজ্ঞের সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছে । 
আপনি যজ্ঞ করিবার জন্য যন্ঞভুমিতে গমন করুন। তখন দশরথ 
বশিষ্ঠ ও খধ্যশূঙ্গ উভয়ের উপদেশান্ুসারে শুভনক্ষত্রযুক্ত দিনে যজ্ঞভূমি 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে বশিষ্ঠ প্রভৃতি খয্যশৃঙ্গকে অগ্রে 
করিয়া যজ্ঞভূমিতে যাইয়া যথাশাস্ত্র যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। রাজ। 
দ্রশরথও পত্বীগণসহ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন । ( ১৩ সর্গ) 


ঙ৬ 


দশরথের অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপন ও পুত্রলাভের বর প্রাপ্তি--বিষ্ণর নরজন্মস্বীকার 
__দশরথের পুত্রেষ্টযাগ-_-কৌশল্য! কৈকেয়ী স্থমিত্রার 
পায়স ভক্ষণ ও গর্ভধারণ (১৪-১৬ সর্গ ) 
বৎসরাস্তে অশ্ব ফিরিয়া আসিলে সরযুর উত্তর তীরে যজ্ঞ আরম্ত 
হইল। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ বয্যশৃঙ্গকে অগ্ৰে করিয়! যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন । 


বালকাণ্ড ৩৭ 


বেদপারগ যাজকগণ যথাবিধি যন্ঞের কাজ করিতে লাগিলেন। 
দ্বিজগণ প্রবর্গ্য ও উপসদ-কর্ম*্* শেষ করিয়া শাস্রানুসারে অন্যান্য 
সকল কর্মানুষ্ঠান করিলেন। তখন মুনিবরের! দেবতাদিগকে পুজ! 
করিয়া গ্রীতমনে প্রাতঃসবনাদি শ সমাপন করিলেন। ইন্দ্রকে 
আহুতি প্রদানের পর দশরথ অভিযুত পট হইয়া নিষ্পাপ হইলেন । 
তৎপর ব্রাহ্মণগণ রাজার মধ্যাহ্ু-সবন ও সায়ং-সবন যথাক্রমে 
নিষ্পন্ন করিলেন। খধ্যশূগ প্রভৃতি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিলেন। হোতাগণ মধুর সামবেদ- 
গান ও স্নিগ্ধ আহ্বানমন্ত্র পাঠে সেই দেবতাগণকে আবাহন 
করিয়া তাহাদিগকে যথোচিত হবি ভাগ প্রদান করিলেন। সেই 
যন্ঞে একটি আহুতিও স্বলিত বা ব্যর্থ না হওয়ায় যজ্ঞের সকল 
কাজই নিধিদ্বে সম্পন্ন হইতে লাগিল। সেখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্য শূদ্ৰ তাপস সন্যাসী বৃদ্ধ ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীলোক ও বালকগণ 
সর্বদা ভোজন করিত, কিন্তু রাত্রিদিন ভোজন করিয়াও কাহারও 
আহারে অরুচি হইত না। প্রতিদিন যথাবিধি-প্রস্তত অন্নাদির 
পর্বতপ্রমাণ স্ত.পরাশি দৃষ্টিগোচর হইত। নানাদেশ হইতে আগত 
পুরুষ ও স্ত্ীলোকগণ আহার্য ও পানীয় দ্রব্যাদি ভোজনে পরিতৃপ্ত 
হইত। এক সবন সমাপ্তির পর হইতে অন্য সবন আরম্ভ হওয়ার 
পূর্ব পর্যন্ত তীক্ষবুদ্ধি ও বাকৃপটু বিপ্রগণ পরস্পরকে জয় করিতে 
অভিলাষী হইয়! কার্য-কারণ-বিচারসম্পর্কে নানারূপ তর্কবিতর্ক 


* প্রব্য__ত্রাহ্মণ্যশাস্ত্ৌক্ত কর্মবিশেষ। উপসদ-_যজ্ঞবিশেষ । 

+ সবন_-সোমরস নির্গত করিয়া তাহাদ্বারা হোমকরণ ও তাহা পান। ' 

৯ অভিযুত--ধিনি পেধিত মোমলতার রম আহুতি দিবার পর পান 
করিয়াছেন। 


৩৮ বালীকি-রামায়ণ 


করিতেন। যুপ উত্তোলনের সময় উপস্থিত হইলে বিহ্বকান্ঠে 
প্রস্তুত ছয়টি, খদির কাষ্ঠের ছয়টি, বিশ্বকাষ্ঠনিপ্রিত যুপের নিকটে 
স্থাপনীয় পলাশকাষ্ঠের ছয়টি, শেওড়াকাষ্ঠের একটি ও দুইবাহু 
পরিমিত বিস্তৃত দেবদারুকাষ্ঠের দুইটি যৃপের ব্যবস্থা করা হইল। 
সেই সকল যুপ শিল্পশাস্ত্রজ্ঞ ও যজ্ঞকর্মকুশল ব্যক্তিগণের দ্বারা 
প্রস্তুত হইয়াছিল এবং সেই যজ্ছের শোভাবৃদ্ধির জন্য সেগুলিকে 
সুবর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত কর! হইয়াছিল। একুশ অরত্বি * পরিমিত 
সেই একুশটি যূপের প্রত্যেকটিকে একুশখানি বসনদ্বার সুন্দররূপে 
সজ্জিত করা হইয়াছিল। শিল্লিগণের দ্বারা সেই সকল সুদৃঢ় 
অষ্টকোণবিশিষ্ট মস্থণ সুন্দর যূপগুলি যথাবিধি বিন্যস্ত হইয়াছিল। 
সেই বস্ত্রাচ্ছাদিত যুপসকল গন্ধ ও পুষ্পদ্ধারা পুজিত হইয়া, দীপ্তিমান 
সপ্তধিগণ স্বর্গে যেরূপ বিরাজ করেন, সেইরূপ বিরাজ করিয়াছিল 

তারপর শিল্পকর্মকুশল ব্রাহ্মণের! শান্ত্রোক্ত পরিমাণ অনুযায়ী 
প্রস্তুত ইঞ্টকের দ্বার। সেখানে এক শ্মগ্নিকুণ্ড রচন। করিলেন । 
ত্রিকোণাকৃতি ও অগ্টাদশ-হস্ত-পরিমিত সেই অগ্নিকুণ্ডে বন্ধ 
স্থাপিত হইলে তাহ! স্বর্ণপক্ষ গরুড়ের ন্যায় পরিদুষ্ট হইল। পরে 
যজ্ঞের শামিত্রকর্মেরণ সময় উপস্থিত হইলে পুরোহিতের! শাস্ত্রে 
যে-যে দেবতার জন্য যে-যে বলির নির্দেশ আছে, সেই সেই 
দেবতার উদ্দেশে সেই সেই পশু পক্ষী সর্প জলচর অশ্ব প্রভৃতি বলির 
ব্যবস্থা করিলেন। যুপগুলিতে তিনশত পশু ও দশরথের শ্রেষ্ঠ 
অশ্বরত্রকে বন্ধন করা হইল। কৌশল্য। সর্বপ্রকারে সেই অশ্বের 
* অরত্বি--২৪ আঙ্গুল বা এক হাত। কেহ কেহ কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভিন্ন 


মুষ্টিকেও অরত্বি বলেন। রঃ 
৭ পশুবদ্ধন ও বলির। 


বালকাও ৩১৯ 


সেবা করিয়া পরমানন্দে তিন খড়গাঘাতে তাহাকে বধ করিলেন । 
অনন্তর তিনি ধর্মকামনায় ন্ৃস্থিরচিত্তে সেই পক্ষযুক্ত অশ্বের সহিত 
একরাত্রি বাস করিলেন। পরে হোতা, অধ্বযু ও উদগাতারা * 
দশরথের অন্যান্য মহিষী পরিবৃত্তি ও বাবাতাদিগকে ৭ সেই 
অশ্বের সহিত সংযোজিত করিলেন 1% শেষে বেদবিহিত কর্মে 
সুনিপুণ জিতেন্দ্ৰিয় পুরোহিত সেই অশ্বের বসা (চবি) লইয়া হোম 
করিলেন। দশরথ আত্মপাপ বিনাশের জন্য যথাকালে ও যথাবিধি 
সেই বসার ধূমগন্ধ আত্রাণ করিলেন । তখন যোল জন পুরোহিত 


— শিপন? - শা স্পা 


* হোতী- খক্বেদজ্ঞ পুরোহিত ।  অধবযু যহুর্বেদজ্ঞ পুরোৌহিত। 
উদগতা-_পাঁমবেদজ্ঞ পুরোহিত । 

৭ ক্ষত্রিয় রাঁদাদের ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতীয়। পত্রীই 
থাকিতেন। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়! স্ত্রী মহিষী, বৈশ্য| বাবত! ও শুদ্রা পরিবৃত্তি নামে 
কথিত হইতেন। ( রামায়ণতিলক ) 

£ কৌশল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্ধ স্বমন্ভতঃ | 
কুপাণৈবিশশাসৈনং ত্ৰিভিঃ পরময়! মুদা ॥ 
পতত্রিণা তদ! সার্ধং স্থস্থিতেন চ চেতনা । 
অবসদ্রজনীমেকাং কৌশল্যা ধর্মকামায়া ॥ 
হোতাধ্বযু গ্ুয়োদগাতা হয়েন সমযোজয়ন্‌। 
মহিষ্য পরিবৃত্ত্যাথ বাবাতামপরাং তথা ॥ (১৪।৩৩-৩৫) 

ত্রিভিঃ কপাণৈ:__তিনবাঁর খড়গাঘত করিয়া | (?) 

পতত্রি-_পক্ষবিশিষ্ট অশ্ব (রামায়ণশিরোমণি)। প্পতত্রীপক্ষিতৃরগো? (অমর- 
কোধঘ)। পূর্বে ঘোড়ার পাখা ছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে (রামায়ণতিলক)। 
পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা স্মরণীয় । | 

হয়েন সমযোৌজয়ন্-_-অখাঙ্গলংযোজনরূপবিধিং কারয়ামাস্থরিত্যর্থঃ (রামায়ণ- 
শিরোমণি )। 


৪০ বালীকি-রামায়ণ 


একত্র হইয়া অশ্বের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শাস্ত্রান্নারে অগ্নিতে 
আহুতি দিলেন। অন্যান্ত যজ্ঞে অশ্বখশাখায় করিয়া হবিদান 
করিতে হয়, কিন্তু অশ্বমেধযজ্ঞে বেত্রদণ্ডদ্বারা হবি গ্রহণপুর্বক 
হোম করা হইতে লাগিল। কল্পসূত্রেরক্ নির্দেশমত অশ্বমেধ্যজ্ঞ 
তিন দিনে সমাপ্ত হইল। জ্যোতিষ্টোৌম আয়ুষ্টোম অতিরাত্র 
অভিজিৎ বিশ্বজিৎ ও আপ্তোাম-এই শীল্্রবিহিত মহাযজ্ঞসকল 
যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন। তখন দশরথ হোতাকে পূর্বদিক্‌, 
অধ্বযু কে পশ্চিমদিক্‌, ব্ৰহ্মাকে দক্ষিণদিক্‌ ও উদগাতাকে উত্তরদিক্‌ 
দক্ষিণাম্বরূপ প্রদান করিলেন। পূর্বকালে স্বয়ন্তু ব্রহ্মা অশ্বমেধ 
মহাযজ্ঞে এই প্রকার দক্ষিণারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দশরথ 
শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞ সমাপনপুর্বক এইরূপে পুরোহিত প্রভৃত্তিকে 
সমগ্র ধরণী দান করিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন। তখন 
পুরোহিতগণ সকলে বিগতপাপ দশরথকে বলিলেন, মহারাজ, 
একমাত্র আপনিই সমগ্র পৃথিবী রক্ষা করিতে পারেন £ আপনিই 
তাহা পালন করুন। আমাদের পৃথিবী লইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন 
নাই; আমরা ইহা পালন করিতেও সমর্থ নই। আমর! সর্বদা 
বেদপাঠ ইত্যাদিতে রত থাকি। আপনি আমাদিগকে পৃথিবীর 
পরিবর্তে সামান্য কিছু মূল্য দিন। মণি রত্ন সুবর্ণ ধেনু অথবা অন্য 
যাহা-কিছু সঞ্চিত আছে, আপনি তাহাই দিন। দশরথ 
তাহাদিগকে দশ লক্ষ ধেনু, দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও তাহার চারিগুণ 
(চল্লিশ কোটি) রৌপ্যমুদ্র। দিলেন। তখন পুরোহিতের! সন্মিলিত 
হইয়া খধ্যশৃঙ্গ ও বশিষ্ঠকে সেই ধনাদি অর্পণ করিলেন। পরে 


* কল্পস্থত্র-ইহাতে দৈনিক ক্রিয়াবিধি ও বৈদিক ক্রিয়াপদ্ধতি' বেদের 
মর্মান্ষায়ী ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 


বালকাণ্ড ৪১ 


সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠরা খধ্যশৃঙ্গ ও বশিষ্ঠের দ্বার! তাহা ন্যায়মত বিভাগ 
করাইয়া লইলেন এবং অতিশয় গ্রীতমনে দশরথকে বলিলেন, 
আমরা পরম সন্তষ্ট হইয়াছি। 

অতঃপর দশরথ স্মুস্থিরচিত্তে অভ্যাগত ব্রাহ্গণদিগকেও কোটি- 
সংখ্যক সুবর্ণসুদ্রা প্রদান করিলেন। পরে তিনি একজন প্রার্থী 
দরিদ্র ব্রাহ্মণকে নিজের উৎকৃষ্ট হস্তাভরণ দান করিলেন। তখন 
দ্বিজগণ যথোচিত '্রীতিলাভ করিলে, দশরথ আনন্দবিহ্বল হইয়া 
তাহাদের প্রণাম করিলেন। বত্রাহ্মণরাও দশরথের প্রতি বিবিধ 
আশীর্বাদ উচ্চারণ করিলেন। তারপর দশরথ খধ্শৃঙ্গকৈ বলিলেন,_ 
স্থব্রত, যাহাতে আমার বংশবৃদ্ধি হয় আপনি তাহাই করুন। 
খত্যশৃঙ্গ তাহাতে সম্মত হইয়া দশরথকে বলিলেন,__মহারাজ, 
আপনার চারিটি বংশধর পুত্র জন্মিবে। দশরথ তাহা শুনিয়া পরম 
আনন্দিত হইলেন ৷ (১৪ সর্গ) 

খয্যশৃঙ্গ কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া কর্তব্য স্থির করিলেন। তারপর 
তিনি দশরথকে বলিলেন,_মহারাজ, আমি আপনার পুত্রলাভের 
জন্য অথর্ববেদোক্ত মন্ত্রে পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিব। পরে তিনি পুত্রেষ্টি- 
যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ক অগ্নিতে আছন্তি দিতে 
লাগিলেন। তখন দেব গন্ধৰ সিদ্ধ ও পরম খধিগণ*্* নিজ নিজ 
যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য সমবেত হইলেন। দেবগণ লোককর্তা 
ব্ৰহ্মাকে বলিলেন, ভগবান, আপনার অনুগ্রহে রাক্ষস রাবণ 
বীর্ষোদ্ধত হইয়া! আমাদের সকলের উপর অত্যাচার করিতেছে। 
আমরা তাহাকে দমন করিতে পারিতেছি না। আপনি প্রসন্ন 
হইয়া! তাহাকে বর দিয়াছেন, সুতরাং আমরা সৰ্বদা তাহাকে 


* বেদব্যাস প্রভৃতি । 
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মানিয়া চলিতেছি, তাহার সকল অত্যাচার-অনাচার সহ্য করিতেছি । 
দুর্মতি ত্রিলোকের উদ্বেগের কারণ হইয়াছে । আপনার বরে 
দুর্ধর্ষ রাবণ মোহান্ধ হইয়! খষি ব্রাহ্মণ যক্ষ গন্ধর্ব অস্ুর--কাহাকেও 
গ্রাহা করে না। সুর্য তাহাকে সন্তাপিত করিতে পারেন না; বায়ু 
তাহার পার্শ্বে ইচ্ছামত প্রবাহিত হইতে পারেন না। চিরচঞ্চল- 
তরঙ্গাকুল সমুদ্রও তাহাকে দেখিলে স্তন্ধভাব ধারণ করেন। 
ভগবান, আমরা সেই রাক্ষসের ভয়ে মহাভীত হইয়াছি, আপনি 
তাহার বধের উপায় নির্ধারণ করুন৷ 

তখন ব্রহ্মা চিন্তা করিয়া বলিলেন, _আমি সেই ছুরাত্মার বধের 
উপায় স্থির করিয়াছি এবং কে তাহাকে বিনাশ করিবেন তাহাও 
অবগত হইয়াছি। সে দেবতা গন্ধৰ্ব যক্ষ ও রাক্ষসগণের অবধ্য 
হইবার বর প্রার্থনা করিয়াছিল; আমিও তাহাকে সেই বরই 
দিয়াছিলাম। সে অবজ্ঞা করিয়া তখন মানুষের কথা উল্লেখ করে 
নাই। স্থৃতরাং সে মানুষের হস্তেই নিহত হইবে। তাহার মৃত্যুর 
অন্য উপায় নাই ।_-দেবতা ও মহত্বিগণ ইহা শুনিয়া অতিশয় 
হরধিত হইলেন । 

ইতিমধ্যে মহাজ্যোতির্ময় গীতবলন তপ্তকাঞ্চনকেয়ূরধারী শঙ্খ. 
চক্রগদাপাণি জগংপতি বিষ্ণু মেঘপুষ্ঠে উদিত সূর্যের ন্যায় গরুড়- 
আরোহণে সেখানে আসিলেন। দেবগণ তাহার স্তরতি করিয়া 
পরম বিনীতভাবে বলিলেন,_-বিষু, আমরা লোকহিতের জন্য 
আপনাকে নিযুক্ত করিতেছি। প্রভু, আপনি চারি অংশে 
বিভক্ত হইয়া ধর্মজ্ঞ দানশীল ও মহধিতুল্য তেজন্বী অযোধ্যাপতি 
রাজা দশরথের হী শ্রী ও কীত্তিতুল্য তিন ভার্ধার গর্ভে পুত্ররূপে 
জন্মগ্রহণ করুন| মানবদেহ ধারণ করিয়। আপনি দেবগণের অবধ্য, 
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অতিশয় বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত, লোককণ্টক রাবণকে সমরে সংহার করুন। 
তাহার বধের জন্য আমরা সকলে আপনার শরণ লইতেছি। 
অরিন্দম, আপনিই আমাদের পরমগতি । দেবশক্রগণের বধের জন্য 
আপনি নরলোঁকে অবতীর্ণ হউন । 

এইরূপে স্তত হইয়া দেবেশ বিষ্ণু ব্রহ্মাপ্রযুখ দেবগণকে 
বলিলেন,_আপনার! ভয় ত্যাগ করুন ; আপনাদের মঙ্গল হউক । 
আপনাদের হিতের জন্য আমি দেব ও খধিগণের ভয়ের কারণ, 
ক্রুর প্রকৃতি ও দুর্ধর্ব রারণকে পুত্র পৌত্র সহচর মন্ত্রী জ্ঞাতি ও 
বান্ধবগণের সহিত নিধন এবং পৃথিবী পালন করিয়া একাদশ 
সহস্র বৎসর নরলোকে বাস করিব। দেবতাদিগকে এইরূপ 
বর দিয়া বিষ্ণু আপনাকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া দশরথকে 
পিতৃরূপে গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। (১৫ সর্গ) 

তারপর তিনি ব্রহ্মাকে সম্ভাষণ করিয়া এবং দেবতা ও মহথি- 
গণের দ্বার! পূজিত হইয়া অন্তঠিত হইলেন। 

এদিকে অপুত্ৰক দশরথও তখন পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টিযজ্ঞ 
করিতেছিলেন। এমন সময় সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে অতুল প্রভাশালী, 
মহাবীধ, মহাবল, কৃষ্ণকায়, রক্তাম্বরধারী, রক্তিমবদন, ছুন্দুভি- 
ধ্বনিতুল্য কথম্বরযুক্ত, সিংহের ন্যায় মন্থণশ্মশ্রুকেশ- ও 
গাত্রলোম-সমন্বি, সুলক্ষণ, দিব্যালঙ্কারভূষিত, পর্বতশৃঙ্গতুল্য 
উন্নতদেহ, দৃপ্তসিংহতুল্য গতিশালী, সূর্ষের ন্যায় প্রখরদেহ, প্রদীপ্ত- 
অনলশিখাতুল্য এক মহাপুরুষ তাহার ছুই বিশাল হস্তে তণ্তকাঞ্চন- 
নিমিত, রজতান্ত আচ্ছাদনযুক্ত, সাক্ষাৎ-ইন্দ্রজাল-রচিত দিব্য- 
পায়সপূর্ণ একটি পাত্র, প্রেয়সী পত্বীকে ছুই হস্তে ধারণ করার ন্যায় 
ধারণ করিয়া আবিভূত হইলেন। তিনি দশরথকে বলিলেন, 
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মহারাজ, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার দ্বারা প্রেরিত হইয়া এখানে 
আসিয়াছি, জানিবেন । আপনি দেবপ্রস্তত, সম্ভানপ্রদ, ধন ও স্বাস্থ্য- 
বর্ধক এই পায়স গ্রহণ করিয়া আপনার যোগ্য! ভার্ধাদিগকে ভোজন 
করিতে দিন। তাহা! হইলে আপনি যেজন্য যজ্ঞ করিতেছেন তাহা 
সিদ্ধ হইবে-সেই মহিষীদের গর্ভে আপনি পুত্র লাভ করিবেন। 

দশরথ গ্রীতমনে সেই দেবান্নপূর্ণ দেবদত্ব হিরণ্ময় পাত্র মস্তকে 
ধারণ করিলেন এবং নির্ধন ব্যক্তির ধনলাভের ন্যায় দেবপায়স 
পাইয়া পরম জন্তষ্ট হইলেন। সেই অদ্ভুতদর্শন পরমতেজোময় 
পুরুষ স্বকার্য সাধন করিয়! যক্ঞাগ্নিতে অন্তহিত হইলেন। 

তখন দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কৌশল্যাকে বলিলেন, 
তুমি পুত্রোৎপত্তির জন্য এই পায়স গ্রহণ কর। তারপর তিনি 
কৌশল্যাকে পায়সের অর্ধভাগ প্রদান করিলেন। অপর অর্ধের 
অর্ধেক তিনি সুমিত্রাকে দিলেন। অবশিষ্ট পায়সের অর্ধেক তিনি 
পুত্রলাভার্থ কৈকেয়ীকে দিলেন। পরে বিশেষ চিন্তা করিয়া তিনি 
বাকী পায়স পুনরায় সুমিত্রাকে দিলেন। এইরূপে রাজ! দশরথ 
তাহার সেই পত্বীদিগকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ পায়সভাগ দিলেন ।* 


পোপ 


এ 


* ৌশলায়ৈ নরপতিঃ পায়সার্ধং দদৌ তদা। 
অর্ধাদর্ধ দদৌ চাপি স্থমিত্রায়ৈ নরাধিপঃ ॥ 
কৈকেয্যৈ চাবশিষ্টার্ঘং দদৌ পুত্রার্থকারণাৎ। 
প্রদদৌ চাবশিষ্টার্ঘং পায়সস্তাম্বতোপমম্‌ ॥ 
অন্ুচি্ত্য স্থমিত্রায়ৈ পুনরেব মহামতিঃ। 
এবং তাদাং দদে রাজ! ভার্ধাণাং পাঞ্সং পৃথক্‌ ॥ (১৬।২৭-২৯) 
অর্থাৎ কৌশল্যা 1০, স্থমিত্রা ।*+৮*_5৮০, কৈকেয়ী ৮* পাইলেন । 
€রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ) 
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সেই শ্রেষ্ঠা মহিষীরাও পায়স পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন 
এবং আপনাদিগকে সম্মানিত বোধ করিলেন। তারপর তাহার! 
সেই উৎকৃষ্ট পায়স ভক্ষণ করিয়া অচিরে গর্ভধারণ করিলেন ॥ 
রাজ! দশরথ তাহাদিগকে গর্ভবতী দেখিয়া যারপরনাই স্তুষ্ট 
হইলেন । ( ১৬ সর্গ) 


9 
বানরগণের জন্ম ( ১৭ সগ) 


বিষ্ণু দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা দেবগণকে 
বলিলেন,_তোমরা! আমাদের হিতৈষী বিষ্ণুর সহায়তার জন্য 
কামরূগী*, বলী, মায়াবী, শৌর্ধশালী, বায়ুতুল্য বেগবান, নীতিজ্ঞ, 
বুদ্ধিমান, বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমী, অজেয়, উপায়জ্ঞ ৭, দিব্যদেহধারী, 
সবাস্তরবিশারদ ও অমৃতভোজী দেবগণের সমকক্ষ সাহায্যকারি- 
গণকে স্থজন কর। তোমরা শ্রেষ্ঠা অগ্সরী গন্ধবা যক্ষী পন্নগী 
ভল্লুকী বিদ্যাধরী কিন্নরী ও বানরীগণের গর্ভে নিজ নিজ তুল্য 
পরাক্রমশালী বানররূপী পুত্রগণ উৎপন্ন কর। ভন্গুকশ্রেষ্ঠ 
জান্ববানকে আমি পূর্বেই স্থষ্টি করিয়াছি। হাই তুলিবার সময়, 
আমার মুখ হইতে সহসা তাহার জন্ম হইয়াছে। 

ভগবান ব্রহ্মার আদেশে দেবগণ এ-প্রকারে বানররূপী পুত্র- 
দিগকে জন্মীইলেন। মহাত্মা খধষিগণ এবং সিদ্ধ বিদ্যাধর নাগ ও 
চারণগণও বীর বনচারী পুত্রসকল স্থপ্টি করিলেন। ইন্দ্র নিজতুল্য 


সপ সার 


* কামরূপী_ ইচ্ছামত রূপ ধারণে সমর্থ। 
ন’ সন্ধি-বিগ্রহাদি উপায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। 


৪৬ বালীকি-রামায়ণ 


পরাক্রাস্ত বানরেন্দ্র বালীর এবং তূর্য সুগ্রীবের জন্ম দিলেন। 
বৃহস্পতি বানরপ্রধানগণের মধ্যে অত্যুত্তম বুদ্ধিশীলী মহাকপি 
তারকে স্থজন করিলেন । কুবেরের গন্ধমাদন নামে এক শ্রীমান 
বানর পুত্র জন্মিল এবং বিশ্বকর্মা নল নামে মহাকপিকে জন্ম 
দিলেন। অগ্নির তত্তুল্য প্রভাশালী নীল নামে একটি বীর পুত্র 
হইল। অশ্বিনীকুমারদয় নিজানুরূপ মেন্দ ও দ্বিবিদকে উৎপন্ন 
করিলেন। বরুণ স্থযেণের এবং মহাবল পর্জন্য শরবের জন্ম 
দিলেন। পবনের ওরসে বজবৎ অভেগ্যদেহ, গরুড়তুল্য বেগবান, 
বানরপ্রধানগণের মধ্যে পরম বুদ্ধিমান ও বলবান হনুমান জন্মগ্রহণ 
করিলেন। যে দেবতার যেমন রূপ বেশ ও পরাক্রম সে দেবতার 
তেমন রূপ- বেশ- ও পরাক্রমশালী পুত্র হইল। গোলাহ্ুলী-বানরী* 
ও কিন্নরীগর্ভে যে-সকল বানর এবং ভল্লুকী হইতে যে-সকল ভল্লুক 
জন্মিল, তাহারা নিজ নিজ পিতা হইতে কিছু অধিক বিক্রমশালী 
হইল। তখন বিখ্যাত দেব মহধি গন্ধৰ যক্ষ নাগ কিন্নর সিদ্ধ 
বি্ভাধর উরগ প্রভৃতি অনেকে হ্ৃষ্টচিত্তে সহস্র সহস্র পুত্রের 
জন্ম দিলেন। বনচারী চারণেরাৎণ- প্রধান প্রধান অপ্নর! বিদ্ভাধরী 
নাগকন্তা ও গন্ধবাঁগণ হইতে ভীমকায় বনচর বীর বানর পুত্রসকল 
উৎপন্ন করিলেন। 

এইবূপে কামরূগী, ইচ্ছান্ুরূপ বলশালী, যথেচ্ছ বিচরণক্ষম 
নখদন্তে রণপটু, সবাস্ত্রবিশারদ এক কোটি যুখপতি মহাত্বা বানর 
জন্মগ্রহণ করিল। তাহারা বানরদের প্রধান প্রধান যুথের যুখপতি 
হইল ও অনেক শ্রেষ্ঠ যুথপতি বীর বানরের জন্ম দিল। তাহাদের 


পাপী শী পপি আপ পো পপ 


ক গোলা্গুল--কুফমুখ বানর, মুখপোড়া হনুমান । a 
ণ" দেবযোনি বিশেষ | “দেবানাং গায়ন! স্ডেচ চারণাঃ স্ততিপাঠকাঃ ৷” 
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মধ্যে সহস্র সহস্র বানর খক্ষবান-পর্বতের সানুদেশে এবং অপর 
অনেকে নানা পর্বতে ও কাননে বাস করিতে লাগিল। তাহার! 
সুর্যের পুত্র সুগ্ৰীব ও ইন্দ্রের পুত্র বালী--এই দুই ভ্রাতার এবং 
নল নীল হনুমান ও অন্যান্য বানর যুখপতির আশ্রয়ে রহিল। 
তাহার! সিংহ' ব্যাত্ত ও মহাসর্পদিগকে পীড়ন করিয়া বিচরণ 
করিতে লাগিল। সেই নান! আকৃতি ও নানা লক্ষণ সম্পন্ন বীর 
বানরগণের দ্বারা পর্বতবনসমন্বিতা সসাগর! পৃথিবী পরিবৃত 
হইল । (১৭ সৰ্গ) 


৮ 


রাম ভরত প্রভৃতির জন্ম__বাঁল্যলীলা- বিশ্বামিত্রের 
আগমন (১৮-২১ সর্গ) 


দশরথের অশ্বমেধ্যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে দেবগণ নিজ নিজ যজ্ঞভাগ 
গ্রহণ করিয়! স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন । যজ্ঞে দীক্ষার নিয়ম 
পালন শেষ করিয়া দশরথও পত্বীগণ এবং ভৃত্য সৈন্য ও বাহনাদির 
সহিত নিজ পুরীতে প্রবেশ করিতে উদ্ধৃত হইলেন। নিমন্ত্রিত 
ভূপতিগণও দশরথ কর্তৃক যথাযোগ্য সংবর্িত হইয়া ও মুনিবর 
বয্যশৃঙ্গকে প্রণাম করিয়া সানন্দে নিজ নিজ রাজ্যে প্রস্থান 
করিলেন। 

তখন দশরথ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে অগ্রে করিয়া পুনরায় নিজ পুরীতে 
প্রবেশ করিলেন। খস্তশূঙ্গ বিশেষ অভ্যাথত হইয়া শাস্তাসহ 
অঙ্গদেশে ফিরিলেন । সকলকে বিদায় দিয়া সফলমনোরথ দশরথ 
সুখে বাস করিতে লাগিলেন। 


৪৮ বালীকি-রামায়ণ 


ছয় খতুর অবসানে বৎসরের দ্বাদশ মাস চেত্রের নবমী 
তিথিতে, পুনর্বন্থ নক্ষত্রে, কর্কটলগ্নে এবং পাঁচটি গ্রহ উচ্চস্থ ও লগ্নে 
বৃহস্পতিচন্দ্রসহ অবস্থিত এইরূপ সময়ে কৌশল্যা দিব্যলক্ষণসংযুত, 
সর্বলোকপুজ্য জগন্নাথ বিষ্ণুর অর্ধাংশস্বরূপ, মহাভাগ, লোহিতলোচন, 
মহাবাহু, রক্তীধর, ছুন্দুভিতুল্য-গম্ভীর-ক, ইক্ষণকু-কুলনন্দন পুত্র 
রামকে প্রসব করিলেন। বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রসব করিয়! 
অদিতি যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন, অমিততেজা পুত্র রামকে 
প্রসব করিয়া কৌশল্যাও সেইরূপ শোভা পাইলেন। কৈকেয়ী 
সাক্ষাৎ বিষ্ণু রামের চতুর্থাংশস্বরূপ*, সর্বগুণসম্পন্ন, সত্যপরাক্রম 
ভরতকে প্রসব করিলেন। তারপর স্ুুমিত্রা সর্বান্ত্রকুশল বীর ও 
বিষ্ণুর অংশন্বরূপ (চতুর্থাংশ ও অষ্টমাংশ স্বরূপ) লক্ষ্মণ ও 
শক্রদ্বকে প্রসব করিলেন। পুষ্যানক্ষত্রে ও মীনলগ্নে নির্মলচিত্ত 
ভরতের জন্ম হইল। অশ্লেষা নক্ষত্রে কর্কটলগ্নে ও উচ্চস্থ রবিতে 
স্ুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও শক্রদ্ধের জন্ম হইল । 

এইরূপে মহাত্মা রাজা দশরথের চারিটি পুত্র জন্মিলেন। 
তাহার! প্রত্যেকেই অসাধারণ গুণবান ও রূপবান এবং কাস্তিতে 
পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাত্রপদ নক্ষত্রের তুল্য হইলেন। তাহাদের 
জন্ম হইলে গন্ধর্বের মধুরকণ্ঠে গান ও অপ্নরাগণ নৃত্য করিতে 
লাগিল, দেব-ছুন্দুভিধ্বনি ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃ্টি হইতে 
লাগিল। অযোধ্যায় মহোৎসব আরম্ভ হইল এবং জনসাধারণ 
তাহাতে যোগদান করিল। রাস্তাগুলি লোকে লোকারণ্য এবং 
নট (অভিনেতা) ও নর্তককুলে পরিপূর্ণ হইল। উহা গায়ক ও 
বাদকগণের গীতবাগ্ধে মুখরিত হইয়া উঠিল এবং তাহাদিগকে 

* অর্থাৎ বিষ্ণুর অষ্টমাংশস্বরূপ। 


বালকাণ্ড ৪৯ 


পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত বিবিধ রত্বে আকীর্ণ হইয়া শোভা পাইতে 
লাগিল। দশরথ স্থত মাগধ ও বন্দনাপাঠকদিগকেন্* বহু পুরস্কার 
প্রদান এবং ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধনসম্পত্তি ও সহস্র সহঅ্র গোধন 
দান করিলেন । 

একাদশ দিন অতীত হইলে দশরথ পুত্রদের নামকরণ 
করাইলেন। বশিষ্ঠ পরম প্রীতমনে কৌশল্যাতনয় জ্যেষ্ঠ রাজ- 
কুমারের নাম রাম, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত এবং স্থৃমিত্রা- 
নন্দনদ্বয়ের একজনের নাম লক্ষ্মণ ও অপরের নাম শক্রদ্ধ রাখিলেন। 
দশরথ ব্রাহ্মণ এবং নাগরিক ও গ্রামীণদিগকে ভোজন করাইয়। 
ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত বহুমূল্য রত্বরাজি দান করিলেন। পরে তিনি 
পুত্রদের জাতকর্মাদি সকল কার্য সম্পন্ন করাইলেন। রাম ইক্ষাকু- 
কুলের কেতনন্বরূপ ও পিতার পরম প্রিয়পাত্র হইলেন। স্বয়ন্তু 
ব্ৰহ্মা যেমন প্রাণীমাত্রেরই প্রিয়, রামও সেইরূপ সকলেরই গ্রীতি- 
ভাজন হইয়া! উঠিলেন। সকল ভ্রাতাই বেদজ্ঞ, বীর, লোক হিতে 
রত, জ্ঞানবান ও সর্বগুণসম্পন্ন হইলেন। তাহাদের মধ্যে মহাতেজা 
সত্যপরাক্রম রামই নির্মল শশধরের ন্যায় সকলের সমধিক প্রিয় 
হইলেন। তিনি হস্তী অশ্ব ও রথ আরোহণে সুপটু, ধনুর্বেদ-পারদশা 
এবং পিতৃসেবাপরায়ণ হইলেন । বাল্যকাল হইতেই লক্ষ্মীবর্ধন লক্ষ্মণ 
সতত রামের প্রতি একান্ত অন্থুরক্ত ছিলেন। তিনি রামের সকল 
প্রকার প্রিয়কার্ধ সাধনের জন্য নিজের দেহপাত করিতেও প্রস্তুত 
ছিলেন। তিনি যেন রামের বহিঃস্থ দ্বিতীয় প্রাণন্বর্ূপ ছিলেন ।ণ- 
.*. সৃত-_পৌরাণিক। মাগধ__বংশাবলীকীর্তক। বন্দনাপাঠক- বন্দী, 
বন্দনাকানী, স্ততিপ।ঠক। 


+ অর্থাৎ লক্ষ্মণ রামের প্রাণতুল্য প্রিয় ছিলেন । 
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৫০ বাল্ীকি-রামায়ণ 


পুরুষোত্তম রাম লক্ষ্মণকে ছাড়িয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না এবং 
কোনরূপ ভাল খাছদ্রব্য আনিয়া দিলে তাহাও লক্ষ্পণকে না দিয়! 
খাইতেন না। রাম যখন অশ্বারোহণে মুগয়ায় যাইতেন তখন লক্ষ্মণ 
ধনুহস্তে রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়! তাহাকে রক্ষা করিতেন। 
লক্ষণের কনিষ্ঠ সহোদর শক্রদ্ব ভরতের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর 
ছিলেন এবং ভরতও শক্রত্বের সেইরূপ প্রিয় ছিলেন। পিতামহ 
ব্রহ্মা যেরূপ দেবগণ হইতে পরম গ্রীতিলাভ করেন, সেইরূপ রাজ! 
দশরথও তাহার প্রিয় চারিপুত্র হইতে অতীব সন্তোষলাভ করিলেন । 
তাহারা যখন জ্ঞানবান সর্বগুণবিভূষিত লজ্জাশীল কীতিমান সর্বজ্ঞ 
ও দূরদর্শী হইয়া উঠিলেন তখন তাহ! দেখিয়া পিতা দশরথ, 
লোকপতি ব্রহ্মা সর্বদা যেরূপ আনন্দে বাস করেন, সেইরূপ 
আনন্দিত হইলেন । 

একদিন দশরথ পুরোহিত ও স্বজনগণের সহিত সেই কুমার- 
গণের বিবাহের বিষয় পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময় মহাতেজা 
মহামুনি বিশ্বামিত্ৰ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারীরা শশব্যস্তে 
তাহার আগমনবার্তা দশরথের নিকট নিবেদন করিল। তিনি 
অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করিবার 
জন্য পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত অগ্রসর হইয়া তাহাকে অর্থ্য 
প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র তাহ! যথারীতি গ্রহণ করিয়া 
কুশলপ্রশ্নাদির পর জিজ্ঞাসা করিলেন,__মহারাজ, আপনার সামস্ত- 
রাজগণ সম্পূর্ণ অনুগত আছেন তো! ? শত্ৰুগণ পরাজিত হইয়াছে 
তো? আপনার দৈব ও মানসিক কর্ম সুসম্পাদিত হইতেছে তো? 
তারপর তিনি বশিষ্ঠের নিকটে আসিয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাস! 
করিয়া অন্যান্য ঝযিদিগকে যথোচিত কুশলপ্রশ্নাদি করিলেন। 
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পরে তাহারা সকলে হৃষ্টচিত্তে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন 
এবং রাজার দ্বারা অভ্যথিত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন 
করিলেন। 

তখন দশরথ হষ্টমনে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, মহামুনি, অমৃত- 
প্রাপ্তি, অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি, অপুত্রকের যোগ্য স্ত্রী হইতে পুত্রলাভ, 
বিনষ্ট রত্বাদির পুনঃপ্রাপ্তি, অথবা পুত্রজন্ম ও বিবাহাদি উৎসবে+ 
যেরূপ আনন্দ হয়, আপনার শুভীগমনেও আমার সেইরূপ আনন্দ 
হইয়াছে । আমাকে আপনার পরম বাঞ্ছিত কি কাজ করিতে 
হইবে বলুন। আমি সানন্দে তাহ! করিব। ব্রহ্ষধি, আপনি 
আমার সর্বপ্রকার সেবালাভের যোগ্যপাত্র। মানদ, আমার 
সৌভাগ্যবশে আপনি এখানে আসিয়াছেন। আপনার বাঞ্ছা 
পুরণ করিতে পারিলে আমি অনুগৃহীত হইব। (১৮ সর্গ ) 

বিশ্বামিত্ৰ দশরথের কথায় পরম আনন্দিত হইয়া বলিলেন,-- 
নরবর, আমি একটি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি। তাহাতে মারীচ ও 
সুবাহু নামে দুইটি কামরূপী বীর্ধবান রাক্ষস নানারূপে বিদ্ধ 
জন্মাইতেছে । বহুবার যজ্জ-সমাপ্তির সময়ে তাহারা যজ্ঞবেদীর 
উপর রক্ত ও মাংস বর্ষণ করিয়াছে । আমার ব্রতসঙ্কর এরপে 
নষ্ট হওয়ায় আমি পওুশ্রম ও নিরুৎসাহ হইয়। সে-স্থান ত্যাগ 
করিয়া চলিয়। আসিয়াছি। মহারাজ, আমার তাহাদের উপর রোষ 
প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় না, কারণ যঞজ্ঞানুষ্ঠানকালে কাহাকেও 
অভিশাপ দেওয়। উচিত নয়। নৃপশ্রেষ্ঠ, আপনি আপনার জ্যেষ্পুত্র 
| * মহোদয়: (মূল)। মহঃ পুত্ৰজন্মাদ্যুংসবঃ ( রামায়ণতিলক ); পুত্র- 
বিবাহাহ্যাৎ্সবঃ (রামায়ণভূষণ ও রামায়ণশিরোমণি )। “মহ উদ্ধব উৎসবঃ'_ 
অমরকোষ। 
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কাকপক্ষধর*্* সত্যপরাক্রম বীর রামকে আমায় দিন। তিনি 
আমার দ্বারা রক্ষিত হইয়। স্বীয় দিব্যতেজে যজ্ঞবিদ্বকারী রাক্ষস- 
দিগকে বিনাশ করিতে পারিবেন। আমি রামের নানারপ 
হিতসাধন করিব এবং তাহাতে নিশ্চয়ই তিনি ত্রিলোকে বিখ্যাত 
হইবেন। মহারাজ, আপনি পুত্রন্সেহে বিহ্বল হইবেন না__যজ্ঞের 
দশ রাত্রির জন্য রামকে আমার সহিত যাইতে দিন। (১৯ সর্গ) 

বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়! দশরথ ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞাহীনের 
ন্যায় হইলেন। তারপর সংজ্ঞালীভ করিয়া তিনি বলিলেন,__ 
মুনিবর, আমার রামের এখনও ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, সুতরাং 
সে রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে 
বলিয়া বোধ হয় না। আমি এক অক্ষৌহিণী সেনার অধীশ্বর। এই 
সেনার সহিত যাইয়া আমিই সেই রাক্ষলদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। 
আমি ধনূর্ধারণ করিয়া প্রাণপণে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়। যজ্ঞ 
রক্ষা করিব। রাম বালক ও অকৃতবিদ্, শত্রুর বলাবল বিচারের 
শক্তিও তাহার জন্মে নাই। সে তেমন অস্ত্রবলযুত বা রণবিচক্ষণও 
নয়। সুতরাং কুটযোদ্ধা (কপটযোদ্ধা ) রাক্ষসদের সহিত যুদ্ধ 
করিবার সামর্থ্যও তাহার নাই। রাম-ছাঁড়া হইয়া আমি এক 
মুহুর্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। ব্রহ্ষধি, নিতান্তই যদি আপনি 
রামকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে ও আমার চতুরঙ্গ 
সৈম্যদলকেও রামের সহিত লইয়া চলুন। কৌশিক, আমার ষাট 
হাজার বৎসর বয়স হইয়াছে । আমার অনেক কৃচ্ছ সাধনের পর 

কঃ কাকপক্ষ__গালপাট্রা, জুল্ফি। 

* যে সৈন্যদলে ২১৮৭০ রথ, ২১৮৭০ হস্তী, ৬৫৬১০ অশ্ব ও ১০৯৩৫ 
পদাতিক--মোট ২১৮৭০০ সৈন্য থাকে, তাহাকে এক অক্ষৌহিণী বলে'। 
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রাম জন্মিয়াছে। আমার চারি পুত্রের মধ্যে ধাসিকশরেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ 
পুত্র রামের প্রতিই আমার সমধিক সহ, অতএব রামকে লইয়! 
যাওয়া আপনার উচিত হইবে না। মুনিবর, সেই রাক্ষসেরা 
কিরূপ বীর্ষশালী, তাহারা কে, কাহার পুত্র, আর কে-ই বা 
তাহাদের রক্ষা করিয়া থাকে, বলুন । 

বিশ্বামিত্ৰ বলিলেন, __শুনিতে পাই পুলস্ত্যমুনির বংশে রাবণ 
নামে এক রাক্ষস জন্মিয়াছে। মহাবল মহাবীর্য সেই রাবণ 
ব্রহ্মার বর লাভ করিয়া, বহু রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া ত্রিলোককে 
অতিশয় উৎগীড়ন করিতেছে । মহারাজ, রাক্ষপপতি রাবণ 
বিশ্রবা-সুনির পুত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা। যখন সে নিজে যজ্ঞের 
বিদ্ব করে না, তখন তাহার আদেশে মারীচ ও সুবাহু নামে ছুই 
মহাবল রাক্ষস যজ্ঞের বিদ্ব করিয়া থাকে । 

দশরথ বলিলেন,__ধর্মজ্ঞ, আমার সাধ্য নাই যে, আমি ছুরাতআ 
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারি । দেব দানব গন্ধব যক্ষ পক্ষী ও 
নাগগণ__কেহই যুদ্ধে রাবণের পরাক্রম সহা করিতে পারে না, 
মানুষের কথা আর কি বলিব? রাবণ যুদ্ধকালে বীর্যবানদিগের 
বীর্ধ নাশ করিয়। থাকে । সুতরাং মুনিবর, আমি সসৈন্যে বা আমার 
পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়াও রাবণ ব! তাহার সৈন্যদলের সহিত 
যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহি। এরূপ স্থলে সংগ্রামে অনভিজ্ঞ বালক 
রামকে কিরপে আপনাকে দিতে পারি? আমি ও আমার 
বান্ধবেরা আপনাকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি, আপনি রামকে 
আপনার সহিত যাইতে দিবার জন্য আদেশ করিবেন না। (২০ সর্গ) 

বিশ্বামিত্ৰ দশরথের এইরূপ ন্সেহবিহবল ও 'অসঙ্গত কথা 
শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন,_- মহারাজ, 
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আপনি পূর্বে আমার প্রার্থনা পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া 
এখন সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে চাহিতেছেন। ইহ! রখুবংশীয়দের 
অযোগ্য ও রথুকুলের সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ। ইহাই যদি 
আপনার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আমি স্বস্থানে 
প্রস্থান করি এবং আপনিও মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ প্রতিপন্ন হইয়া স্বজন- 
গণের সহিত সুখে বাস করুন। 

বিশ্বামিত্ৰ এইরূপ ক্রোধান্বিত হইলে সমগ্র বস্ুধা বিকম্পিত 
এবং দেবগণ অতিশয় ভীত হইলেন। তখন বশিষ্ঠ দশরথকে 
বলিলেন,_ মহারাজ, আপনি ইক্ষণকু-কুলে জন্মিয়াছেন, আপনি 
ধীরস্থির ও সুব্রত, আপনি ধর্মাত্খা বলিয়া বিখ্যাত, স্বতরাং 
আপনি ত্বধর্ম রক্ষা (প্রতিজ্ঞাপালন) করুন; আপনার অধর্মের 
প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। আপনি রামকে বিশ্বামিত্রের সহিত 
যাইতে দিন। রাম অস্ত্রপ্রয়োগ শিক্ষা করিয়া থাকুন বা না 
থাকুন, রাক্ষসের! তাহার সহিত বিরোধে পারিয়! উঠিবে না, কারণ 
অগ্নি যেমন অমৃত রক্ষা করেন, বিশ্বামিত্র সেইরূপ রামকে রক্ষা 
করিবেন। বিশ্বামিত্র মৃত্তিমান ধর্মস্বরূপ, ইনি বীর্ষবানদিগের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহার ন্যায় বিদ্বান ও পরমতপস্বী জগতে আর কেহ 
নাই। ইনি বিবিধ অস্ত্রের প্রয়োগ অবগত আছেন, সে-সকল 
স-চরাচর ত্রিলৌকের অন্য কেহই জানেন না এবং কেহ কখনও 
জানিবেনও ন1। তাহা ছাড়া ইনি অনেক অপূর্ব অন্ত্রাদি 
স্থষ্টি করিতে পারেন। ভূত বা ভবিষ্যৎ কিছুই এই মহাত্বার 
অবিদিত নাই। অতএব মহারাজ, রামকে মহাতেজ! বিশ্বামিত্রের 
সহিত গমনের অনুমতি দিতে আপনি সংশয় বোধ করিবেন 
না। বিশ্বামিত্ৰ নিজেই সেই রাক্ষদদিগকে শাসন করিতে পারেন, 
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কেবল আপনার পুত্রের হিতের জন্যই আপনার নিকটে আসিয়!' 
তাহাকে চাহিতেছেন। 

বশিষ্ঠের কথা শুনিয়া দশরথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন 
এবং সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রসন্নচিত্তে বিশ্বামিত্রের সহিত 
রামের গমনে সম্মতি দিলেন । (২১ সর্গ) 


৪) 


রাম-লক্ষ্মণের বিশ্বামিত্রের সহিত গমন-_রামের বলা ও 
অতিবলা৷ মন্ত্রলীভ-_তাঁড়কাবধ ( ২২-২৬ সর্গ) 

দশরথ প্রফুল্লমনে রাম ও লক্ষ্ণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পরে 
কৌশল্যা ও দশরথ রামের স্বস্ত্যয়নাদি মঙ্গলাচরণ করিলে পুরোহিত 
বশিষ্ঠও মাঙ্গল্য-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া রামকে আশীর্বাদ করিলেন ॥ 
তখন দশরথ পুত্রের মস্তক আত্রাণ করিয়া পরম গ্রীতমনে তাহাকে 
বিশ্বামিত্রের হস্তে অর্পণ করিলেন। রাম বিশ্বামিত্রের সহিত যাত্র 
করিলে সুখস্পর্শ নির্মল বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল, স্বর্গ হইতে 
সুপ্রচুর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেব-ছুন্দুভি নিনাদিত হইল ! 
অযোধ্যায়ও শঙ্খ ও ছুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। 

বিশ্বামিত্ৰ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাহার পিছনে রাম এবং 
রামের পিছনে লক্ষ্মণ যাইতে লাগিলেন। এইরূপে ধনুষ্পাণি, 
পৃষ্ঠে মস্তাকের ছুই পার্শ্বে দীর্ঘ যুগল তৃণীরধারী, গোসাপের চর্মে 
নিমিত অন্গুলিত্রাণপরিহিত, খড়গাধারী, মহাছ্যতিমান, চারু-কলেবর 
রাম-লক্ষ্মণ রূপে দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া বিশ্বামিত্রের অনুগমন 
করিলেন। 
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অর্ধযোজনেরও* অধিক পথ যাইবার পর সরযুর দক্ষিণ তীরে 
উপনীত হইয়া বিশ্বামিত্ৰ বলিলেন,--রাম, আর কালবিলম্ব করিও 
না, জল লইয়া আচমন করিয়া সমন্ত্র বল। ও অতিবলা বিদ্যা 
গ্রহণ কর। বলা ও অতিবলা মন্ত্র পাঠ করিলে তোমার পরিশ্রম 
জ্বর বা রূপ-বিকৃতি হইবে না, তুমি সুপ্ত বা অসতর্ক থাকিলেও 
রাক্ষসেরা তোমাকে পরাভূত করিতে পারিবে না, এই পৃথিবীতে 
কেহ বাহুবলে তোমার তুল্য হইবে না এবং ত্রিলোকেও তোমার 
তুল্য বীর কেহ থাকিবে না। বল! ও অতিবল। সর্বজ্ঞানের 
জননীম্বরূপিণী। এই ছুই বিদ্যা লাভ করিলে ভূমগ্ডলে সৌভাগ্যে 
উদারতায় জ্ঞানে কর্তব্যনির্ধারণে উত্তর-প্রত্যুত্তরদানে বা অন্য কোন 
প্রকারে কেহ তোমার মত হইতে পারিবে না। নরোত্বম, বল৷ 
ও অতিবলা মন্ত্র পাঠ করিলে পথিমধ্যে তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা পাইবে 
না। এই ছুই বিদ্যার বলে তুমি ভূতলে যশস্বী হইবে। কাকুংস্থ, 
তুমি-ই ইহ] গ্রহণের যোগ্যপাত্র। 

তখন রাম আচমনান্তে শুচি হইয়া প্রহৃষ্টমনে বিশ্বামিত্রের 
নিকট হইতে সেই ছুই বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। তাহাতে কৃতবিদ্ধ 
হইয়া তিনি শরৎকালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন। পরে রাত্রি হইলে রাম গুরু বিশ্বামিত্রের প্রতি 
শিষ্যের করণীয় সকল কাজ শেষ করিলেন। তারপর তাহারা 
তিনজন সেই রাত্রি সরযুতীরে কাটাইলেন | রাম-লক্ষ্মণ তৃণশয্যায 
শয়নে অনভ্যন্ত হইলেও তাহাতে শয়ন করিয়া কোনরূপ কষ্ট 
বোধ করিলেন না, বিশ্বামিত্রের সন্েহ আলাপে সেই রজনী 
তাহাদের সুখে অতিবাহিত হইল। (২২ জর্গ) রঃ 
* যোজন- চারি ক্রোশ। 
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রজনী প্রভাত হইলে বিশ্বামিত্র পর্ণশয্যাশায়ী রামকে বলিলেন, 
রাম, প্রাতঃসন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইয়াছে, গাত্রোথান কর। 

রাম-লক্ষ্মণ উঠিয়া স্নান ও তর্পণাদি করিয়া গায়ত্রী জপ 
করিলেন। . তারপর তাহারা বিশ্বীমিত্রের সহিত পুনরায় পথ 
চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে তাহারা সরযু ও গঙ্গার পবিত্র 
সঙ্গমস্থলে উপনীত হইয়। ভ্রিপথগামিনীক্* দিব্যা গঙ্গানদী দেখিতে 
পাইলেন। তাহারা দেখিলেন সেখানে খধিগণের এক পুণ্য আশ্রম 
রহিয়াছে । তাহা দেখিয়! রাম-লক্ষ্মণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন 
এবং বিশ্বীমিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-ভগবান, এই পুণ্য আশ্রম 
কাহার? কে-ই বা এখানে বাস করেন ?__ তাহা শুনিবার জন্য 
আমাদের অত্যন্ত কৌতুহল হইতেছে । 

বিশ্বামিত্ৰ বলিলেন, _রাম, এই আশ্রম পূর্বে ধাহার ছিল, 
তাহার বিষয় বলিতেছি, শুন।-_জ্ঞানিগণ ধাহাকে কাম নামে 
অভিহিত করেন, সেই কন্র্প পূর্বে যূতিমান বা দেহধারী ছিলেন। 
দেবদেব মহাদেব যথানিয়মে সমাধিস্থ হইয়! এখানে তপস্ত! 
করিতেন । বিবাহ করিবার পর একদা তিনি দেবগণের সহিত 
যাইতেছেন, এমন সময় হুষ্টবুদ্ধি কন্দ মহাদেবকে পীড়ন করিলেন। 
তখন রুদ্রদেব হুঙ্কার করিয়া সক্রোধে মদনের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতেই তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দগ্ধ হইয়া গেল এবং তিনি 
অশরীর হইলেন। সেই হইতে কন্দর্প অনঙ্গ নামে বিখ্যাত 
হইয়াছেন এবং এখানে তিনি অঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া এই 
দেশের নাম অঙ্গদেশ হইয়াছে। এই আশ্রম পূর্বে তাহারই ছিল 
এবং এখানকার এই মুনিরাও বংশপরম্পরায় তাহারই শিষ্য ছিলেন। 
* স্বৰ্গে মন্দাকিনী, মর্ত্যে গঙ্গা, পাতালে ভোগবতী । 
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আমরা আজ রাত্রিতে এখানে বাস করিয়া কাল নদী পার হইয়! 
যাইব। চল, আমর! স্নান জপ ও হোমাদি সমাপন করিয়া পবিত্র 
হইয়া! এই পুণ্য আশ্রমে প্রবেশ করি। 

তাহারা এইরূপ আলাপ করিতেছেন, এমন সময় সেই আশ্রমের 
মুনিরা বিশ্বামিত্র প্রভৃতি আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া পরম 
আনন্দিত হইলেন এবং সেখানে আসিয়া প্রথমে বিশ্বামিত্রকে 
পাচ্য অর্থ্য ও অতিথি-সৎকারের দ্রব্যাদি নিবেদন করিয়া পরে 
রাম-লক্ষ্মণের আতিথ্য করিলেন। তৎপর সেই খধিগণ রামাদির 
দ্বারা প্রতিপুজিত হইয়া নানারপ কথায় তাহাদের সন্তোষ বিধান 
করিলেন । 

তারপর সন্ধ্যাকালে সেই খধিগণ সমাহিতচিত্তে যথোচিত সন্ধ্যা- 
বন্দনাদি করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণ সেই আশ্রমবাসী 
মুনিগণ কর্তৃক অনঙ্গ-আশ্রমে নীত হইয়া তাহাদের সহিত সেখানে 
পরম সুখে অবস্থান করিতে থাকিলেন। তখন বিশ্বামিত্র নান! 
কথায় রাজকুমারদ্বয়ের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন । (২৩ সৰ্গ) 

পরদিন রাম-লক্ষ্মণ আহিকাদি সমাপনান্তে বিশ্বামিত্রকে অগ্রে 
করিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তখন মুনিরা একখানি সুন্দর 
নৌকা! আনিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,__মুনিবর, আপনি কালবিলম্ব 
না করিয়া রাজপুত্রদ্বয়ের সহিত নৌকায় আরোহণ করুন। আপনার 
যাত্রাপথ নিবিদ্ব হউক । 

বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণের সহিত নৌকারোহণে সাগরগামিনী 
গঙ্গানদী পার হইতে প্রবৃত্ত হইলেন নদীর মধ্যস্থলে আসিয়া তরঙ্গ- 
বেগজনিত শব্দ শ্রবণে রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
নদীর জল ভেদ করিয়! এই যে তুমুল ধ্বনি উঠিতেছে, ইহা কি? 
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বিশ্বামিত্ৰ বলিলেন- রাম, ব্রহ্মা নিজ মানস বা ইচ্ছাশক্তি বলে. 
কৈলাস-পর্বতে একটি সরোবর স্থষ্টি করেন। মানস-নামত বলিয়া 
সেই সরোবর মানস-সরোবর নামে বিখ্যাত। সেই সরোবর হইতে 
একটি নদী নির্গত হইয়া অযোধ্যার নিকট দিয়! প্রবাহিত হইতেছে। 
সরোবর হইতে উৎপন্ন বলিয়া সেই পুণ্যসলিল! নদীর নাম সরযু। 
তাহার জলরাশি জাহৃবীর সহিত মিলিত হওয়ায় উভয়ের জলসংঘর্ষ- 
জনিত এই অতুলনীয় শব্দ উৎপন্ন হইতেছে । রাম, তোমরা 

‘যতচিত্তে এই নদীদ্বয়কে প্রণাম কর। 

তখন রাম-লক্ষ্মণ সেই ছুই নদীকে প্রণাম করিলেন এবং 
গঙ্গার দক্ষিণতীরে আসিয়া দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন । যাইতে 
যাইতে এক মন্ুষ্য-চলাচল-চিহ্নশুন্য ও শ্বাপদসন্কুল ভীষণ বন 
দেখিয়া রাম বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, _ইহা' যে একটি 
দুর্গম বন দেখিতেছি। এই ভীষণ বন কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে ? 

বিশ্বামিত্ৰ বলিলেন,__বৎস, পুর্বে এখানে মলদ ও করষ নামে 
দুইটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল । ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাজনিত 
মল বা পাপে বিজড়িত ও ক্ষুধার্ত হইয়াছিলেন। তখন দেব- ও 
খধি-গণ সেই মলাকীর্ণ বা পাপগ্রস্ত ইন্দ্রকে বহু কলসী গঙ্গাজলে 
স্নান করাইয়া তাহার মল বা পাপ মোচন করেন। এইস্থানেই 
দেবতার! ইন্দ্রের শরীরের মল ও কারূষ (ক্ষুধা) দূর করিয়া 
আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। পরে নির্মল ও ক্ষুধাশুন্য হইয়৷ বিশুদ্ধ 
ইন্দ্র এই দেশের উপর পরম প্রীত হন এবং ইহাকে বর দেন যে, 
তাহার দেহের মলধারণ ও ক্ষুধানিবারণ করায় এই স্থান সমৃদ্ধ 
দুইটি জনপদে পরিণত হইয়া মলদ ও করষ নামে খ্যাতি লাভ 
করিবে ।রাম, মলদ ও করূষ নামক ধনধান্তপুর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী 
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সেই ছুইটি জনপদ বহুকাল বর্তমান ছিল । পরে স্থুন্দের ভার্ষ! সহস্র 
হস্তীর বলধারিণী, কামরূপিণী তাড়কা-নাম্নী এক যক্ষিণী সবই নষ্ট 
করিয়াছে। তাহার মারীচ নামে এক রাক্ষস পুত্র আছে। মারীচ 
নিয়ত এই প্রদেশের অধিবাসীদিগের ভয়োৎপাদন করে। 
ছুরাচারিণী তাড়কা এখান হইতে অর্ধযোজনের কিছু অধিক দূরে 
পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে । সে যে বনে বাস করে, ইহার 
পর আমাদিগকে সেই বনের ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে । রাম, 
তুমি আমার আদেশে সেই পাপীয়সীকে বধ করিয়া এই প্রদেশকে 
পুনরায় নিষ্কণ্টক কর। সেই যক্ষিণীর জন্য কাহারও এখানে 
আসিবার সাধ্য নাই । (২৪ সর্গ) 

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, _মুনিবর, শুনিয়া থাকি ফক্ষীরা 
অল্পবল হয়, তবে তাড়কা কিরপে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করে? 

বিশ্বামিত্র বলিলেন,--তাড়কা অবল৷ স্ত্রীলোক হইয়াও বর- 
প্রভাবে এইরূপ শক্তি ধারণ করে। পুর্বকালে স্থকেতু নামে 
বীর্ধবান এক মহাযক্ষ ছিল। নিঃসন্তান ছিল বলিয়া সে সন্তান- 
কামনায় অতি কঠোর তপস্যা করে। তখন ব্রহ্মা সেই যক্ষবরের 
প্রতি স্ত্প্রস্ন হইয়া তাহাকে তাড়কা নামে এক কন্যারত্ব দান 
করেন। ব্রহ্মা এ কন্তাকে সহস্র হস্তীর বল দিলেন, কিন্তু তথাপি 
সুকেতুকে পুত্র-সস্তান দিলেন না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
তাড়কা বূপযৌবনশালিনী হইয়া! উঠিল। তখন স্ুকেতু তাহাকে 
জন্তপুত্র সুন্দের হস্তে ভার্ধারূপে অর্পণ করিল। কিছুদিন পরে এ 
যক্ষী মারীচ নামে এক দুর্ধর্ষ পুত্র প্রসব করিল। এই মারীচ 
শাপ-প্রভাবে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়। রাম, অগস্ত্যের শাপে স্ুন্দ নিহত 
হইলে, তাড়কা পুত্র মারীচের সহিত সক্রোধে গর্জন করিতে 
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করিতে অগস্ত্যকে ভক্ষণ করিবার জন্য তাহার দিকে মহাবেগে 
ধাবিত হইল। তখন অগস্ত্য মারীচকে ‘তুই রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হ” 
বলিয়া শাপ দিলেন। তারপর মহাক্রুদ্ধ হইয়া তিনি তাড়কাকেও 
অভিশাপ দিয়া বলিলেন, -“তার এই রূপ পরিত্যাগ করিয়া তুই 
শীঘ্র ভীষণ রূপ ধারণ কর্‌ এবং বিকৃতরূপা ও বিকৃতবদন! হইয়া 
মনুষ্য-ভোজিনী মহাযক্ষীতে পরিণত হ।--এইবূপে শাপগ্রস্তা হইয়া 
ক্রোধাবিষ্ট! তাড়ক। অগস্ত্যের এই পবিত্র আশ্রম উৎসন্ন করিতেছে । 
রাঘব, তুমি গো-ব্রা্গণের হিতের জন্য এই ছু্বস্তা, অতি ভয়ঙ্করী 
যক্ষীকে বধ কর। তুমি ভিন্ন এই ভ্রিলোকমধ্যে এমন কেহ নাই, 
যে এই শাপগ্রস্তা যক্ষীকে বিনাশ করিতে সাহস করে। নরোত্তম, 
এই স্ত্রী-বধে তুমি ঘ্বণা করিও না। রাজপুত্রের চতু্বর্ণের হিতকর 
সকল কাজই করা কর্তব্য। যিনি লোকরক্ষক, প্রজাবর্গকে রক্ষা 
করিবার জন্য নিষ্ঠুর কি অনিষ্ঠুর, পাপজনক কি দোষছুষ্ট সর্বপ্রকার 
কর্মই তাহাকে সর্বদা করিতে হয়। যাহার! রাজ্যশাসনে নিযুক্ত 
থাকেন প্রজাপালন তাহাদের সনাতন ধর্ম। সুতরাং কাকুৎস্থ, তুমি 
এই অধর্মচারিণীকে বধ কর; ইহার কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান নাই !& 
রাজকুমার, জনশ্রুতি আছে যে, পুরাকালে বিরোচন-নন্দিনী মন্থর! 
পৃথিবী নাশ করিতে উদ্ধত হইলে, ইন্দ্র তাহাকে বধ করেন। 


* ন হি তে স্বীবধক্ৃতে দ্বণা কাধ! নরোত্তম | 
চাতুবর্ণহিতার্থং হি কর্তব্যং রাজস্থমুনা ॥ 
নৃশংসমনৃশংসম্‌ বা গ্রজারক্ষণকারণাৎ। 
পাতকৎ বা সদোষং বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা ॥ 
রাজ্যভারনিযুক্তানামেষ ধর্ম: সনাতনঃ। 
অধর্ম্যাং জহি কাকুৎস্থ ধর্মে হস্তাং ন বিদ্যতে ॥ ২৫।১৭-১৯ 
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রাম, পুরাকালে শুক্র-জননী পতিত্রতা ভৃগুপত্বী ‘ত্ৰিলোক ইন্দ্শৃন্ত 
হউক’ এইরূপ কামনা করিলে, বিষ্ণু গুক্র-জননীকে নিহত করেন। 
ইহারা এবং আরও অনেক মহাত্মা রাজপুত্র অধর্মচারিণী নারীদিগকে 
বিনাশ করিয়াছেন। অতএব নৃপনন্দন, তুমি আমার নির্দেশে 
শ্রী-বধের ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া এই যক্ষিণী তাড়কাকে বধ 
কর। (২৫ সর্গ) 

রাম করজোড়ে উত্তর করিলেন,_ভগবান, অযোধ্যা হইতে 
আসিবার সময় বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনের মধো পিতা আমাকে 
দেশ করিয়াছেন যে, আমি যেন নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার কথামত 
কাজ করি-_-তাহাতে কিছুমাত্র অবহেলা না করি। স্থতরাং পিতৃ- 
আজ্ঞায় আমি ত্ৰহ্মবাদী আপনার আদেশ পালনের এবং গো- 
ব্রাহ্মণ ও দেশের মঙ্গলের জন্য অবশ্য তাড়কাকে বধ করিব। 

ইহ! বলিয়া রাম দৃঢ়মুষ্টিতে ধনুর্ধারণপূর্বক সকল দিক্‌ নিনাদিত 
করিয়া ভীষণ টঙ্কারধ্বনি করিলেন। সেই শব্দে তাড়কাবনবাসী 
প্রাণিগণ অতিশয় ভীত হইল এবং তাড়কাঁও যারপরনাই ক্রুদ্ধ 
হইয়া শব্দের দিকে বেগে ধাবিত হইল। তখন সেই বিকটাকাঁর 
বিকৃতবদন অতিবিশালদেহ ও ক্রুদ্ধ রাক্ষপীকে দেখিয়া রাম 
লক্ষ্মণকে বলিলেন, লক্ষ্মণ, দেখ, এই যক্ষিণীর কি ভীষণ ও বিপুল 
শরীর। ইহাকে দেখিলে ভীরুদের--এমন কি অভীরুদেরও* 
হৃদয় ভয়ে বিদীর্ণ হয়। দেখ, এখনই আমি এই দুূর্ধ্ধা মায়াবিনী 
রাক্ষপীর কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিয়া ইহাকে নিরস্ত করিতেছি। 
এ স্ত্রীজাতি-_অবধ্য, অতএব ইহাকে আমি বধ করিতে ইচ্ছা করি 
না; ইহার বলবীর্ষ ও গতিশক্তি বিনষ্ট করাই আমার ইচ্ছা । 

* রামায়ণতিলক। + 
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রাম এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় তাড়কা ক্রোধে অধীর 
হইয়া বাহু উত্তোলন করিয়া গর্জন করিতে করিতে রামের দিকে 
ছুটিয়া আসিল । তখন ব্ৰহ্মধি বিশ্বামিত্ৰ হুঙ্কার দিয়া সেই রাক্ষসীকে 
ভৎসনা করিয়া বলিলেন,__রঘুকুলনন্দন রাম-লক্ষ্মণের মঙ্গল ও জয় 
হউক। তাড়ক! মুহুর্তমধ্যে ভীষণ ধূলি উড়াইয়া রাম-লক্ষ্পণকে 
অভিভূত করিল। তারপর মায়াবলে সুপ্রচুর শিলাবর্ষণে 
তাহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রাম ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইলেন এবং সেই প্রবল শিলাবর্ষণ শরবর্ষণে প্রতিহত করিয়। 
তাড়কার ছুই হাত বাণ দিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। আর লক্ষ্মণ সেই 
রাক্ষপীর কর্ণ ও নাসিকার অগ্রভাগ কাটিলেন। তথাপি সেই 
কামরূপিণী যক্ষী নানা রূপ ধরিয়া অথবা অন্তহিত হইয়া রাম- 
লক্ষমণকে মায়াবলে বিমোহিত করিয়া ভয়ঙ্কর শিলাবর্ষণ করিতে 
লাগিল। তাহা দেখিয়া বিশ্বামিত্ৰ বলিলেন__রাম, এই পাগীয়সী 
যজ্ঞবিদ্বকারিণী যক্ষীকে-_ ইহার মায়াবল বৃদ্ধির আগেই- সন্ধ্যার 
পূর্বেই বিনাশ কর, নারী বলিয়া ইহাকে বধ করিতে দ্বণাবোধ করিও 
না, কারণ সন্ধ্যাকালেই রাক্ষসের! দুর্ধ্ব হইয়া থাকে । 

বিশ্বামিত্ৰ এইরূপ বলিলে, রাম তাড়কাকে শরজালে বেষ্টিত 
করিয়া নিজের শব্দবেধিত্ব* প্রদর্শন করিলেন। সে ভীষণ শব্দ 
করিতে করিতে রাম-লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল। তখন রাম, তাহার 
বক্ষ বাণে বিদ্ধ করিলে সে ভূপতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ 
করিল। আকাশ হইতে ইহা! দেখিয়! ইন্দ্রাদি দেবগণ “সাধু! সাধু! 
বলিয়া রামকে সংবধিত করিলেন। পরে তাহারা বিশ্বামিত্রকে 
বলিলেন, _মুনিবর, আপনার মঙ্গল হউক, আমর! সকলেই রামের 

* শব্দ অনুসরণ করিয়। লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা। 
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এই কাজে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ব্ৰহ্মধি, প্রজাপতি কৃশাশ্বের পুত্রস্বরূপ 
তপোবলসম্ভুত অমোঘ অস্ত্রগুলি রামকে প্রদান করিয়। আপনি 
তাহার প্রতি স্গেহ প্রদর্শন করুন। রাম আপনার অত্যন্ত অনুগত, 
আর তাহার দ্বারা দেবগণেরও সুমহৎ কার্য সাদবিত হইবে, সুতরাং 
তিনি এ-সকল অস্ত্রলাভের যোগ্যপাত্র। এই বলিয়া দেবগণ 
বিশ্বামিত্রকে সংবর্ধন! করিয়। হষ্টমনে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন । 
তারপর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল । তখন তাড়কাবধে পরম প্রীত 
বিশ্বামিত্ৰ রামের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া! বলিলেন, রাম, আজ 
আমর! এখানেই রাত্রিযাপন করিব। কাল প্রাতে আমার আশ্রমে 
যাইব। তাহারা সে রাত্রি সেই বনে সুখে অতিবাহিত করিলেন। 
(২৬ সৰ্গ ) 


১০ 


বিশ্বামিত্রের রামকে বিবিধ অস্ত্রদান- সিদ্ধাশ্রম-_বামন-অবতাবের 
কাহিনী-বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ দীক্ষা ( ২৭--২৯ সর্গ ) 


পরদিন প্রাতে বিশ্বামিত্র হাসিমুখে রামকে বলিলেন, রাজকুমার, 
আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়াছি। আমি তোমাকে 
মহাবল-সম্পন্ন দ্িব্যাস্্সকল দিতেছি। তুমি ইহাদের দ্বার দেব 
অনুর গন্ধৰ ও নাগগণকে অনায়াসে পরাজিত করিতে পারিবে । 
তোমার মঙ্গল হউক, তুমি শীঘ্র এই অত্যুৎকৃষ্ট অস্ত্রগুলি লও ।-_-এই 
বলিয়া বিশ্বামিত্ৰ পূর্বমুখে বসিয়া পরম প্রসন্মমনে রামকে দণ্ডচক্র, 
ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ইন্দ্রচক্র, বজ্রাস্ত্র, শূলবতনামে শৈবাস্ত 
ব্ৰহ্মশির-অন্ত্র, এধিকাক্ত্, শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মান্ত্:, মোদকী ও শিখরী নায়ী 


বালকাণ্ড ৬৫ 


গদাযুগল, ধর্মপাশ, কালপাশ, বারুণ-পাশ, শুদ্ধ ও আর্দ্র নামক 
বজছয়, পাশুপতাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, শিখর নামক আগ্নেয়াস্ত্র, প্রথমনামে 
বায়ব্যান্ত্র, হয়শির-অস্ত্, ক্রৌধ্চান্ত্র, দুইটি শক্তি, কঙ্কাল নামক ভয়ঙ্কর 
মুষল, কপাল ও কিস্কিণী-অন্ত্র, বৈদ্ভাধর মহান্ত্র, নন্দন নামক শ্রেষ্ঠ 
অসি, মোহন ও মানব নামক গান্ধবাস্ত্র, প্ৰস্বাপন ও প্রশমন-অস্ত্র, 
চন্দ্রান্ত্, বর্ষণ শোষণ সন্তাপন ও বিলাপন-অস্ত্র, দুর্ধর্ষ মদনাস্তর, 
মোহন নামক পৈশাচাস্ত্র, তামসান্ত্র, সৌমনাস্ত্র, দুর্বার সংবর্তক ও 
মৌষলাস্ত্, সত্যান্ত্র, মায়াময়-অস্ত্র, তেজপ্রভ নামক সৌরাস্ত্র, শিশির 
নামক চন্দ্রান্ত্, অতি ভয়ানক ত্বাষ্্র-অস্ত্র ও শীলেষু নামক সূর্যদেবেরও 
ভীতিকর অস্ত্রের অত্যুত্তম মণ্বসকল প্রদান করিলেন। দেবগণের 
পক্ষেও যে-সকল অস্ত্র একযোগে সংগ্রহ করা স্ুহৃক্ষর বিশ্বামিত্র 
সেই সমুদয় অস্ত্র রামকে দিলেন । বিশ্বামিত্র সেই সকল অস্ত্রের 
মন্ত্র জপ করিলে তাহার! রামের নিকট আসিয়া সানন্দে ও 
করজোড়ে বলিল, _রাঁম, আপনার মঙ্গল হউক । আমরা আপনার 
কিন্কর, আপনি যাহা আদেশ করিবেন আমর! তাহাই করিব। 

তখন রাম প্রীতমনে সেই সকল অন্তরকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া 
গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন,__-তোমরা আমার ম্মরণ- 
পথে জাগরূক থাক ।* 

তারপর রাম পুলকিতমনে বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিয়া 
গমনে উদ্যত হইলেন। (২৭ সর্গ) 

যাইতে যাইতে রাম বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,_-ভগবান, এই 
সকল অস্ত্র লাভ করিয়া আমি দেবগণেরও ছুর্জেয় হইয়াছি। 

* অর্থাৎ_“মনে আমি তোমাদিগে করিলে স্মরণ, 


অবিলম্বে মম পাশে কর আগমন ।”--রাজরু্চ রায় 
৫ 
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ইহাদের কিরপে সংবরণ করিতে হয় তাহা আমার জানিতে ইচ্ছ। 
হইতেছে। 

বিশ্বামিত্ৰ সেই অস্ত্রসমূহের সংবরণ-কৌশল বর্ণনা করিলেন। 
পরে তিনি প্রজাপতি কুশাশ্বের পুত্রস্বরূপ বহু কামরূপী দীপ্তিমান 
অস্ত্র রামকে দিয়া বলিলেন, রাম, তুমি এই অস্ত্রসকল গ্রহণ কর, 
তুমিই এগুলি গ্রহণ করিবার যোগ্যপাত্র। তোমার মঙ্গল হউক। 

রাম সানন্দে সেই সকল অস্ত্র গ্রহণ করিলে তাহারা করজোড়ে 
রামকে বলিল, _পুরুষোত্তম, আমরা উপস্থিত, আপনার কি 
কাজ করিতে হইবে আদেশ করুন। তখন রাম তাহাদিগকে 
বলিলেন,_তোমরা এখন যেখানে খুশি যাও, কার্ধকালে আমার 
স্মরণে আসিয়া আমাকে সাহায্য করিও । তাহারা “যে আজ্ঞা, বলিয়। 
স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। | 

পরে রাম বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,__ভগবান, পর্বতের অদুরস্থিত 
নিবিড় বৃক্ষরাজিশোভিত এ স্থান এখান হইতে মেঘের ন্যায় 
বোধ হইতেছে । উহা কোন্‌ প্রদেশ জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত 
কৌতূহল জন্মিয়াছে। মৃগসমাকুল ও নানাবিধ কলকণ্ঠ পক্ষিগণে 
সুশোভিত এ স্থান অতি মনোহর ও দর্শনীয় বলিয়া মনে হইতেছে। 
উহার আনন্দে বোধ হইতেছে, যেন আমর! সেই লোমহর্ষণ মহারণ্য 
অতিক্রম করিয়। আসিয়াছি। ভগবান, আমর! যেখানে আসিয়াছি, 
ইহা! কাহার আশ্রম? সেই রাক্ষসদ্িগকে বধ করিয়া যেখানে 
আপনার যাগযজ্ঞ রক্ষা করিতে হইবে, সে স্থানই বা কোথায়? 
প্রভু, আমি এই সকল শুনিতে ইচ্ছা করি। (২৮ সর্গ) 

তখন বিশ্বামিত্ৰ বলিতে লাগিলেন রাম, দেবপৃজ্য মুহাতপা 
বিষ্ণু তপস্যা করিবার জন্য বহু বহু বৎসর এখানে বাস করিয়াছিলেন। 


বালকাও ৬৭ 


ইহাই মহাত্মা বামনের ( বিষ্ণুর বামনাবতারের ) পূর্বতন আশ্রম। 
ইহা সিদ্ধাশ্রম নামে বিখ্যাত, এখানেই বিষ্ণু তপস্তায় সিদ্ধিলাভ 
করেন। সেই সময়ে বিরোচন-নন্দন বলি-রাজ। ইন্দ্রাদি দেবগণকে 
পরাজিত করিয়া দেবলোকে রাজত্ব করিতেছিলেন । সেই মহাবল 
অস্থুররাজ একটি যজ্জে প্রবৃত্ত হন। তখন অগ্রিপ্রমুখ দেবগণ 
এই আশ্রমে আসিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন,_বিষু, বলি-রাজা একটি 
উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিতেছেন। তাহার যজ্ঞ শেষ হইবার পূর্বেই 
আপনি দেবগণকে রক্ষা করিয়া স্বকার্ধ উদ্ধার করুন। নানাদিক 
হইতে প্রাথিগণ আসিয়া বলির নিকটে যাহা চাহিতেছে, তিনি 
তাহাদিগকে তাহাই দ্িতেছেন। আপনি দেবতাদের হিতের জন্য 
মায়াবলে বামনরূপ ধারণ করিয়া এই সুযোগে আমাদের পরম 
কল্যাণ সাধন করুন । 

রাম, এ দিকে ভগবান কশ্যপমুনি দেবী অদ্দিতির সহিত দিব্য 
সহত্র-বর্ষব্যাপী একটি ব্রত করিয়। বরদাতা মধুনদন বিষ্ণুকে এইরূপ 
স্তব করিতেছিলেন__দেব, আপনি তপোময় তপোরাশি তপোমৃতি 
তপংস্বরূপ ও পুরুষোত্তম। প্রভু, আপনি অনাদি ও অনি্দেশ্য 
এবং আপনার শরীরে আমি সমস্ত জগৎকেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। 
আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম । 

কশ্ঠপমুনির স্তবে প্রীত হইয়া হরি তাহাকে বলিলেন, _মুনিবর, 
তুমি বর প্রার্থনা কর। তখন মরীচিতনয় কশ্যপ বলিলেন,_-ভগবান, 
আপনি অদিতি ও আমার পুত্র এবং ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতারপে 
আবির্ভূত হইয়৷ শোকার্ত দেবগণের সাহায্য করুন । 

তখন বিষ্ণু অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। 
পরে তিনি বলি-রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া, ত্রিপাদ ভূমি 


৬৮ বান্মীকি-রামায়ণ 


প্রার্থনার ছলে ত্রিলোক অধিকার করিয়া উহ! পুনরায় ইন্দ্রকে 
দিলেন। রাম, পূর্বে সেই বামনদেব এই আশ্রমে থাকিতেন। 
তাহার প্রতি ভক্তিবশে এখন আমি এখানে বাস করিতেছি। 
নরবর, রাক্ষসেরা এই আশ্রমে আসিয়। যজ্ঞের বিশ্ব করিয়া থাকে । 
সেই দুষ্টদিগকে তোমার বধ করিতে হইবে। 

এই বলিয়া বিশ্বামিত্ৰ রাম-লক্ষ্ণকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমের 
ভিতরে গেলেন। সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিগণ তাহাদিগকে যথাযোগ্য 
অভ্যর্থনা করিলেন । ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া রাম-লম্মণ করজোড়ে 
বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, __মুনিবর, আজই আপনি যজ্ঞে দীক্ষিত 
হউন। আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া সিদ্ধাশ্রমের নাম সার্থক হউক, 
আপনার কথা সত্য হউক । 

মহধি বিশ্বামিত্ৰ সেই দিনই যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন । (২৯ সৰ্গ ) 


১১ 


স্থবাছু ও মারীচ-রামের মারীচ-নির্ধাতন এবং সুবাহু ও 
অন্তান্য রাক্ষস বধ ( ৩* সর্গ) 


পরদিন প্রাতে রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,__ভগবান, বলুন, 
কোন্‌ সময়ে নিশাচরদের * দমন করিয়া যজ্ঞ রক্ষা করিতে হইবে ; 
সে সময় যেন অতীত না হয়।-_তাহারা এইরূপ বলিলে আশ্রমস্থ 
মুনিগণ প্রীত হইয়া তাহাদের প্রশংসা করিলেন। পরে তাহার! 
বলিলেন,-_রাম-লক্ষ্মণ, মুনিবর বিশ্বামিত্র যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন। 
আজ হইতে ছয়দিন তিনি মৌনী থাকিবেন। এই সময় তোমর! 
*মারীচ ও সবাহ গ্রভৃতি। 


বালকাও ৬৯ 


তাহাকে রক্ষা কর।- ইহা শুনিয়া ছুই ভাই দিবারাত্র তপোবন 
রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে ষষ্ঠ দিন উপস্থিত হইলে রাম 
লক্ষ্মণকে বলিলেন,__-লক্ষ্ষণ, এখন তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রস্তুত 
থাঁক। 

রাম এইরূপ বলিলে পুরোহিতগণ ও উপাধ্যায় বিশ্বামিত্র 
বেদীস্থ অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। তখন দর্ভ চমস্‌ ক্রক্‌ সমিধ * 
এবং পুষ্পরাজিসমন্বিত সেই বেদী পুরোহিতগণ ও বিশ্বীমিত্রের সহিত 
জাজল্যমান হইয়া উঠিল। মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক যথাবিধি সেই যজ্ঞ 
আরম্ভ হইলে আকাশে ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল এবং 
মারীচ স্থবাহু ও তাহাদের ভীষণাকৃতি অনুচরনকল সেখানে 
আসিয়া রুধির বর্ণ করিতে থাকিল। সহসা রুধির বর্ষণে 
যজ্জবেদী সিক্ত হইতে দেখিয়া রাম দ্রুত সেই দিকে অগ্রসর 
হইলেন এবং আকাশে সেই রাক্ষসদ্রিগকে দেখিতে পাইলেন। 
তিনি ক্রুদ্ধ হইয়। ধনুতে অত্যুত্তম মানবাস্ত্র জুড়িয়া৷ মারীচের বক্ষে 
নিক্ষেপ করিলেন। তাহার আঘাতে অচেতন হইয়! মারীচ ঘুরিতে 
ঘুরিতে শতযৌজন দূরে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। পরে রাম তৎপরতা! 
সহকারে বিশাল আগ্নেয়ান্ত্রে সুবাহুকে এবং বায়ব্যান্ত্রে অবশিষ্ট 
রাক্ষদগণকে নিহত করিয়া মুনিদিগের সস্তোষবিধান করিলেন। 

যজ্ঞ শেষ হইলে বিশ্বামিত্র সকল দিক নিবিদ্ব দেখিয়া রামকে 
বলিলেন, _মহাঁবাহু, আমি কৃতার্থ হইয়াছি; তুমি গুরুর আদেশ 
পালন করিয়াছ। বীর, আমাদের যজ্ঞ সফল করিয়া তুমি এই 
সিদ্ধাশ্রমের নামও সার্থক করিয়াছ। (৩০ সর্গ) 


* দর্ত__কুশ কাশ ইত্যাদি ৷ চমস্‌-_হাতাবিশেষ। ভ্রক্_যজ্ঞের পাত্রবিশেষ। 
সমিধ--যজ্ঞকাষ্ঠ । 


$২ 
সিদ্ধাশ্রমত্যাগ-মিথিলাযাত্র--কুশবংশের বিবরণ ( ৩১-৩৪ সর্গ ) 


রাম-লক্ষ্মণ সানন্দে সেই রজনী সিদ্ধাশ্রমে অতিবাহিত করিলেন। 
রাত্রি প্রভাত হইলে প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া তাহার! 
বিশ্বীমিত্রের নিকট গেলেন। তাহাকে অভিবাদন করিয়া! রাম- 
লক্ষ্মণ মধুর বচনে বলিলেন, _মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনার কিঙ্করদবয় 
উপস্থিত । আমাদের কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। 

তখন বিশ্বামিত্রপ্রমুখ মহধির! রামকে বলিলেন,--নরবর, 
মিথিলাপতি জনক-রাজা এক মহাপুণ্যদায়ক যজ্ঞ করিবেন, 
আমরা সেই যজ্ঞে যাইব, তোমাদেরও আমাদের সহিত সেখানে 
যাইতে হইবে। সেখানে সুনাভনামে একটি অত্যাশ্চর্য ও উৎকৃষ্ট 
ধনু আছে, তাহা তোমার দেখ! উচিত। নরশ্রেষ্ঠ, পুরাকালে 
যন্ঞসভায় দেবগণ এই ধনু জনককে * দিয়াছিলেন। মনুয্যের 
কথা দূরে থাকুক, দেব গন্ধব অসুর বা রাক্ষসেরাও এই ধন্ুতে 
গুণ দিতে পারেন না। বহু রাজা ও রাজপুত্র এই ধনুর শক্তি 
পরীক্ষার জন্য আসিয়াছেন, কিন্তু তাহারা ইহাতে গুণ-সংযোগ 
করিতে পারেন নাই। রাঘব, জনক-রাজার গৃহে এ ধনু ধূপ ও 
নানারূপ গন্ধদ্রব্যদ্বারা আরাধ্য দেবতার ন্যায় অচিত হইয়! থাকে । 

তারপর বিশ্বামিত্র বনদেবতাগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,_ 
আমি সিদ্ধাশ্রম হইতে সিদ্ধকাম হইয়া জাহৃবীর উত্তরতীরে 
হিমালয় পর্বতে যাইতেছি; তোমাদের মঙ্গল হউক ।-__ইহ। বলিয়া! 
তিনি রাম-লক্মণের সহিত উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন। ঞ্ষিগণ 

* জনকের পূর্বপুরুষকে 


বালকাও ৭৩, 


বহু শকটে অগ্নিহোত্রাদির দ্রব্জাত লইয়া তাহাদের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ চলিলেন। সিদ্ধাশ্রমবাসী মুগপক্ষীরাও তপোধন 
বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিল। পরে মুনিগণ সেই পক্ষী প্রভৃতিকে 
প্রতিনিবৃত্ত করিলেন । 

বহুদূর যাইয়া সূর্য অস্তমিতপ্রায় হইলে সেই মুনিগণ 
শোণা নদীর তীরে উপনীত হইলেন । স্ূর্ধান্তের পর স্নান ও: 
অগ্নিহোত্র সমাপন করিয়া তাহার! বিশ্বামিত্রের সম্মুখে উপবেশন 
করিলেন। রাম-লক্ষ্ণও সেখানে আসিয়া বসিলেন। তখন রাম 
কৌতৃহলপরবশ হইয়া বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,__ভগবান, 
রমণীয়-বনশোভিত এই স্থান কোন্‌ দেশ, আপনি তাহা যথাযথ- 
ভাবে বলুন। ( ৩১ সর্গ) 

বিশ্বামিত্ৰ বলিতে লাগিলেন, _পূর্বকালে ব্রহ্মার কুশনামে এক 
মহাতপা ধর্মশীল ও সঙ্জনসেবক পুত্র ছিলেন। তিনি বৈদরভী- 
নানী সদ্বংশসম্ভূত৷ যোগ্য! পত্নীর গর্ভে কুশাম্ব কুশনাভ অমূর্তরজা 
ও বস্তু নামে চারিটি আত্মতুল্য পুত্রের জন্ম দেন। ক্ষাত্রধর্ম 
প্রসারের জন্য কুশ সেই পুত্রদিগকে বলিলেন, _পুত্রগণ, তোমরা 
প্রজাপালন কর, তাহাতে বিপুল ধর্মলাভ করিতে পারিবে । 

তখন কুশতনয়ের সকলেই নগর স্থাপন করিলেন। কুশাস্ব 
কৌশান্বী, কুশনাভ মহোদয়, অমূর্তরজ। ধর্মারণ্য এবং বস্থু-রাজ! 
গিরিব্রজ নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। বস্তু কর্তৃক সংস্থাপিত বলিয়া 
গিরিত্রজের অন্য নাম বসুমতী। ইহার চারিদিকে পাঁচটি 
উচ্চ পর্বত বিরাজ করিতেছে । রমণীয় স্ুমাগধী নদী * এই 


* শোণা বা শোণ নদী। মগধদেশে প্রবাহিত বলিয়া শোণা নদীর অপর 
নাম মাগধী। 


৭২ বাল্ীকি-রামায়ণ 


পাঁচটি পর্বতের মধ্যে মালার ন্যায় শোভিত হইয়া মগধদেশে 
প্রবাহিত হইতেছে । রাম, এই মাগধী নদী মহাত্মা বসুর নগরের 
পূর্বদিক দিয়! প্রবাহিত। রঘুনন্দন, রাজধি কুশনাভ ম্বতাচীর গর্ভে 
একশত অত্যুত্তম কন্যার জন্মদান করেন। ক্রমে সেই কন্যার! 
যৌবনশালিনী হইয়! উঠিল এবং একদিন উৎকৃষ্ট অলঙ্কারাদিতে 
ভূষিত হইয়া, বর্ধাকালের বিছ্যৎ-মাল! প্রকাশের ন্যায় উদ্যানে 
আসিয়! ৃত্যগীত-বাগ্াদি করিতে লাগিল। তখন সর্বব্যাপী বায়ু 
তাহাদিগকে দেখিয়। বলিলেন,_-তোমরা আমার ভার্ধা হও এবং 
মনুষ্যভাব ত্যাগ করিয়া দীর্ঘজীবন ও অক্ষয়যৌবন লাভ কর। 

এই কথা শুনিয়া সেই শতকন্ত! অবজ্ঞার হাসি হাসিয়। বায়ুকে 
বলিল, _স্থুরশ্রেষ্ঠ, তুমি সকল প্রাণীর অন্তরে বিচরণ-করে (মনের 
ভাব জান) এবং আমরাও তোমার প্রভাব অবগত আছি, 
তথাপি তুমি কেন আমাদিগকে অপমান করিতেছ ? আমরা সকলেই 
কুশনাভের কন্যা, আমরা তোমাকে বায়ুপদ হইতে বিচ্যুত 
করিতে পারি, কিন্তু আমাদের তপস্তা রক্ষার জন্য আমর! তাহা 
করিতেছি না। ছুষ্টবুদ্ধি, সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা করিয়া 
আমরা নিজেরাই যে স্বেচ্ছাক্রমে পতি গ্রহণ করিব, এরূপ দিন যেন 
কখনও না আসে। পিতাই আমাদের প্রভু ও পরমদেবতা, 
পিতা আমাদের যাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন তিনিই আমাদের 
পতি হইবেন। 

ইহ! শুনিয়া পবনদেব যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাদের 
সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করিয়া তাহা ভগ্ন করিয়! দিলেন। 
(৩২ সর্গ) 


পরে কন্যাদের মুখে সকল কথা শুনিয়া কুশনাভ তাহাদিগকে 
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বলিলেন,__কম্যাগণ, ক্ষমাবান ব্যক্তিগণের ক্ষমা করাই কর্তব্য; 
তোমর! সকলে একমত হইয়া যে আমার কুলগৌরবের দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়াছ এবং বায়ুকে ক্ষমা করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের পক্ষে 
সুমহৎ কাজই করা হইয়াছে। ক্ষমা স্ত্রী ও পুরুষ সকলের পক্ষেই 
অলঙ্কারস্বরপ। বিশেষতঃ তোমরা সকলেই যেরূপ ক্ষমা-প্রদর্শন 
করিয়াছ, তাহা দেবগণের পক্ষেও দুঙ্কর। কন্যাগণ, ক্ষমাই দান, 
ক্ষমীই সত্য, ক্ষমাই যন্ত, ক্ষমাই যশ, ক্ষমাই ধর্ম এবং ক্ষমার উপরই 
জগৎ প্রতিষ্ঠিত।% রাম, রাজা কুশনাভ এই কথা বলিয়া কন্াঁদিগকে 
বিদায় দিলেন এবং মন্ত্রিগণের সহিত কন্তা-সম্প্রদান বিষয়ে মন্ত্রণা 
করিতে লাগিলেন, কারণ দেশকাল বিবেচনা করিয়া যোগ্য পাত্রে 
কন্া-সম্প্রদান করাই পিতার কর্তব্য । 

গন্ধবা সোমদ। চুলীনামে এক সদাচারী উধ্ব রেতা ঝষিকে সেবায় 
পরিতুষ্ট করিলে তিনি তাহাকে সর্বগুণসম্পন্ন ও ব্রক্মনিষ্ঠ একটি পুত্র 
প্রদান করেন। ব্রহ্মধি চুলীর এই মানসপুত্র ব্ৰহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত। 
তিনি কাম্পিল্যানগরে রাজত্ব করিতেন। কুশনাভ ব্রহ্মদত্তকে 
আহ্বান করিয়! সানন্দে তাহাকে শতকন্যা সম্প্রদান করিলেন । 
ব্ৰহ্মদত্ত সেই কন্যাদের হস্ত স্পর্শ করিবামাত্র তাহাদের কুজতা ও 


* ক্ষান্তং ক্ষমাবতাং পুত্র্যঃ কর্তব্যং স্থমহত্ কৃতম্‌। 
একমত্যমুপাগম্য কুলং চাবেক্ষিতং মম ॥ 

অলংকারো হি নারীণাং ক্ষমা তু পুরুষস্য বা। 

দু্করং তচ্চ বৈ ক্ষান্তং ত্রিদশেষু বিশেষতঃ ॥ 

যাদৃশী বঃ ক্ষমা পুত্র্ঃ সর্বামামবিশেষতঃ। 

ক্ষম] দানং ক্ষমা সত্যং ক্ষম! যজ্ঞাশ্চ পুত্রিকাঃ॥ 

ক্ষমা যশঃ ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমায়াং বিষ্িতং জগৎ । ৩৩।৬-৯ 
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অসুস্থতা বিদূরিত হইল এবং তাহার! আবার পরম রূপবতী হইয়া 
উঠিল। কুশনাভ কন্ঠাদিগকে বায়ুর প্রভাব হইতে মুক্ত দেখিয়া 
খুব আনন্দিত হইলেন। পরে তিনি রাজ ব্রহ্মদত্তকে এবং তাহার 
পত্নী ও উপাধ্যায়গণকে কাম্পিল্যায় পাঠাইয়। দিলেন। গন্ধবাঁ 
সোমদাও পুত্রের উপযুক্ত বিবাহ হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট 
হইল এবং পুত্রবধূদিগকে সাদরে বরণ করিয়া লইল। ( ৩৩সর্গ ) 

রাম, ব্ৰহ্মদত্ত প্রস্থান করিলে অপুত্রক কুশনাভ পুত্রলাভের 
জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সেই যজ্ঞকালে ব্রহ্মতনয় 
কুশ আসিয়া কুশনাভকে বলিলেন, _পুত্র, তুমি নিজের অনুরূপ 
অতিধামিক গাধি নামে এক পুত্র লাভ করিবে এবং সেই পুত্রের 
দ্বারা ইহলোকে তোমার কীতি অক্ষয় হইবে । 

কিছুদিন পরে গাধি জন্মগ্রহণ করিলেন। রাম, এই গাধিই 
আমার পিতা। আমি কুশের বংশে জন্মিয়াছি বলিয়া আমার নাম 
কৌশিক। সত্যবতী নামে আমার এক স্ুত্রতচারিণী জ্যেষ্ঠা ভগ্নী 
ছিলেন। তাহাকে খচীকের হস্তে সম্প্রদান করা হয়। সেই পরম 
উদারচরিতা কৌশিকী ( সত্যবতী ) স্বামীর অনুসরণে সশরীরে 
স্বর্গে যাইয়া মহানদীতে পরিণত হইয়াছেন। এখন আমার সেই 
ভগ্নী জগতের মঙ্গলের জন্য হিমালয় পর্বতকে আশ্রয় করিয়া দিব্য 
নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছেন। ভগিনী কৌশিকীর প্রতি স্রেহবশে 
আমি হিমালয়ের পার্শ্বে সতত সুখে বাস করি। সেই পুণ্যবতী, 
সত্য ও ধর্মনিরতা, পতিব্রতা, মহাভাগ্যবতী সত্যবতীই নদীশেষ্ঠা 
কৌশিকী * | যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। 
সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াছিলাম, তোমার প্রভাবে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ 

* কুশী-- বিহার প্রদেশে । 
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হইয়াছে। রাম, এই আমার বংশের ও আমার উৎপত্তির! 
বিবরণ এবং তুমি যে এই দেশের বৃত্তান্ত জানিতে চাহিয়াছিলে 
তাহাও বলিলাম। অর্ধরাত্র অতীত হইয়াছে, এখন তুমি নিদ্রা. 
যাও, তোমার মঙ্গল হউক। রঘুনন্দন, বৃক্ষসকল এখন নিস্পন্ন,, 
মুগ ও পক্ষিগণ নিজ নিজ আবাঁসে লুকায়িত, সকল দিকৃই নৈশ 
অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত। ক্রমশঃ আরও অর্ধপ্রহর অতীত হইতে 
চলিল ; অসংখ্য নক্ষত্রতারকাখচিত নভোমণ্ডল যেন অগণিত. 
নেত্ররাজিতে পরিপূর্ণ হইয়া জ্যোতিষ্কমণ্ুলীর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত 
হইতেছে । জগতের তিমিরহারী শীতাংশু চন্দ্র স্বীয় আলোকচ্ছটায় 
পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের মন হর্ষোৎফুল্ল করিয়া উদিত হইতেছেন। যক্ষ 
ও রাক্ষস প্রভৃতি উগ্রস্বভাবসম্পন্ন মাংসাশী নিশাচর প্রাণীর! ইতস্ততঃ. 
বিচরণ করিতেছে । 

এই বলিয়া বিশ্বামিত্র নীরব হইলেন। তখন মুনিগণ 
তাহাকে “সাধু! সাধু! বলিয়া সংবর্ধন! করিলেন। তাহাদের দ্বার! 
প্রশংসিত হইতে হইতে বিশ্বামিত্রের নিদ্রাকর্ষণ হইল। রাম- 
লক্ষ্মণও কিছু বিস্মিত হইয়া বিশ্বামিত্রের প্রশংসা করিতে করিতে 
নিদ্রাভিভূত হইলেন। (৩৪ সর্গ) 


১৩ 
গঙ্গার ও উমার বিবরণ-_কাণ্ডতিকেয়ের জন্মকথা ( ৩৫-৩৭ সর্গ ) 
এইরূপে শোণ! নদীর তীরে সে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রাতে 


রাম-লক্ষ্পণ-সীতা৷ মুনিগণের সহিত তাহা অতিক্রম করিয়৷ অগ্রসর 
হইলেন। বহুদূর যাইয়া মধ্যাহ্নে তাহার! মুনিগণসেবিতা নদীশ্রেষ্ঠা 
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জাহ্নবীর নিকট আসিলেন। সেই হংস-সারস-সমীকুলা পুণ্যসলিলা 
জাহনবীকে দেখিয়া সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পরে 
মুনিগণ স্নানাস্তে যথাবিধি দেবতর্পণ পিতৃতর্পণ ও আগ্নিহোত্র- 
'হোমাদি সমাপন এবং অমৃততুল্য হবি* ভোজন করিয়' 
প্রফুল্লচিত্তে জাহ্নবীতীরে বিশ্বামিত্রকে ঘিরিয়। যথারীতি উপবেশন 
করিলেন। রাম-লক্ষ্মণও যথাযোগ্য স্থানে বসিলেন। তখন রাম 
বিশ্বীমিত্রকে বলিলেন, ভগবান, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা কিরূপে 
ত্রিলোকে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছেন তাহা! আমার 
শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। 

বিশ্বামিত্ৰ গঙ্গার উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কথ। বলিতে লাগিলেন__ 
রাম, সকল ধাতুর আকর পর্বতরাজ হিমালয়ের অনুপমরূপশালিনী 
দুইটি কন্যা ছিলেন। হিমালয়ের প্রিয়া পত্রী মেরুদুহিতা মেনা এ 
কন্ঠাদয়ের জননী । এই গঙ্গ। জ্যেষ্ঠা কন্যা, কনিষ্ঠার নাম উমা । এক 
সময়ে স্থরগণ তাহাদের কোন কার্ধ সাধনের জন্য হিমালয়ের নিকট 
গঙ্গাকে চাহিলে ত্রিলোকের মঙ্গলকামনা করিয়া হিমালয় 
ত্রিলোকপাবনী ও স্বচ্ছন্দগামিনী গঙ্গাকে ধর্মানুসারে দেবতাদের 
হস্তে প্রদান করেন। দেবগণও ত্রিলোকের হিতের জন্য গঙ্গাকে 
গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন এবং তাহাকে লইয়া প্রস্থান করেন। রাম, 
হিমালয়ের অপর দুহিতা উমা ব্রতচারিণী হইয়া কঠোর তপস্তা 
করিতে থাকেন। পরে হিমালয় সেই সর্বলোকপুজ্যা উমাকে 
অতুলরূপশালী রুদ্রদেবের হস্তে সম্প্রদান করেন । (৩৫ সর্গ ) 

বিবাহের পর মহাতপা ভগবান নীলকণ্ঠদেব এক সময়ে উমা 
দেবীকে দেখিয়া কামাসক্ত হইলেন। নীলক্ঠদেবের সেই 
* অগ্নিতে উৎসগাঁকৃত অন্নাদি। এ ত্ৰিলোক ব্যাপিয়া গমনের । 


বালকাণ্ড ৭৭ 


রতিক্রীড়াসক্ত অবস্থায় একশত দিব্য বৎসর অতীত হইল, 
তথাপি উমাদেবীর গর্ভে কোন পুত্র জন্মিল না। তখন পিতামহ 
ব্ৰহ্মা প্রমুখ দেবতার! নিতান্ত উদ্দিগ্ন হইয়া মহাদেবের নিকট 
গেলেন এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, আপনি আমাদের 
প্রতি প্রসন্ন 'হউন। ত্রিলোক আপনার তেজধারণে সমর্থ হইবে 
না, আপনি উমাদেবীর সহিত তপন্তায় প্রবৃত্ত হউন। ত্রিলোকের 
মঙ্গলের জন্য আপনি স্বীয় তেজে তেজ ধারণ করিয়। সমগ্র জগৎ 
রক্ষা করুন। 

মহেশ্বর তাহাতে সম্মত হইয়। বলিলেন, _উমার সহিত আমি 
নিজের তেজেই তেজ ধারণ করিব, দেবগণ ও পৃথিবী শাস্তিলাভ 
করুন। কিন্তু আমার যে অতুযুত্তম তেজ স্বস্থান হইতে বিচলিত 
হইয়াছে তাহা কে ধারণ করিবে? দেবতারা বলিলেন, ধরণী 
তাহ! ধারণ করিবেন । 

তখন মহেশ্বর বীর্য ত্যাগ করিলেন এবং সেই বীর্ষে পর্বত ও 
অরণ্যের সহিত পৃথিবী ব্যাপ্ত হইল। পরে দেবতারা অগ্নিকে 
বলিলেন, আপনি বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া রুদ্রদেবের এই 
মহাতেজে প্রবেশ করুন। এইরূপে সেই তেজ অগ্নির দ্বার! পুনরায় 
পরিব্যাপ্ত হইয়! শ্বেত পর্বতে পরিণত এবং সেখানে দিব্য শরবন 
উৎপন্ন হইল। এই শরবনেই অগ্নিসম্ভৃতক্ণ মহাতেজা কাত্তিকেয় 
জন্মগ্রহণ করেন। তারপর দেবতা ও ধধিগণ একত্র হইয়া অত্যন্ত 
আনন্দিত মনে উমা ও মহেশ্বরকে বিশেষরূপে পূজা করিলেন । 
__ * কাত্তিকেয়োহগ্িমংভবঃ (মূল )_ অগ্নি কিছুকাল মহাদেবের পরিত্যক্ত 
তেজ ধারণ করিবার পর কাত্তিকেয়ের জন্ম হওয়ায় তাহাকে অগ্রিসম্তভব” 
( অগ্নিসস্তৃত ) বল! হইয়াছে । [বামায়ণতিলক] শর--খাকৃড়াগাছ। 


৭৮ বাল্সীকি-রামায়ণ 


রাম, সেই সময়ে উমা সক্রোধে দেবগণকে এই বলিয়! অভিসম্পাত 
'দিলেন--আমি পুত্রকামনায় ব্বামিসহবাসে ছিলাম, তোমর' 
যখন তাহাতে বাধা দিয়াছ তখন তোমরাও নিজ নিজ পতীতে 
পুত্র উৎপাদন করিতে পারিবে না এবং এখন হইতে তোমাদের 
পত্নীর! বন্ধ্যা হইবে। আর তিনি পৃথিবীকেও এইরূপ অভিশাপ 
দিলেন__অতি-ছুগ্টবুদ্ধি পৃথিবী, তুমি যখন আমার পুত্র হওয়া 
'চাহিলে না, তন তুমি আমার শাপে পুত্রলাভের আনন্দ উপভোগ 
করিতে পারিরে ন! এবং বহুরূপা। ও বহুভোগ্য। হইবে | 

মহাদেব দেবণকে উমার শাপে দুঃখিত দেখিয়া বরুণ- 
দেবরক্ষিত পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন। হিমালয় পর্বতের উত্তর- 
পার্বস্থ একটি শিখরে যাইয়া তিনি উমাদেবীর সহিত তপস্যা করিতে 
লাগিলেন । ( ৩৬ সর্গ) 

তখন দেরগণ সেনাপতি লাভের ইচ্ছায় ব্রহ্মার নিকট যাইয়া 
বলিলেন, দেব, ভগবান রুদ্রদেব পুর্বে আমাদিগকে সেনাপতির 
জন্মের বীজ দিয়াছিলেন, তিনি এখন উমার সহিত স্থকঠোর তপস্ত! 
করিতেছেন । বিধানজ্ঞ, এখন লোকহিতের জন্য যাহ! কর্তব্য করুন। 

ব্ৰহ্মা দেবতাদের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে মধুর বাক্যে 
নাস্বন। দিয়া বলিলেন,_-উমার কথা নিশ্চয় সত্য হইবে। কিন্তু এই 
ব্বর্গ-গঙ্গ। মন্দাকিনীতে অগ্নি যে শক্রজয়ী পুত্রের জন্ম দিবেন, 
তিনি দেবসেনাপতি হইবেন। রাম, এই কথা শুনিয়া দেবগণ 
কৃতাৰ্থ হইলেন। পরে তাহারা কৈলাস পর্বতে যাইয়! অগ্নিকে পুত্র 
উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন,_হুতাশন, আপনি 
শিবের বীর্ষ গঙ্গায় ত্যাগ করুন । ৃ 

দেবতাদের ক্ষথায় সন্মত হইয়া অগ্নি গঙ্গার নিকট গিয়! 
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বলিলেন,-দেবী, তুমি দেবগণের গ্রীতিকর এই গর্ভ ধারণ কর। 
তখন গঙ্গা দিব্য রূপ ধারণ করিলে অগ্নি তাহাকে সেই রুদ্র- 
তেজে সর্বতোভাবে অভিষিক্ত করিলেন। গঙ্গা সেই তেজে দগ্ধ ও 
ব্যথিত হইয়া অগ্নিকে বলিলেন,_দেব, আমি তোমার অত্যুগ্র 
তেজ ধারণ করিতে পারিতেছি না। অগ্নি তখন গঙ্গাকে বলিলেন, 
তুমি হিমালয়ের এই পার্শখদেশে গর্ভ পরিত্যাগ কর। গঙ্গা তাহাই 
করিলেন। গঙ্গার গর্ভ হইতে নিঃস্থত হইয়া সেই তেজ তপ্তকাঞ্চনতুল্য 
প্রভা বিকিরণ করিতে লাগিল। ইহাতে সে স্থানের সকল বস্তু 
কাঞ্চনে পরিণত হইল । তাহার নিকটবর্তী স্থানের দ্রব্যাদি অতুল 
প্রভাবিশিষ্ট রজতে রূপান্তরিত হইল। তাহা হইতে দূরবর্তী 
স্থানের বস্তরাশি তাত্রের ও উৎকৃষ্ট লৌহের রূপ ধারণ করিল। 
সেই গর্ভের মলভাগ হইতে রাঙ. ও সীসার উৎপত্তি হইল। পরে এ 
গর্ভ হইতে কুমার জন্মগ্রহণ করিলে, ইন্দ্র ও মরুদ্গণের আদেশে 
কৃত্তিকাগণ সেই সদ্যোজাত কুমারকে দুগ্ধ প্রদান করিলেন। তখন 
দেবতার! বলিলেন,_-এই পুত্র কান্তিকেয় নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত 
হইবে। গঙ্গাগর্ভ হইতে নিঃস্থত ও মহেশ্বরের স্বন্ন বা স্বলিত 
বীর্যে উৎপন্ন বলিয়া কাণ্তিকেয়ের অপর নাম হইল স্কন্দ। 
কুমার কান্তিকেয় ষড়ানন হইয়া সেই ছয় কৃত্তিকার স্তনদুগ্ধ পান 
করিতে লাগিলেন। পরে দেবগণ তাহাকে দেবসেনাপতিপদে 
অভিষিক্ত করিলেন। তিনি নিজ পরাক্রমে দৈত্যসেনাকে জয় 
করেন। কাকুংস্থ, যে মানুষ কান্তিকেয়ের ভক্ত হইবে, সে 
পুত্রপৌত্রাদিসমস্থিত হইয়া ও দীর্থজীবন লাভ করিয়া, মৃত্যুর পর 
স্কন্দলোকে যাইবে । (৩৭ সর্গ ) 


১৪ 
সগর-রাজার কাহিনী ( ৩৮-৪১ সর্গ) 


তারপর বিশ্বামিত্র অন্য একটি কাহিনী বলিতে লাগিলেন = 
পূর্বকালে অযোধ্যায় সগর নামে এক বীর ও ধামিক নরপতি ছিলেন । 
তিনি নিঃসস্তীন ছিলেন এবং সতত সন্তান কামনা করিতেন। 
বিদর্ভরাজনন্দিনী ধর্মশীলা কেশিনী সগর-রাজার জ্যেষ্ঠা পত্নী 
ছিলেন । তাহার দ্বিতীয় পত্বীর নাম স্থমতি। তিনি অরিষ্টনেমির 
( কণ্যপের ) কন্যা ও সুপর্ণের (গরুড়ের ) ভগিনী । অপুত্রক 
সগর পুত্রলাভের জন্য তাহার পত্বীছয়ের সহিত হিমালয়ে 
যাইয়া ভৃগুপ্রভ্রবণ নামক স্থানে তপস্ত! করিতে লাগিলেন। 
পরে একশত বৎসর পূর্ণ হইলে, তাহার তপস্তায় তুষ্ট হইয়া সত্যনিষ্ঠ 
ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভূগু-মুনি সগরকে এইরূপ বর দিলেন-_ 
নিষ্পাপ পুরুষশ্রেষ্ঠ সগর, তুমি অতি প্রশংসনীয় সন্তান ও অতুল 
কীর্তি লাভ করিবে । তোমার এক পত্নীর একটি কুলবর্ধন পুত্র 
হইবে এবং অন্য পত্নী মহাবল মহোৎসাহী কীন্তিমান ষাট হাজার* 
পুত্র প্রসব করিবেন। কাহার কোন্‌ বর লইতে ইচ্ছা হয়, বলুন । 
কেশিনী একটি কুলবর্ধন পুত্র এবং সুমতি ষাট হাজার পুত্রলাভের 
বর লইলেন। পরে ভূগু-মুনিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া রাজা 
সগর ভার্াদ্য়ের সহিত ম্বপুরে ফিরিলেন। যথাকালে কেশিনীর 
অসমঞ্জ নামে বিখ্যাত এক পুত্র জন্মিল এবং স্থমতি তুম্বাকৃতিণ* একটি 
গর্ভপিগু প্রসব করিলেন । সেই তুম্ব ভেদ করিয়া বাট হাজার পুত্র 
বিনির্গত হইল ৷ ধাত্রীরা তাহাদিগকে ঘ্বৃতপূর্ণ বহু কুস্তে রাখিয়া 
* অর্থাৎ বহু। +’ তুদ্ব-_অলাবু, লাউ। 
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সংবধিত করিতে লাগিল। এইরূপে দীর্ঘকাল পরে তাহারা 
রূপযৌবনশালী হইয়! উঠিল। তাহাদের বাল্যকালে সগরের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র অসমঞ্জ প্রতিদিন সেই বালকদিগকে সরযুর জলে নিক্ষেপ 
করিত এবং তাহাদিগকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া হাসিত। এইরূপে 
সে অতিশয় পাপাচারী ও সঙ্জনবিদ্বেষী হইয়া উঠিল। তখম 
সগর অসমঞ্জকে নগর হইতে নির্বাসিত করিলেন। সেই অসমঞ্জের 
পুত্র অংশুমান বীধবান জনপ্রিয় ও প্রিয়ভাষী ছিলেন। 

অনন্তর বহুকাল গত হইলে সগর যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিয়া 
বেদজ্ঞ উপাধ্যায়গণের সহিত যজ্ঞে ব্রতী হইলেন । হিমালয় ও বিন্ধ্য 
পর্বতের মধ্যবর্তা প্রদেশে ( আর্াবর্তে) সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 
এই স্থানই যজ্ঞের পক্ষে প্রশস্ত । সগরের আদেশে মহারথ অংশুমান 
যজ্ঞের অশ্ব রক্ষার জন্য তাহার অনুসরণ করেন । যজ্ঞের পর্বকাল 
( অশ্ববধের সময় ) উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র রাক্ষসমূত্তি ধরিয়া সেই অশ্ব 
অপহরণ করিলেন । তখন উপাধ্যায়গণ সগরকে বলিলেন,--আজ 
যজ্ঞের পৰবদিন, কিন্তু কে যেন সহসা যজ্ঞের অশ্ব হরণ করিয়াছে । 
রাজা, অশ্বহরণকারীকে বধ করিয়া শীঘ্র সেই অশ্ব আনয়ন করুন। 
এই যজ্ঞ-বিদ্ব আমাদের সকলেরই অমঙ্গলের কারণ হইবে, সুতরাং 
যাহাতে এই যজ্ঞ বিদ্বশূন্য হয় তাহ! করুন । 

তখন সগর তাহার ষাট হাজার পুত্রকে বলিলেন,_ 
পুত্ৰগণ, তোমরা পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া যজ্ঞাশ্ব অন্বেষণ কর। 
সেখানে অশ্বের সন্ধান না পাইলে রসাতলে অন্বেষণের জন্য 
প্রত্যেকে এক এক যোজন পরিমিত ভূমি খনন করিও.। 
তাহাতেও যজ্ঞাশ্ব না মিলিলে, যে পর্যন্ত তোমরা সেই অশ্ব দেখিতে 
ন! পাও, সে পর্যস্ত পৃথিবী খনন করিবে । আমি যজ্ঞে দীক্ষিত 

তু 


৮২ বালীকি-রামায়ণ 


হইয়াছি, সুতরাং যজ্ঞের অশ্ব না দেখিতে পাওয়া পর্যন্ত পৌত্র 
অংশুমান ও উপাধ্যাযগণের সহিত এখানে অপেক্ষা করিব। 
তোমাদের মঙ্গল হউক। 

রাম, সেই মহাবলশাঁলী রাজপুত্রগণ সানন্দে পৃথিবী অন্বেষণে 
গেলেন। সেখানে অশ্বহরণকারীকে দেখিতে না পাইয়া তাহারা 
প্রত্যেকে দেত্ধ্য-প্রস্থে এক এক যোজন পরিমিত ভূমি খনন 
করিতে লাগিলেন। তাহাদের বজ্তরতুল্য শূল ও দারুণ হলের 
দ্বারা বিদীর্ণ হওয়ায় পৃথিবী হইতে ভয়ানক শব্দ উদিত হইতে 
লাগিল। আহত নাগ, অনুর, রাক্ষম ও অন্যান্য প্রাণীর তুমুল 
চীৎকার করিতে থাকিল। এইরূপে রসাতল অন্বেষণের জন্য 
সগরপুত্রগণ পর্বতসমাকীর্ণ জন্দ্বীপঞ্চ খনন করিতে করিতে সর্বত্র 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন গন্ধর্ব অসুর ও নাগগণের সহিত 
দেবগণ পরম ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গিয়া তাহাকে সকল 
সংবাদ জানাইলে তিনি বলিলেন,_এই বস্তুমতী যাহার মহিষী 
( অর্থাৎ অধীন ), সেই ভগবান বান্ুদেব কপিলরূপ ধরিয়া এই 
পৃথিবীকে সতত ধারণ করিয়া আছেন। সগরপুত্রগণ তাহার 
ক্রোধবহ্িতে দগ্ধ হইবে ।_ ইহা শুনিয়া সেই তেত্রিশ দেবতা 
মহানন্দে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। 

অন্তর সগরপুত্রগণ সমগ্র পৃথিবী খনন ও প্রদক্ষিণ করিয়া 
পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন,_-আমরা সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ 
করিয়া দেব দানব রাক্ষস পিশাচ উরগ পন্নগ প্রভৃতি বলশালী 
__ * প্রাচীনকালের পৃথিবীর সপ্তদ্বীপের অন্তর্গত ্বীপবিশেষ । উত্তরে, হিমালয় 
ও দক্ষিণে সমুদ্র এই দুইয়ের মধ্যে অবস্থিত বৃহৎ ভূখণ্ড--ভারতৃবর্ধ, পারস্য 
প্রভৃতি দেশ জনত্বীপের অস্ততুক্তি ছিল । | 


বালকাও্ ৮৩ 


প্রাণিগণকে বিনাশ করিয়াছি, কিন্ত কোথাও সেই অশ্ব কিংবা 
অশ্বহরণকারীকে দেখিতে পাই নাই। 

সগর সক্রোধে বলিলেন,_তোমরা আবার রসাতল খনন কর, 
দেই অশ্বাপহারককে ধরিতে হইবে । তখন সেই ষাট হাজার 
সগরপুত্র পুনরায় রসাতল বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। খনন 
করিতে করিতে তাহার! দেখিতে পাইলেন, পর্বততুল্য অতিকায় 
দিগগজ বিরূপাক্ষ পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। রঘুনন্দন, 
মহাগজ বিরূপাক্ষ তাহার শিরে সবনপর্বত সমগ্র পৃথিবী ধারণ 
করেন । যখন তিনি ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামলাভের জন্য মস্তক 
সঞ্চালন করেন, তখনই ভূমিকম্প হয়। সগরপুত্রগণ তাহাকে 
প্রদক্ষিণ ও সম্মান-প্রদর্শন করিয়া রসাতল ভেদ করিয়া চলিলেন । 
পূর্বদিক বিদীর্ণ করিয়। তাহার! দক্ষিণদিক খনন করিতে লাগিলেন 
এবং সেদিকে দিগ গজ মহাপদ্ম মস্তকে পৃথিবী ধারণ করিয়া 
আছেন দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। মহাপদ্মকে প্রদক্ষিণ 
করিয়া তাহার! পশ্চিমদিক খনন করিতে থাঁকিলেন এবং সেদিকে 
দিগ গজ সৌমনসকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে প্রদক্ষিণ ও 
কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার] উত্তরদিক খনন করিতে লাগিলেন। 
তাহারা দেখিতে পাইলেন যে, সেদিকেও হিমতুল্য শ্বেতবর্ণ দিগ গজ 
ভদ্র তাহার শোভন বপুর দ্বারা পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। 
তাহাকে স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করিয়া! সগরপুত্রেরা আবার রসাতল 
বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। পরে তাহার! উত্তর-পূর্বদিকে যাইয়া 
সক্রোধে পৃথিবী খননে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে তাহারা সেখানে 
কপিলরূপী সনাতন বাস্ুদেবকে দেখিতে পাইলেন। রাম, যজ্ঞের 
'অশ্বটিকে কপিলদেবের নিকটে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাহার! 


৮৪ বাল্সীকি-রামায়ণ 


যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। তাহাকেই যজ্ঞবিদ্বকারী মনে 
করিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সগরপুত্রগণ খনিত্র (খস্তা), লাঙ্গল, 
নানারপ বৃক্ষ ও প্রস্তরখণ্ড লইয়া, “রে ছুর্মতি, তুই-ই আমাদের 
যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করিয়াছিস্‌্-_দীড়া, দাড়া ; তুই জানিয়া রাখ, 
যে, আমর! সগরের পুত্রগণ এখানে আসিয়াছি।_এই কথা বলিতে 
বলিতে রোষারুণ নয়নে সেদিকে ছুটিলেন। তাহাদের কথা শুনিয় 
অমিতপ্রভাব মহাত্মা কপিলমুনি মহা-হুস্কারধ্বনি করিলেন এবং 
তাহাতে সগরপুত্রগণ ভস্মীভূত হইলেন । ( ৩৯-৪০ সর্গ ) 

পুত্রেরা বহুদিন হয় অশ্বের সন্ধানে গিয়াছে, কিন্তু এখনও 
'ফিরিতেছে না--এইরূপ চিন্তা করিয়া সগর পৌত্র অংশুমানকে 
বলিলেন,__তুমি বীর, কৃতবিদ্য ও পূর্বপুরুষগণের ন্যায় তেজন্বী, তুমি 
তোমার পিতৃব্যদের এবং অশ্বীপহারীর অন্বেষণে যাও। তুমি যজ্ঞ- 
বিদ্বকারীদের বধ করিয়া, এখানে ফিরিয়া আমার যজ্ঞ সম্পন্ন 
করাও । 

অংশুমান ধন ও খড়া লইয়। দ্রুত প্রস্থান করিলেন। চলিতে 
চলিতে তাহার ভূতলমধ্যে পিতৃব্যগণের প্রস্তুত একটি পথ নজরে 
পড়িল। সেই পথে যাইয়া তিনি দেব দানব রাক্ষস পিশাচ পক্ষী 
ও নাগগণের দ্বার! পূজিত এক দিগ গজকে দেখিতে পাইলেন। 
সেই দিগ গজকে প্রদক্ষিণ ও কুশল-প্রশ্ব করিয়। অংশুমান তাহাকে 
পিতৃব্দের এবং অশ্বাপহারীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই 
মহামতি দিগ গজ বলিলেন,__অসমঞ্জপুত্র, তুমি কৃতকার্য হইয়া শীত্রই 
অশ্বসহ ফিরিয়া আসিতে পারিবে ।__দিগগজের সেই কথা শুনিয়। 
অংগুমান যথাক্রমে সকল দিগগজকেই যথারীতি এ প্রশ্নই 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারাও এ একই উত্তর দিলেন। 


বালকাণ্ড ৮৫ 


তাহা শুনিয়া অংশুমান যেখানে তাহার পিতৃব্যেরা ভস্মস্তূপে 
পরিণত হইয়াছিলেন, সত্বর সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি 
পিতৃব্যদের মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত ও শোকাকুল হইলেন। পরে 
তিনি নিকটেই অশ্বটিকে বিচরণ করিতে দেখিলেন। মৃত 
রাজপুত্রগণের ' তর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি জল অন্বেষণ 
করিলেন, কিন্তু কোথাও জলাশয় দেখিতে পাইলেন না। তখন 
তীক্ষ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া তিনি তাহার পিতৃব্যগণের মাতুল 
পক্ষিরাজ স্থুপর্ণকে (গরুড়কে ) দেখিতে পাইলেন । গরুড় 
ংশুমানকে বলিলেন,-_পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি শোক করিও না, জগতের 
কল্যাণের জন্যই তোমার পিতৃব্যেরা এইরূপে বিনষ্ট হইয়াছেন । 
অমিতপ্রভাব কপিল-মুনি মহাবল সগরপুত্রগণকে ভম্মীভূত 
করিয়াছেন। সাধারণ জলদ্বার! ইহাদের তর্পণ করা উচিত নয়। 
হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা ছ্ুহিত। গঙ্গা, তুমি তাহার জলে পিতৃব্যগণের 
তর্পণ কর। লোকপাবনী গঙ্গা ভন্মস্তূপে পরিণত সগরপুত্রগণকে 
প্লাবিত করিলে তাহারা স্বর্গে যাইবেন। বীর অংশুমান, তুমি অশ্ব 
লইয়া এখান হইতে বহির্গত হও। তোমাকে পিতামহের যজ্ঞ নির্বাহ 
করিতে হইবে। 
অংশুমান সেই অশ্ব লইয়া সত্বর যজ্ঞস্থলে ফিরিলেন। পরে 
তিনি রাজা সগরকে পিতৃব্যগণের বৃত্তান্ত ও গরুড়ের উপদেশের 
কথ! বলিলেন। সগর সেই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া যথাবিধি যজ্ঞ 
শেষ করিলেন। তারপর তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া গঙ্গ। আনয়নের 
বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার কোন উপায় স্থির 
করিতে পারিলেন না। এইরূপে ত্রিশ হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া 
তিনি স্ব্গারোহণ করিলেন । (৪১ সর্গ ) 


১৫ 


ভগীরথের তপস্যা ও বরলাভ- গঙ্গার পাতাল-প্রবেশ ও 
সগরপুত্রগণের উদ্ধার-_ভগীরথ কর্তৃক সগরপুত্রগণের 
তর্পণ ( ৪২-৪৪ সর্গ ) 


সগরের মৃত্যুতে প্রজার! পরমধামিক অংশুমানকে রাজা করিলেন। 
কিছুদিন পরে অংশুমান তাহার পুত্র দিলীপের উপর রাজ্যভার 
দিয়া হিমালয়শিখরে গেলেন এবং সেখানে সুকঠোর তপস্যা করিয়া 
স্বর্গলাভ করিলেন। দিলীপও পিতামহদের মৃত্যুর কথা শুনিয়া খুব 
দুঃখিত হইলেন, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়াও তাহাদের উদ্ধারের 
কোন বাবস্থা করিতে পারিলেন না। দিলীপ পুত্র পরমধামিক 
ভগীরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়! নিজ কর্মফলে ইন্দ্রলোকে 
গেলেন। রাম, রাজধি ভগীরথ অপুত্রক ছিলেন। তিনি পুত্রলাভ 
ও ভূতলে গঙ্গা আনয়ন করিবার জন্য রাজ্যের ভার মন্ত্রিগণের উপর 
দিয়া গোকর্ণ নামক স্থানে কঠোর তপস্তায় রত হইলেন। তিনি 
উধ্ববাহু হইয়া, পঞ্চাগ্রির্* মধ্যে থাকিয়া, মাসাস্তে একবার 
আহার করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন । এইরূপে বহু 
বৎসর কাটিলে, ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সেখানে আসিয়া ভগীরথকে 
বলিলেন,_মহারাজ, আমি তোমার কঠোর তপস্যায় পরিতুষ্ট 
হইয়াছি। সুব্রত, তুমি বর প্রার্থনা কর। 


ভগীরথ করজোড়ে বলিলেন)_-ভগবান, আপনি যদি আমার 
উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং এই তপস্তার কিছু ফল থাকে, 


তবে এই বর দিন, যেন আমার দ্বার! গঙ্গাজলে তপিত হইয়। 
»* চারিপাশে অগ্নি ও উপরে সুর্যের । 
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প্রপিতামহগণ স্বর্গে যান। আর আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা, আমি 
যেন সন্তান লাভ করি । 

ব্ৰহ্মা বলিলেন, -ভগীরথ, তোমার মঙ্গল হউক; তোমার 
বাসনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু গঙ্গার পতনবেগ পৃথিবী সহা করিতে 
পারিবে না। শূলপাণি মহাদেব ভিন্ন আর কেহ গঙ্গার বেগ 
ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং তুমি তাহাকে এই কাজে 
নিয়োজিত কর। (৪২ সর্গ) 

রাম, ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে, ভগীরথ অনুষ্ঠের উপর সমস্ত 
শরীরের ভার স্থাপন করিয়া এক বৎসর কাল মহাদেবের উপাসনা 
করিলেন। তখন পশুপতি সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ 
করিতে স্বীকৃত হইলেন। তারপর গঙ্গা বিশাল আকার ধারণ 
করিয়া অতি দুঃসহ বেগে আকাশ হইতে শিবের মস্তকে পড়িতে 
লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, স্রোতের বেগে শঙ্করকে লইয়াই 
পাতালে প্রবেশ করিবেন। গঙ্গার অহঙ্কারের কথা বুঝিতে 
পারিয়৷ রুত্রদেব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহার গর্ব দূর করিবেন মনস্থ 
করিলেন। গঙ্গা! রুদ্রদেবের হিমালয়তুল্য মস্তকের জটামণ্ডলরূপ 
গহবরে পড়িয়া! বহু চেষ্টা করিয়াও ভূতলে আসিতে পারিলেন না। 
তিনি বহুকাল সেখানে বিচরণ করিতে লাগিলেন । 

গঙ্গাকে ভূতলে দেখিতে ন! পাইয়া ভগীরথ আবার কঠোর 
তপস্তা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সন্তষ্ট হইয়া মহাদেব গঙ্গাকে 
বিন্দু-সরোবরেঞ্ বিমুক্ত করিলেন । তখন গঙ্গা! সপ্তধারায় প্রবাহিত 
হইলেন। হলাদিনী পাবনী ও নলিনী নামে গঙ্গার তিনটি ধারা 
পূর্বদিকে এবং নুচক্ষু সীতা ও সিন্ধু নামে তিনটি ধারা পশ্চিমদিকে 
_* তিব্বতের অন্তর্গত সরোবরবিশেষ। 
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প্রবাহিত হইল। সপ্তম ধারাটি ভগীরথের রথান্ুসরণ করিল। 
ভগীরথ দিব্যরথে অগ্রে অগ্রে চলিলেন আর গঙ্গাদেবী তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাঁগিলেন। ভূতলে গঙ্গার জল মৎস্য কচ্ছপ 
ও শিশুমার ( শিশুক ) ইত্যাদিকে লইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে 
করিতে চলিল। সেই পতিত ও পতনশীল জলধারায় পৃথিবী 
পরম শোভিত হইল। তখন দেবদ্ধি গন্ধর্ব যক্ষ ও সিদ্ধগণ 
গঙ্গার ভূতলে আগমন দেখিতে লাগিলেন। বিশাল বিমানে, 
মহাকায় গজে, অশ্বে ও শিবিকাদিতে আরোহণ করিয়া দেবতারা 
পৃথিবীতে অপূর্ব গঙ্গাবতরণ দেখিতে আসিলেন। তাহাদের 
ভূষণাদির আভায় মেঘশূন্ত আকাশ যেন শতমুর্যসমন্বিত হইয়া 
শোভা পাইতে থাকিল। চঞ্চল শিশুমার, জলচর সর্প ও মৎস্ত- 
সকলের উল্লন্ষনে আকাশ যেন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিদ্যৎ-মালায় 
পরিব্যাপ্তড হইল। গঙ্গার জলপ্রবাহে শুভ্রবর্ণ ফেনরাশি ও 
হংসসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় মনে হইতে লাগিল, যেন 
গগনমণ্ডল শরৎকালীন মেঘদলে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে । গঙ্গাত্রোত 
কোথাও দ্রুততর বেগে, কোথাও বক্রগতিতে, কোথাও বিস্তৃতভাবে, 
কখনও নিয়মুখী, কখনও উধ্বসুখী হইয়া এবং কখনও বা ধীরে 
ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কোথাও বা আবার জলের ছারা 
জল প্রতিহত হওয়ায় বারংবার উধ্বদিকে গমন করিয়। গঙ্গাদেবী 
পুনরায় ভূতলে অবতরণ করিলেন। শিবের অঙ্গ হইতে পতিত 
গঙ্গার জল পবিত্র মনে করিয়া ঝষি গন্ধব ও পৃথিবীবাসীরা তাহা 
স্পর্শ করিলেন। অভিশাপগ্রস্ত হইয়া ধাহারা স্বর্গ হইতে ভূতলে 
পতিত হইয়াছিলেন, তাহারাও এই গঙ্গাজলে স্নানে পাপমুক্ত হইয়া 
আবার স্বর্গে নিজ নিজ লোক প্রাপ্ত হইলেন। মর্ত্যবাসিগণ গঙ্গার 
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নির্মল সলিল দর্শনে আনন্দিত এবং তাহাতে স্নান করিয়া নিষ্পাপ 
হইল। রাজস্বি ভগীরথ দিব্যরথে চড়িয়া অগ্রে অগ্রে এবং গঙ্গা 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ৷ দেব খষি দৈত্য দানব রাক্ষস 
গন্ধর্ব যক্ষ কিন্নর মহাসর্প ও অপ্নরাগণ ভগীরথের রথের অনুসরণ 
করিলেন। 'জলচর প্রাণীরাও গ্রীতমনে গঙ্গার অনুবর্তা হইল। 

এইরূপে যাইতে যাইতে গঙ্গ। যজ্ঞে দীক্ষিত অদ্ভুতকর্মা 
জহ মুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করিলেন। রাঘব, গঙ্গার এই অহঙ্কার 
দেখিয়! জহুুমুনি ক্রোধে তাহার সমস্ত জল পান করিয়া ফেলিলেন। 
তখন দেবতা গন্ধৰ ও খধিগণ মহাত্মা জহকে সংবর্ধনা করিয়া 
গঙ্গাকে তাহার কন্তা বলিয়া মানিয়া লইলেন। জঙ্ক, ইহাতে 
সন্তষ্ট হইয়! নিজের কর্ণদয়ের দ্বারা গঙ্গাকে নির্গত করিলেন। এই 
জন্যই গ্গ! জহ্ন,যুনির কন্যা জাহ্নবী নামে কথিত হইয়া থাকেন। 

তারপর গঙ্গ। পুনরায় ভগীরথের রথানুদরণে চলিয়া সমুদ্রের 
সহিত মিলিত হইলেন। রাজধ্ি ভগীরথও তাহার কার্ধসিদ্ধির 
জন্য সযত্বে গঙ্গাকে লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে 
প্রপিতামহদিগকে ভন্মন্বপে পরিণত দেখিয়া অচেতনপ্রায় হইলেন। 
পরে পবিত্র গঙ্গাজল সেই ভম্মরাশি প্লাবিত করিলে সগরপুত্রগণ 
পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ করিলেন। (৪৩ সর্গ) 

তখন ব্ৰহ্মা ভগগীরথকে বলিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি মহাত্ম। 
সগরের ষাট হাজার পুত্রকে উদ্ধার করিলে, এই পৃথিবীতে যতদিন 
সমুদ্রে জল থাকিবে ততদিন তাহারা সকলেই দেবগণের ন্যায় 
দেবলোকে বাস করিবেন। এই গঙ্গ। তোমার জ্যেষ্ঠাকন্তারূপে 
গণ্য হইবেন। তুমি ইহাকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছ বলিয়া ইনি 
তোমার নামানুসারে ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হইবেন। ইনি তিন 
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পথে স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালে প্রবাহিত হইয়াছেন বলিয়া ত্রিপথগা 
নামেও অভিহিত হইবেন । নরাধিপ, তুমি এখানে তোমার 
প্রপিতামহগণের তর্পণ কর। তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিয়া তুমি 
পৃথিবীতে অতুল যশ লাভ করিলে এবং বিপুল ধর্মের অধিকারী 
হইলে । নরবর, তুমি সর্বদা স্বানযোগ্য * এই গঙ্গাজলে স্নান 
করিয়া পবিত্র ও পুণ্যফলভোগী হও। তোমার মঙ্গল হউক-__ 
আমি স্বলোকে যাই। 

ব্ৰহ্মা স্বস্থানে প্রস্থান করিলে ভগীরথ যথাবিধি গঙ্গাজলে 
সগরপুত্রগণের তর্পণ করিলেন। তারপর তিনি নিজরাজ্যে 
ফিরিলেন। তাহার প্রজাবৃন্দ তাহাকে ফিরিয়া পাইয়। পরম 
আনন্দিত হইল। রাম, এই আমি গঙ্গার বিস্তারিত বৃত্বাস্ত 
তোমাকে বলিলাম ; তোমার মঙ্গল হউক। সৌভাগ্যজনক যশস্কর 
'মায়ুবর্ধক পুত্রদায়ক ও ন্বর্গপ্রদ এই গঙ্গাবতরণ কাহিনী যিনি 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য জাতিকে শ্রবণ করান তাহার উপর 
পিতৃগণ সন্তুষ্ট এবং দেবগণ প্রসন্ন হন। কাকুৎস্থ, আয়ুবর্ধক 
মঙ্গলদায়ক এই গঙ্গাবতরণের কথ! যিনি শ্রবণ করেন তাহার 
সকল অভিলাষই পূর্ণ হয়। তাহার সকল পাপ বিনষ্ট এবং আয়ু ও 
কীতি বধিত হয়। (৪৪ সর্গ) 


* গঙ্গান্নানে মাস তিথি ইত্যাদি বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হয় না, গঙ্গা 
সর্বদাই পবিভ্র। কিন্তু অন্তান্ত নদী সেরূপ নহে। 


১৬ 


সমুদ্রমস্থন- ইন্দ্রের দিতির গর্ভচ্ছেদন__মারুতগণ-বিশ্বামিত্রের 
বিশালা-প্রবেশ (৪৫-৪৭ সর্গ ) 


বিশ্বামিত্রের মুখে গঙ্গাবতরণের অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া রাম- 
লক্ষ্মণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং সেই পুণ্যকথা চিন্তা করিতে 
করিতে তাহাদের সে রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃসন্ধ্যা 
শেষ করিয়া রাম বিশ্বীমিত্রকে বলিলেন,--ভগবান, আপনি এখানে 
আসিয়াছেন জানিয়! পুণ্যকর্মা খষিরা তাড়াতাড়ি এই স্ুখাস্তীণ 
( সুখপ্ৰদ আস্তরণযুক্ত ) নৌকা লইয়া পার করিতে আসিয়াছেন। 
চলুন, ইহাতে চড়িয়া আমর! গঙ্গা পার হই। তখন বিশ্বামিত্র 
তাহাদের সহিত গঙ্গা পার হইলেন । 

এইরূপে গঙ্গার উত্তরতীরে আসিয়া তাহারা সেখান হইতে 
বিশালা নগরী * দেখিতে পাইলেন। পরে বিশ্বামিত্র রাম 
প্রভৃতির সহিত দ্রুত সেই স্বর্গতুল্য রমণীয় দিব্য বিশালার দিকে 
চলিলেন। যাইতে যাইতে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,_-মহামুনি,, 
এই বিশালা নগরীতে কোন্‌ রাজবংশ রাজত্ব করিতেছেন? 

তখন বিশ্বামিত্র বিশালার পুরাতন কাহিনী বলিতে লাগিলেন। 
_ রাম, ইন্দ্রের মুখে এই নগরীর কথা যেরূপ শুনিয়াছি তাহা শোন। 
পূর্বে সত্যযুগে এক সময়ে দিতির পুত্রগণ ( দৈত্যগণ ) ও অদ্দিতির 
পুত্ৰগণ ( দেবগণ ) কিরূপে অজর অমর ও নীরোগ হইবেন, এই 
চিন্তা করিতে থাকেন। এরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা স্থির করিলেন 


* বিশালা-_বর্তমানের বিশারা পরগণ! ৷ ইহা হাজিপুর ও মজঃফরপুরের, 
মধ্যে অবস্থিত। | 
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যে, ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিয়া রস (অমৃত) লাভ করিবেন। 
পরে তাহারা বাসুকিকে * মন্থনরজ্জু ও মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড 
করিয়া ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিতে আরস্তকরিলেন। ক্রমে সহস্র 
বৎসর অতীত হইল। বাস্থুকি তীব্র বিষ উদগীরণ এবং মন্দর 
পর্বতের শিলা দংশন করিতে লাগিলেন । তখন অগ্নিতুল্য হলা হলণ' 
মহাবিষ উদিত হইল এবং তাহাতে দেবতা অসুর ও মনুষ্যসহিত 
সমস্ত জগৎ জ্বলিতে লাগিল। পরে দেবগণ মহাদেবের শরণার্থা 
হইয়া “রক্ষা করুন! রক্ষা করুন ! বলিয়া তাহার স্তব করিতে 
লাগিলেন। তখন মহাদেব সেখানে আবিভূর্ত হইলেন এবং পরে 
শঙ্খচক্রধারী হরিও সেখানে আসিলেন। বিষ্ণু ঈষৎ হাসিয়া 
মহেশ্বরকে বলিলেন, স্ুরশ্রেষ্ঠ, আপনি স্বুরগণের অগ্রগণ্য, 
সুতরাং দেবগণের এই সমুদ্রমন্থনে যাহা প্রথমে উদিত হইয়াছে 
তাহ! আপনারই প্রাপ্য--আপনি অগ্রপূজান্বরপ (সর্বাগ্রে উত্থিত) 
এই বিষ গ্রহণ করুন।-__এই কথা বলিয়া! সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু অন্তহিত 
হইলেন। তখন দেবগণকে ভীত দেখিয়! ও শার্গ ( শুঙ্গনিমিত ) 
ধনুর্ধারী বিষ্ণুর কথা শুনিয়া ভগবান হর অমৃত জ্ঞান করিয়া 
সেই ভয়ঙ্কর হলাহল পান করিলেন এবং দেবগণকে বিদায় দিয়! 
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 

তারপর দেবতা ও অস্থরগণ আবার সমুদ্র মন্থন করিতে 
লাগিলেন এবং মন্থনদণ্ডস্বরূপ মন্দর পাতালে প্রবেশ করিল। 
তখন দেব- ও গন্ধর্বগণ মধুস্থদন বিষ্ণুকে এইরূপ স্তব করিতে 
লাগিলেন-_-আপনি সকল প্রাণীর, বিশেষতঃ দেবগণের আশ্রয়স্থল । 


* বাস্থকি-সর্পরাজ। যাহার মস্তকে বস্তু ( মণি ) আছে। 
পঃ কালকূট, অতি তীব্র বিষবিশেষ। 


বালকাণ্ড ৯৩. 


মহাবাহু, আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং এই মন্দর পর্বতকে তুলিয়া' 
দিন। তখন হৃষীকেশ বিষ্ণু এক অংশে কুর্মরূপ ধরিয়া, ক্ষীরোদ- 
সমুদ্রগর্ভে যাইয়া মন্দরকে পৃষ্ঠে লইলেন। অপর অংশে তিনি 
দেবগণের মধ্যে থাকিয়া, পর্বতের অগ্রভাগ ধরিয়া! সমুদ্র মন্থন 
করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে সহত্র বৎসর অতীত হইলে, ধন্বস্তরি নামে পরমধাগ্সিক 
ও আযুর্বেদজ্ঞ একজন পুরুষ দণ্ড ও কমগুলু হস্তে সেই সমুদ্র 
হইতে উঠিলেন। পরে সুন্দরী অগ্পরাগণ উদিত হইল। রাম, 
অপ. বা জল মন্থনের ফলে তাহার রস বা সারাংশ হইতে 
এই সুন্দরীরা উৎপন্ন হওয়ায় তাহাদের নাম অপ্সরা হইয়াছে। 
তাহাদের সংখ্যা ষাট কোটি । তাহাদের পরিচারিকার। অসংখ্য । 
দেব ও দানবগণ কেহ সেই অপ্নরাদিগকে পত্বীরূপে গ্রহণ না. 
করায় তাহারা সাধারণের ভোগ্য! বলিয়া! পরিগণিত হইল 
অনন্তর বরুণের কন্যা মহাঁভাগ্যবতী বারুণী (সুরাদেবী ) কে 
তাহাকে গ্রহণ করিবেন তাহার অন্বেষণে উতিত হইলেন। দিতির: 
পুত্ৰগণ বরুণতনয়াকে গ্রহণ করিলেন না। অদিতির পুত্রগণ সেই 
অনিন্দ্যন্ুন্দরী কন্যাকে গ্রহণ করিলেন। সুরাদেবীকে গ্রহণ ন! 
করায় দিতির পুত্রগণ অসুর নামে এবং সুরাদেবীকে গ্রহণ করায়, 
অদিতির পুত্রগণ সুর নামে পরিচিত হইলেন। দেবগণ বারুণীকে 
গ্রহণ করিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। 

তারপর অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, মণিরত্ব কৌস্তুভ ও উৎকৃষ্ট অমৃত 
উথিত হইল। সেই অম্ৃতের জন্য অদিতির পুত্রগণ ও দিতির 
পুত্রগণের মধ্যে মহাকুলক্ষয়কর সংগ্রাম বাঁধিল। অন্থরগণ 
রাক্ষলগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং সর্লোকবিস্ময়কর এক 
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অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে যখন সকলে বিনষ্ট হইবার উপক্রম 
হইলেন তখন মহাবল বিষ্ণু মোহিনীমূতি ধরিয়া তাড়াতাড়ি 
সেই অমৃত হরণ করিলেন। ধাহার৷ তখন পুরুষোত্তম বিষ্ণুর দিকে 
ধাবিত হইলেন তাহার! যুদ্ধে বিষ্ণুকর্তৃক সম্পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত 
হইলেন। দেবান্ুরগণের এই ঘোর মহাযুদ্ধে অদিতিপুত্রগণ 
( দেবগণ ) দ্দিতিপুত্রগণকে বধ করিলেন। তখন ইন্দ্র রাজ্যলাভ 
করিয়। সানন্দে ত্রিলোক শাসন করিতে লাগিলেন । (৪৫ সর্গ ) 

রাম, পুত্রগণ নিহত হইলে দিতি পরম দুঃখিত হইয়া তাহার 
বামী কশ্যপকে বলিলেন,_ভগবান, আমি ইন্দ্রনিধনে সমর্থ একটি 
পুত্র লাভ করিতে চাই। 

কশ্যপ বলিলেন,__তাহাই হইবে। তুমি যদি পূর্ণ সহস্র 
বংসর শুচিভাবে থাকিতে পার, তবে আমার অনুগ্রহে তোমার 
ইন্দ্রকে নিহত করিতে সমর্থ একটি পুত্র জন্মিবে।__-এই বলিয়া 
কশ্যপ দিতির গায়ে হাত বুলাইয়! তাহাকে পবিত্র করিলেন।* 
পরে কশ্যপ দিতিকে হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া, ‘তোমার কল্যাণ 
হউক’ বলিয়! তপস্তা করিতে গেলেন । 

কশ্যপ চলিয়া গেলে দিতি পরমানন্দে কুশপ্নবে * যাইয়া 
কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তখন ইন্দ্র নানারপে দিতির 
পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র দিতিকে অগ্নি কুশ কাষ্ঠ জল 
ও ফলমূলাদি আনিয়া দিতেন এবং গা! টিপিয়া ও বাতাস দিয়া 

* কশ্যপ দিতির এরূপ পুত্রলাভের প্রতিবন্ধকম্বরূপ পাপ ক্ষয়ের জন্য 
তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন । ( রাঁমায়ণতিলক ও রামায়ণশিরোমণি ) 

ণ' পূর্বদেশের বিশালাক্ষ নামে একটি তপোবন। (রামায়ণতিলক ) 
বিশালার পূর্বে অবস্থিত স্থান। (রামায়ণভূষণ ) | 
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তাহার শ্রম দূর করিতেন। এইরূপে সহত্র বৎসর পুর্ণ হইতে 
যখন মাত্র দশ বৎসর বাকী তখন দিতি যারপরনাই আনন্দিত 
হইয়! ইন্দ্রকে বলিলেন, __বীরবর, তোমার মঙ্গল হউক। আমার 
তপস্তার আর দশ বৎসর বাকী আছে, তাহার পরই তুমি 
তোমার ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে। পুত্র, তোমার নিধনের 
জন্য আমি যে পুত্র কামনা করিয়াছিলাম, তাহাকে তোমারই 
জয়াকাজক্ষী করিয়া দিব ; তুমি তাহার সহিত নিশ্চিন্তমনে ত্রিলোক- 
বিজয়ের সুখ ভোগ করিবে । 

তারপর মধ্যাহ্নকালে দিতি মস্তক রাখিবার স্থানে পদদ্বয় এবং 
পদদয়ের স্থানে মস্তক রাখিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। ইন্দ্র 
দিতিকে এইরূপ অশুচি অবস্থায় দেখিয়! আনন্দে হাসিলেন এবং 
খুব সাবধানে দিতির দেহরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়। বজ্রে তাহার গর্ভ 
সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে গর্ভের শিশু উচ্চ-স্বরে 
কাদিতে লাগিল। তখন দিতি জাগরিত হইলেন। ইন্দ্র সেই 
শিশুকে “মা রুদঃ, মা রুদ?’ (কাদিও না, কাদিও না) বলিয়া 
তাহাকে আরও বিভক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দিতি ইন্দ্রকে 
‘হত্যা করিও না, হত্য। করিও ন!’ বলিতে লাগিলেন। তখন 
মাতৃবাক্যের গৌরবরক্ষার জন্য ইন্দ্র বাহিরে আসিয়া করজোড়ে 
দিতিকে বলিলেন,_দেবী, আপনি অশুচিভাবে ঘ্ুমাইয়া 
ছিলেন। সেই সুযোগে আমি আপনার গর্ভকে সপ্তখণ্ডে 
বিভক্ত করিয়াছি । দেবী, আপনি আমার অপরাধ মার্জনা করুন। 
(৪৬ অর্গ) 

দিতি ইন্দ্রকে বলিলেন, দেবরাজ, আমার দোষেই গর্ভ 
সপ্তখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, তোমার কোন দোষ নাই। আমার 
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ইচ্ছা যে, এই সপ্ত মরুদ্‌ * সপ্ত লোকপাল হউক। পুত্র, 
এই সপ্ত মরুদূ বায়ুস্কন্ধ হইয়া ( অর্থাৎ আবহ প্রবহ সংবহ 
উদ্বহ বিবহ পরিবহ পরাবহ নামক সপ্ত বায়ুর অধিপতি হইয়! ) 
আকাশে বিচরণ করুন! তুমি ইহাঁদিগকে ‘মা! রুদ: ( রোদন 
করিও না) বলিয়াছিলে, সুতরাং তোমারই নির্দেশে ইহারা দেবরূপ 
ধারণ করিয়া মারুত নামে বিখ্যাত হউক ।- ইন্দ্র করজোড়ে 
বলিলেন, তাহাই হইবে। তারপর মাতা ও পুত্র ( বিমাতা দিতি 
ও ইন্দ্র) স্বর্গে গেলেন। 

রাম, এই সেই দেশ যেখানে মহেন্দ্র তপঃসিদ্ধা দিতির পরিচর্যা 
করিয়াছিলেন। তাহার বহুকাল পরে অলন্বুষার গর্ভে ইক্ষাকুর 
বিশাল নামে এক পুত্র জন্মে। তিনিই এইস্থানে বিশাল! নগরী 
নির্মাণ করেন। বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র। তাহার পুত্র সুচন্দ্র। 
সুচন্দ্রের পুত্র ধূত্রাশ্ব । তাহার পুত্র সুপ্জয়। স্থগয়ের পুত্র সহদেব। 
তাহার পুত্র কুশাশ্ব। কুশাশ্বের পুত্র সোমদত্ত। তাহার পুত্র 
কাকুৎস্থ। কাকুৎস্থের পুত্র সুমতি এখন এই নগরে রাজত্ব 
করিতেছেন। ইক্ষণাকুর কৃপায় বিশাল! নগরীর রাজগণ সকলেই 


* ইন্দ্র দিতির গর্ভকে প্রথমতঃ সাতটি ভাগে বিভক্ত করেন। পরে এ 
সাতটি ভাগের প্রত্যেকটিকে পুনরায় সাতটি করিয়৷ ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত 
করেন। এই ক্ষুদ্রতর অংশগুলির মোট সংখ্যা উনপঞ্চাশ। ইহারাই 
“উনপঞ্ধাশ পবন’ বা মরুং। আর ইহাদের সাত সাতটির সমষ্টিস্বরূপ বৃহত্তর 
অংশগুলির নাম “মরুদ্গণ” ( গণ--সমষ্টি )। স্থতরাং “মরুদ্গণ' সংখ্যায় 
সাতটি । সমগ্র গগনমগ্ডল বা বাযুমণ্ডল আবার সাতটি অংশে বিভক্ত । এই 
সাত অংশের প্রত্যেকটিতে আবহ প্রবহ ইত্যাদি সপ্ত বায়ুর এক, একটি 
বিরাজমান । সপ্ত 'মরুদগণ? এই সপ্ত বায়ুর অধিপতি । 


বালকাগ্ড ৯৭ 


দীর্ঘায়ু মহাত্মা বীর্যবান ও সুধানমিক। আজ রজনীতে আমর! 
এইখানেই সুখে নিদ্রা যাইব। কাল প্রাতে তুমি জনক-রাজার 
নগরে যাইয়া তাহাকে দেখিতে পাইবে । 

মহারাজ সুমতি, বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন শুনিয়া, স্বজনগণের 
সহিত সেখানে আসিয়। বিশ্বা মিত্রের সংবর্ধন! ও করজোড়ে তাহার 
কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, _মুনিবর, আপনি আমার 
রাজ্যে সমুপস্থিত হওয়ায় আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইয়াছি। 
আপনার দর্শনলাভ করায় আমা অপেক্ষা অধিকতর ভাগ্যবান আর 
কেহই নাই। (৪৭ সর্গ) 


১৭ 
যিথিলায় গমন- ইন্দ্র ও অহল্যার কথা-_ 
অহল্যার শাপমোচন ( ৪৮-৪৯ সর্গ ) 


পরস্পর কুশল প্রশ্বাদির পরে সুমতি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, __যুনিবর, দেবতুল্য পরাক্রমশালী ও পরমরূপবান এই 
দুইটি কুমার কাহারা? ইহারা কেন পদব্রজে এই দুর্গম পথে 
এখানে আসিয়াছেন ? 

তখন বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণের সম্বন্ধে সকল কথ! বলিলেন। 
তাহা শুনিয়া স্মৃতি পরম বিশ্মিত হইলেন এবং দশরথের 
সেই পুত্রকে যথোচিত সংবর্ধনা করিলেন । সে রাত্রি বিশালায় 
কাটাইয়া পরদিন তাহার মিথিলার দিকে চলিলেন। মিথিলার 
সন্নিকটস্থ বনে একটি পুরাতন জনশূন্য ও রমণীয় আশ্রম দেখিয়। 


রাম বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান, এই স্থানটিকে 
ণ 
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আশ্রমের ম্যায় বোধ হইতেছে, কিন্তু ইহ! মুনিগণের দ্বার পরিত্যক্ত 
হইয়াছে কেন? ইহ! কাহার আশ্রম ছিল? 

বিশ্বামিত্ৰ বলিলেন, দেবাশ্রমতুল্য এই আশ্রম পূর্বে মহাত্মা 
গৌতমের ছিল। দেবতারাও এই আশ্রমের প্রতি বিশেষ সম্মান 
প্রদর্শন করিতেন। গৌতম এই আশ্রমে বনু বৎসর অহল্যার 
সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন। একদিন গৌতম আশ্রমে নাই 
জানিয়া ইন্দ্র সেই মুনির বেশে অহল্যার নিকটে আসিয়া বলিলেন, 
_ সুন্দরী শ্রেষ্ঠা, রতিপ্রার্থা ব্যক্তি কখনও বিহিতকালের প্রতীক্ষা 
করে না। শুমধ্যমা, আমি তোমার সহিত মিলন কামনা করি। 
মুনিবেশধারী ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াও ছূর্বদ্ধি অহল্যা দিব্যরমণে 
কৌতূহলী হইয়! দেবরাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন) অনন্তর 
মনস্কাম পূর্ণ হইলে অহল্য। ইন্দ্রকে বলিলেন, __সুরশ্রেষ্ঠ, আমি 
কৃতাৰ্থ হইয়াছি, তুমি শীন্র এখান হইতে চলিয়া যাও এবং 
নিজকে ও আমাকে গৌতমের কোপ হইতে সর্বপ্রকারে রক্ষা 
কর। তখন ইন্দ্র মৃতু হাসিয়া অহল্যাকে বলিলেন, _-সুনিতন্থিনী, 
আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি এবং যথাস্থানে যাইতেছি। এই বলিয়। 
ইন্দ্র সেই কুটীর হইতে নিষ্কান্ত হইলেন। 

গৌতমের আগমন-ভয়ে ভীত ইন্দ্র ব্যস্তভাবে সেখান হইতে 
বাহির হইতেছেন, এমন সময় তিনি অগ্নিতুল্য দীপ্তিশালী মহামুনি 
গৌতমকে স্সানাস্তে সমিধ ও কুশ হস্তে আশ্রমে প্ররেশ করিতে 
দেখিয়া ভয়ে বিষণ্ন হইলেন। তখন গৌতম সক্রোধে মুনিবেশধারী 
ইন্দ্রকে বলিলেন, ছুর্মতি, তুই আমার রূপ ধরিয়া অকাজ 
করিয়াছিস্, সেজন্য তুই বি-ফল (অগুকোঁষহীন ব! নপুংসক) হইবি। 
ইন্দ্রের অণ্ডদ্বয় তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। 
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তারপর গৌতম ভার্যাকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন, _ছৃষ্টগারিণী, 
তুই বহুসহত্র বৎসর বায়ুভক্ষ্যা, নিরাহারা, অন্ুতাপগ্রস্তা, 
ভন্মশায়িনী ও সকল প্রাণীর অনদৃশ্যা হইয়া এই আশ্রমে বাস 
করিবি। দশরথতনয় রাম যখন এই ঘোর বনে আসিবেন, তখন 
তুই পবিত্র হইবি। লোভ ও মোহশৃন্য হইয়া রামের আতিথ্য 
করিলে, তুই নিজের পূর্বরূপ ফিরিয়া পাইবি এবং হুষ্টচিত্তে আবার 
আমার সহিত মিলিত হইতে পারিবি।__ গৌতম এইরূপ বলিয়া ' 
এই আশ্রম ত্যাগ করিলেন এবং হিমালয়শিখরে যাইয়া তপস্ত! 
করিতে লাগিলেন। (৪৮ সর্গ ) 

তখন কোষহীন ইন্দ্র অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও 
চারণদিগকে বলিলেন,_-আমি গৌতমের ক্রোধ জন্মাইয়া, তাহার 
তপস্তাঁয় বিদ্ব করিয়া দেবকার্য সাধন করিলে,* তিনি রুষ্ট হইয়! 
আমাকে অগুহীন করিয়াছেন এবং তাহার ভারা অহল্যাকে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহাকে কঠোর শাপ প্রদান করাইয়া 
আমি তাহার তপোবল হরণ করিয়াছি। অতএব আপনারা আমাকে 
কোষযুক্ত করুন। 

ইহ! শুনিয়া অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ ও মরুদ্গণ পিতৃদেবতাদের 
নিকটে গিয়! বলিলেন, ইন্দ্র অণ্ডহীন হইয়াছেন, আপনাদের এই 
মেষটির অগুছয় শীত্র ইন্দ্রকে দিন। অগুহীন হইলেও এই মেষ 
আপনাদিগকে পরম আনন্দ প্রদান করিবে । আর আপনাদের 
তুষ্টির জন্য যে-সকল মনুষ্য আপনাদের উদ্দেশে কোবশূন্য মেষণ' 
উৎসর্গ করিবে, তাহাদিগকে আপনার! অক্ষয় ও প্রচুর ফল প্রদান 
করিবেন । --তখন সমাগত পিতৃগণ সেই মেষের বৃষণদ্বয় উৎপাটন 


* নতুবা গৌতম তপোবলে দেবলোক অধিকার করিতেন। ** খানি। 
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করিয়! ইন্দ্রের দেহে সংযুক্ত করিলেন। তদবধি পিতৃদেবগণ 
সম্মিলিত হইয়া অগুহীন মেষ ভক্ষণ করেন এবং মেষদাতাদিগকে 
প্রচুর ফল প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব রাম, তুমি গৌতমের 
আশ্রমে আসিয়া অহল্যাকে উদ্ধার কর । 

রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। 
সেখানে রাম মহাভাগা, তপোজ্জলকান্তি, সমীপাগত হইলেও দেব 
অস্থুর ও মনুষ্যগণেরও দুনিরীক্ষ্যা, বিধাতার দ্বার! বিশেষ যত্বে 
দিব্যপ্রতিমারূপে স্থষ্টা, মায়াময়ী, ধূমাচ্ছন্ন দীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায়, 
তুষারাবৃত ও মেঘযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের প্রভাতুল্য, জলমধ্যে প্রতিবিশ্থিত 
হুরাধর্ষ* প্রদীপ্ত হূর্যপ্রভা-সদৃশ অহল্যাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি 
গৌতমের শাপে রামের দর্শনলাভের পূর্ব পর্যন্ত ত্রিলোকের সকলের 
ছুমিরীক্ষ্য। হইয়া ছিলেন। অভিশাপের অবসানে সকলেই তাহাকে 
দেখিতে পাইলেন । তখন রাম-লক্ষ্পণ সানন্দে তাহার চরণবন্দনা 
করিলেন এবং অহল্যাও গৌতমের কথামত তাহাদিগকে অতিথিরূপে 
গ্রহণ করিয়া! সুমমাহিতচিত্তে পান্য ও অর্থ্যদানে তাহাদের সংকার 
করিলেন। পরে দেবগণ তপোবলে বিশুদ্ধাঙ্গী অহল্যাকে 
‘সাধু, সাধু’ বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। মহাতেজ। মহাতপ! 
গৌতমও পুনরায় অহল্যার সহিত মিলিত হইয়! সুখী হইলেন ।ণ' 
রাম গৌতমের নিকট হইতে যথাবিধি সংবর্ধনা লাভ করিয়। 
মিথিলায় চলিলেন। (৪৯ সর্গ) 


* দুরাধর্ষ (মূল )-_যাহাকে স্পর্শ করা যায় না। (রামায়ণতিলক ) 

প’ উত্তরকাণ্ডে অহল্যার কাহিনী কিছু অন্তরূপ আছে। অহল্যার পাষাণী 
হওয়ার ও রামের চরণম্পর্শে উদ্ধারলাভের কথা বাংল! রামায়ণেঁর ব্যাপার-_ 
উহ! বাল্ীকি-রামায়ণে নাই। 


১৮ 
বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণাদির মিথিলায় জনকের যজ্ঞভূমিতে 
আগমন--বশিষ্ঠ ও বিশ্বীমিত্রের বিরোধের 
কাহিনী (৫০-৫৬ সৰ্গ ) 


তারপর বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া রাম-লক্ষ্মণ উত্তর-পূর্বদিকে 
যাইতে যাইতে রাজধি জনকের যজ্জভূমিতে উপনীত হইলেন। 
তখন রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, মহাত্মা জনকের যজ্ঞের 
মায়োজন অতি উত্তম হইয়াছে । নানাদেশবাসী বহুসহস্র বেদাধ্যায়ী 
ব্রাহ্মণ এখানে আসিয়াছেন ৷ অগ্নিহোত্রাদির দ্রব্যাদি বহনকারী 
শত শত শকটে সমাকীর্ণ খষিগণের আবাসসমূহ দৃষ্ট হইতেছে। 
ব্রন্মধি, আমাদের বাসস্থান নিরূপণ করুন। বিশ্বামিত্র জলসমন্থিত 
একটি নির্জন স্থানে বাসস্থান নির্বাচন করিলেন । 

বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন শুনিয়া, জনক তাঁহার পুরোহিত 
শতানন্দ ও অন্যান্য খত্বিক্গণকে অগ্রে করিয়। সত্বর সেখানে 
উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে যথাবিধি বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা 
করিলেন। বিশ্বামিত্র জনককে তাহার নিজের মঙ্গল ও যজ্ঞের 
কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র মুনিগণকে 
কুশলপ্রশ্ন করিয়! হৃষ্টচিত্তে তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন । 
সকলে যথারীতি আসন গ্রহণ করিলে জনক বিশ্বামিত্রকে 
রাম-লক্ষমণের পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলেন । 

বিশ্বামিত্ৰ বলিলেন,_ইহারা রাজ দশরথের পুত্র।--পরে তিনি 
রাম-লক্ষ্মণের সিদ্ধাশ্রমে বাস ও রাক্ষসদিগের নিধন, রাক্ষসবহুল 
পথে নিভকভাবে আগমন, বিশালানগরী দর্শন, অহল্যাসন্দর্শন, 
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গৌতমের সহিত সাক্ষাৎ এবং মহাধন পরীক্ষার্থ মিথিলায় আগমন 
-__-এই সকল বৃত্তান্ত জনককে বলিলেন । ( ৫০ সর্গ) 

তাহা শুনিয়া গৌতমের জোষ্টপুত্র মহাতপা শতানন্দ পুলকিত 
হইলেন । তিনি বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, _মুনিবর, আপনি কি রামকে 
দীর্ঘকাল তপস্যানিরতা আমার যশম্বিনী জননীকে দেখাইয়াছেন ? 
মহধি, আমার মহাভাগ্যবতী জননী কি রামকে বন্য ফলমূল- 
পুষ্পাদির দ্বার সংবর্ধনা করিয়াছেন ? রামদর্শনে শাপমুক্ত। আমার 
জননী পিতার সহিত মিলিত হইয়াছেন তে? রাম আমার পিতা- 
কর্তৃক সংবর্ধিত হইয়াছেন তে! ? 

বিশ্বামিত্ৰ প্রত্যুত্তরে শতানন্দকে বলিলেন, মুনিবর, সকল 
কাজই যথোচিতভাবে করা হইয়াছে এবং তোমার জননী অহল্যাঁও 
গৌতমের সহিত মিলিত হইয়াছেন । 

তখন শতানন্দ রামকে বলিলেন,__নরবর, তোমার শুভাগমন 
হউক । আমাদের সৌভাগ্যবশে তুমি অজেয় মহি বিশ্বামিত্রের 
সহিত এখানে আসিয়াছ । অচিন্ত্য অমিতপ্রভাব মহাতেজা বিশ্বামিত্র 
তপস্তার দ্বারা ব্রহ্মধি হইয়াছেন। ইহাকে জগতের পরম আশ্রয়স্থল 
বলিয়া জানিবে। রাম, পৃথিবীতে তোমার অপেক্ষা অধিকতর 
ভাগ্যবান ব্যক্তি আর কেহ নাই, কারণ মহাতপা বিশ্বামিত্র তোমার 
রক্ষক। আমি তাহার বৃত্তান্ত বলিতেছি, শোন। 

বিশ্বামিত্ৰ দীর্ঘকাল রাজা ছিলেন। কুশ নামক এক নৃপতি 
ছিলেন। তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র। কুশের পুত্র কুশনাভ । 
কুশনাভের পুত্র গাধি । গাধির পুত্র মহাতেজা মহামুনি বিশ্বামিত্র। 
ইনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। এক সময়ে রাজা বিশ্বামিত্র চতুরঙ্গ 
সৈম্য সমন্বিত এক অক্ষৌহিণী সৈন্যে পরিবৃত হইয়৷ পৃথিবী 
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পরিভ্রমণে বাহির হইলেন । ক্রমে বহু নগর রাজ্য নদী মহাপর্ত ও 
আশ্রমে বিচরণ করিয়া অবশেষে তিনি বশিষ্টের আশ্রমে উপস্থিত 
হইলেন। (৫১ সর্গ) 

দ্বিতীয় ব্ৰহ্মলোকতুল্য সেই আশ্রম দেখিয়! বিশ্বামিত্র পরম- 
প্রীত হইলেন। তিনি বিনীতভাবে বশিষ্ঠকে প্রণাম করিলেন। 
বশিষ্ঠ “আপনার শুভাগমন হউক’ বলিয়া বিশ্বামিত্রকে যথারীতি 
আসন ও ফলমূল প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের অভ্যর্থনা 
গ্রহণ এবং তাহার তপস্যা অগ্নিহোত্র ও শিব্দিগের কুশল জিজ্ঞাস! 
করিয়া পরে বনম্পতিগণেরও কুশলপ্রশ্ব করিলেন। বশিষ্ঠ 
বলিলেন, _সৰ কুশল। তারপর তিনি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাস! 
করিতে লাগিলেন- রাজা, আপনার কুশল তো ? আপনি ধর্মানুসারে 
প্রজারপ্তন এবং অন্যান্য রাজোচিত কর্তব্যসাধন করিয়া প্রজাপালন 
করিতেছেন তো ? আপনার ভৃত্যগণকে বেতনাদি দানে প্রতিপালন 
করিতেছেন তো? তাহারা আপনার আজ্ঞাধীন আছে তো? 
আপনার সকল শক্ত পরাজিত হইয়াছে তো? আপনার পুত্র পৌত্র 
মিত্র সৈন্য ও রাজকোষের কুশল তে? 

রাজ! বিশ্বামিত্র সবিনয়ে বশিষ্ঠকে সকল বিষয়েরই কুশল 
বলিলেন। তখন বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,_রাজা, আমি এই 
সৈন্যদলের ও আপনার যথাযোগ্য আতিথ্য করিতে চাই, তাহ! 
গ্রহণ করুন। আপনি অতিথিশ্রেষ্ঠ, সযত্বে পূজনীয় । 

বিশ্বামিত্ৰ বলিলেন, আপনার অভ্যর্থনাস্ুচক কথায়ই আমার 
আতিথ্য কর! হইয়াছে । ভগবান, আপনার আশ্রমের ফলমূল পাচ 
ও আচমনীয়ের এবং আপনার দর্শনের দ্বারা আমি সর্বপ্রকারে 

বধিত হইয়াছি। আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমি এখন 


১০৪ ' বালীকি-রামায়ণ 


প্রস্থান করিব, আপনি আমাকে সঙ্গেহদৃষ্টিতে অবলোকন করুন। 
-_রাজা বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে, বশিষ্ঠ বার বার তাহাকে 
আতিথ্য গ্রহণের জন্য গীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন । বিশ্বামিত্র 
নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন । 

বশিষ্ঠ প্রীত হইয়। তাহার নিখুত (বা স্পরিচ্ছন্না) ও বিচিত্রবর্ণ'* 
হোমধেনুকে আহ্বান করিয়া! বলিলেন,__-শবলা, শোন । আমি 
উৎকৃষ্ট ভোজ্যবস্তদ্ধার। সৈশ্যদলের সহিত এই রাজধির আতিথ্য 
করিতে চাই, তুমি সে-সকল দিয়া আমার সঙ্কল্প সুসিদ্ধ কর। 
কামদায়িনী, ষড় রসেরঞ মধ্যে যাহার যে যে রসে অভিরুচি, আমার 
তৃপ্তির জন্য তুমি তাহাকে সেই সকল রস প্রচুর পরিমাণে দাও । 
শবলা, তুমি শীঘ্র অআুস্বাহ্‌ অন্ন, পানীয়, লেহন ও চোষয্য-বস্তু 
সমন্বিত সকল প্রকার ভোজ্যরাশি স্থ্টি কর। (৫২ সর্গ ) 

রাম, বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে, কামধেন্ু শবলা যাহার যাহ! 
বাঞ্চিত তাহার জন্য সেই সেই কাম্যবস্ত উৎপাদন করিতে লাগিল। 
ইক্ষু, মধু, লাজ ( খই ), নানারূপ মৈরেয় মদ, উত্তম উত্তম আসব, 
বহুবিধ মহামূল্য পানীয়, নানাপ্রকার তক্ষ্যবস্ত, পর্বতপ্রমাণ উষ্ণ 
অন্নরাশি, নানাবিধ পায়স, বিবিধ সপ ( ব্যঞ্জন), অনেক দধিকুল্যা,$ 


* কল্াধীং ধৃতকন্মযাম্‌ (মূল)। কল্মষ_মালিন্ত, দোষ, খু ত। 
কল্মাধীং_ চিত্রবর্ণাং হোমধেহুম্‌ (রামায়ণতিলক )। “চিত্রং কিমীর-কল্মাষং__+ 
( অমরকোব )। ধৃতকল্মষাম্ প্রক্ষালিতপস্কাদিকাং ( রামায়ণশিরোমণি )। 

পণ’ বশিষ্টের কামধেন্থর অপর নাম স্থরভি | 

4 মধুর কটু কষায় লবণ অশ্ন তিক্ত-_খাদ্যের এই ছয় রকম রস 
বান্বাদ। ৫ 

৪ দধিকুল্যা-_দধিপূর্ণ কৃত্রিম ক্ষুদ্র নদী-_অর্থাৎ দধিপূর্ণ স্থবৃহৎ পান্র। 


বালকাণ্ড ৯৩৫ 


বহুপ্রকার স্বাদ ও রসাল খাগুবে** পরিপূর্ণ রজতনিমিত সহস্র 
সহঅ্র ভোজনপাত্র উৎপন্ন হইল। বিশ্বামিত্রের সৈন্যদল বশিষ্টের 
দ্বারা এইরূপে সুসৎকৃত হইয়! অতিশয় তৃপ্ত হইল । বিশ্বামিত্র 
তাহার পুরোহিত, অমাত্য, মন্ত্রী ও ভূত্যাদির সহিত সংবধিত 
হইয়া সানন্দে বশিষ্ঠকে বলিলেন, _ব্রহ্মধিৎ আপনি পুজনীয়, 
আপনার দ্বারা আমি অভ্যধিত ও সুসৎকূত হইয়াছি। বাক্য- 
বিশারদ, আপনি আমার একটি কথা শুনুন। এক লক্ষ গাভীর 
বিনিময়ে শবলাকে আমায় দিন। এই শবল! রত্বস্ব রূপা এবং রাজাই 
সকল রত্বের অধিকারী-_সেজন্য রাজা বলপূর্বকও রত্ন লইয়! 
থাকেন । শবল! ধর্মান্ুসারে আমারই প্রাপ্য, অতএব আপনি 
শবলাকে আমায় দিন। 

বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,_-রাজা, শতসহস্র বা শতকোটি 
গাভীর অথবা রাশীকৃত রজতের বিনিময়েও আমি শবলাকে দিব 
না। আমি শবলাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না । মনন্বী ব্যক্তির 
কীতির ন্যায় এই শবলা আমার চিরসহচরী। আমার হব্য 
(দেবোদেশে প্রদত্ত অন্ন), কব্য (পিতৃপুরুষের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন ), 
জীবনযাত্রা, অগ্রিহোত্র, পূজা ও হোম এই শবলার সাহায্যেই 
নির্বাহিত হয় । রাজধি, শপথ করিয়া বলিতেছি, এই গাভী-ই আমার 
সর্বস্ব এবং ইহাই আমার সস্তোষের মূলকারণ। এই সকল কারণে 
আমি শবলাকে দিতে পারি না। 

বিশ্বামিত্ৰ শবলাকে পাইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া বশিষ্ঠকে 
বলিলেন, _্ুব্রত, আমি আপনাকে সুবর্ণ নিমিত ঘণ্টাযুক্ত মধ্যবন্ধান- 
শৃঙ্খল, নুবর্ণের গ্রীবাবন্ধনশৃঙ্খল ও স্থবর্ণময় অঙ্কুশে ভূষিত চতুর্দশ 
_* খাওব__মিছরি বা ইক্ষু-গুড় ইত্াদিতে প্রস্তুত খান্যবিশেষ। 


১০৬ বাল্সীকি-রামায়ণ 


সহস্র হস্তী, শ্বেত অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত ও কিন্কিণী ( ক্ষুদ্ৰ ঘণ্টা )-বিভূষিত 
অষ্টশত ন্বর্ণরথ, কম্বোজ বাহলীক প্রভৃতি স্থ-দেশে উৎপন্ন ও 
সংজাতীয় মহাতেজন্বী একসহঅ্র দশটি অশ্ব এবং নানাবর্ণের ও 
প্রাপ্তবয়স্ক ( তরুণী ) এক কোটি গাভী দিতেছি, আপনি শবলাকে 
আমায় দিন। দ্বিজোত্তম, আপনি যে পরিমাণ রত্ব কিংবা স্বর্ণ 
চাহিবেন, আমি আপনাকে তাহাই দিব, আপনি শবলাকে আমায় 
দিন। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজা, অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই 
আমি কিছুতেই শবলাকে দিতে পারিব না। (৫৩ সর্গ) 

রাম, বশিষ্ঠ যখন কোনরূপেই কামধেন্ু শবলাকে দিলেন না, 
তখন বিশ্বামিত্ৰ বলপূৰ্বক তাহাকে লইয়া চলিলেন। শবলা বশিষ্ঠ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় শোকে কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিল । 
পরে সে বিশ্বামিত্রের শত শত ভূৃত্যকে অতিক্রম করিয়া চীৎকার 
করিতে করিতে বায়ুবেগে বশিষ্ঠের পাদমূলে আসিয়৷ পড়িল 
এবং সরোষে মেঘগন্ভীর স্বরে বলিল, ভগবান, আপনি কি 
আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, যে রাজসৈন্যগণ আমাকে লইয়া 
যাইতেছে? 


তখন বশিষ্ঠ বলিলেন,__-শবলা, আমি তোমাকে ত্যাগ করি 
নাই, আর তুমি আমার কোন অপকারও কর নাই। বলোদম্বত্ত 
রাজা বিশ্বামিত্র আমার নিকট হইতে তোমাকে সবলে লইয়া 
যাইতেছেন। বিশ্বামিত্রের তুল্য বল আমার নাই, বিশেষতঃ ইনি 
রাজা এবং আজ আমার অতিথি । আর অশ্ব গজ ও রথসমাকুল 
এক অক্ষৌহিণী সৈন্য ও ইহার সহিত রহিয়াছে, সুতরাং ইনি অতিশয় 
বলসম্পন্ন। | 


বালকাও ১০৭ 


শবল! বলিল, ক্ষত্রিয়ের বল ব্রাহ্মণের বল হইতে অধিক 
মনীষীরা এরূপ বলেন ন!। দিব্য ব্রহ্মবল ক্ষত্রিয়বল হইতে. 
বলবত্তর। আপনার বল অপরিমেয় ; বিশ্বামিত্র মহাবীর্ষবান বটেন, 
কিন্ত আপনার ত্রহ্মতেজ অসহনীয় । আপনি আমাকে আজ্ঞা দিন, 
আমি ব্ৰহ্মবলে পুষ্ট হইয়া এই দুরাত্মার বল দর্গ ও প্রচেষ্টা 
বিনষ্ট করি। 

বশিষ্ঠ বলিলেন,_শবলা, তুমি শত্রসৈন্য বিনাশের জন্য সৈন্য 
সৃষ্টি কর। তখন সেই কামধেনু সৈন্য সৃষ্টি করিল। তাহার 
হান্বারবে শত শত পহলব সৈন্য স্বষ্ট হইয়া বিশ্বামিত্রের সম্মুখেই 
তাহার পৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল । বিশ্বামিত্র পরমক্রোধা বিষ্ট 
হইয়া নানারূপ অস্ত্রাদির দ্বারা সেই পহুলব সৈন্যদিগকে বধ 
করিলেন। তাহা দেখিয়া শবলা পুনরায় ভয়ঙ্কর শক ও যবনা 
সেন স্থষ্টি করিল। তাহার! বিশ্বামিত্রের সৈম্তদিগকে বিধ্বস্ত করিতে 
থাকিলে, বিশ্বামিত্র বিবিধ অস্ত্র প্রয়োগে সেই যবন কাম্বোজ ও 
বর্বর সৈম্তগণকে আকুল করিয়া তুলিলেন। (৫৪ সর্গ) 

তখন বশিষ্ঠ শবলাকে বলিলেন, __কামদা, তুমি যোগবলে আবার 
সৈন্য সৃষ্টি কর। সেই কামধেনুর হুঙ্কারে তেজন্বী কাম্বোজগণ, 
স্তন হইতে সশস্ত্র বর্বরগণ, যোনি হইতে যবনগণ, মলদ্বার হইতে 
শকগণ এবং লোমকুপ হইতে বহু হারীত ও কিরাত প্রভৃতি 
শ্লেচ্ছগণ উৎপন্ন হইল। এই সৈন্যের বিশ্বামিত্রের অশ্ব, গজ» 
রথ ও পদাতিক সৈন্যসমূহকে একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। 
তখন বিশ্বামিত্রের শতপুত্র যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া ও নান! অন্তর 
হাতে লইয়া ছুটিল। বশিষ্ঠ হুঙ্কারে তাহাদের ভম্ম করিয়া 
ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র লজ্জিত ও চিস্তাবিষ্ট হইলেন ॥ 


৩৮ বালীকি-রামায়ণ 


তিনি নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, ভগ্নদস্ত সর্প ও রাহুগ্রস্ত সৃর্ধের ন্যায় নিষ্প্রভ 
হইয়! পড়িলেন এবং নিজকে ছিন্নপক্ষ পক্ষীর মত নিঃসহায় বোধ 
করিতে লাগিলেন। তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি 
অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে ক্ষত্রধর্মানুসারে রাজ্যপালনে নিযুক্ত করিয়া, 
মহাদেবকে প্রসন্ন করিবার জন্য হিমালয়ে যাইয়া দারুণ তপস্যা 
করিতে লাগিলেন। 

কিছুদিন পরে দেবদেব মহাদেব বিশ্বামিত্রকে দেখা দিয়! 
বলিলেন,_ রাজা, তুমি কিজন্য তপস্যা করিতেছ ? তুমি কি বর 
চাও বল। বিশ্বামিত্ৰ তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মহাদেব, 
যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়! থাকেন, তবে অঙ্গ (প্রয়োগ), উপাঙ্গ 
(প্রত্যাহার), উপনিষৎ (মন্ত্র) ও রহস্য (গৃঢ় তাৎপর্য)-সহ ধনুবেদ 
(অন্ত্রবিষ্ঠা) আমাকে দান করুন। দেব দানব মহবি গন্ধর্ব যক্ষ ও 
রাক্ষদদিগের মধ্যে যেসকল অস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহা আমার 
নিকট প্রকাশিত হউক ।-_ মহাদেব “তাহাই হউক’ বলিয়া! প্রস্থান 
করিলেন । 

বিশ্বামিত্ৰ সেই অস্ত্রসকল লাভ করিয়া অতিশয় গধিত হইলেন 
এবং বশিষ্ঠকে নিহত বলিয়াই মনে করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র 
বশিষ্ঠের আশ্রমে আসিয়া নানা অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
এ-সকল অস্ত্রের তেজে সেই তপোবন দগ্ধ হইতে থাকিল। আশ্রম- 
বাসী মুনির! ও মৃগপক্ষিগণ নানা দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 
আশ্রম জনপ্রাণিশৃন্য ও নিঃশব্দ হইয়া মরুভূমির হ্যায় হইল । তখন 
বশিষ্ঠ বার বার বলিতে লাগিলেন,_তোমরা ভীত হইও না, 
সূর্যের নীহার বিনাশের ন্যায় আমি এখনই গাধিনন্দন বিশ্বামিত্রকে 
বিনাশ করিতেছি । আর তিনি সক্রোধে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,_- 


বালকাণ্ড ১০৯, 


ছরাচার, তুই এই চিরসমৃদ্ধ আশ্রম বিনষ্ট করিয়াছিস্‌, তুই আর 
জীবিত থাকিতে পারিবি না ।-_এই বলিয়৷ পরমক্রুদ্ধ বশিষ্ঠ তাহার 
দ্বিতীয়যমদণ্ডতুল্য ব্ৰহ্মদণ্ড উত্তোলন করিলেন এবং ধূমরহিত, 
কালাগ্রির ন্যায় প্রতীত হইলেন । (৫৫ জর্গ) 

বশিষ্ঠের 'কথ। শুনিয়! বিশ্বামিত্র “ভিষ্ঠ, তিষ্ঠ” বলিয়া আগ্নেয়াস্ত্র 
সন্ধান করিলেন। তখন বশিষ্ঠ কালদগুসদৃশ ব্রহ্মদণ্ড তুলিয়} 
সক্রোধে বলিলেন,-_ক্ষত্রিয়াধম, এই আমি দীড়াইয়া আছি, তোর 
যত শক্তি আছে তাহা দেখা । আমি এখনই তোর অন্ত্রলাভের গৰ 
খর্ব করিতেছি। কোথায়-বা মহান ব্রহ্মবল, আর কোথায়-ব। 
তোর ক্ষত্রিয়বল ! তুই আমার দিব্য ব্রহ্মবল দেখ. ।__-জলের দ্বারা! 
অগ্নির বেগ যেমন প্রশমিত হয়, বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডের দ্বার) 
বিশ্বামিত্রের ভয়ঙ্কর আগ্নেয়াস্ত্র সেইরূপ প্রশমিত হইল। তখন 
বিশ্বামিত্ৰ ক্রুদ্ধ হইয়৷ বারুণাস্ত্র রৌদ্রান্ত্র এন্দান্্র পাশুপতান্ত্র ও 
এষিকান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। পরে তিনি মানবাস্ত্র, মোহন নামক 
গান্ধৰান্ত্ৰ, স্বাপনাস্ত্র, জস্তণাত্ত্র, মোহনাস্ত্র, সম্তাপন ও বিলাপনাস্ত্র 
শোবণাস্ত্র, দারুণাস্ত্র, সুদুর্জয় বজ্রাস্তর, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বারুণপাশ» 
পৈনাকান্ত্ শুষ্ক ও আৰ্দ্ৰ নামক বজ্ৰদ্বয়, দণ্ডাস্ত, পেশাচাস্ত, 
ক্রৌঞ্চান্ত্র, ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষুচক্র, বায়ব্যান্ত্র, মথনাস্ত্র, হয়শির 
নামক অস্ত্র, কঙ্কাল ও মুষল নামক শক্তিদ্বয়, বৈগ্ভাধর মহান্ত্র, দারুণ 
কালান্ত, ভয়ঙ্কর ত্রিশূলাস্ত্র, কাপালান্ত্র এবং কিন্ধিণী-অস্ত্র_এই 
সকল অস্ত্র বশিষ্ঠের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বশিষ্ঠ সেই অস্ত্রসমূহ 
তাহার ত্রহ্মদণ্ডদ্বারা গ্রাস (প্রতিহত) করিলেন ; এক অদ্ভুত ব্যাপার 
সংঘটিত হইল । | 

সেই অন্ত্রসকল ব্যর্থ হইলে বিশ্বামিত্ৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ নিক্ষেপ করিলেন ॥ 


৭১৩ বালীকি-রামায়ণ 


তাহা দেখিয়া দেবগণ দেবধিগণ গন্ধরবগণ মহাসর্পগণ ও ত্রিলোকের 
অন্যান্য সকলে সন্বস্ত হইয়া উঠিলেন। রাম, সেই অতি ভয়ঙ্কর 
ব্রহ্গান্্রও বশিষ্ঠ তাহার ত্রহ্মতেজপ্রভাবে ব্রহ্গদণ্ড দ্বারা প্রতিহত 
করিলেন। তখন বশিষ্ঠ ত্রিলোকমোহকর ভয়ানক রূপ ধারণ 
করিয়াছিলেন। তাহার সমস্ত লোমকৃপ হইতে সধূম অগ্রিশিখার ন্যায় 
শিখাসকল নির্গত হুইতেছিল। ব্ৰহ্মদণ্ডও নিধূণ্স কালাগ্নির ন্যায় 
প্রজ্ঘলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন মুনিগণ বশিষ্ঠকে এইরূপ স্তব 
করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মবি, আপনার বল অব্যর্থ আপনি স্বীয় 
‘তেজে এই তেজ সংবরণ করুন; ত্রিলোকের ক্লেশ দূর হউক। 
বিশ্বামিত্র আপনার দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছেন, সুতরাং আপনার 
-বলই ( ব্ৰহ্মবলই ) অমোঘ ও শ্ৰেষ্ঠ । 

ইহা শুনিয়া বশিষ্ঠ শাস্তভাব ধারণ করিলেন । বিশ্বামিত্র দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, ক্ষত্রিয়বলে ধিক্‌, ব্রহ্মবলই প্রকৃষ্ট 
-বল। একমাত্র ব্ৰহ্মদণ্ডের দ্বারাই আমার সকল অস্ত্র বিনষ্ট হইল । 
ইহা দেখিয়। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন ক্ষত্রিয় সুলভ উগ্রভাব ত্যাগ 
করিয়া প্রসন্ন হইয়াছে । যাহাতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ কর] যায়, এখন 
আমি সেইরূপ মহাতপন্ত1। করিব । (৫৬ সর্গ) 


$১০ 
বিশ্বামিত্রের তপস্যা _ত্রিশঙ্কু ( ৫৭-৬০ সর্গ ) 


রাম, তারপর বিশ্বামিত্র মহিষীর সহিত দক্ষিণদিকে যাইয়া অতি 
কঠোর তপস্তা করিতে লাগিলেন । সেখানে তাহার হবিষ্যুন্দ, 
মধুস্তান্ন, দৃঢ়নেত্র ও মহারথ নামে সত্য ও ধর্মপরায়ণ চারিটি পুত্র 


বালকাও ১১১ 


জন্মিল । পরে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, 
__কুশিকপুত্র, তুমি তপোবলে রাজধিলোক জয় করিয়াছ, সুতরাং 
আমরা তোমাকে রাজি জ্ঞান করিতেছি। এই বলিয়। ব্রহ্মা 
ব্রহ্মলোকে গেলেন। ব্রহ্মার কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র লজ্জায় 
কিঞ্চিৎ অধোবদন হইলেন এবং মহাছুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়! বলিলেন, 
_আমি অতি কঠোর তপস্যা করিলাম, তবু আমি কেবল রাজধি 
বিবেচিত হইলাম; বোধ হয় আমার তপস্যায় কোন ফল হয় নাই। 
এইরূপ স্থির করিয়া তিনি পুনরায় তপস্যা করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে ত্রিশঙ্কু নামে ইক্ষাকু-কুলের একজন জিতেক্দ্িয় ও 
সত্যবাদী রাজা ছিলেন । তাহার যজ্ঞ করিয়া সশরীরে স্বর্গে যাইবার 
ইচ্ছা হইল। তিনি বশিষ্ঠকে নিজের ইচ্ছার কথা বলিলে 
বশিষ্ঠ বলিলেন,__-আমি সেরূপ যজ্ঞ করিতে পারিব ন! ।--ত্রিশঙ্কু 
তখন দক্ষিণদিকে বশিষ্ঠের শতপুত্র যেখানে তপস্যা করিতেছিলেন, 
সেখানে গেলেন। তিনি গুরুপুত্রগণকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে 
বলিলেন,_-আমি যাহাতে সশরীরে দেবলোকে যাইতে পারি 
আপনারা সেজন্য যজ্ঞ করুন। গুরু বশিষ্ঠ কতৃক প্রত্যাখ্যাত 
হইয়া আমি আপনারা ছাড়া এই যজ্ঞানুষ্ঠানের অন্য কোন উপায় 
দেখিতেছি না। পুরোহিত বশিষ্ঠই ইক্ষাকুবংশীয়দের পরম 
গতি (প্রধানতম আশ্রয়), তাহার পর আপনারাই আমার 
ইষ্টদেবতাস্বরূপ। (৫৭ সর্গ ) 

তাহার! ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশস্কৃকে বলিলেন, ছুর্ুুদ্ধি, বশিষ্ঠ 
তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তবু কেন তুমি অন্যের শরণাপন্ন 
হইতেছ? তোমার তাহার বাক্য লঙ্ঘন করা উচিত নয়। তিনি 
যে যজ্ঞ করিতে পারিবেন না. বলিয়াছেন, আমরা কিরূপে 
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তাহা করিব? নরশ্েষ্ঠ, তুমি বুদ্ধিহীন হইয়াছ; তুমি স্বগৃহে 
ফিরিয়া যাও। ভগবান বশিষ্ঠ ত্রিলোকের সকল যজ্ঞই করাইতে 
সমর্থ, সুতরাং তাহার দ্বার! প্রত্যাখ্যাত তোমার যজ্ঞ করিয়া আমর! 
কিরূপে তাহার অপমান করিতে পারি ? 

তখন ত্রিশঙ্কু বলিলেন,_-আমি পূর্বে ভগবান বশিষ্টের দ্বার! 
প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, এখন গুরুপুত্র আপনার আমাকে 
প্রত্যাখ্যান করিলেন, সুতরাং এই যজ্ঞ নিবাহের জন্য আমি অন্য 
উপায় অবলম্বন করিব। তপোধনগণ, আপনাদের মঙ্গল হউক ।-_ 
খাবিপুত্রের ত্রিশঙ্কুর সেই ছুরভিসন্ধিপূর্ণ কথায় পরম ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়। তাহাকে ‘তুমি চগ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে এইরূপ অভিশাপ 
দিলেন । 

অনস্তর রাত্রি অবসানে ত্রিশঙ্কু চগ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি 
নীলবন্ত্র-পরিহিত, নীলবর্ণ, রুক্ষদেহ, খর্বকেশ, শ্বশানজাত পুম্পের 
মাল্যে ভূষিত, চিতাভন্মে বিলেপিত-দেহ ও লৌহ-আভরণধারী 
হইলেন। তখন তাহার মন্ত্রিগণ ও পুরবাসীর। তাহাকে ত্যাগ 
করিয়৷ পলায়ন করিলেন। ত্রিশস্থু সেই দুঃখে দিবানিশি দগ্ধ হইয়া 
একাকীই বিশ্বামিত্রের নিকট গেলেন। রাম, বিফলমনোরথ ও 
চণ্ডালরূপী সেই রাজাকে দেখিয়া বিশ্বামিত্রের মনে করুণার সঞ্চার 
হইল । তিনি বলিলেন, রাজা, তোমার মঙ্গল হউক ; তুমি কি জন্য 
আমার নিকট আসিয়াছ, বল। ত্রিশস্কু করজোড়ে বিশ্বামিত্রকে 
সকল কথা জানাইয়। বলিলেন,_আমি এক শত যজ্ঞ করিয়াছি, 
কিন্তু কাম্যফল লাভ করিতে পারি নাই। ক্ষত্রধর্মের নামে শপথ 
করিয়া বলিতেছি যে, আমি পূর্বে কখনও মিথ্যা কথা, বলি নাই 
এবং মহাকষ্টে পড়িলেও ভবিষ্যতেও বলিব না। আমি বহুবিধ 
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যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্মানুসারে প্রজাপালন এবং গুরুজনদিগকে সদ্গুণ 
ও জদাচারের দ্বার! সন্তষ্ট করিয়াছি। মুনিশ্রেষ্ঠ, আমি ধর্মানুষ্ঠানে 
যত্বশীল ও যন্জানুষ্ঠানে ইচ্ছুক হইলেও বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুগণ আমার 
উপর পরিতুষ্ট হইতেছেন না। এরূপ অবস্থায় পুরুষকারকে নিরর্থক 
এবং দৈবকেই (' অদৃষ্টকেই ) অধিকতর বলবান বলিয়া মনে হয়। 
মুনিবর, ভাগ্যদোষে বিনষ্টকর্ম। ও একান্ত বিপন্ন হইয়া আমি 
আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি; আপনি আমার প্রতি 
কৃপা করুন। (৫৮ সর্গ ) 

বিশ্বামিত্ৰ কপাপরবশ হইয়া! মধুর বচনে ত্রিশঙ্কুকে বলিলেন, 
বৎস, তুমি যে পরমধামিক তাহা আমি জানি । আমি তোমাকে 
আশ্রয় দিব, তুমি ভীত হইও না। তোমার যজ্ঞকার্ষে সাহায্য 
করিবার জন্য আমি পুণ্যকর্মা মহধিদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি, 
তাহ! হইলেই তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যজ্ঞ করিতে পারিবে। 
গুরুর শাপে তোমার এই যে রূপ হইয়াছে, এই রূপ লইয়াই 
তুমি সশরীরে স্বর্গে যাইবে । এইরূপ বলিয়। বিশ্বামিত্র তাহার 
পুত্রদিগকে যজ্ঞের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। 
পরে তিনি শিষ্যদের ডাকিয়া! বলিলেন,_-তোমর। খত্বিক ও 
বশিষ্ঠের পুত্রগণকে এবং অন্যান্য বন্ুদর্শী খাষিদিগকে সুহৃৎ ও 
শিষ্যগণের সহিত লইয়া আইস। শিষ্যগণ সকল দিকে গেলেন। 

তারপর সকল দেশ হইতে ব্রহ্গবাদী খবির। সেখানে আসিতে 
লাগিলেন, শুধু মহোদয়-খষি ও বশিষ্টের পুত্রেরা আসিলেন না। 
তাহারা বলিলেন,__যাহার যাজক ( পুরোহিত ) ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ 
যে নিজে চণ্ডাল, তাহার যনজ্ঞসভায় দেবতা ও খধিগণ কেমন 


করিয়া হবি ভোজন করিবেন? ব্রাঙ্গণগণই বা চণ্ডালের অন্ন 
৮ 
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ভোজন করিয়া কিরূপে স্বর্গে যাইবেন? তাহারা কি বিশ্বামিত্র 
কতৃক রক্ষিত হইয়া স্বর্গে যাইবেন ? 

শিষ্যদের মুখে সেই কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র সরোষে বলিলেন,_ 
যে ছুরাত্মারা এইরূপ দোষারোপ করিয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই 
ভস্মীভূত হইবে । আজই তাহার! কালপাশে বদ্ধ হইয়। যমালয়ে 
নীত হইবে এবং সাত শত জন্ম পর্বস্ত বিকৃতাকার, বিরূপ, 
ঘৃণাহীন, কুকুরমাংসভোজী ও শববস্ত্রাদিহারী মুষ্টিক (ডোম) 
জাতিরপে জন্মিয়া সর্বত্র বিচরণ করিবে। দুর্বুদ্ধি মহোদয় 
লোকনিন্দিত হইয়া নিষাদত্ব (ব্যাধত্ব) প্রাপ্ত হইবে এবং নিষ্ঠুর 
ও জীবহিংসাঁনিরত হইয়! দীর্ঘকাল ছুর্গতি ভোগ করিবে । (৫৯ সর্গ) 

বিশ্বামিত্রের তপোবলে বশিষ্ঠপুত্রগণ ও মহোদয় নিহত 
হইয়াছেন, ইহা যোগবলে জানিতে. পারিয়া বিশ্বামিত্র, ত্রিশঙ্কু 
যাহাতে সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে পারেন তজ্জন্ত খধষিদিগকে 
তাহার সহিত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতে বলিলেন। খধিগণ নিজ নিজ 
কর্তব্য কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বয়ং বিশ্বামিত্র যাজক 
হইয়! যথাবিধি যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দীর্ঘকাল 
অতীত হইলে বিশ্বামিত্ৰ যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য দেবগণকে আহ্বান 
করিলেন। কিন্তু দেবতার] যজ্ঞভাগ লইতে আসিলেন না। 

তখন বিশ্বামিত্ৰ সক্রোধে শ্রুব্* তুলিয়া ত্রিশঙ্কৃকে বলিলেন, 
নরেশ্বর, আমার তপোবল দেখ। আমি তোমাকে সশরীরে 
স্বর্গে পাঠাইতেছি। সশরীরে স্বর্গে গমন অতি কঠোর ব্যাপার 
হইলেও, আমার তপস্যার ফল যাহা-কিছু সঞ্চিত আছে তাহার 


_.. * যক্ঞাগ্িতে ঘ্বৃত প্রক্ষেপের জন্য খয়ের ইত্যাদি কাঠের তৈয়ারী পাত্রবিশেষ ।' 
(হাতা? ) 
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প্রভাবে তুমি সশরীরে স্বর্গে যাও ।-_ রাম, বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে 
ত্রিশঙ্কু মুনিগণের সমক্ষে তখনই সশরীরে স্বর্গে গেলেন। তখন 
ত্রিশঙ্কুকে দেখিয়! দেবগণপরিবৃত ইন্দ্র বলিলেন, ত্রিশঙ্ক, তুমি 
মর্ত্যে ফিরিয়া যাও; তুমি গুরুর অভিশাপগ্রস্ত, সুতরাং 
স্বর্গে বাস করিবার যোগ্য নও। মূঢ়, তুমি অধোমস্তকে ভূতলে 
পতিত হও । 

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের উদ্দেশে ‘আমাকে 
রক্ষা করুন! আমাকে রক্ষা করুন! উচ্চ-স্বরে এই কথা বলিতে 
বলিতে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পড়িতে লাগিলেন । বিশ্বামিত্র 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে “এখানেই থাক! এখানেই থাক!’ 
বলিলেন। পরে বিশ্বামিত্র খধিগণের মধ্যে থাকিয়াই দ্বিতীয় 
প্রজাপতির ন্যায় আকাশের দক্ষিণদিকে অপর এক সপ্তপ্বিমগুল ও 
নক্ষত্রসমূহ স্থষ্টি করিয়া বলিলেন,_আমার স্থষ্ট এই লোকের 
জন্য আমি অন্য ইন্দ্র সুষ্টি করিব, অথবা এই লোক ইন্দ্রহীনই 
থাকিবে ।* ইহা বলিয়। ক্রেধবশে তিনি অন্যান্য দেবতাদিগকেও 
সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন । 

তখন স্ুরাম্থর ও খধিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট 
'আসিয়! সানুনয়ে তাহাকে বলিলেন, তপোধন, রাজা ত্রিশঙ্কু গুরুর 
শাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব ইনি সশরীরে স্বর্গে যাইবার 
যোগ্য নহেন। তাহা! শুনিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন,_দেবগণ, 
আপনাদের মঙ্গল হউক ; আমি এই ত্রিশঙ্কুর সশরীরে ন্বর্গীরোহণের 
জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, তাহা মিথ্যা হয় ইহ! আমি চাই না। 
ইনি সশরীরে চিরকাল ন্বর্গবাসী হউন এবং আমার: স্থষ্ট এই 


* অর্থাৎ ত্রিশঙ্কুই সেখানকার ইন্দ্র হইবেন। (রামায়ণতিলক-) 
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নক্ষত্রনিচয়ও ইহার চতুর্দিকে চিরস্থায়ী হইয়া থাকুক। দেবগণ» 
আপনার! ইহ! অনুমোদন করুন । 

দেবগণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, _মুনিবর, আপনি যাহা! বলিলেন 
তাহাই হইবে, আপনার স্থষ্ট এই নক্ষত্রসকল আকাশে বৈশ্বানর- 
পথের* বাহিরে বিরাজিত থাকিবে এবং ত্রিশঙ্কু তাহাদের 
মধ্যে দেবতুল্য দেদীপ্যমান হইয়া অধোমস্তকে অবস্থান করিবেন । 
আর নক্ষত্রগণ যেরূপ স্বর্গত ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া থাকে, 
সেইরূপ আপনার স্যষ্ট এই জ্যোতিষ্ষেরা সর্বদা এই সিদ্ধকাম 
ও কীতিমান ত্রিশঙ্কুর অনুগমন করিবে বিশ্বামিত্র ‘তাহাই হউক” 
বলিয়া দেবগণের কথায় সম্মত হইলেন। পরে দেবগণ ও খষিবৃন্দ 
স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ( ৬০ সর্গ) 


২০ 
অন্বরীষের কাহিনী-_শুনঃশেপ ( ৬১-১২ সর্গ ) 
তারপর বিশ্বামিত্র নিজ তপোবনবাসী মুনিদিগকে বলিলেন,_- 
এই দক্ষিণদিকে অবস্থানে আমার তপন্তায় মহাবিদ্বঞ্চ উপস্থিত 


* “জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ অনাদি জ্যোতিশ্চক্রমার্গের” অর্থাৎ চন্দ্র, সুর্য, 
মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ইত্যাদি চিরস্তন জ্যোতিফমগ্ডলীর গতিপথের। 
€ রামায়ণভূষণ ) 

"অর্থাৎ আপনার সুষ্ট নক্ষত্রগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিয়াই ত্রিশঙ্কু স্বর্গ- 
স্থখ ভোগ করিবেন এবং তাহার স্বর্গলাভের বাসনাও পূর্ণ হইবে। 

£ এত্রিশঙ্কুযাজনমূলক ক্রোধাবেশরূপ মহাবিক্ষ- অর্থাৎ ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে 
পৌরোহিত্য করিবার সময়ে ক্রোধের উদ্রেক হওয়ায় বিশ্বামিত্রের নিজের 
তপস্যায় যে মহাবিস্ন উপস্থিত হইয়াছিল। ( রামায়ণশিরোমণি) 
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হইয়াছে, সুতরাং আমি এস্থান ছাড়িয়া পশ্চিমাঞ্চলে সুখকর 
( শান্তিপূৰ্ণ ) পুক্ষরতীর্ঘে যাইয়া সুখে ( শান্তিতে ) তপস্যা করিব । 
এই বলিয়া বিশ্বামিত্ৰ পুক্করতীর্থে আসিয়া কঠোর তপস্তা করিতে 
লাগিলেন। 

এই সময়ে অযোধ্যাপতি অন্বরীষ একটি যজ্ঞ করিতেছিলেন। 
ইন্দ্র সেই যজ্ঞের পশু হরণ করিলেন। তখন পুরোহিত 
অন্বরীষকে বলিলেন,__-মহারাঁজ, আপনার দৌষেই যজ্ঞের পশু 
অপহৃত হইয়াছে । যে রাজা প্রজা, যন্ত্রীয় পশু ইত্যাদির রক্ষণে 
অসমর্থ হন, তিনি সেই দোষে বিনষ্ট হইয়! থাকেন। যজ্ঞের 
অন্যান্য কাজ হইতে হইতে আপনি শীঘ্র খোঁজ করিয়া সেই 
পশুকে কিংবা প্রায়শ্চিত্তন্বরপ কোন মনুষ্কে বলিরূপে আনিয়া 
দিন 

অন্বরীষ সেই উদ্দেশ্যে নানা দেশ, জনপদ, নগর, বন ও পুণ্য 
আশ্রমে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভূগুতুঙ্গ নামক পর্তশিখরে 
পত্নী ও পুত্রগণের সহিত উপবিষ্ট খচীককে দেখিতে পাইলেন । 
তাহাকে প্রণাম ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়! অন্বরীষ বলিলেন, 
মহাভাগ, যজ্ঞে বলিপ্রদানের উপযোগী একটি মন্ুষ্যের জন্য আমি 
সকল দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্ত তাহা পাই নাই। আপনি 
যদি এক লক্ষ গাভীর বিনিময়ে আপনার একটি পুত্রকে আমার 
নিকট বিক্রয় করেন, তবে আমি কৃতার্থ হই । খচীক বলিলেন, 
নরশ্রেষ্ঠ, আমি জ্যেষ্ঠপুত্রকে কিছুতেই বিক্রয় করিতে পারিব না। 
খচীকের পত্নী বলিলেন, _রাজা, স্বামী জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিক্রয় করিবেন 
না, আমারও এই কনিষ্ঠপুত্র শুনক অতিশয় প্রিয়, আমিও তাহাকে 
দিতে পারি না। নরশ্রেষ্ঠ, প্রায়ই জ্যেষ্টপুত্রের৷ পিতাদের ও 
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কনিষ্ঠপুত্রেরা মাতাদের প্রিয় হয়, অতএব আমি কনিষ্ঠপুত্রকে রক্ষা 
করিতে চাই। 

রাম, তখন খচীকের মধ্যমপুত্র শুনঃশেপ বলিলেন, রাজা, 
পিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে ও মাতা কনিষ্ঠকে বিক্রয় করিবেন না৷ বলিলেন, 
সুতরাং মনে হইতেছে যে, মধ্যমপুত্র আমিই বিক্রেয়। আপনি 
আমাকে লইয়া চলুন ।__অন্বরীষ বহু স্বর্ণ রৌপ্য রত্ন ও গাভীর 
বিনিময়ে শুনঃশেপকে লইয়া পরমানন্দে চলিলেন। (৬১ সর্গ) 

যাইতে যাইতে মধ্যাহ্নকালে তাহার! পুক্ষরতীর্থে উপস্থিত 
হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এমন সময় তৃষ্ণা ও শ্রমে 
কাতর, পরমশোকাতুর, বিষগ্রবদন শুনঃশেপ তাহার তপস্যারত 
জ্যেষ্ঠমাতুল বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইলেন । তিনি বিশ্বামিত্রের 
ক্রোড়ে পতিত হইয়া বলিলেন,__মুনিবর, আমার মাতা পিতা! 
জ্ঞাতি ও বান্ধব সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনি 
ধর্মের দিকে চাহিয়া আমাকে রক্ষা করুন ।* আপনি শরণাগতপালক 
ও সকলের অভীষ্টদাতা, সুতরাং যাহাতে রাজা অন্বরীষ কৃতকার্য 
হন এবং আমিও দীর্ঘায়ু হইয়া তপস্যার দ্বার! ন্বর্গলাভ করিতে 
পারি সেইরূপ ব্যবস্থা করুন। 

বিশ্বামিত্র শুনঃশেপকে নান! প্রকারে সাস্তন! দিয়া নিজের 
পুত্রদিগকে বলিলেন,_-এই বালক মুনিপুত্র আমার শরণাগত 
হইয়াছে, তোমরা কেহ অস্বরীষের যজ্ঞের বলি হইয়া ইহার 


* অর্থাৎ আপনি মাতুল বলিয়া আমার পিতৃতুল্য; পিতার তেরূপ 
সন্তানকে রক্ষা করা ধর্ম, আপনারও সেইরূপ সন্তানতুল্য আমাকে রক্ষ। করা 
ধর্ম । উপরন্ত শরণাঁগত বলিয়াও আমাকে রক্ষা করা আপনার ধর্ম। স্থতরাঁং 
আপনি আমাকে রক্ষা করিয়া আপনার ধর্ম পালন করুন। 
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জীবন রক্ষা কর। ইহা! শুনিয়া বিশ্বীমিত্রের পুত্রের! অভিমানভরে 
ও উপহাস করিয়া তাহাকে বলিলেন,__-ভগবান, নিজের পুত্রগণকে 
ত্যাগ করিয়া আপনি কেন অন্যের পুত্রকে রক্ষা করিতে 
চাহিতেছেন ? ইহ! কুকুর-ভোজনের ন্যায় গহিত কাজ বলিয়াই 
আমরা বিবেচনা করি । তখন ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়। বিশ্বামিত্র 
তাহাদিগকে বলিলেন, আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া তোর। যে 
এরূপ ধর্মবিগহিত ও নিদারুণ কথা বলিলি, সেজন্য তোর! বশিষ্ঠের 
পুত্রগণের মত কুকুরমাংসভোজী মুষ্টিকজাতি ( ডোম ) হইয়! সহস্র 
বৎসর এই পৃথিবীতে বাস করিবি। 

পুত্রদিগকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া বিশ্বামিত্র প্রাণভয়ে ভীত 
শুনঃশেপকে নিবিত্বে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া * বলিলেন,_- 
মুনিপুত্র, অন্বরীষের যজ্ঞে কুশপাশে বদ্ধ, রক্তমাল্য ও চন্দনে 
ভূষিত হইয়া যখন তুমি বৈষ্ণবযূপেশ* আবদ্ধ হইবে, তখন তুমি 
অগ্নিমন্ত্রে অগ্নির স্ততি এবং আমার প্রদত্ত এই দুইটি দিব্য গাথা 
(স্তোত্ৰ )% গান করিবে, তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ 
হইবে। 

শুনঃশেপ পরম অভিনিবেশ সহকারে সেই স্তোত্র দুইটি শিখিয়া 
তাড়াতাড়ি অন্বরীষের নিকটে আসিয়া বলিলেন, __নৃপবর, চলুন 
আমরা যাই। অন্বরীষ আলস্য ত্যাগ করিয়া দ্রুত যন্রস্থলে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 


* কৃত! রক্ষাং নিরাময়াম্‌ (মূল)। রক্ষাং_ মস্ত্রিত ভম্ম ও ধূলি ইত্যাদি 
প্রক্ষেপরূপ। (রামায়ণভূঘণ) র 
1 ষে যুপের অধিপতি বিষ্ণু। 
% একটি ইন্দ্র-ব্ষিশ্ক এবং অপরটি বিষু-বিষয়ক | (রামায়ণ তিলক) 


১২০ বালীকি-রামায়ণ 


তৎপর সদস্তগণের সম্মতিক্রমে অম্বরীষ কুশরজ্ছুর দ্বারা আবদ্ধ 
ও যন্ত্রীয় পশুর স্থলাভিষিক্ত শুনঃশেপকে রক্তবস্ত্র পরাইয়া যুপে 
বন্ধন করিলেন। তখন শুনঃশেপ অগ্নিমন্ত্রে অগ্নির স্তুতি করিয়া 
বিশ্বীমিত্রপ্রদত্ত স্তোত্র দুইটির দ্বার! ইন্দ্র ও বিষ্ণুর স্তব করিতে 
লাগিলেন। ইন্দ্র ও বিষ্ণু প্রীত হইয়া শুনঃশেপকে দীর্ঘায়ু 
প্রদান করিলেন। অন্বরীষও যজ্ঞ শেষ করিয়! ইন্দ্র ও বিষ্ণুর 
কৃপায় বহুগুণ ফল পাইলেন। এদিকে বিশ্বামিত্রও পুক্করতীর্থে 
বাস করিয়া আবার সহত্র বৎসর তপস্তা করিলেন। (৬২ সর্গ) 


২১ 


বিশ্বামিত্রের ঝচযিত্ব ও মহধিত্ব লাভ-_ঝভাকে অভিশাপ 
_ত্রহ্মষিত্বলাভ (৬৩-৬৫ সর্গ) 


সহত্র বৎসর পূর্ণ হইলে বিশ্বামিত্র যখন ব্রতাস্তে স্নান 
করিলেন, তখন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সেখানে আসিয়া 
তাহাকে বলিলেন, _তুমি তোমার শুভকর্মের দ্বার খষি হইলে; 
তোমার মঙ্গল হউক । এই বলিয়া ব্রহ্ম স্বর্গে ফিরিলেন। 
বিশ্বামিত্ৰ পুনরায় কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন । 


বহুকাল অতীত হইলে একদিন অগ্দরাশ্রেষ্ঠা মেনকা পুষ্ষর- 
তীৰ্থে স্থান করিতে আমিলেন। মেনকাকে দেখিয়া কামাতুর 
হইয়া বিশ্বামিত্ৰ বলিলেন,_অগ্দরা, তোমার শুভাগমন হউক । 
তুমি আমার এই আশ্রমে বাস করিয়া আমাকে অন্ুগৃহীত 
কর। মেনকা তদবধি সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন এবং 
ইহাতে বিশ্বীমিত্রের তপস্যায় এক মহাবিদ্ব উপস্থিত হইল। ক্রমে 
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তাহাদের দশ বৎসর কাল সুখে কাটিয়া গেল। তখন বিশ্বামিত্র 
যারপরনাই লজ্জিত ও পরিতপ্ত হইলেন । তিনি দেবগণের উপর 
ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিলেন যে, ইহা তাহাদেরই কাজ-_তাহারাই তাহার 
তপস্তায় বিদ্ব ঘটাইয়াছেন। তিনি অনুতপ্ত হইয়া! দীর্ঘনিশ্বাস 
ত্যাগ করিতে লাগিলেন। 

তখন, মেনক। ভয়ে কাপিতে কীপিতে করজোড়ে দাড়াইয়৷ 
রহিয়াছেন দেখিয়া বিশ্বামিত্র মধুরবচনে তাহাকে বিদায় 
দিলেন এবং নিজে উত্তরস্থিত হিমালয় পর্বতে গেলেন। 
কামজয়ে দৃঢ়সঙ্কল্ল হইয়া তিনি কৌশিকী নদীর তীরে অতি 
কঠোর তপস্যা করিতে লাঁগিলেন। এইরূপে বহুসহস্র বৎসর 
গত হইলে দেবগণ ভীত হইয়া উঠিলেন। তাহার! ব্রহ্মাকে 
বলিলেন,__বিশ্বামিত্র নিবিবাদে মহধি আখ্যা লাভ করুন। 
তখন ব্ৰহ্মা বিশ্বামিত্রের নিকটে আসিয়া তাহাকে বলিলেন, 
বৎস, আমি তোমার কঠোর তপস্তায় তুষ্ট হইয়াছি। আমি 
তোমাকে মহধিত্ব দিলাম। বিশ্বামিত্ৰ ব্ৰহ্মাকে প্রণাম করিয়া 
করজোড়ে বলিলেন,_ভগবান, আপনি যখন আমাকে সব্ত্তম 
ব্ৰহ্মধি আখ্যায় অভিহিত করিলেন না, তখনই বুবঝিয়াছি, 
আপনি আমাকে এখনও জিতেন্দ্রিয় মনে করেন না। ব্রহ্মা 
বলিলেন,_ যতদিন তুমি জিতেন্দ্ৰিয় না হইতেছ ততদিন মনে করিব 
না। মুনি, তুমি চেষ্টা করিতে থাক। এই বলিয়! ব্রহ্মা দেবগণের 
সহিত প্রস্থান করিলেন । 

তখন বিশ্বামিত্ৰ উধ্ববাহু, নিরালম্ব (গৃহাদি আশ্রয়শুন্য ) ও 
বায়ুভুক্‌ হইয়া তপস্যায় রত হইলেন। তিনি গ্রীষ্মকালে 
পঞ্চাগ্নির (চতুর্দিকে অগ্নি ও উধ্বে” সূর্যের ) মধ্যে, বর্ষাকালে 


১২২ বালীকি-রামায়ণ 


অনাবৃত স্থলে এবং শীতকালে জলে অবস্থান করিয়া দিবাঁরাত্র 
তপস্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি সহস্র বৎসর ঘোর 
তপস্যা করিলেন । ইন্দ্র ও দেবগণের মনে যারপরনাই ভয়ের উদ্রেক 
হইল। (৬৩ সর্গ) 


তখন ইন্দ্র অপ্নর৷ রস্তাকে বলিলেন,_-রস্তা, তুমি বিশ্বামিত্রকে 
প্রলুন্ধ করিয়া স্থমহৎ দেবকার্য সম্পন্ন কর। রস্তা লজ্জিত 
হইয়া করজোড়ে বলিলেন,__সুরপতি, মহষি বিশ্বামিত্র অতিশয় 
উগ্রপ্রকৃতি, তিনি নিশ্চয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে নিদারুণ অভিশাপ 
দিবেন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অব্যাহতি দিন। 
ইন্দ্র বলিলেন,_-রস্তা, তুমি ভয় করিও না, তোমার মঙ্গল 
হইবে, আমার আদেশ পালন কর। এখন বসন্তকাল, এই 
বসস্তকালে আমি মনোহর কোকিলরপে কামদেবের সহিত 
তোমার পার্শ্বে রমণীয় বৃক্ষে থাকিব । ভদ্রে, তুমিও নানাপ্রকার 
হাব-ভাব-কটাক্ষাদি-সমন্বিত পরম উজ্জল রূপ ধারণ করিয়। 
তপস্বী বিশ্বামিত্রের চিত্রচাঞ্চল্য উপস্থিত কর। 

রন্তা পরমরমণীয় রূপ ধরিয়া মৃদুম্ধুর হাসিতে হাসিতে 
বিশ্বীমিত্রের নিকটে যাইয়। তাহাকে প্রলোভিত করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তখন সেই কোকিল কুজন করিতে লাগিল এবং 
তাহার মনোহর ধ্বনি শ্রবণে পরম পুলকিত বিশ্বামিত্র রম্তাকে 
দেখিতে পাইলেন। কোকিলের মধুর রব ও রস্তার অনুপম 
সঙ্গীত শুনিয়া এবং তাহাকে দেখিয়া মুনিবরের মনে সন্দেহ 
উপস্থিত হইল। তিনি সে-সকলই ইন্দ্রের কাজ বুঝিতে পারিলেন 
এবং সক্রোধে রম্তাকে এইরূপ অভিশাপ দিলেন- ছুর্ভাগিনী 
রস্ভা, তুই যখন কামক্রোধজয়ে ইচ্ছুক আমাকে প্রলোভিত 


বালকাণ্ড ১২৩ 


করিতে চেষ্টা করিতেছিস্‌, তখন তুই দশ সহস্র বৎসর পাষাণময়ী- 
হইয়া থাকিবি । পরে কোন তপোবলসম্পন্ন স্ুমহাতেজা ব্রাহ্মণ 
তোকে উদ্ধার করিবেন। বিশ্বামিত্র ক্রোধ-সংবরণে অসমর্থ 
হইয়া এইরূপ বলিয়! যারপরনাই অনুতপ্ত হইলেন। তাহার, 
অভিশাপে রস্তা তখনই প্রস্তরময়ী হইয়া গেলেন এবং ইন্দ্র ও. 
কামদেব ভয়ে সেখান হইতে পলায়ন করিলেন । 

রাম, ক্রোধের জন্য বিশ্বামিত্রের তপোনাশ হওয়ায় তিনি 
মনে শাস্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিতে 
লাগিলেন-_ আমি আর কখনও এরূপ রাগের বশবর্তা হইব 
না এবং কিছুতেই অভিশাপ দিব না। ইন্দ্রিয় জয়ের জন্য আমি 
দীর্ঘকাল নিশ্বাস রোধ করিয়া শরীর শোষণ করিব। তপোবলে' 
ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করা পর্যন্ত আমি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া 
অনাহারে থাকিয়া তপস্তা করিব। (৬৪ অর্গ ) 

রাম, তারপর বিশ্বীমিত্র উত্তরদক ছাড়িয়া পূর্বদিকে যাইয়া 
অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। মৌনব্রত অবলম্বন 
করিয়া এবং দৃঢ়সঙ্কল্প ও কাণ্ঠতুল্য নিধিকার হইয়া তিনি এরূপ 
তপস্যা করিতে লাগিলেন যে, সহস্র বংসর অতীত এবং 
সে সময়ের মধ্যে বহু বিদ্বা উপস্থিত হইলেও তাহার মনে 
ক্রোধের সঞ্চার হইল না। পরে সেই ব্রত পূর্ণ হইলে তিনি 
অন্নভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময় ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে তাহার 
নিকটে আসিয়া অন্ন চাহিলেন। তিনি ত্রাহ্গণকে সমস্ত অন্ন দিয়া 
নিজে অভুক্ত রহিলেন। মৌনাবলম্বনে ছিলেন বলিয়া তিনি' 
ত্রাঙ্গণকে কিছুই বলিলেন না এবং অনাহারে নিশ্বাস রোধ, 


+ বশিষ্ঠ। 


১২৪ বাল্ীকি-রামায়ণ 


করিয়া পুনরায় সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। তাহার মস্তক 
হইতে ধূম নির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে ত্রিলোকের সকলে 
উৎকন্ঠিত ও সম্ভাপিত হইয়া উঠিলেন। তখন দেব খষি গন্ধর্ব 
পন্নগ উরগ ও রাক্ষসগণ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া বলিলেন,_ 
দেব, মহধি বিশ্বামিত্রকে বহু প্রকারে প্রলোভিত ও রাগান্বিত 
করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্ত তাহাতে কোন ফল হয় 
নাই, উপরন্ত তপোবলে তাহার প্রভাব সংবধিতই হইতেছে। 
তাহার কিছুমাত্র পাপও দেখা যাইতেছে না। অভিলাষ পূর্ণ 
না করিলে তিনি তপোবলে ত্রিলোক বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। 
তাহার পূর্বেই তাহাকে তাহার অভিলষিত বস্তু প্রদান করুন__-এমন 
কি তিনি দেবরাজ্য চাহিলে, তাহাই তাহাকে দিন । 

ব্রহ্মা দেবগণের সহিত বিশ্বামিভ্রের নিকটে আসিয়া তাহাকে 
মধুরবচনে বলিলেন,- ব্রহ্মধি,ৎ আমরা তোমার তপস্তায় পরিতুষ্ট 
হইয়াছি, তুমি উগ্র তপস্তায় ব্রাহ্ষণত্ব লাভ করিয়াছ। আমি 
তোমাকে দীর্ঘায়ু প্রদান করিতেছি। সৌম্য, তুমি শাস্তি 
লাভ কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যথা ইচ্ছা যাও। 
ব্ৰহ্মা ও দেবগণের এই কথা শ্রবণে আনন্দিত হইয়া 
বিশ্বামিত্ৰ তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া সানন্দে বলিলেন, _আমি 
যদি ব্রাহ্মণত্ব ও দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া থাকি, তবে ওস্কার 
বষট কার ও বেদসকলে আমার ব্রাহ্মণের ন্যায় অধিকার হউক 
এবং ধনুর্বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মবেদজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ আমাকে 
ব্ৰহ্মধি বলিয়। আহ্বান করুন (স্বীকার করুন)। 

পরে দেবগণের কথায় বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সহিত মিত্রত! স্থাপন 


* দেবতাদের উদ্দেশে ঘ্বতাহুতি প্রদানরূপ যজ্স। 
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করিয়া তাহাকে বত্রহ্মধি বলিয়া মানিয়া লইলেন। তখন দেবতারাও 
আবার বিশ্বামিত্রকে ‘তুমি ব্রহ্মধি এবং ব্রাহ্মণের সকল সংস্কারই 
তোমার হইয়াছে” বলিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । বিশ্বামিত্রও 
শ্রেষ্ঠ ব্ৰাহ্মণ্য লাভ করিয়া তপস্ষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে সংবর্ধনা 
করিলেন। . এইরূপে সফলকাম হইয়া বিশ্বামিত্র সমগ্র পৃথিবী 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । রাম, ইনি মুনিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, 
মৃতিমান তপস্যাম্বরপ, সর্বদা ধর্মরত ও মহাপরাক্রমশালী । 
_দ্বিজবর শতানন্দ এইরূপ বলিয়। নীরব হইলেন । 

তারপর জনক করজোড়ে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, মুনিশ্েষ্ঠ, 
আপনি যে রাম-লক্ষ্মণের সহিত আমার যজ্বস্থলে আসিয়াছেন, 
ইহাতে আমি ধন্য ও অন্ুগৃহীত হইয়াছি। ব্ৰহ্মধি, সুর্য অস্ত- 
গমনোন্মুখ হইয়াছেন, সায়ংসন্ধ্যাদি ক্রিয়ার কাল উপস্থিত হইয়াছে, 
সুতরাং আমাকে তাহা সম্পাদনের অনুমতি দিন। কাল প্রাতে 
পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে । আপনার এখানে আগমন 
শুভ হউক । 

তখন বিশ্বামিত্ৰ জনকের প্রশংসা করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন 
এবং রাম-লক্ষ্মণের সহিত নিজের বাসস্থানে ফিরিলেন। ( ৬৫ সর্গ ) 


৮৬ 
রামের হরধনূর্ভঙ্গ ( ৬৬-৬৭ সর্গ ) 


পরদিন প্রাতে জনক বিশ্বামিত্রকে 'বলিলেন,_ ভগবান, 
আপনার কি কার্ধ সাধন করিতে হইবে আদেশ করুন। বিশ্বীমিত্র 
বলিলেন,__রাজা! দশরথের এই পুত্রদ্য় আপনার গৃহে যে শ্রেষ্ঠ 


2১২৬ বান্সীকি-রামায়ণ 


ধনু আছে, তাহা দেখিবার ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছেন। আপনি 
'ইহাদিগকে সেই ধনু দেখান। 

জনক বলিলেন,__-মহধি, আমি যেরূপে সেই ধনু পাইয়াছি 
তাহা শুনুন। পূর্বকালে দক্ষষজ্ঞ নাশের সময় মহাদেব এই ধৰু 
আকর্ষণে দেবগণকে বিধ্বস্ত করিয়া সক্রোধে বলিয়াছিলেন,_ 
দেবগণ, আমি যক্ভাগাথী হইলেও তোমর। আমার যজ্ঞভাগ দিতেছ 
না, সেজন্য আমি এই ধনুর দ্বারা তোমাদের মস্তক ছেদন করিব। 
_ মুনিশ্রেষ্ঠ, তখন দেবগণ বিনীতভাবে স্তবস্ততির দ্বারা মহাদেবকে 
প্রসন্ন করিলে, তিনি এই ধনু তাহাদের দেন। তাহারা এই ধন্ুরতু 
( শ্রেষ্ঠ ধনু ) আমাদের পূর্বপুরুষ দেবরাতের নিকট গচ্ছিত রাখেন । 
পরে একদিন আমার যজ্ঞভূমি কর্ষণের সময় লাঙ্গলের অগ্রভাগ 
হইতে এক কন্যা উঠে। ক্ষেত্রশোধনকালেণ সীতাঞ্চ হইতে 
উঠিয়াছে বলিয়া সে সীতা নামে বিখ্যাত হইয়াছে । ভূতল 
হইতে উখ্খিতা সেই কন্যা আমার নিজের কন্যারূপে বাড়িয়া 
উঠিয়াছে। অযোনিসম্তভবা সেই কন্যাকে আমি বীর্ধশুক্কা করিয়া 
রাখি ।** মুনিশ্রেষ্ঠ, সীতা বয়ংপ্রাপ্ত হইলে, অনেক রাজা 
আসিয়া তাহার পাণিপ্রার্থনা করিলেন। তখন সেই নরপতিগণের 
নিকট শিবধন্ু উপস্থিত করা হইল, কিন্তু তাহারা কেহই 


* অর্থাৎ লাঙ্গল-ফলক মৃত্তিকা বিদীর্ণ করায় সেখান হইতে লাঙ্গলের মুখে । 
1 ক্ষেত্রের তৃণাদি অপসারণের সময়। 
% হুলরেখা, ভূমিতে লাঙ্গলে কাটা খাত। 
** অর্থাৎ যিনি বীর্ধরূপ শুদ্ধ বা মূল্য দিবেন-ধিনি জনকের গৃহের 
হুরধনূতে গুণপ্রদানাদি করিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করিবেন, 
'াঁহাকেই এই কন্া মম্প্রদান কর] হইবে, জনক এইরূপ পণ করিলেন। 


বালকাণ্ড ১২৭ 


এ ধনু ধারণ করিতে বা উত্তোলন করিতে পারিলেন না । সেই 
বৃপতিগণকে অল্পবীর্ধ জানিয়া আমি তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান 
করিলাম। তখন তাহারা পরম ক্রুদ্ধ হইয়া মিথিলা অবরোধ 
করিলেন। পরে এক বৎসরে আমার সকল যুদ্ধোপকরণ 
নিঃশেধিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তখন আমি 
তপস্যায় দেবগণকে প্রসন্ন করিলে, তাহারা আমাকে চতুরঙ্গ 
সৈন্যদল প্রদান করিলেন। অবশেষে সেই 'নৃপতিরা এবং 
তাহাদের অমাত্যগণ আহত ও পরাজিত হইয়া নানাদিকে পলায়ন 
করিলেন । মুনিবর, আমি সেই পরমদীপ্তিমান ধনু রাম-লক্ষমণকে 
দেখাইতেছি। রাম তাহাতে গুণসংযোগ করিতে পারিলে আমি 
তাহাকেই সীতা সমর্পণ করিব। ( ৬৬ সর্গ ) 

জনক সানন্দে তাহার সচিবগণকে সেই গন্ধলিপ্ত ও মালা- 
বিভুষিত দিব্য ধনু আনাইতে বলিলেন। পাঁচ হাজার দীর্ঘকায় 
ও মহাবল পুরুষ, অষ্টচক্রবিশিষ্ট যে লৌহনিমিত শোভন মঞ্জুষায় 
(সিন্দুকে) এ ধনু রক্ষিত ছিল তাহ! কোন প্রকারে টানিয়া আনিল। 

জনক করজোড়ে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, ব্রন্মধি, এই ধনু 
আমার পূর্ববর্তী জনকগণের* দ্বারা বিশেষরূপে পূজিত হইয়াছে । 
মনুষ্য দূরের কথা, দেব অন্ুর রাক্ষস গন্ধব কিন্নর ও মহানাগ- 
গণও এই ধনু অবনমনে, ইহাতে গুণসংযোগে বা শরযোজনায়, 
ইহার গুণ আকর্ষণে বা ইহাকে ভার-পরীক্ষার্থ কম্পনে 


* জনক-রাজার পূর্বপুরুষ মিথির পুত্রের নাম ছিল জনক। তাহার 
নামানুসারে পরবর্তী রাজারা ‘জনক’ এই সাধারণ নামে (বা উপাধিতে ) 
অভিহিত হইতেন (৭১ সর্গ দ্রষ্টব্য )। প্রকৃতপক্ষে ‘জনক’ একটি উপাধি বা 
পদবীবিশেষ। 
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সমর্থ হন না।__মুনিবর, আপনি ইহা এই রাজপুত্রদ্য়কে 
দেখান। j 
বিশ্বামিত্ৰ বলিলেন,_বৎস রাম, এই ধনু দেখ। রাম 
মঞ্জুষা খুলিয়| ধনু দেখিয়! বলিলেন» আমি এই দিব্য মহাধনু 
হাত দিয়া স্পর্শ করিতেছি; আমি কি এখন ইহ! তুলিবার ও 
নোয়াইবার চেষ্টা করিব? জনক ও বিশ্বামিত্র বলিলেন, বেশ, 
তাহাই কর। তখন রাম অনায়াসেই সেই ধনুর মধ্যস্থলে ধরিয়া 
তাহা তুলিলেন। পরে তিনি বহু সহম্র লোকের সম্মুখে 
অবলীলান্রমে সেই ধন্থৃতে গুণসংযোগ করিয়া তাহা আকর্ষণ 
করিলেন এবং সেই ধনু মধ্যভাগে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ইহাতে 
বজপতনের ন্যায় তুমুল শব্দ হইল এবং পর্বত বিদীর্ণ হইলে তাহার 
নিকটবর্তী স্থানসমূহে যেরূপ ভূমিকম্প হয়, সেই প্রদেশেও সেইরূপ 
অতি ভীষণ ভূমিকম্প হইল। বিশ্বামিত্ৰ জনক ও রাম-লক্ষ্মণ 
ভিন্ন সেখানকার সকলেই সেই শব্দে মূ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। 
সকলে প্রকৃতিস্থ হইলে, জনক করজোড়ে বিশ্বামিত্রকে 
বলিলেন, __-ভগবান, রামের পরাক্রম দেখিলাম । তাহার এই ধন্ুতে 
গুণসংযোগ ইত্যাদি অতি অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় ব্যাপার। 
আমার কন্যা সীতা রামকে পতিরূপে লাভ করিয়! জনক-কুলে 
কীতি সংস্থাপন করিবে । কুশিকনন্দন, “সীতা বীর্ষশুন্ধা” আমার 
এই প্রতিজ্ঞা সত্য হইয়াছে । আপনার অনুমতি হইলে, আমার 
মন্ত্রীরা সত্বর রথারোহণে অযোধ্যায় যাইয়া এবং রাজা দশরথকে 
সকল সংবাদ জানাইয়। বিনয়বচনে তাঁহাকে এখানে লইয়া আস্গুন। 
বিশ্বামিত্র ইহাতে সম্মতি দিলে জনক মন্ত্রিগণকে পত্রাদিসহ 
অযোধ্যায় পাঠাইলেন। ( ৬৭ সর্গ ) ’ 


= 
২৩ 
দশরথের মিখিলাস্ন আগমর্ন_রাঁম লক্ষ্মণ প্রভৃতির বিবাহ (৬৮-৭৩ সর্গ) 


জনকের দৌত্যকার্ধে নিযুক্ত সেই মন্ত্রীরা, তাহাদের বাহনগণ ক্লান্ত 
হওয়ায়, পথে তিন রাত্রি কাটাইয়া অযোধ্যায় আসিলেন। তাহাদের 
নিকট" সকল কথ! শুনিয়া দশরথ পরম আনন্দিত হইলেন । পরে 
বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি মহধির! ও মন্ত্রিগণ জনকের প্রস্তাব অনুমোদন 
করিলে দশরথ বলিলেন, কাল আমরা মিথিলা যাত্রা করিব। (৬৮সর্গ) 

রাত্রি প্রভাতে দশরথের আদেশে ধনাধ্যক্ষগণ সৈম্তাদির দ্বার! 
সুরক্ষিত হইয়া, প্রচুর ধনরত্বাদি লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। 
বশিষ্ঠ বামদেব জাবালি কাশ্যপ মাৰ্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন-খবি অশ্বাদি- 
বাহিত অত্যুত্তম যানে এবং দশরথ রথারোহণে যাত্রা করিলেন । 
চতুরঙ্গ বাহিনী পশ্চাং পশ্চাৎ চলিল। চারিদিন পথ চলিয়া তাহার! 
বিদেহ-প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। জনকও দশরথের আগমনের 

ংবাদ পাইয়া তাহাদের সংবর্ধনার আয়োজন করিলেন। 

পরে জনক দশরথের নিকটে আসিয়া সানন্দে তাহাকে 
বলিলেন,_-নরবর, আপনার শুভাগমন হউক; আমার সৌভাগ্য 
যে আমি আপনার দর্শনলাভ করিলাম | দেবগণ-পরিবৃত ইন্দ্রের 
ন্যায় আপনি ভগবান বশিষ্ঠ ও দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের সহিত আমার 
সৌভাগ্যক্রমেই এখানৈ, আসিয়াছেন। - সৌভাগ্যবশে আমার 
কর্তাদানের সকল প্রতিবন্ধক দূর হইয়াছে এবং মহাবল রঘুবংশীয়- 
দিগের সহিত সন্বন্ধ'€ আত্্রীয়ত1) স্থাপিত হওয়ায় আমার কুল 
গৌরবাদ্িত হইয়াছে । নরেন্দ্র, কাল প্রাতে যজ্ঞান্তে ঝাষিশ্রেষ্ঠগণের 
সহিত আপনি আপনার ুতরদ্য়ের বিবাহ সম্পন্ন করুন। 


৯ 
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দশরথ বলিলেন, ধর্মজ্ঞ, প্রতিগ্রহ (দানগ্রহণ) দাতার ইচ্ছাধীন - 
ব্যাপার,» অতএব আপনি যাহা বলিবেন, আমরা তাহাই করিব। 
জনক দশরথের কথা শুনিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। ণ অনন্তর 
পরস্পরের সহিত সম্মিলনে মহা আনন্দিত মুনিগণ সুখে সেই 
রজনী সেখানে অতিবাহিত করিলেন। দশরথও রাম-লক্ষ্মণকে 
দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং জনকের দ্বারা সংবধিত হইয়া 
পরমানন্দে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। তত্বজ্ঞ জনকও যজ্ঞের 
অবশিষ্ট ক্রিয়াদি ও কন্যাদ্বয়ের & বিবাহ-সম্পর্কে করণীয় সকল 
কার্ষের ব্যবস্থা করিয়া নিদ্রা গেলেন। (৬৯ সর্গ) 

পরদিন প্রাতে জনক প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া পুরোহিত 
শতানন্দকে বলিলেন, _ইক্ষুমতী নদীর তীরে সাক্কাশ্ঠা ** নামে 
একটি মনোরম নগরী আছে। শক্রসৈন্ত "নিবারণের জন্য তাহার 
প্রাচীরের উপর যন্ত্রফলক স্থাপিত হইয়াছে ।- আমার ভ্রাতা কুশধ্বজ 
সেখানে বাস করেন। তিনি সেখান হইতে আমার যজ্ঞ রক্ষ। করিয়া 
থাকেন 1*** আমি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি, কারণ তিনি আমার 
সহিত সীতার বিবাহের আনন্দ উপভোগ করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয় । 

এইরূপ বলিয়। জনক কয়েকজন ধীরস্বভাব দূতকে কুশধবজকে 
লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। সেই দৃতগণের মুখে সকল 


* অর্থাৎ দাতা দান করিলেই দান গ্রহণ করা সম্ভব হয়, নতুবা সম্ভব হয় ন।। 
ণ’ রাম বীর্ধশুক্কে পীতাকে লাভ করিয়াছেন, তথাপি দশরথ এইরূপ বিনয় 
প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া জনক পরম বিস্মিত হইলেন। 
_ ফৰ নীতা ও উমিলার। . 


* *ঈসাঙ্কাশ্তা আধুনিক ফারাকাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। 
কক অর্থাৎ যজ্ঞের দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়] যজ্ঞসম্পাদনে সাহায্য করেন। 


বালকাও ১৩১ 


কথ! শুনিয়া নৃপতি কুশধ্বজ মিথিলায় আসিয়া জনকের সহিত 
দেখা করিলেন । ূ | 
ভ্রাতৃযুগল দিব্য আসনে উপবেশন করিয়া মন্ত্িশ্রেষ্ঠ সুদামনকে 
বলিলেন,_তুমি শীত্র রাজা দশরথ এবং তাহার পুত্র ও মন্ত্রিগণকে 
এখানে লইয়া আইস। সুদামনের নিকটে সংবাদ পাইয়া দশরথ, 
খধিগণ ও স্বজনবর্গের সহিত, তখনই সেখানে আসিলেন। পরে 
তিনি জনককে বলিলেন,_ মহারাজ, আপনি জানেন যে, ইক্ষ কু- 
কুলের কুলদেবতান্বরূপ ভগবান বশিষ্ঠই তাহাদের সকল কাধে 
যাহা বক্তব্য তাহা! বলিয়! থাকেন । বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য মহধিগণের 
সম্মতি অনুসারে বশিষ্ঠদেবই আমাদের কুলের পরিচয় দিবেন। 
তখন বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন,-স্বয়ম্তু ব্রহ্মা হইতে মরীচি 
জন্মগ্রহণ করেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ হইতে বিবস্বান্‌ 
(সূর্য) । বিবন্বানের পুত্র মনু । মনু পূর্বকালে প্রজাপতি (রাজা) 
ছিলেন। মন্থুর পুত্র ইক্ষ্ণাকু। ইক্ষাকু অযোধ্যার আদিরাজ।। 
ইক্ষা কুর পুত্র কুক্ষি। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি। বিকুক্ষির পুত্র বাণ। 
বাণের পুত্র অনরণ্য । অনরণ্য হইতে পৃথু। পৃথু হইতে ত্রিশন্ধু । 
ত্রিশঙ্কুর পুত্র ধুন্ধুমার । ধুন্ধুমার হইতে যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র 
মান্ধাতা। মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি। সুসন্ধির ছুই পুত্র--ঞ্চবসন্ধি ও 
প্রসেনজিৎ । ক্রবসন্ধি হইতে ভরত। ভরত হইতে অসিত । অসিত 
তাহার শক্ত হৈহয় তালজজ্ৰ ও শশবিন্দু নরপতিগণের বিরুদ্ধে 
যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত ও রাজ্য হইতে নির্বাসিত হন। 
তিনি তাহার দুই ভার্ধার সহিত হিমালয়ে গমন করেন এবং 
কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তাহার দুই পত্বীই গর্ভবতী 
ছিলেন। এক পত্নী তাহার সপত্বী কালিন্দীর গর্ভনাশের জন্য 
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তাহাকে বিষমিশ্রিত খাদ্য দেন। সেই সময় ভূগুবংশসম্ভূত চ্যবন-মুনি 
হিমালয়ে তপম্তায় নিরত ছিলেন। কালিন্দী চ্যবন-মুনির নিকট 
যাইয়। তাহার শরণাপন্ন হইলে তিনি বলিলেন, _মহাভাগ্যবতী, 
তোমার গর্ভে মহাবীর্যবান এক পুত্র আছেন।: সেই পুত্র তুমি 
যে বিষ ভক্ষণ করিয়াছ, সেই বিষের সহিত শীঘ্রই জন্মগ্রহণ 
করিবেন ; তুমি শোক করিও না। 

যথাসময়ে কালিন্দী এক পুত্র প্রসব করিলেন। গর্ভ নাশ 
করিবার জন্য তাহার সপত্বী তাহাকে যে ‘গর’ (গরল ব। বিষ) প্রদান 
করিয়াছিলেন, সেই "গরের সহিত জন্মগ্রহণ করায় তাহার পুত্র 
সগর নামে অভিহিত হন। সগরের পুত্র অসমগ্জ। অসমঞ্জ 
হইতে অংশুমান। অংশুমানের পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র 
ভগীরথ। ভগীরথ হইতে ককুৎস্থ। ককুংস্থ হইতে রঘু। রঘুর, 
পুত্র প্রবৃদ্ধ। বশিষ্ঠের অভিশাপে রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়। প্রতিশাপ 
প্রদানের জন্য গৃহীত জল ভার্যার অনুরোধে নিজ পদে নিক্ষেপ 
করায় প্রবৃদ্ধ পরে কল্মাষপাদ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।* 
কল্মাষপাদ হইতে শঙ্ঘণ। শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন । সুদর্শন হইতে 
অগ্িবর্ণ। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ। শীত্রগের পুত্র মরু। মরু 
হইতে প্রশুশ্রুক। প্রশুশ্রুক হইতে অস্বরীষ। অস্বরীষের পুত্র 
নহুষ। নহুষের পুত্র ষযাতি। যযাতি হইতে নাভাগ।" নাভাগের 

* রামায়ণতিলক। 


শ বিষুপুরাণ অনুসারে নহুষ ও যষাতি চন্দ্রবংশসভূত। ( ৪র্থ অংশ-_৯ম 
ও ১*ম অধ্যায় )। মহাভারতেও তাহাই দেখিতে পাওয়! যায়। এ দুই 
গ্রন্থে এবং খিল হরিবংশ প্রভৃতিতে যযাতির পঞ্চ পুভ্রের- যদু তুর্বন্থ দ্র 
অণু ও পুরুর- উল্লেখ আছে। কিন্তু বান্রীর্ক্ষ খযাতিকে 2৭ বাজারূপে 
এবং নাভাগকে যযাতির পুত্ররূপে বর্ণন! করিয়াছেন! :7. ২ 77 ৪০৪ 
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পুত্র অজ। অজ হইতে দশরথের জন্ম হইয়াছে । এই দশরথ, 
হইতে রাম ও লক্ষ্মণ ভ্রাতৃযুগল জন্মলাভ করিয়াছেন। নৃপতি: 
জনক, এই রাম ও লক্ষণের জন্য আপনার কন্তাদ্য়কে প্রার্থনা 
করিতেছি। নরশ্রেষ্ঠ, আপনি এই যোগ্য পাত্রযুগলে কুলশীলে 
ইহাদেরই তুল্য আপনার কন্তাদ্বয়কে সম্প্রদান করুন । (৭০ সর্গ) 

বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে জনক করজোড়ে বলিলেন, __মুনিবর, 
আপনার মঙ্গল হউক; আমি আমাদের কুলের পরিচয় দিতেছি, 
শুন্ধুন। নিমি নামে ত্রিলোকবিধ্যাত ও পরমধামিক এক রাজা 
ছিলেন। তাহার পুত্র মিথি। মিথির পুত্র জনক; তিনিই প্রথম 
রাজা জনক ৷ জনক হইতে উদাবস্থ। উদাবস্থ হইতে নন্দিবর্ধন । 
নন্দিবর্ধনের পুত্র সুকেতু। স্ুুকেতু হইতে দেবরাত। দেবরাতের 
পুত্র বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর । মহাবীরের পুত্র সুধৃতি । 
সুধৃতি হইতে ধৃষ্টকেতু। ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্যশ্ব । হর্যশ্বের পুত্র মরু। 
মরুর পুত্র প্রতীন্ধক। প্রতীন্ধকের পুত্র কীতিরথ। কীতিরথের পুত্র 
দেবমীঢ়। দেবমীটের পুত্র বিবুধ। বিবুধের পুত্র মহীথক। 
মহীঞকের পুত্র কীত্তিরাত। কীতিরাতের পুত্র মহারোমা। 
মহারোমা হইতে স্বর্ণরোমা। স্বর্ণরোমা হইতে হৃত্বরোমা। তাহার 
দুই পুত্র_-আমি জ্যেষ্ঠ এবং কুশধবজ কনিষ্ঠ । আমি জ্যেষ্ঠ বলিয়৷ 
আমার পিতা আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং কুশধ্বজের 
ভার আমার উপর দিয়া বনে যান। কিছুদিন পরে সাঙ্কাশ্যার 
, * তাহার ন্নামানুমারেই মিথিলার পরবর্তী সকল রাঞ্জাই ‘জনক’ নামে 
খ্যাত হইয়াছেন ।. ‘জনক’, মিথিলার রাজাদের. কৌলিক উপাধিশ্বরূপ হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। লীতা ও .উমিলার পিতার প্রকৃত নাম ছিল সীরধবজ--সীর 
( লাঙ্গল ) ধ্বঞ্জা ( চিহ্ন) ধাহার । 
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রাজা স্ুুধন্বা আসিয়া! মিথিলা অবরোধ করিলেন এবং দূতমুখে 
আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন,_আপনার অত্যুত্তম হরধন্থু ও 
কমললোচন। কন! সীতাকে আমায় দিন। ব্ৰহ্মধি, আমি তাহ! 
না দেওয়ায় আমার সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। সুধস্বা যুদ্ধে 
পরাজিত হইয়া আমার হস্তে নিহত হন। পরে আমি সাস্কাশ্টা 
নগরীতে আমার ভ্রাতা কুশধ্বজকে অভিষিক্ত করি। এই আমার 
সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজ। মুনিবর, আমি পরম প্রীতিভরে 
রূপ ও গুণে দেবকন্যাসদৃশ1 আমার তনয়া বীর্ষগুন্ধা সীতাকে রামের 
হস্তে এবং আমার দ্বিতীয়া কন্যা উনিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে সমর্পণ 
করিব । 

তারপর জনক দশরথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
মহারাজ, আপনার মঙ্গল হউক ; আপনি রাম-লক্ষ্মণের গোদান- 
কর্ম * সমাধা করুন, পরে বিবাহাদিতে কর্তব্য পিতৃকার্য ” সম্পন্ন 
করিবেন। আজ মঘানক্ষত্র, স্থতরাং আপনি পরশ্বদিবস উত্তর- 
ফাল্গনীনক্ষত্রে আপনার পুত্রদ্ধয়ের বিবাহ নিষ্পন্ন করিবেন। রাম- 
লক্ষ্মণের মঙ্গলের জন্য আপনি গো ভূমি ও স্বর্ণাদি দান করুন। 
(৭১ সর্গ ) 

তখন বশিষ্ঠের সন্মতিক্রমে বিশ্বীমিত্র জনককে বলিলেন, 
নরবর, ইক্ষাকু ও বিদেহ-কুলের তুল্য অন্য কোন কুল নাই। রাম ও 
লক্ষ্পণের সহিত সীত! ও উগ্নিলার বিবাহ-সন্বন্ধ পরস্পরের উপযুক্তই 


* গোদান-[ গে। (কেশ)-- দে! (ছেদন কর: )+ অন ] কেশ ছেদন 
করা হয় যে সংস্কারে ; বিবাহের পূর্বে করণীয় কেশাস্ত ব। মন্তকমৃণ্ডন সংস্কার । 
ইহ। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত আছে।-_আঁধুনিক “বরকামান,। 

ণ' নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। 


"বালকাঁণ্ড ১৩৫ 


"হইয়াছে; রূপেও ইহার! পরস্পরের অন্ুরূপ। এখন আমার 
একটি কথা শুনুন । আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা কুশধ্বজের অনুপম 
রূপবতী দ্ুইটি”কন্যা আছেন। আমি তাহাদের রাজকুমার ভরত 
ও শক্রদ্ধের জন্য "চাহিতেছি। রাঁজা দশরথের সকল পুত্ৰই 
রূপযৌবনশালী, লোকপালসদৃশ ও দেবতুল্য পরাক্রাস্ত । রাজেন্দ্র, 
এই' উভয় সঙ্বন্বদ্বারা ইক্ষাকুকুলকে দৃঢ় আত্বীয়তান্ত্রে আবদ্ধ 
করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত হউন। 

তখন জনক "করজোড়ে বলিলেন, স্বয়ং আপনারাই যখন 
আমাকে এইরূপ তুল্য বংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আদেশ 
করিতেছেন, তখন আমাদের কুল ধন্য হইয়াছে । তাহাই হইবে_- 
কুশধ্বজের কন্যাদ্বয় ভরত ও শক্রদ্ধের পত্বী হইয়া তাহাদের সেবা 
করিবে । একদিনেই এই চারি রাজপুত্র এই রাজকন্যা চারিটির 
পাণিগ্রহণ করুন। 

তারপর দশরথ নিজের বাসস্থানে যাইয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি 
করিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি পুত্রদিগের গোঁদানকর্ম শেষ করিয়া 
তাহাদের মঙ্গলার্থ ব্রাহ্মণগণকে বহু বহু স্বর্ণশৃঙ্গা* সবৎসা ধেনু, 
কাংস্তনিমিত দোহনপাত্র ও স্ুপ্রচুর ধনাদি দান করিলেন। 
(৭২ সর্গ) 

সেই দিনই ভরতের মাতুল কেকয়রাজপুত্র যুধাজিং সেখানে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দশরথকে দর্শন করিয়া কুশল 
জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, রাজেন্দ্র, কেকয়রাজ ভরতকে দেখিতে 
ইচ্ছা! করিয়াছেন। সেজন্য আমি অযোধ্যায় আসিয়াছিলাম। 
আপনারা এখানে আসিয়াছেন শুনিয়া আমি দ্রুত এখানে 
 * স্বৰ্ণমণ্ডিতশৃঙ্গশালিনী । 


১৩৬ বালীকি-রামাঁয়ণ 


আসিয়াছি। দশরথ প্রিয় অতিথি যুধাজিংকে সাদরে সংবর্ধনা 
করিলেন। ূ 

পরে বিবাহের দিন দশরথ খাষিগণকে অগ্রে করিয়া 
যজ্ঞশালার* দ্বারে উপস্থিত হইলেন। রামাদিও কৌতুকমঙ্গল 4 
শেষ করিয়া এবং সর্বপ্রকার আভরণে ভূষিত হইয়া বিবাহযোগ্য 
বিজয়-মুহূর্তেধ বশিষ্ঠ প্রভৃতিকে অনুসরণ করিয়া সেখানে 
আদিলেন। তখন বশিষ্ঠ জনকের নিকট যাইয়া তাহাকে বলিলেন, 
- রাজা, নরপতি দশরথ পুত্রগণের সহিত এই গৃহে প্রবেশের জন্য 
আপনার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন। দাতা ও গ্রহীতা একত্র 
হইলেই দান ও দানগ্রহণ সম্পর্কীয় সকল ব্যাপাব নিষ্পন্ন হইতে 
পারে। জনক বলিলেন,_রাজ। দশরথ কাহার অনুমতির অপেক্ষা 
করিতেছেন? এই রাজ্য যেমন আমার তেমনি আপনাদেরও, 
সুতরাং নিজগৃহে প্রবেশে আবার ইতস্ততঃ কেন ? মুনিশ্রেষ্ঠ, আমার 
কন্তারাও কৌতুকমঙ্গল শেষ করিয়া! বেদীর নিকটে আসিয়াছে এবং 
আমিও আপনাদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি, অতএব 
যাহাতে সকল কার্য নিবিপ্ে সম্পন্ন হয় তাহা করুন। মার বিলম্ব 
করিতেছেন কেন? তখন দশরথ প্রভৃতি যজ্ঞশালায় প্রবেশ 
করিলেন। | 

তাবপর জনক বশিষ্ঠকে বলিলেন,__প্রভু, আপনি ও ঝষিগণ 
বিবাহের সকল কার্য সম্পন্ন করুন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও শতানন্দ 
মণ্ডপমধ্যে যথাবিধি বেদী প্রস্তুত করিয়া তাহার চারিদিকে 
_ * উৎসবশালার। ( রামায়ণভূষণ ) 
ণ’ হন্তে বিবাহস্থত্র বন্ধনরূপ মঙ্গলাচার। 
$ বিজয় নামক মুহূর্তে । (রামায়ণতিলক ) 


বালকাণ্ড ১৩৭. 


গন্ধপুষ্প, যবাঙ্কুরযুক্ত ব্বর্ণপালিকা,* চিত্রকুস্ত, যবাহ্থুরপূর্ণ শরাব 
(শর); সধৃপ ধূপপাত্র, শঙ্খসহ শঙ্খাধার, স্রুব, জ্রক,"' অর্ধ্যাদিযুক্ত 
পাত্র, লাজপূর্ণ পাত্র ও হরিদ্রা-লেপনাদির দ্বারা শোধিত আতপ- 
তুল স্থাপন করিয়া সেই বেদী সঙ্জিত করিলেন। পরে বশিষ্ঠ 
মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে বেদীতে কুশ বিছাইয়! যথাবিধি 
অগ্রিস্থাপন এবং সেই অগ্নিতে হোম করিলেন । 

তখন জনক সর্বাভরণভূষিতা সীতাকে আনিয়া, রামের দিকে 
মুখ করিয়া অগ্নির সম্মুখে স্থাপন করিলেন এবং রামকে বলিলেন্,_ 
রাম, এই আমার কন্যা সীতা, তোমার সহধর্মিণী । তুমি ইহাকে 
লও-_-তোমার পাণিদ্বারা ইহার পাণিগ্রহণ কর; তোমার কল্যাণ 
হউক। এই সর্বগুণযুতা পতিত্ৰতা সীতা ছায়ার ন্যায় সর্বদা তোমার 
অনুসরণ করিবে । ণ -_-এই কথা বলিয়া জনক কন্যাদানের 
মন্ত্রপৃত জল রামের হস্তে নিক্ষেপ করিলেন। তখন আকাশস্থ 
দেবতারা ও খধিগণ “সাধু! সাধু! বলিলেন এবং দেবগণের 
ছুন্দুভিধ্বনির সহিত প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি হইল । 

সীতাকে সম্প্রদান করিয়া হর্ষোৎফুল্ল রাজা জনক লক্ষমণকে 
বলিলেন,_-এস লক্ষ্মণ, তোমার মঙ্গল হউক--আমি উমিলাকে 
সম্প্রদান করিতেছি, তুমি তাহার পাণিগ্রহণ কর। পরে জনক 
ভরতকে বলিলেন,__রঘুনন্দন, তুমি পাণিদ্বারা মাগুবীর পাণিগ্রহণ- 


* ন্বর্ঘট । ৭ কব, ক্রক- হোমপান্রবিশেষ। 

% অব্রবীজ্জনকে। রাজা কৌশলানন্দবর্ধনম্‌। 
ইয়ং সীতা মম স্ৃতা সহধর্মচরী তব ॥ 
প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহীঘ পাণিনা। 
পতিত্রতা মহাভাগা চ্ছায়েবানুগতা সদ! ॥ (৭৩৷২৬-২৭) 
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কর। শেষে জনক শক্রনত্বকে বলিলেন, মহাবাহু* তুমি পাণিদ্বারা 
শ্রুতকীতির পাণিগ্রহণ কর। তারপর তিনি সকলকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, _ককুৎস্থবংশধরগণ, তোমরা সকলেই সৌয়্য- 
দর্শন এবং সকলেই ব্রহ্মচর্ধাদি পালন করিয়াছ, এখন তোমর! 
পতীদিগের সহিত মিলিত হও। তখন সেই চারি ভ্রাতা বশিষ্ঠের 
সম্মতিক্রমে সেই চারি ভগিনীর পাণি স্পর্শ করিলেন। পরে 
তাহারা, তাহাদের ভার্ধাদিগের সহিত, অগ্নি বিবাহ-বেদী জনক. ও 
খযষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিধি বিবাহকাধ শেষ করিলেন ॥ * 
তখন আকাশ হইতে প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবতা- 
দিগের ছুন্দুভিধবনি ও গীতবাদ্য শ্রুত হইল । অগ্সরাকুল নৃত্য এবং 
গন্ধর্বগণ সুমধুর গান করিতে লাগিল। 

এইরূপে বিবাহ শেষ হইলে, তূর্য নিনাদিত হইতে লাগিল ; এবং 
ভ্রাতৃগণ ভারাদিগের সহিত তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়। নিজেদের 
শিবিরে ফিরিলেন। খষি ও স্বজনগণের সহিত রাজা দশরথও 
পুত্র ও পুত্রবধূদিগকে দেখিতে দেখিতে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
চলিলেন। (৭৩ সর্গ).। 


২৪ 
দশরথের অযোধ্যাধাত্রা পরশুবামের আবির্ভীব__ 
রামকর্তৃক পরশুরামের দপচ্র্ণ ( ৭৪-৭৬ সর্গ ) 


পরদিন প্রাতে বিশ্বামিত্র জনক ও দশরথের নিকট বিদায় লইয়! 
হিমালয় পর্বতে প্রস্থান করিলেন। তারপর দশরথও 'জনরের 


* অর্থাৎ বিবাহের অবশিষ্ট ক্রিয়ামকল--হোমাদি সম্পন্ন করিলেন 


বালকাণ্ড - ১৩৯ 


নিকট বিদায় লইয়া! অযোধ্যায় ফিরিতে উদ্যোগী হইলেন । তখন 
জনক কন্তাঁদিগকে যৌতুকস্বরূপ বহু গাভী, অনেক . উৎকৃষ্ট 
কম্বল ও ক্ষৌমবসন (রেশমী বস্তু), অনেকানের সাধারণ বন্ত্র এবং 
সুন্দর ও স্মু-অলঙ্কৃত বহু হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্য দিলেন। 
ইহ! ভিন্ন প্রত্যেক কন্যাকে সখীরূপে একশত অতি উত্তম কন্যা, 
বহু দাসদাসী, স্বর্ণ রৌপ্য মুক্তা ও প্রবালও দিলেন। দশরথ 
মুনিগণকে অগ্রে করিয়া পুত্রগণ .সৈন্যদল. ও অনুচরবর্গের সহিত 
অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার! চলিয়াছেন, এমন 
সময় আকাশে চারিদিকে বিকটাকার পক্ষিসকল কলরব করিতে 
এবং ভূমিতে মৃগগণ তাহাদের দক্ষিণদিক দিয়! যাইতে লাগিল । 
দশরথ ভীত ও বিষঞ্ন হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বশিষ্ঠ 
বলিলেন,_মহারাজ, আকাশস্থ পক্ষীদিগের কলরব জানাইতেছে 
যে, ভীষণ ভয়ের কারণ উপস্থিত হইবে এবং এই দক্ষিণগামী 
মৃগেরা সেই ভয় দূর করিতেছে, স্তরাং আপনি দুশ্চিন্তা 
করিবেন না। র 

এমন সময় পৃথিবী কম্পিত ও বৃক্ষপকলকে পাতিত করিয়া বায়ু 
প্রবলবেগে বহিতে আরম্ভ করিল, স্ূর্য- অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ও সকলে 
দিঙ নির্ণয়ে অসমর্থ হইল এবং দশরথের সৈন্যগণ ভন্মের ম্যায় 
ধূলিতে আবৃত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় হইল।- তখন দশরথ 
প্রভৃতি ভীষণদর্শন, জটামগ্ডলধারী, ক্ষত্রিয়কুলাস্তক, কৈলাস পর্বতের 
ন্তায় দুর্ধ্ধ, কালাগ্নির ন্যায় দুঃসহ, স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত, সাধারণ 
মনুষ্যের দুনিরীক্ষ, ভূগুবংশধর, জমদগ্রিপুত্র পরশুরামকে স্কন্ধে 
পরশু * এবং হস্তে বিছ্যৎপুঞ্জের ন্যায় প্রভাশালী ধনু ও একটি 


.* অধচন্ত্রাকার লৌহফলকযুক্ত কুঠারাস্ বিশেষ । ' 


১৪০ বালীকি-রামায়ণ 


ভয়ঙ্কর শর ধারণ করিয়া ত্রিপুরবিনাশী শিবের ন্যায় সেদিকে 
আসিতে দেখিলেন। বশিষ্টপ্রমুখ মুনিগণ জল্পন। করিতে লাগিলেন, 
পিতৃবধের জন্য * ক্রোধান্বিত হইলেও পরশুরাম নিশ্চয় পুনরায় 
ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিবেন না, কারণ ইনি তো পূর্বেই ক্ষত্রিয়দিগকে 
বধ করিয়৷ বিগতক্রোধ হইয়াছেন।--এইরূপ বলাবলি করিয়া 
খধিগণ পরশুরামকে অর্থ্য দিয়া পূজা করিলেন। (৭৪ জর্গ) 

পরশুরাম পূজা গ্রহণ করিয়া রামকে বলিলেন, রাম, তোমার 
অদ্ভুত বীরত্বের ও হরধনুভঙ্গের কথা সমস্তই শুনিয়াছি। আমি 
অন্য একটি পবিত্র ধনু লইয়া এখানে আসিয়াছি। তুমি সেই 
মহাধন্থুতে শরসংযোগ ও তাহা আকর্ষণ করিয়া নিজের শক্তি 
প্রদর্শন কর। তুমি তাহা পারিলে আমি তোমার সহিত 
বীর্ষশ্রাঘ্য ছন্দযুদ্ধে ণ’ প্রবৃত্ত হইব। 

ইহা শুনিয়া দশরথ দুঃখিত ও বিষগ্রবদন হইয়া করজোড়ে 
পরশুরামকে বলিলেন, _ক্ষত্রিয়ের প্রতি আপনার যে ক্রোধ 
জন্মিয়াছিল তাহ! হইতে মুক্ত হইয়া আপনি এখন প্রশাস্তভাব ধারণ 
করিয়াছেন, আপনি মহাতপন্বী ব্রাহ্মণ, সুতরাং আপনি আমার 
বালকপুত্রগণকে অভয় দিন। আপনি অধ্যয়ন- ও ব্রত-পরায়ণ 
ভূগুকুলে জন্মিয়াছেন, ইন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়! অস্ত্র ত্যাগ 
করিয়াছেন এবং কশ্ঠপকে পৃথিবী দান করিয়া তপব্যার জন্য বনে 
যাইয়া মহেন্দ্র পর্বতে বাস করিতেছেন-__মহামুনি, তবে কেন 


* অর্থাৎ ক্ষত্রিয় রাজা কার্তবীর্ধার্ভুন পরশুরামের পিতা জমদগ্রিকে বধ 
করিয়াছিলেন বলিয়া। চা 

ণ’ ঘন্বযুদ্ধ, যাহ! উভয়পক্ষের বীরত্ব-প্রদর্শনের সুযোগ দান করে বলিয়া 
প্রশংসনীয় । 


বালকাণ্ড ১৪১ 


আমার সর্বনাশের জন্য আপনি এখানে আসিয়াছেন ? রাম নিহত 
হইলে আমর! কেহই বাঁচিব না। 

পরশুরাম দশরথের কথা উপেক্ষা করিয়া রামকে বলিলেন,__ 
বিশ্বকর্মা সযত্বে এই ছুইখানি দিব্য ধনু* প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 
একখানি দেবগণ বত্রিপুরাস্থরকে বিনাশের জন্য মহাদেবকে 
দিয়াছিলেন । কাকুংস্থ, তুমি সেই হরধন্ু ভাঙ্গিয়া্ছ। আর এই 
দ্বিতীয় ধন্ুটি দেবগণ বিষ্ণুকে দিয়াছিলেন। এই ধনু দৃঢ়তায় হর- 
ধনুরই তুল্য ৷ ত্রিপুরবিজয়ের পর দেবগণ মহাদেব ও বিষ্ণুর বলাবল 
জানিবার জন্য ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেন। ব্রহ্মা দেবগণের অভিপ্রায় 
বুঝিতে পারিয়া শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে বিরোধ জন্মাইয়া দেন। 
এইরূপে শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধকালে 
বিষ্ণুর হুঙ্কারে হরধন্ু শিথিল হইয়া পড়ে এবং মহাদেবও স্তম্ভিত হন। 
তখন দেবতারা খবি ও চারণগণের সহিত সেখানে আসিয়া শাস্তি 
প্রার্থনা! করিলে, বিষ্ণু ও শিব শান্ত হন এবং বিষ্ণুর পরাক্রমে 
হরধন্নু শিথিল হওয়ায় দেব ও খধিগণ বিষ্ণুকেই অধিকতর শক্তিমান 
বলিয়া বিবেচনা করেন ।ণ* রুদ্রদেব পরে সেই ধনু মিথিলাধিপতি 
দেবরাতকে বাণসহ দেনঞ্চ আর এই বিষ্ণুধনু বিষ্ণু ভূগুবংশীয় 
_. * জনকগৃহের হরধন্থ ও পরশুরামের বিষ্ণুধহ্ণ । 

1 পরশুরামের এই সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, শিন ও বিষ্ণুর 
যুদ্ধকালেই হরধনু শিথিল হইয়াছিল, স্থতরাৎ সেই শিথিল ধনু ভগ্ন করায় 
রামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় নাই__পরশুরামের বিষুধন্থতে 'শরসংযোগ ইত্যাদি 


করিতে পারিলেই রামের বীরত্বের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে । হিট 
তিলক টাকার মর্মার্থ ) 


£ মিথিলার রাজাদিগের হরধনু লাভের সম্বন্ধে রামায়ণের তিন স্থানের 
তিনটি উক্তি আপাতদৃষ্টিতে পরম্পরবিবোধী বলিয়া বোধ হয়--(১) পূর্বে জনক 


১৪২ বালীকি-রামায়ণ 


খচীককে শ্যাসরূপে অর্পণ'করেন। খচীক এই দিব্যধন্নু তাহার পুত্র 
আমার পিতা জমদগ্রিকে দেন। এক সময় আমার পিতা যখন ধন্ুহীন 
অবস্থায় ছিলেন তখন কার্তবীর্ধাজুনি নীচবুদ্ধিবশে তাহাকে বিনাশ 
করেন। সেজন্য আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বহুবার * ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস 
করিয়াছি । এইরূপে সমস্ত পৃথিবী লাভ করিয়া! আমি ক্ষত্রিয়বধের 
প্রায়শ্চিত্তের জন্য যজ্ঞ করি এবং এই পৃথিবী মহাত্মা কশ্যপকে 
দক্ষিণাস্বরূপ দেই। পরে আমি মহেন্দ্র পর্বতে যাইয়া তপস্তা 
করিতেছিলাম। সম্প্রতি হরধনুভঙ্গের কথা শুনিয়া আমি দ্রুত 
এখানে আসিয়াছি। অতএব রাম, তুমি আমার পিতৃপিতামহক্রমে 
প্রাপ্ত এই বিষ্ণুধনু লইয়া! ইহাতে শরযোজনা কর। তুমি তাহাতে 
সমর্থ হইলে আমি তোমার সহিত ছন্দযুদ্ধ করিব। (৭৫ সর্গ) 


পাম্পে সপ পপ শশা শামা mmm amma wanna 


বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছেন যে, দক্ষষজ্ঞনাশের পর শিব এই ধনু দেবগণকে প্রদান 
করেন এবং তাহাদের দ্বারা ইহ! স্তাসরূপে জনকের পূর্বপুরুষ দেবরাতের হস্তে 
প্রদত্ত হয়; (২) এখন পরশুরাম বলিতেছেন যে, বিষ্ণু ও শিবের বলাবল 
পরীক্ষার্থ যুদ্ধের অবলানে শিব দেবরাতের হস্তে এই ধর্ম অর্পণ করেন; (৩) 
অন্স্থানে সীতা কথা প্রসঙ্গে অনস্থয়াকে বলেন যে, বরুণ এই ধন্থ জনককে দেন। 
নিম্নলিখিত প্রকারে এই আপাতবিরুদ্ধ উক্তি তিনটির অর্থের সামঞ্জশ্ত করা 
যাইতে পারে-_ 

ত্রিপুরনিধন, দক্ষষজ্ঞনাশ এবং বিষ্ণু ও শিবের যুদ্ধের পর শিব এই ধর 
দেবতার্দিগকে প্রদান করেন। তৎপর দেবরাত যুদ্ধার্থ ধঙ্ছু প্রার্থনা করিলে, 
দেবতারা একত্র হইয়া (তন্মধ্যে শিবও অবশ্য ছিলেন) দেবরাতকে এই ধন্থু দেন। 
এই সময় বরুণ দেবগণের প্রতিনিধিরূপে ধটি ‘জনক’ এই সাধারণ নাম বা 
উপাধিতে অভিহিত দেবরাঁতের হস্তে প্রদান করেন।-_(রামায়ণতিলক ও 
রামায়ণভূষণ-টাকা অনুসরণে লিখিত |) 

* একুশবার। 


বালকাণ্ড - ১৪৩' 


‘পিতার প্রতি সম্মানবশে রাম সংযতকণ্ে * পরশুরামকে 
বলিলেন,__ভার্গৰ, আমি আপনার কীতির কথা শুনিয়াছি এবং 
আপনার মে কাজ বীরোচিত হইয়াছে বলিয়! স্বীকার করি। কিন্তু: 
আপনি যে আমাকে বীর্ধহীন ও ধন্ুগ্রহণে অসমর্থ মনে করিয়া 
অবজ্ঞা করিতেছেন, তাহা আমি সহ্য করিব না। আপনি আমার 
পরাক্রম দেখুন। এই বলিয়া রাম ক্রোধভরে অতি অল্প বল-. 
প্রয়োগেই পরশুরামের হাত হইতে ধনু ও শর লইয়া সেই ধন্ুতে 
গুণসংযোগ ও শরযোজনা করিলেন । তারপর তিনি পরশুরামকে 
বলিলেন,_আপনি ব্ৰাহ্মণ ও বিশ্বামিত্রের আত্মীয় ণ বলিয়া. 
আমার পৃজনীয়। অতএব আমি আপনার প্রতি এই প্রাণসংহারক 
শর নিক্ষেপ করিতে পারি না। আমার ইচ্ছা যে, এই শরের 
দারা আমি আপনার আকাশাদি স্থানে যথেচ্ছ বিচরণশক্তি 
অথবা আপনার তপোবলে অজিত অনুপম লোকসকলধ্ু বিনষ্ট করি, 
কারণ এই দিব্য বৈষ্ণব শরের সন্ধান কখনও ব্যর্থ হয় না । 

তখন সেই ধনুর্ধারী রামকে দেখিবার জন্য দেবতা ও খধিগণ 
ব্ৰহ্মাকে অগ্ৰে করিয়া সেখানে আসিয়া সমবেত হইলেন। গন্ধর্ব 
অপ্সরা সিদ্ধ চারণ কিন্নর যক্ষ রাক্ষস ও নাগগণও সেই মহা! অদ্ভুত 
ব্যাপার দেখিতে সেখানে আসিলেন। তখন পরশুরামের তেজ 
রামে সংক্রমিত হইল এবং পরশুরাম জড়বৎ নিবীর্য হইয়া একদুষ্টে 


* অর্থাৎ তিনি নিকটে থাকায় মৃদুত্বরে । 
+বিশ্বামিত্রের ভগিনীর পৌত্র। 0 
%.লোকান্‌ (মূল) লোকগ্রাপ্তিসাধনং ধর্ম, (রাঁমায়ণতিলক); ত্বন্নিবাধান্‌ 
(রামায়ণশিবোমণি)। বিভিন্ন লোকপ্রাপ্তিরূপ অর্থাৎ তথায় বাসের অধিকার 
লাভরূপ ধর্ম। ব্রন্মলোকাদিতে বানের অধিকার। 
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রামকে দেখিতে লাগিলেন। পরে তিনি ধীরে ধীরে রামকে 
বলিলেন, পূর্বে আমি যখন কশ্যপকে পৃথিবী দান করি তখন 
কশ্যপ বলিয়াছিসেন, তুমি আমার অধিকারতুক্ত স্থানে বাস করিও 
না । আমিও কশ্যপের নিকট রাত্রিতে সেখানে বাস করিব ন! বলিয়। 
প্রতিজ্ঞা করি এবং সেই অবধি আমি রাত্রিতে পৃথিবীতে বাস করি 
না। সুতরাং রাঘব, তুমি আমার আকাশাদি স্থানে ইচ্ছানুরূপ 
বিচরণের শক্তি বিনষ্ট করিও না, কারণ মনের ন্যায় দ্রুতগমনে 
আমাকে মহেন্দ্র পর্বতে যাইতে হইবে। * তুমি শরের দ্বার! 
আমার তপাজিত লোকসকল বিনাশ কর। তুমি এই ধনু গ্রহণ ও 
তাহা আকর্ষণ করায় আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমিই সুরেশ্বর 
মধুসূদন । শক্রপীড়ক, তোমার মঙ্গল হউক । তুমি ভ্রেলোক্যনাথ, 
আমি যে তোমার নিকট পরাজিত হইয়াছি, ইহ! আমার পক্ষে 
লঙ্জাকর নয়। সুব্রত, তুমি এই অনুপম শর নিক্ষেপ কর; এই শর 
নিক্ষিপ্ত হইলে আমি মহেন্দ্র পর্বতে যাইব । 

তখন রাম শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে রামের দ্বার! 
সংবধিত হইয়া এবং রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরশুরাম স্বন্থানে 
প্রস্থান করিলেন। তখন দিক ও উপদিকসকল অন্ধকারশূন্ত 
হইল এবং দেবতার! ও ধধিগণ রামকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
(৭৬ সর্গ) 

* কশ্যপ সমুদ্রকে মহেন্দ্র পর্বত দান করিয়াছিলেন; স্থতরাং রাত্রিতে 
সেখানে বাদ করিয়া পরশুরাম গুরু কশ্যপের নিকট রাত্রিতে তাহার অধিকার- 
ভুক্ত স্থানের বাহিরে থাকিবেন বলিয়া ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা! রক্ষ! 
করিতেন। 


২৫ 


দশরথাদির অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন--ভরতের মাতুলালয়ে 
গমন (৭৭ সর্গ) 


রাম সেই ধনু ন্যাসরূপে বরণকে দিলেন। পরশুরাম প্রস্থান 
করিয়াছেন শুনিয়া তাহার ভয়ে বিকল দশরথ প্রফুল্ল হইলেন এবং 
নিজের ও রামের পুনর্জন্ম হইল বলিয়া মনে করিলেন । পরে তিনি 
অযোধ্যায় ফিরিয়া পুত্রগণের সহিত নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন । 

তখন দশরথ স্বজনগণের দ্বারা বিশেষরূপে অভ্যথিত হইলেন। 
কৌশল্যা, সুমিত্ৰা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাজমহিষীর! বধুবরণ 
করিলেন। পরে আশীর্বাদ ও হোম * শেষে রাজন্ত্রীগণ পট্টবস্তর- 
ধারিণী সীতা, উমিল! ও কুশধ্বজের কন্যাদ্বয়কে অস্তঃপুরে লইয়া 
গিয়া গৃহদেবতাগণের মন্দিরসমূহে প্রণাম করাইলেন। তৎপর 
সেই রাজনন্দিনীরা গুরুজনদিগকে অভিবাদন করিয়া সানন্দে নিজ 
নিজ পতির সহিত নিভৃতে বিহার করিতে লাগিলেন। রামাদিও 
ভার্ষ। অস্ত্র ধন ও পরিজনাদি লাভ করিয়া পিতার সেবা করিতে 
খাকিলেন। কিছুদিন পরে ভরত শব্রত্নকে সঙ্গে লইয়া মাতুল 
যুধাজিতের সহিত মাতুলালয়ে গেলেন। কেকয়রাজ তাহাদিগকে 
পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন । 

পিতার আদেশে রাম সকল প্রকার পৌরকার্য পরিচালনা এবং 
পুরবাসিগণের অন্তান্ত প্রিয় ও হিতকর কার্যসকলও সম্পাদন করিতে 
লাগিলেন। তিনি সময়ে সময়ে মাতৃগণের ও অপরাপর গুরুজন- 
দিগের প্রতি কর্তব্য কার্ধসকলও বিশেষ বিবেচনার সহিত নিষ্পন্ন 


* গৃহপ্রবেশের পূর্বে করণীয় হোম। (রামায়ণতিলক) 
১৩ 
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করিতেন । এইরূপে রাজ্যের সকলেই রামের চরিত্রে ও ব্যবহারে 
গ্রীত হইলেন ৷ মনস্বী সীতাগতগ্রাণ রাম, পতিপ্রাণা সীতার সহিত 
বহুকাল* সুখে কাটাইলেন। ব্রাহ্ম-বিবাহের বিধান অনুযায়ী রাজা 
জনক কতৃক প্রদত্ত ভাৰ্যা বলিয়া সীতা রামের প্রিয়া ছিলেন; 
তাহার উপর সীতার রূপ ও গুণে তাহার প্রতি রামের অনুরাগ 
ক্ৰমশঃ বধিত হইতে লাগিল । সীতার হৃদয়েও স্বামী রাম তাহার 
রূপ ও গুণে দ্বিগুণ প্রেমউদ্দীপিত করিয়া বিরাজ করিতে 
লাগিলেন । তাহাদের হৃদয়ের দ্বারা তাহার! পরস্পরের মনোগত 
ভাব অবগত হইতেন। কিন্তু লক্ষ্মীনস্বরূপিণী সীতাই রামের অন্তরের 
কথা বেশী বেশী বুঝিতে পারিতেন। স্ুরেশ্বর ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মীর 
সহিত মিলিত হইয়! যেরূপ পরিতুষ্ট ও শোভিত হইয়াছিলেন, রাজহি 
দশরথের পুত্র রামও মনোমতা ও অনুপমা রাজতনয়। সীতার সহিত 
মিলিত হইয়া সেইরূপ পরিতুষ্ট ও শোভিত হইলেন। (৭৭ সর্গ) 


বালকাণ্ড সমাপ্ত 


* বার বসর। 


অযোধ্যাকাণ্ড 
১ 


দশরথের রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেকের প্রস্তাব-__প্রজাগণের 
অনুমোদন ( ১-২ সর্গ) 


মাতুলালয়ে বাস করিবার সময় পুত্রবৎ স্নেহে লালিত ও সকল 
প্রকার কাম্যবস্তুলাভে পরিতৃপ্ত হইলেও ভরত ও শক্রত্বের সর্বদা 
বৃদ্ধ রাজা দশরথকে মনে পড়িত। দশরথও সরব সেই প্রবাসী 
পুত্রদ্বয়কে স্মরণ করিতেন। নিজের শরীর হইতে নির্গত চারিটি 
বাহুর ন্যায় দশরথের চারিপুত্রই তাহার প্রিয় ছিলেন। কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে সমধিক গুণবান বলিয়। রামই পিতার সাপেক্ষ 
প্রিয় ছিলেন। রাম সনাতন বিষ্ণু, বলোদ্ধত রাবণের বধাকাত্্ষী 
দেবগণের প্রার্থনায় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন । দেবরাজ ইন্দ্রকে 
লাভ করিয়া অদিতি যেরূপ সন্তষ্ট হইয়াছিলেন, অমিতপরাক্রমশালী 
পুত্র রামকে লাভ করিয়া কৌশল্যাও সেইরূপ সন্তুষ্ট হন। 
পরমরূপবান, বীর্ষবান, অন্ুয়াহীন** ও পৃথিবীমধ্যে অনুপমণ- 
কৌশল্যাতনয় রাম গুণে দশরথের তুল্য ছিলেন। তিনি সতত 
প্রশাস্তচিত্ত ছিলেন, শান্তভাবে কথা বলিতেন, কেহ তাহাকে বূঢ় 


ই 


* অনন্য়ক:ঃ (মূল )--অস্য়াশৃন্য । অনুয়া-_-পরশ্রীকাতর্তা, ঈর্ষা, 
পরের সৌভাগা বা সদ্‌গুণ সহ করিতে না পারা। 

1 অর্থাৎ একমাত্র কৌশল্যা ব্যতীত পৃথিবীমধ্য অতুলনীয় এরূপ পুত্র 
আর কাহারও ছিল না। (রামায়ণভূষণ ) 
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কথা বলিলেও তিনি উত্তরে তাহাকে রূঢ় কথ! বলিতেন না। তিনি 
এরূপ উদারপ্রকৃতি ছিলেন যে, কেহ একটু উপকার করিলেই 
তিনি তুষ্ট হইতেন, কিন্তু শত অপকার করিলেও তাহার কথা 
তিনি মনে রাখিতেন না। তিনি সর্বদা! জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ ও 
সদাচারসম্পন্ন সজ্জনদিগের সহিত যথাযোগ্য আলাপ করিতেন। 
তিনি বুদ্ধিমান মধুরালাগী ও প্রিয়বাদী ছিলেন এবং সকলের 
সহিতই নিজে অগ্রে কথা বলিতেন। বীর্যবান হইলেও তিনি 
সেজন্য গবিত ছিলেন না। তিনি বিদ্বান ছিলেন, মিথ্যা কথ 
বলিতেন না এবং বৃদ্ধদিগকেন্* অত্যন্ত সম্মান করিতেন। তিনি 
প্রজাদিগের প্রতি অন্ুরক্ত ছিলেন এবং প্রজ্ারাও তাহার প্রতি 
অনুরক্ত ছিল। তিনি জিতক্রোধ ও দয়াবান ছিলেন--বিশেষ 
করিয়া দরিদ্রদিগের প্রতি তাহার সমধিক দয়া ছিল; তিনি 
ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় সম্মান করিতেন। তিনি ধর্মজ্ঞ ছিলেন, 
সর্বদা ছুষ্টের দমন ও ইন্ড্রিয়-নিগ্রহ করিতেন এবং গুচি থাকিতেন। 
স্বকুলোচিত-বুদ্ধিসম্পন্নণ' রাম নিজধর্ম ক্ষাত্রধর্মকেই ( প্রজা- 
পালনাদিকেই ) শ্রেষ্টধর্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি মনে 
করিতেন যে, ক্ষাত্রধর্পালনের দ্বারাই মহান স্বর্গফল লাভ কর! 
যায়। তিনি কখনও অমঙ্গলকর কার্ষে লিপ্ত হইতেন না এবং 
ধর্মবিরুদ্ধ আলাপ-আলোচনায়ও তাহার রুচি ছিল না। কিন্তু 
বাদানুবাদের সময় ক্রমাগত যুক্তি-প্রদর্শনে তিনি বৃহস্পতির ম্যায় 


* পূর্বোক্ত তিন প্রকারের বৃদ্ধদিগকে ( রাঁমায়ণভূষণ )- অর্থাৎ জ্ঞানবৃদ্ধ, 
বয়োবৃদ্ধ ও শীলবৃদ্ধ ( সদাঁচারসম্পন্ন )-দিগকে। 

৭ ইক্ষাকু-কুলোচিত দয়া দাক্ষিণ্য শরণাগতপালন ইত্যাদি রূপ ধর্ম- 
প্রবণ-বুদ্ধিবিশিষ্ট। (রামায়ণতিলক ) 


অযোধ্যাকাণ্ড ১৪৯ 


অপ্রতিহত বক্তা ছিলেন। নীরোগ তরুণ বলিষ্ঠ সুবক্তা দেশকালন্ঞ 
ও লোকচরিত্রাভিজ্ঞ রাম পৃথিবীতে এক অদ্বিতীয় সাধুপুরুষরূপে* 
স্থষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় গুণে প্রঞ্জাদিগের বহিশ্চর প্রাণের 
তুল্য প্রিয় হইয়াছিলেন।” সকল বিদ্যায় পারদ রাম সমন্ত্র ও 
অমন্ত্র অস্ত্রজ্ঞানে পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি 
ধর্মার্থকামতত্বজ্ঞ এবং লৌকিক ব্যবহারে ও সময়োচিত আচার 
পালনে সুনিপুণ ছিলেন । তিনি বিনয়ী ছিলেন, তাহার মনোভাব 
ও মন্ত্রণা গোপন থাকিত। তিনি বৃথ৷ ক্রোধ বা আনন্দ প্রকাশ 
করিতেন না। তিনি গুরুজনের প্রতি দৃঢ়ভক্তিমান, স্থিরবুদ্ি, 
আলম্তহীন ও ধীরপ্রকৃতি ছিলেন এবং কি নিজের, কি পরের সকল 
দোষই বুঝিতে পারিতেন। তিনি লোকদিগকে যথোচিত অনুগ্রহ 
ও নিগ্রহ করিতেন। তিনি অর্থসংগ্রহের কৌশলগ এবং শাস্ত্রান্ুসারে 
অর্থব্যয়ের প্রণালী অবগত ছিলেন। তিনি বেদ-বেদাঙ্গাদি 
শান্ত্রসূহে এবং প্রাকৃতাদি ভাষা মিশ্রিত সংস্কতে রচিত 


* সাধু--সর্বগুণযুক্ত ( রামায়ণতিলক )) পরকার্ধমাধনশীল ( রামায়ণ- 
শিরোমণি); অপকারীর সহিতও যিনি সদ্ব্যবহার করেন, তিনিই সাধু 
(রামায়ণভূষ্ণ )। 

{+ অর্থাৎ বাম তাহার গুণের জন্য প্রজাদের এরূপ প্রিয় হইয়াছিলেন 
যে, তিনি যেন তাঁহাদের বহিশ্চর ( দেহের বাহিরে বিচরণশীল অপর এক ) 
প্রাণস্বরূপ ছিলেন তাহার! ষেন রামকে প্রাণের তুলা ভালবামিত। 

% অর্থাৎ _পুষ্প হইতে মধুকর কর্তৃক মধুনংগ্রহের ন্যায় কিরূপে বিনা 
গীড়নে প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়! অর্থনংগ্রহ করিতে হয়, 
মে বিষয়ে তিনি চতুর ( বিলক্ষণ নিপুণ ) ছিলেন। ( বামায়ণতিলক ও 


রামায়ণভূষণ ) 
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নাটকাঁদিতে উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আনন্দজনক 
শিল্পাদিতে ( গীতবাগ্চিত্রকর্মীদিতে ) বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি 
শীস্্রান্থযায়ী ধনাদি বিভাগ*্* করিতে জানিতেন। তিনি ব্যুহ 
রচনা! করিয়া সৈন্য সন্নিবেশ করিতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন । 
তিনি যুদ্ধে ক্রোধাবিষ্ট দেবাস্থরেরও অজেয় ছিলেন। তাহার 
অনুচরেরা তাহার একান্ত বশবর্তা ছিল। এই সকল উৎকৃষ্ট 
গুণশালী, ত্রিলোকের সকলের প্রিয় রাম ক্ষম! গুণে ধরণীর, বুদ্ধিতে 
বৃহস্পতির ও বীর্ষে শচীপতির ( ইন্দ্রের ) তুল্য ছিলেন। এইরূপ 
চরিত্রসম্পন্ন, অজেয়পরাক্রম ও লোকনাথতুল্য সেই রামকে 
পৃথিবীণ' তাহার প্রভূরূপে পাইবার ইচ্ছ! করিয়াছিলেন 1 

রামের এই সকল অনুপম গুণরাশির জন্য বৃদ্ধ রাজা 
দশরথের ইচ্ছা হইল যে, তিনি জীবিত থাঁকিতেই রামকে রাজ্যে 
অভিষিক্ত করিবেন। তখন সুক্ষ্দরশশী দশরথ তাহার মন্ত্রীদিগকে 
বলিলেন,_্বর্গে (আকাশে), অন্তরীক্ষে (বায়ুমণ্ডলে) ও পৃথিবীতে 
ঘোর উৎপাতজনিত ভয়ের লক্ষণ** এবং আমার শরীরেও জরার 


এপ পপ ৯ - পেপে পপ. সস 


* ধের্যায় যশসেহর্থায় আত্মনে স্বজনায় চ। 
পঞ্চধ]! বিভজন্‌ বিভ্রমিহামুত্র চ শোভতে ॥ অর্থাৎ ধনাদি পাচ ভাগে ভাগ 
করিয়। ব্যয় কর] উচিত--(১) ধর্মের জন্য, (২) যশের জন্য, (৩) অর্থের জন্য 
( অর্থের সাহায্যে অর্থ উপার্জনের জন্য), (৪) নিজের জন্য ও (৫) স্বজনের জন্য । 
ণ’ তদ্দেবতা তদ্বতিপ্রজাশ্চ ( রামায়ণতিলক )- ধরিত্রীদেবী ও সেখানকার 
প্রাণিগণ। 
£ অর্থাৎ রাম পৃথিবীর অধিপতি হইবার যোগ্য ছিলেন । (রাঁমায়ণভূষণ) 
** আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র পতনাদি, অস্তরীক্ষে মহাবাত্যাদি ও পৃথিবীতে 
ভূমিকম্পািরূপ ঘোর উৎপাত। (রাঁমায়ণতিলক ও রামায়ণশিরোমণি ) 


অযোধ্যাকাণ্ড ১৫১ 


চিহ্ন দেখা যাইতেছে, স্থতরাঁং রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে 
কিছুমাত্র বিলম্ব কর! উচিত হইবে নাঁ। তাহা শুনিয়া মন্ত্রীরা 
জানাইলেন যে, মহাত্মা রামের অভিষেক সকলের পক্ষেই বিশেষ 
আনন্দের কারণ হইবে । 

তখন দশরথ রামের অভিষেকে তৎপর হইয়া নানা নগর 
ও বিভিন্ন জনপদবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে অযোধ্যায় 
আনাইলেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি অভিষেক করিতে হওয়ায় 
তিনি কেকয়রাজ বা জনককে তখন আনাইলেন নাঃ মনে 
করিলেন, তাহার! এই প্রিয় সংবাদ পরে শুনিতে পারিবেন। 
€১ সর্গ) 

তারপর সকলে রাজসভায় সমবেত হইলে, দশরথ 
তাহাদিগকে রাজোচিত মহাগন্ভীর ও কমনীয় কণ্ঠে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন,__-আপনারা অবগত আছেন যে, এই রাজ্য 
আমার পূর্ববর্তী ইক্ষাকুবংশীয় রাজেন্দ্রগণ কর্তৃক পুত্রবৎ ও 
যথাবিধি পরিপালিত হইয়াছে । এখন আমি এই রাজ্যের বিশেষ 
কল্যাণসাধনের ইচ্ছা করিয়াছি। আমি আমার পূর্বপুরুষদিগের 
আচরিত পন্থা অনুসরণ করিয়া সর্বদা কর্তব্যসম্বন্ধে জাগরূক (সতর্ক) 
থাকিয়া যথাশক্তি প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছি। আমি এই 
শ্বেতছত্রের (রাঁজছত্রের ) ছায়ায় অবস্থান করিয়া রাজোর 
সকলের হিতসাধনে আমার শরীর জীর্ণ করিয়াছি। বহু সহস্র 
বৎসর পরমায়ু লাভ করায় আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্ত 
রাঁজাপালনের গুরুভার বহনে আমি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি।' 
সুতরাং আমি আমার হিতকারী দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের অনুমতিক্রমে 
পুত্র রামকে প্রজাবর্গের হিতসাধনে নিযুক্ত করিয়া বিশ্রাম 
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লাভের ইচ্ছা করিতেছি । রাম আমার সকল গুণবিশিষ্ট, তিনি বীর্ষে 
ইন্দ্রের তুল্য। সেই ধাগ্নিকপ্রবর, পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে আমি কাল 
প্রভাতে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাই। তাহাতে সকলেই 
অত্যুত্তম প্রভু লাভ করিবে । আমার এই প্রস্তাব আপনারা ধর্মসঙ্গত, 
ও ভাল মনে করিলে, আমাকে এ বিষয়ে অনুমতি দিন এবং 
আমি কি প্রকারে এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিব তাহাও, 
বলুন। আর যদি এই প্রস্তাব কেবল আমার পক্ষেই গ্রীতিকর 
হয়, তবে আপনার! বিশেষ বিবেচনা করিয়া সকলের হিতকর 
অন্ত কোন উপায় নির্ধারণ করুন, কারণ নিরপেক্ষ মধ্যস্থ. 
ব্যক্তিদের বিচারফলই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে । 

দশরথ এইরূপ বলিলে, বর্ষণশীল মহামেঘ দর্শনে কেকারবকারী 
ময়ুরগণের ম্যায় আনন্দিত সেই সভাস্থিত নৃপতিরা তাহাকে 
অভিনন্দিত করিলেন। তখন সেই সভাগৃহে সামস্তগণের সানন্দ 
বাক্যালাপের মৃদু গুঞ্জন উঠিল এবং বাহিরে জনসাধারণের 
উচ্চনিনাদ যেন পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া! তুলিল। পরে সকলে 
একমত হইয়া দশরথকে বলিলেন,_-মহারাজ, আপনি বৃদ্ধ 
হইয়াছেন, সুতরাং আপনি রাজ্যশাসনে সমর্থ রামকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করুন। রঘুবীর রাম মহাগজারোহণে রাজছত্রাবৃত হইয়। 
গমন করেন (অর্থাৎ তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন), ইহা. 
আমরাও দেখিতে ইচ্ছা করি । 

ইহ! শুনিয়া দশরথ, যেন তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারেন 
নাই, এইরূপ ভান করিয়া বলিলেন, _আমার কথা শুনিবামাত্র 
আপনারা রামকে রাজারপে লাভ করিবার ইচ্ছ! .'প্রকাশ 
করিতেছেন, তবে কি আমি ধর্মানুমারে রাজ্য শাসন করিতেছি: 
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না? কেন আপনারা রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে. 
চাহিতেছেন, সত্য করিয়! বলুন । 

তখন সকলে বলিলেন, মহারাজ, আপনার পুত্র বু- 
গুণশালী। তিনি তাহার অলৌকিক গুণরাশিতে ইন্দ্রের তুল্য: 
এবং ইক্ষাকুবংশীয় সকল নৃপতি হইতে শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রকৃত 
সঙ্জন। তিনি আমাদের ধর্ম ও অর্থলাভের মূল কারণ। তিনি' 
প্রজাদিগের স্থখসম্পাদনে চন্দ্রের ক্ষমাদি গুণে পৃথিবীর, বুদ্ধিতে 
বৃহস্পতির এবং বীর্ষে শচীপতির তুল্য। রাজ্যের সকলেই এইরূপ 
গুণসম্পন্ন সত্যপরাক্রম ও লোকপালতুল্য রামকে প্রভুরপে লাভ. 
করিবার কামনা করিতেছেন। আপনার ভাগ্যবশেই সকলের 
কল্যাণের জন্য রাম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং মরীচিনন্দন কশ্যপের 
ন্যায় পুত্রোচিত সকল গুণশালী হইয়াছেন। দেব অন্থুর মনুষ্য গন্ধর্ব 
ও উরগেরা এবং এই রাজ্যের সকলেই রামের বল আরোগ্য 
(স্বাস্থ্য ) ও দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া থাকেন । আবালবৃদ্ধবনিতী'' 
সকলেই সকাল ও সন্ধ্যাবেল। একমনে দেবতাদিগকে নমস্কার করিয়া 
তাহাদের নিকট রামের মঙ্গল প্রার্থনা করেন। দেব, আপনার: 
প্রসাদে সকলের মনোবাসনা পূর্ণ হউক । নৃপশ্রেষ্ঠ, আমরা সকলেই 
রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে চাই। আপনি আমাদের 
কল্যাণের জন্য সকলের হিতসাধনে রত, উদারপ্রকৃতি রামকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। (২ সর্গ) 


* অর্থাৎ চন্দ্র যেমন ভেদাভেদ জান ন! করিয়া সকলকেই আলোকদানে' 
সুখী করেন, রামও সেইরূপ সকলেরই সুখব্ধান করেন। 


> 
রামের যৌবরাঁজ্যাভিষেকের আয়োজন ( ৩-৬ সর্গ ) 


জনগণ করজোড়ে এরূপ প্রার্থনা করিলে, দশরথ তাহাদিগকে 
যথাযোগ্য প্রতিনমস্কারাদি করিয়া বলিলেন,_- তোমরা যে রামকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে ইচ্ছ। করিতেছ, ইহাতে আমি পরম 
আনন্দিত হইয়াছি এবং আমার প্রভাবের যে তুলনা নাই তাহাও 
বুঝিতে পারিতেছি। পরে তিনি বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতিকে 
বলিলেন,--এই রমণীয় ও পবিত্র চেত্রমাসেই যাহাতে রামের 
যৌবরাজ্যাভিষেক হইতে পারে আপনারা তাহার আয়োজন 
করুন। তাহার কথায় জনগণের মধ্যে মহাঁকোলাহল উখ্িত 
হইল। ক্রমে তাহা শান্ত হইলে দশরথ বশিষ্ঠকে বলিলেন,_ 
ভগবান, রামের অভিষেকের উপকরণ-সংগ্রহের জন্য আপনার! 
আজই আদেশ করুন। 

তখন বশিষ্ঠ মন্ত্রীদিগকে বলিলেন,__ তোমরা! কাল প্রাতেই 
রাজার অগ্রিহোত্রগৃহে সুবর্ণাদি রত্ব, পুজার দ্রব্যাদি, সর্বোষধি, 
শুরুমাল্য, লাজ (খই ), মধু, ঘৃত, নববস্ত্র*, রথ, সকল প্রকার 
অস্ত্রশস্ত্র, চতুরঙ্গ সৈন্য, সু-লক্ষণ হস্তী, চমরীপুচ্ছনিসিত দুইটি 
ব্যজন, ধ্বজা, শ্বেতছত্র, একশত ন্বর্ণকুম্ত, ব্বর্মগ্ডিত-শৃঙ্গ-বিশিষ্ট 
একটি বৃষ, অখণ্ড ব্যান্রচর্স ও গন্ধপুষ্পাদি অন্যান্য যাহা-কিছু 
অবশ্য-প্রয়োজন দ্রব্য-সে-সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। 
রাজপ্রাসাদের এবং নগরের দ্বারসকল তো মর! চন্দনচচিত মাল্যদ্বার। 


* অহতানি বাসাংসি (মূল) দশা বা ছিলাযুক্ত সদ্যোজাত বন্ত্রসমূহ; 
নৃতন বস্ত্রনকল। 
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স্থশোভিত ও অতিমুগন্ধি ধূপের দ্বার! সুবাসিত করিবে। প্রভাতে 
তোমরা লক্ষ বত্রাহ্মমকে সসম্মানে ঘৃত, দধি, লাজ ও প্রচুর 
দক্ষিণ দিবে। সূর্যোদয় হইলেই রামের অভিষেকের স্বস্তিবাচন 
করা হইবে, অতএব আজই তোমর! ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ কর 
এবং তাহাদের বসিবার ব্যবস্থা করিয়! রাখ। রাজপথ জলসিক্ত ও 
পতাকাসকল উত্তোলনের ব্যবস্থা কর। নৃত্যগীতাদিনিপুণ 
গণিকাগণ অলঙ্কারে সুশোভিত হইয়া রাজপ্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষে 
( মহলে ) অবস্থান করুক । দেবালয় ও চৈত্যসমূহে * দেবতাদিগকে 
অন্ন, অন্যান্য ভক্ষ্যত্রব্য, গন্ধপুষ্পাদি ও দক্ষিণার সহিত পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
রূপে পূজা দিতে হইবে ৷ পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি পরিহিত, দীর্ঘ অসি ও 
গোধাচর্মধারী (গো-সাপের চর্মনিমিত ঢালধারী ), বর্মাবৃত বীর- 
পুরুষের! মহারাজের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করুন 
_ মন্ত্রীদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়! বশিষ্ঠ ও বামদেব আর যাহা 
যাহা করণীয় ছিল, দশরথকে জানাইয়। সে-সকলও সম্পন্ন করিলেন । 

তারপর দশরথের আদেশে রথিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্র রামকে রথে 
আরোহণ করাইয়া সেখানে লইয়া আসিলেন। রাম করজোড়ে 
পিতার নিকট আসিয়া, “আমি রাম আপনাকে প্রণাম করিতেছি’ 
এইরূপ বলিয়া তাহার চরণযুগল বন্দনা! করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি- 
পুটে পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন।% দশরথ রামের অঞ্জলি 
ধারণ ও আকর্ষণ করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে তিনি 


* চৈত্য- যে মন্দিরে চিতাভন্ম অস্থি ইত্যাদি রক্ষিত হয়। 

ণ' অর্থাৎ সেখানকার দেবতাগণকে অর্চনাপূর্বক সেই সকল স্থানে 
ব্রাহ্মণভোঞ্জনাদি করাইতে হইবে। (বামায়ণতিলক ) 

% প্রণামপূর্বক পার্শ্বে অবস্থান কর! পুত্রের ধর্ম। (রামায়ণতিলক ) 


১৫৬ বালীকি-রামায়ণ 


রামকে নিকটে স্থাপিত মণিকাঞ্চনভূষিত একখানি সিংহাসনে 
বসিতে আদেশ করিলে রাম তাহাতে উপবেশন করিলেন । তখন 
নিজকে বেশভৃষায় সজ্জিত অবস্থায় দর্পণে প্রতিবিদ্বিত হইতে 
দেখিলে লোকে যেরূপ তুষ্ট হয়, দশরথও তাহার প্রিয়পুত্র রামকে 
দেখিয়া সেইরূপ আনন্দিত হইলেন।* তিনি রামকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন,_ রাম, তুমি আমার জ্যেষ্ঠা ও যোগ্যা পত্নীর পুত্র, 
সর্বাংশে আমার তুল্য, আমার পুত্রগণের মধ্যে গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
আমার সমধিক প্রিয় এবং নিজগুণে প্রজাদিগকেও অনুরপ্জিত 
(তোমার প্রতি অন্ুরক্ত ) করিয়াছ-_স্ৃতরাং তুমি পুধ্যানক্ষত্রযুক্ত 
শুভদিনে যৌবরাজ্যের ভার গ্রহণ কর। পুত্র, তুমি স্বভাবতঃ অত্যন্ত 
গুণবান হইলেও আমি ক্সেহবশে তোমাকে কয়েকটি হিতকর কথ! 
বলিতেছি। যদিও তুমি স্বভাবতঃই বিনয়ী, তথাপি তুমি আরও বিনয়ী 
হইয়া সর্বদা! ইন্দ্রিয়নমন এবং কাম ও ক্রোধজ ব্যসনগুলিণ' ত্যাগ 
করিবে । পরোক্ষ ( চরমুখে ) ও প্রত্যক্ষভাবে (নিজে) সকল বৃত্তান্ত 
অবগত হইয়া অমাত্য প্রভৃতি ও প্রজাবুন্দকে অনুরপ্জন করিবে ৷ 

* ইহাতে রাম ও দশরথের চেহারার সাদৃশ্ত সুচিত হুইতেছে। 
(রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ ) 

পণ এখানে কাম ও ক্রোধজনিত দোষকে 'ব্যসন+ বলা হইয়াছে । এই 
ব্যসন মোট অষ্টাদশ প্রকার। তাহার মধ্যে কামজ ব্যসন দশ প্রকার-_মৃগয়া, 
দ্যুত, দিবানিত্রা, পরনিন্দা, নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, বুথা-ভ্রমণ, বেশ্য] ও মগ্য। ক্রোধজ 
বদন আট প্রকার-_-খলতা, দৌরাত্ম্য, দ্রোহ, ঈর্ষা, অহ্য়া, প্রতারণা, বাক্‌- 
পারুষ্য ( কঠোর কথ! ) ও দণ্ডপারুষ্য (কঠোর দণ্ড প্রদান )। 

% চরমুখে নিজরাজ্য ও পররাজ্য সম্বন্ধে যাহ! জানা যায় তাহা পরোক্ষ 


জান এবং বাজসভায় থাকিয়া নিজে প্রত্যক্ষভাবে যে-সকল বিষয় জানা যায় 
তাহা প্রত্যক্ষ জান । 
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যে নরপতি শস্যাগার ধনাগার ও অস্ত্রাগার প্রভূত ধনধান্য ও 
অস্ত্রাদি গঞ্চয়ের দ্বার পরিপূর্ণ করিয়া প্রিয় প্রজাবর্গকে অনুরঞ্জন 
ও রাজ্যপালন করেন, তাহার মিত্রগণ অমৃতলাভে দেবগণের 
ন্যায় আনন্দিত হইয়া থাকেন । 

ইহ! শুনিয়া রামের সুহৃদেরা দ্রুত কৌশল্যার নিকটে যাইয়া 
তাহাকে এই সুসংবাদ দিলেন । রমণীশ্রেষ্ঠা কৌশল্যাও তাহা- 
দিগকে সুবর্ণ, বিবিধ রত্ব ও বহু গাভী পুরস্কারস্বরূপ প্রদান 
করিলেন। পরে রাম দশরথকে প্রণাম করিয়া রথে চড়িয়া ও 
জনগণের দ্বারা সংবধিত হইয়া নিজের স্থশোভন বাসভবনে 
ফিরিলেন। পুরবাসীরাও দশরথের কথা শুনিয়া তাহাদের ইষ্ট 
(কল্যাণ ) লাভ হইল মনে করিয়৷ দশরথকে সম্ভাষণান্তে পরম 
প্রফুল্লচিত্তে শীঘ্র শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া রামের অভিষেক যাহাতে 
নিবিদ্বে সম্পন্ন হয় সেজন্য স্ব স্ব ইষ্টদেবতার পুজা করিতে 
লাগিলেন। (৩ সর্গ) 

পুরবাসিগণ প্রস্থান করিলে দশরথ পুনরায় মন্ত্রিগণের সহিত 
পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, আগামী কাল পুস্যানক্ষত্রের 
সঞ্চার হইবে, কালই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা কর্তব্য । 
তৎপর তিনি অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রামকে আবার সেখানে 
লইয়া আসিবার জন্য ন্ুমন্তরকে আদেশ করিলেন। সারথি 
পুনরায় রামের ভবনে যাইয়া রাজাদেশ জানাইলে রাম শঙ্কিত 
হইয়া সত্বর রাজভবনে আসিলেন। তখন দশরথ রামকে বলিলেন, 
_ রাম, আমি দীর্ঘায়ু লাভ ও ইচ্ছান্ুরূপ বিষয়স্থখ ভোগ করিয়। 
বৃদ্ধ হইয়াছি। শত শত যজ্ঞ করিয়! প্রচুর দক্ষিণ। দিয়াছি ও অন্নাদি 
দান করিয়াছি। আজ এই পৃথিবীতে যাহার তুলনা নাই, এইরূপ 
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তোমাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছি । আমি প্রার্ধাদিগকে তাহাদের 
প্রাথিত বস্তু প্রদান এবং শান্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছি । স্থৃতরাং 
আমি দেব খষি পিতৃ ব্ৰাহ্মণ ও আত্ম-খণ হইতে মুক্ত হইয়াছি।* 
এখন তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর ভিন্ন আমার আর কোন 
কর্তব্য অসম্পূর্ণ নাই। পুত্র, এখন তুমি রাজা হও, ইহাই 
প্রজাগণের অভিপ্রেত; সুতরাং আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিব। দৈবজ্ঞের৷ বলিয়াছেন যে, আমার জন্মনক্ষত্র 
রবি মঙ্গল ও রাহু এই তিনটি দারুণ গ্রহের দ্বার! আক্রান্ত হইয়াছে। 
আর আমি আজ বহু অশুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি-_-যেন দিবাভাগেই 
বজ্জপতনের সহিত মহাশব্দে উদ্কাসকল পতিত হইতেছে । এইরূপ 
ছুলক্ষেণ দেখা গেলে প্রায়ই রাজা ঘোর বিপদে পতিত হন এবং 
তাহার মৃত্যু হয়। বিশেষতঃ প্রাণীদিগের মতিও সর্বদা একরূপ 
থাকে না, অতএব রাম, তোমার অভিষেক সম্বন্ধে আমার মনে 
ভাবাস্তর উপস্থিত হইবার পূর্বেই তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও । 
সেজন্য আমার মন একান্ত ব্যগ্র হইয়াছে । কালই আমি তোমাকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। সুতরাং এখন হইতেই তুমি ও বধূ 
সীতা আজ সংযতভাবে থাকিবেণ' এবং রাত্রিতে উপবাস করিয়া 
কুশ-শয্যায় শয়ন করিবে । তোমার নুহৃদেরা আজ তোমার 


* যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা দেবঝণ হইতে, বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া খধিখণ হইতে, 
পুত্রোৎপাদন করিয়া পিতৃখণ হইতে, দানদ্বার ব্রাহ্মণ-ঝণ হুইতে এবং সুখাদি 
উপভোগের দ্বারা আত্ম-খণ হইতে মুক্ত হইতে হয়। (বামীয়ণতিলক ও 


রামায়ণশিরোমণি) 
৭’ অর্থাৎ ব্রতাদির পূর্বদিন পালনীয় ‘সংযম’ অবলম্বন (একাহার ইত্যাদি 


নিয়ম পালন ) করিয়! থাঁকিবে। 
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নিকটে থাকিয়া সাবধানে তোমাকে রক্ষা করুন, কারণ এইরূপ 
কার্ষে (অভিষেকাদিতে ) বহু বিদ্ব উপস্থিত হইয়া থাকে। ভরত 
যতদিন বিদেশে আছে, আমার মতে তাহাই তোমার অভিষেকের 
যোগ্যকাল।* ইহা খুব সত্য যে, তোমার ভ্রাতা ভরত ধর্মাত্মা, 
জ্যেষ্ঠের অনুগত, দয়ালু ও জিতেন্দ্রিয়। কিন্তু রাম, আমি বেশ 
জানি, মনুষ্যের চিত্ত পরিবর্তনশীল এবং ধর্মপরায়ণ সজ্জনগণের 
চিত্তও রাগ-ছেষাদির প্রভাবে বিকৃত হয়। 

দশরথ এইরূপ বলিলে রাম সীতাকে তাহা জানাইবার জন্য 
নিজভবনে গমন করিলেন, কিন্তু সীতাকে সেখানে দেখিতে 
পাইলেন না। তিনি তখনই সেখান হইতে বাহির হইয়া মাতার 
অন্তঃপুরে গেলেন । তিনি দেখিলেন, কৌশল্যা! ক্ষোমবসন (রেশমী 
বস্ত্র ) পরিয়া তাহার (রামের ) শ্রীবৃদ্ধি ( বা রাজৈশ্বর্ধ ) কামনায় 
মৌনাবলম্বনে ও নিমীলিত-নয়নে পরমপুরুষ জনার্দনের ( বিষ্ণুর ) 
ধ্যান করিতেছেন। স্ুমিত্রা ও লক্ষ্মণ পূর্বেই সেখানে আসিয়াছিলেন 
এবং রামের অভিষেকের প্রিয়-সংবাদ শ্রবণে কৌশল্যা সীতাকেও 
সেখানে আনাইয়াছিলেন। রাম মাতার নিকটে যাইয়া তাহাকে 
বলিলেন,_-মা, পিতা আদেশ করিয়াছেন যে, কালই আমার 


* দ্রশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার সময়ে তীহার পিত! কেকয়রাজের 
নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়ছিলেন যে, কৈকেয়ীর পুত্রকেই তিনি রাজ্য প্রদান 
করিবেন। সেই জন্যই ভরতের অনুপস্থিতিতে দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিতে চাহিতেছেন। _-এই সম্পর্কে ১*৭ সর্গের ৩ শ্লোক দ্রব্য । 
সেখানে রাম ভরতকে বলিতেছেন__ভাই, পূর্বকালে আমাদের পিতা যখন 
তোমার জননীকে বিবাহ করেন, তখন তিনি তোমার মাতামহের নিকট এই 
রাজ্যরূপ উত্তম শুদ্ধ প্রদান করিবেন বলিয়! প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। 
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অভিষেক হইবে। আজ রাত্রিতে আমাকে ও সীতাকে উপবাস 
করিয়া থাকিতে হইবে। অভিষেকের পূর্বদিন যে-সকল মাঙ্গলিক 
কার্ধাদি করিতে হয়, আপনি আমার ও সীতার জন্য আজই তাহা 
সম্পন্ন করুন। 

কৌশল্যা আনন্দাশ্রুপূর্ণ-ক্ঠে রামকে বলিলেন,_বংস রাম, 
তুমি চিরজীবী হও, তোমার শক্রসকল বিনষ্ট হউক। তুমি 
রাজসম্পদ লাভ করিয়া আমার ও সুমিত্রার স্বজনগণের আনন্দ 
বর্ধন কর। পুত্র, পরমপুরুষ বিষ্ণুর কৃপালাভের জন্য আমি যে-সকল 
ব্রত উপবাস ইত্যাদি করিয়াছি, তাহা আজ সফল হইল, কারণ 
“এই ইক্ষাকু-কুল-রাজলক্ষ্মী কাল তোমাকে আশ্রয় করিবেন। 

কৌশল্যা এইরূপ বলিলে, রাম করজোড়ে ও বিনীতভাবে 
অবস্থিত লক্ষ্মণকে দেখিয়! মৃতু হাসিয়া বলিলেন, লক্ষ্মণ, তুমি 
আমার দ্বিতীয় অস্তরাত্বান্বরূপ, স্থৃতরাং রাজগ্রী (রাজলক্ষ্মী ) 
তোমাকেও আশ্রয় করিয়াছেন, তুমিও আমার সহিত এই রাজ্য 
শাসন কর। * তুমি তোমার অভিলধিত ভোগ্যবস্তুসকল ভোগ 
এবং রাজ্যফলন্বরূপ ধর্ম অর্থ ও যশ লাভ কর ।ণ আমি তোমার 


* অর্থাৎ তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণতুল্য প্রিয়__আমি এই রাজ্য লাভ 
করায় তোমারও তাহাতে অধিকার জন্মিয়াছে, স্থতরাং তুমিও আমার সহিত 
এই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ কর। 

‘’ রাজ্যফল--ধর্ম ও অর্থ (রামায়ণতিলক ); “অতিদানাদি জনিত যশ 
ইত্যাদি’ । (রামায়ণশিরোমণি ) 

অথবা সাধারণভাবে এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে-__তুমি রাজ্যফল- 
স্বরূপ তোমার মনোমত বিষয় ( ভোগ্যবস্ত )-সকল ভোগ কর।.,.(রামায়ণ- 
তিলক ) 
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জন্যই জীবন ও রাজ্য কামনা! করি। _রাম লক্ষ্পণকে এইরূপ 
বলিয়া এবং মাতৃদ্বয়কে ( কৌশল্যা ও স্থমিত্রাকে ) অভিবাদন 
করিয়া ও তাহাদের অনুমতি লইয়া সীতার সহিত নিজগৃহে 
ফিরিলেন। (৪ সর্গ) 

তারপর দশরথ বশিষ্ঠকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন,__ 
তপোধন, আপনি রামের নিকট যাইয়া বধূ সীতার সহিত তাহাকে 
উপবাস করাইবার ব্যবস্থা করুন । বশিষ্ঠ রথারোহণে রামের ভবনে 
গেলেন এবং রাম ও সীতাকে যথাবিধি উপবাসে ব্রতী করিলেন । 
পরে তিনি রামের দ্বারা অচিত ( সংবধিত ) হইয়া সেখান হইতে 
বহির্গত হইলেন। তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, রাজপথ 
কৌতূহলী জনগণে পূর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদের আনন্দ-কোলাহলে, 
তরঙ্গমালার সংঘাতে সমুদ্রে যেরূপ তুমুল শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ 
হইতেছে । 

সে দিন অযোধ্যাকে বনমালায় বিভূষিত, তাহার পথগুলিকে 
সুপরিষ্কৃত ও জলসিক্ত এবং গৃহসকলে ধ্বজা উত্তোলিত কর! হইল । 
অযোধ্যাবাসী স্ত্রী পুরুষ বালক প্রভৃতি সকলেই রামের দর্শনের 
বাসনায় পরম আগ্রহে পরদিনের সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল। (৫ সর্গ) 

বশিষ্ঠ প্রস্থান করিলে রাম ও সীতা স্নান করিয়া সংযতচিত্তে 
নারায়ণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন । উপাসনাশেষে রাম প্রজ্বলিত 
অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন। তিনি সেই ঘ্বতের অবশিষ্টাংশ (হোমশেষ) 
ভক্ষণ ও দেব নারায়ণকে স্মরণ করিয়া সেই বিষ্ণুমন্দিরে মৌনভাবে, 
ও সংযতচিত্তে সীতার সহিত স্বরচিত কুশশয্যায় শয়ন করিলেন। 
অবশেষে এক প্রহর রাত্রি থাকিতে জাগরিত হইয়া তিনি সূত 


৯৯ 
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(পৌরাণিক), মাগধ (বংশাবলীকীর্তক) ও বন্দীদিগের ( স্ততিপাঠক- 
দিগের ) শ্রুতিমধুর বাক্যাবলী শ্রবণ করিতে করিতে তাহার গৃহ 
উত্তমরূপে সজ্জিত করিবার ব্যবস্থা করাইলেন। পরে সুসমাহিত 
ভাবে প্রাতঃসন্ধ্যার ( সন্ধযাধিদেবত৷ সূর্যের ) উপাসন! (ধ্যান) 
করিয়৷ গায়ত্রী জপ করিলেন। তারপর তিনি অবনত মস্তকে 
মধুসূদনের স্তব করিয়া নির্মল ক্ষোমবসন পরিধান করিলেন এবং 
ব্রাহ্মণদিগের ছারা স্বস্তিবচন পাঠ ও পুণ্যাহ করাইলেন। 

রাম সীতার সহিত উপবাস করিয়াছেন শুনিয়া অযোধ্যাবাসী 
সকলেই পরম আনন্দিত হইল। রজনী প্রভাত হইলে তাহার! 
অযোধ্যাপুরী সুসজ্জিত করিতে লাগিল। দেবমন্দির অট্টালকণ- 
চৈত্য চতুষ্পথ ও রাজপথগুলিতে, বিবিধ পণ্যদ্রব্যে স্থশোভিত 
বণিকৃদিগের বিপণি-সকলে, গৃহস্থদিগের সুশোভন ও সমৃদ্ধ ভবন- 
সমূহে এবং সভাগৃহ ও অত্যুচ্চ বুক্ষরাজিতে সুদৃশ্য ধ্বজা ও 
পতাকাসকল %& উত্তোলিত হইল। নট (অভিনেতা) নৰ্তক ও 
গায়কগণের শ্রুতিমধুর ও মনোহর নৃত্যগীতার্দিতে সকলে গ্রীতি- 
লাভ করিতে লাগিল। রামের অভিষেকের সময় নিকটবর্তী 
হইলে, জনগণ গৃহে ও চত্বরে মিলিত হইয়া অভিষেকের বিষয়ে 
আলাপ করিতে থাকিল। বালকেরাও গৃহদ্বারে দলবদ্ধ হইয়। খেল! 
করিতে করিতে রামের অভিষেকের কথাই আলোচন। করিতে 
লাগিল। পুরবাসীরা রাজপথগুলিকে পুম্পোপহারে সজ্জিত ও ধুপ- 

* মধুতুদন- সুর্যের অন্তর্বর্তী নারায়ণ। ( রামায়ণভূষণ ) 

ণ প্রাকীর-পরিবেষ্টিত যুদ্ধস্থানবিশেষ। (রা-তিলক ও রা-শিরোমণি ) 

% ধ্বজাঃ সচিহ্নাঃ পতাকা; চিহ্নরহিতাঃ। (রা-তিলক ও রা-ভূষণ ) 

ধবজা_সচিহ্ন নিশান। পতাকা--অচিহ্নু নিশান। 


অযোধ্যাকাণ্ড ১৬৩ 


গন্ধে সুবাসিত করিয়া অতিশয় শ্রীসম্পন্ন (সুন্দর ) করিয়! তুলিল! 
অভিষেকোৎসব শেষ হইবার পূর্বেই যদি রাত্রি হয়, এই আশঙ্কায় 
রাত্রিকালে অযোধ্যানগরী আলোকিত করিবার জন্য তাহার! 
সর্বত্র রাস্তার ধারে ধারে দীপবৃক্ষনকল*% স্থাপন করিল। পরে 
তাহারা সকলে রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের প্রতীক্ষায় দলে দলে 
চত্বরে ও সভাগৃহসমূহে সন্মিলিত হইল এবং দশরথ ও রামের 
প্রশংস। করিয়া বলিতে লাগিল-__আহা, রাজা দশরথ কিরূপ 
মহতপ্রকৃতি ! বৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া! তিনি রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত 
করিতেছেন । ঈশ্বরের অনুগ্রহে লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ রাম চিরদিনের 
জন্য আমাদের রক্ষক হইবেন। ধর্মাত্মা রাম তাহার ভ্রাতৃগণকে 
যেরূপ স্মেহ করিয়া থাকেন, আমাদিগকে ও সেইরূপ স্নেহ করেন। 
যাহার প্রসাদে আমরা রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিব, সেই 
নিষ্পাপ ও ধর্মপরায়ণ রাজা দশরথ চিরজীবী হউন। এইরূপে 
সেখানে পর্বকালেরণ অতি বেগশালী সমুদ্রের শব্দের ন্যায় তুমুল 
শব শ্রুত হইতে লাগিল। (৬ সর্গ ) 


৩ 
মস্থরার কৈকেয়ীকে কু-পরামর্শ দান__ 
কৈকেয়ীর ক্রোধ ( ৭-৯ সর্গ ) 


এদিকে কৈকেয়ীর পিতৃগৃহ হইতে আনীত মন্থর! নামে একজন 
কুজা দাসী তাহার সহিত বাস করিত। কেহই এই দাসীর জন্ম- 


* বৃক্ষাকাব দীপন্তভসকল। 
শ* পুণিমা ও অমাবস্যা তিথির । 
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স্থান বা মাতাপিতার পরিচয় জানিত না। রামের অভিষেকের 
পূর্বদিন এই মন্থর! প্রাসাদ হইতে দেখিতে পাইল যে, রাজপথগুলি 
চন্দনজলসিত্ত, কমল ও উৎপলেক্ সমাকীর্ণ এবং সমস্ত নগরী 
ধবজা-পতাকায় সুশোভিত হইয়াছে । স্ুন্সাত ব্যক্তিরা সর্বত্র 
বিচরণ করিতেছেন, সকলদিকেই দানপ্রাপ্ত মাল্য ও মোদকধারী 
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের স্তৃতিবাদাদি জনিত কোলাহল উশিত হইতেছে, 
শ্বেতচন্দনাদি লেপনে দেবমন্দির সমূহের দ্বারগুলি শ্বেতবর্ণ ধারণ 
করিয়াছে, সর্বপ্রকার বাগ্ভধ্বনিতে চারিদিক নিনাদিত হইতেছে, 
সমগ্র নগরী পরম আনন্দিত জনগণে পুর্ণ ও বেদধ্বনিতে মুখরিত 
হইয়া উঠিয়াছে, হস্তী ও অশ্বগণের মনেও যেন মহাপুলকের সঞ্চার 
হইয়াছে, গাভী ও বৃষকুল উল্লাসে আনন্দধ্বনি করিতেছে এবং 
পুরবাসীর৷ পুলকিত হইয়া মাল্যজড়িত ধ্বজা হস্তে পথে চলিতেছে । 
ইহ! দেখিয়! মন্থরা যারপরনাই বিস্মিত হইল । সে অনতিদূরেণ' 
হর্যোৎফুল্লনয়ন। ও পার-ক্ষৌমবসনা রামধাত্রীকে দেখিয়া! তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিল, রামজননী লোকদিগকে ধন্দান করিতেছেন 
কেন? আর লোকেরাই বা কি জন্য এত আনন্দিত হইয়াছে? 
ইহার উত্তরে রামের ধাত্রী যেন হর্ষে ফাটিয়া গিয়া বলিল;__কাল 
পুত্যানক্ষত্রে রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন । 
তখন পাপদশিনীঞ% মন্থরা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দ্রুত 
কৈকেয়ীর শয়নাগারে যাইয়া তাহাকে বলিল, মূঢ়া, তুমি শুইয়া! 
রহিয়াছ কেন? উঠ । তোমার যে ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে 


* উৎপল-_শ্বেতপন্ম | 
ণ’ অর্থাৎ নিকটস্থ প্রাসাদের উপরে। | 
$ পাপপ্রদশিকা ( রা-তিলক ); পাপকর্মে উপদেষ্রী ( রা-শিরোমণি)। 
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এবং তুমি যে নানা হুঃখে বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছ, তাহা কি তুমি 
বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি অনিষ্টকারী স্বামীকে হিতকারী মনে 
করিয়া সৌভাগ্যের গর্ব করিয়া থাক, কিন্তু তোমার সৌভাগ্য 
গ্রীষ্মকালীন নদীস্রোতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী । কুন্তা মন্থরা এইরূপ 
বলিলে, কৈকেয়ী পরম দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,__মন্থরা, 
তোমাকে খুব বিষ ও দুঃখিত দেখিতেছি, কোন অমঙ্গল ঘটে নাই 
তো? 

মন্থুরা বলিল, দেবী, তোমার মহাসর্বনাশের উপক্রম হইয়াছে, 
রাজ! দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে যাইতেছেন । 
তোমার স্বামী কেবল মুখেই ধর্মের কথা বলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তিনি শঠ ; তিনি বাহিরেই মিষ্টভাষী, কিন্তু অন্তরে অতিশয় ত্রুর ; 
তাহাকে শুদ্ধস্বভাব মনে কর বলিয়াই তুমি বঞ্চিত হইতেছ। 
তিনি ভরতকে তোমার পিত্রালয়ে সরাইয়৷ দিয়াছেন, কালই তিনি 
রামকে এই নিষ্ষণ্টক রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। কৈকেয়ী, তুমি 
সর্বদা স্থখভোগেই অভ্যস্ত, কিন্ত এখন রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত 
করিয়া পাপমতি দশরথ পুত্রাদি পরিজনের সহিত তোমার সর্বনাশ 
করিতে যাইতেছেন। কৈকেয়ী, এখনও তোমার প্রতিকার চেষ্টার 
সময় আছে, তুমি শীঘ্র নিজের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হও এবং নিজকে, 
পুত্র ভরতকে ও আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা কর। 

সুবদনী কৈকেয়ী শারদীয় চন্দ্রকলার ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া 
শয্যাত্যাগ করিলেন । রামের অভিষেকের সংবাদে অতিশয় বিস্মিত 
ও পরিতুষ্ট হইয়া, তিনি পুরস্কারস্বরূপ কুজাকে দিব্য অলঙ্কার প্রদান 
করিয়৷ সানন্দে বলিলেন,_ মন্থর, তুমি আমাকে পরম গ্রীতিকর 
সংবাদ দিলে, ইহার জন্য আমি তোমার আর কি উপকার করিতে 


১৬৬ বালীকি-রামায়ণ 


পারি? রাম ও ভরতে আমি কোন প্রভেদ দেখি না, স্থতরাং রাজ! 
যেরামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তাহাতে আমি তুষ্টই 
হইয়াছি। (৭ সর্গ) 

তখন মন্থর] ক্রোধে ও দুঃখে কৈকেয়ী-প্রদত্ত অলঙ্কার ফেলিয়া! 
দিয়া তাহাকে বলিল, নিবৌধ, তুমি অসময়ে আনন্দ প্রকাশ 
করিতেছ কেন? তুমি যে ছুঃখসাঁগরে নিমজ্জিত হইতেছ, তাহা 
কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? দেবী, মহাবিপদে পতিত হইয়াও 
যে তুমি আনন্দিত হইয়াছ, ইহাতে অতি ছুঃখেও আমার হাসি 
পাইতেছে। সপত্বী-পুত্রের শ্রীবৃদ্ধি মৃত্যুতুল্য, তাহাতে কোন্‌ 
বুদ্ধিমতী নারী আনন্দিত হয়? তোমার দুর্মতির জন্য আমার 
দুঃখ হইতেছে। রাজ্য সকল ভ্রাতারই সাধারণ সম্পত্তি (রাজ্যে 
সকল ভ্রাতারই সমান অধিকার ), সুতরাং রাম ভরতের ভয়ে ভয়ে 
থাকিবে, আর ভীত ব্যক্তি হইতেই ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়! 
থাকে ।* লক্ষ্মণ মনঃপ্রাণে রামের অনুগত এবং শক্রত্বও ভরতের 
সেইরূপ অনুগত । অতএব রামের লক্ষ্মণ হইতে এবং ভরতের 
শক্রদ্ন হইতে ভয়ের কারণ নাই। ভামিনীণ, রামের পরেই 
ভরতের জন্ম হইয়াছে বলিয়া রামের পর ভরতেরই রাজ্যে অধিকার, 
কিন্তু কনিষ্ঠ বলিয়! লক্ষ্মণ ও শক্রত্ব সে অধিকার হইতে দূরে 
অবস্থিত এবং তাহাদের হইতে রামের কোন ভয় নাই। তোমার 
পুত্রের জন্য আমার খুব ভয় হইতেছে। কৌশল্যা ভাগ্যবতী, 


* অর্থাৎ যে লোকের যাহার হইতে ভয়ের কারণ থাকে, নিষ্কণ্টক হইবার 
জন্য সে তাহাকে বিনষ্ট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া! থাকে, স্থতরাং রামও 
নিষ্কণ্টক হইবার জন্য ভরতকে বিনাশ করিতে সাধ্যান্যায়ী চেষ্টা করিবেন। 

‘’ শোভনা, সুন্দরী । 


অযোধ্যাকাণ্ড ১৬৭ 


তাহার পুত্র রাম কাল যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। কৌশল্য। 
রাজমাতা হইয়া প্রীতি লাভ করিবেন, আর তোমাকে দাসীর ন্যায় 
করজোড়ে তাহার নিকটে থাকিতে হইবে । তোমার পুত্রও রামের 
দাসত্ব করিবেন। রামের পত্নী সীতা ও তাহার সখীর1* অতীব 
আনন্দিত হইবেন এবং ভরতের প্রভাব নষ্ট হওয়ায় তাহার পত্নী 
প্রভৃতি দুঃখিত হইবেন। 

মন্থরা এইরূপ বলিলে, দেবী (পুণ্যস্বভাবা) কৈকেয়ী বলিলেন,_ 
রাম শিক্ষিত গুণবান কৃতজ্ঞ সত্যপরায়ণ বিশুদ্ধচরিত্র ও ধর্মজ্ঞ 
এবং রাজার জ্যোষ্পুত্র, অতএব তাহারই যুবরাজ হওয়! উচিত । 
রাম ভ্রাতাদিগকে ও ভৃত্যদিকে পিতার ন্যায় পালন করিবেন । 
কুজা, তুমি রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদে দুঃখিত হইতেছ কেন? 
রামের বহু বৎসর রাজত্বের পর ভরতও অবশ্য পৈতৃক রাজ্য লাভ 
করিবেন । মন্থরা, আমি ভরতের যেরূপ মঙ্গলকামন। করি, রামেরও 
সেইরূপ বা তাহার অধিক কল্যাণকামন1 করিয়া থাকি, কারণ রাম 
কৌশল্যা অপেক্ষাও আমার অধিক সেবা করিয়া থাকেন । রাজ্য 
যদি রামের হয়, তবে তাহ! ভরতেরও হইবে, কারণ রাম নিজের 
ও ভাতাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য বোধ করেন না। 

মন্থর! বলিল, _অনর্থদশিনীণ* নির্ুদ্ধিতাবশে তুমি যে অশেষ 
দুঃখ ও বিপদ্গ্রস্ত হইতে চলিয়াছ, তাহ! বুঝিতে পারিতেছ না। 
রাম রাজা হইলে তাহার পরে রামের পুত্রই রাজা হইবেন। 
ভামিনী, রাজার সকল পুত্র কখনও রাজ্য লাভ করেন না, তাহ! 


* রামন্য স্রিয়ঃ ( মূল )--রামের একপত্বীত্ব হেতু টাকাকারের1 এ স্থানের 
“সীতা ও তাহার সখীগণ বা পরিচারিকাগণ” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 


‘’ অমঙ্গলকে মঙ্গল বিবেচনাকাপিণী | 
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করিলে মহা অনর্থ উপস্থিত হয়। সেজন্য নৃপতিরা জ্যোষ্ঠপুত্রের 
উপরই রাজ্যপালনাদির ভার অর্পণ করিয়া থাকেন। সুতরাং 
তোমার পুত্র ভরত রাজবংশ হইতে বিচ্ছিন্ন ও সকল স্থখভোগে 
বঞ্চিত হইয়া অনাথের ম্যায় হইবেন । রাম নিষ্ষণকে (নিবিদ্বে ). 
রাজ্য লাভ করিয়া নিশ্চয়ই ভরতকে দেশাস্তরে বা লোকাস্তরে' 
পাঠাইবেন (নির্বাসিত কিংবা! নিহত করিবেন )। লক্ষ্মণ রামকে 
রক্ষা করেন এবং রামও লক্ষ্মণকে রক্ষা করিয়া! থাকেন, তাহাদের 
অশ্বিনীকুমারদ্ধয়ের ম্যায় পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ ত্রিলোকে 
বিখ্যাত। অতএব রাম লক্ষণের সহিত কিছুমাত্র অধর্মীচরণ 
করিবেন না, কিন্ত তিনি যে ভরতের প্রতি পাপাচরণ ( ভরতকে 
বধ )% করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ভরত মাতৃলালয় 
রাজগৃহ হইতেই বনে গমন করুন| ইহাই আমার ভাল বোধ হয় 
এবং তোমার পক্ষেও ইহা হিতকর হইবে । পরে ভরত যদি কখনও 
ধর্মান্ুসারে পিতৃরাজ্য লাভ করেন, তাহ] হইলেই তোমার ত্বজন- 
গণেরও কল্যাণ হইবে । ভরত রামের স্বাভাবিক শত্রু, রাম রাজা 
হইলে রাজ্যভ্রষ্ট ভরত কিরূপে সমৃদ্ধিশালী (রাজ্যপ্রাপ্ত) রামের 
আজ্ঞাধীন হইয়া জীবনধারণ করিবেন? রামের অভিষেক নিবারণ 
করিয়া তোমার তরতকে রক্ষা করা উচিত। তুমি পূর্বে স্বামীর 
অত্যধিক আদরলাভের সৌভাগ্যে গধিত হইয়া তোমার সপত্নী 
রামমাতা কৌশল্যার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছ, এখন রাম 
রাজা হইলে কৌশল্যা কি তাহার প্রতিশোধ লইবেন না ? ভামিনী, 
রাম রাজ্যলাভ করিলে, তোমাকে ও ভরতকে রামের নিকট 
অকল্যাণকর পরাভব ( অর্থাৎ দাসত্ব ) স্বীকার করিয়া দীনভাঁকে 
* পাপং (মূল)_বধম্‌ ( রামায়ণতিলক ও বামায়ণভূষণ )। 
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থাকিতে হইবে । রাম রাজা হইলে ভরত নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন,, 
অতএব তুমি ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির এবং তাহার শক্র রামের! 
বনবাসের উপায় উত্তমরূপে চিন্তা কর। (৮ সর্গ) 

মন্থরার কথা শুনিয়! কৈকেয়ীর মুখ ক্রোধে অগ্নিবর্ণ (আরক্ত )' 
হইয়। উঠিল এবং তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
বলিলেন,_-আমি আজই রামকে বনে পাঠাইব এবং শীত্রই 
ভরতকেও যৌবরাঁজ্যে অভিষিক্ত করিব। মন্থর, তুমি তাহার: 
উপায় স্থির কর । 

মন্থর! বলিল, বেশ, ভরত যে উপায়ে রাজ্যলাভ করিতে 
পারেন তাহ! শোন। তুমি নিজের হিতসাধনের যে উপায়ের কথা 
বহুবার আমাকে বলিয়াছ, তাহা কি তোমার স্মরণ হইতেছে না? 
পূর্বকালে দক্ষিণদিকে দণ্ডকপ্রদেশে বৈজয়ন্ত নামে একটি নগর 
ছিল। সেখানে তিমিধ্বজ নামে একজন অতিশয় মায়াবী মহা- 
অনুর রাজত্ব করিত। তাহার অন্য নাম শম্বর। সে দেবগণের সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং ইন্দ্র ও দেবগণ তাহাকে পরাজিত করিতে 
অসমর্থ হন। তখন দেবরাজকে সাহায্য করিবার জন্য তোমার 
স্বামী অন্যান্য রাজধিগণের সহিত সেই দেবাম্ুরযুদ্ধে যান। তখন 
তুমিও স্বামীর সহিত গিয়াছিলে। তিনি সেখানে অস্থরদিগের 
সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন এবং তাহাদের অস্ত্রাঘাতে তাহার স্বাঙ্গ 
ক্ষতবিক্ষত হয়। দেবী, তখন তুমি তোমার অচেতন পতিকে 
যুদ্ধস্থল হইতে দূরে লইয়! গিয়া রক্ষা করিয়াছিলে । তাহাতে তুষ্ট 
হইয়া তিনি তোমাকে ছুইটি বর দিতে চাহিলে তুমি বলিয়াছিলে 
যে, পরে যখন তোমার ইচ্ছ। হইবে তখন বর দুইটি লইবে ।' 
সেই দুইটি বরের বলে তোমার পতির নিকট ভরতের রাজ্যাভিষেক 
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এবং রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থনা কর। রাম চতুর্দশ 
বৎসরের জন্য বনে গেলে ভরত প্রজাদিগের স্রেহভাজন হইয়৷ রাজ্যে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন। তুমি এখন ক্রোধের ভান করিয়া, মলিনবসনে 
ক্রোধাগারে যাইয়া, বিনা শয্যায় ভূতলে শয়ন করিয়া থাক। রাজা 
সেখানে গেলে তাহাকে দেখিয়াও দেখিও না, তাহার সহিত কথা 
বলিও না, শুধু কাদিও এবং ভূতলেই শয়ন করিয়া! থাকিও। তুমি 
যে তোমার পতির প্রিয়তম! তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । তোমার 
জন্য তিনি অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারেন। তিনি তোমাকে 
রাগাইতে বা তোমাকে ক্রুদ্ধা দেখিতে পারেন না। তিনি তোমার 
প্রিয়কার্য সাধনের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন। 
তিনি তোমার কথা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তিনি তোমাকে 
মণিমুক্তা ও স্ুবর্ণাদি দিতে চাহিবেন, কিন্তু তুমি তাহা লইও 
না। তুমি তাহাকে বর দুইটির কথা স্মরণ করাইয়া দিও । 
যখন তিনি নিজে তোমাকে ভূমিশয্য। হইতে তুলিয়া বর দিতে 
চাহিবেন তখন তাহাকে প্রথমে সত্যে আবদ্ধ করিয়া পরে বর 
চাহিবে। আমার মতে এখনই তোমার বর চাহিবার উপযুক্ত 
সময়। নির্ভয়ে রাজাকে গীড়াপীড়ি করিয়! রামের অভিষেক 
নিবারণ কর। 

এইরূপে মন্থরা অনর্থকর (অকল্যাণকর) ব্যাপারকে কল্যাণকর 
বলিয়। বুঝাইয়া দিলে, অতিশয় জ্ঞানবতী হইলেও কৈকেয়ী তাহ! 
বিশ্বাস করিলেন এবং আনন্দিত হইয়া পরম বিশ্মিতভাবে মন্থরাকে 
বলিলেন, মন্থরা, পৃথিবীতে যত কুজা আছে, তুমি বুদ্ধিতে ও 
কার্ধাকার্য বিবেচনায় তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং তুমি আমার 
হিতৈষিণী ও সতত আমার স্বার্থরক্ষায় নিযুক্তা-_স্ৃতরাং আমি 
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তোমার উপদেশ অগ্রাহা করিতে পারি না। আমি পূর্বে রাজার 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারি নাই। তুমি বায়ুভরে অবনত কমলের ন্যায় 
প্রিয়দর্শনা।% তোমার বক্ষঃস্থল সুবিন্যস্ত ও স্বন্ধাদেশ পর্যন্ত সমুন্নত ।- 
তাহার উচ্চতা দর্শনে তোমার চারু-নাভিযুক্ত সুন্দর উদর যেন 
লজ্জায় অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আছে ।ধ% তোমার জঘন স্ুবিস্তীর্ণ এবং 
স্তনযুগল অতীব স্থূল । তোমার মুখমণ্ডল বিমল শশধরের ন্তায়। 
আহা মন্থর, তোমার জঘন রশনাদামে ( কাঞ্চীদামে )%% বিভূষিত 
হওয়ায় তোমাকে কেমন সুন্দর দেখাইতেছে ! তোমার জভঙ্ঘা|ঃ দুইটি 
সুবিন্যস্ত (সুদৃঢ় ), পদদ্বয়ও বেশ বড়। সুন্দরী মন্থরা, পট্টবস্ত্ 
পরিয়া ও তোমার বিস্তৃত উরুযুগল পরিচালনা করিয়া তুমি যখন 
আমার অগ্রে অগ্রে চল, তখন তোমাকে খুব সুন্দর দেখায় । 
অস্ুররাজ শম্বর বহু মায়া জানিত, কিন্তু তুমি তাহা! হইতেও অনেক 
বেশী মায়া জান। তোমার বক্ষের বিস্তৃত মাংসপিণ্ডুই নানারূপ 
বুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞান ও মায়ার আবাসস্থল | কুক্ডা, ভরত যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত হইলে এবং রাম বনে গেলে আমি তোমার এই মাংস- 
পিণ্ড স্বর্ণের মালায় (হারে) সাজাইয়া দিব । সুন্দরী, আমার 
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে, আমি সানন্দে উৎকৃষ্ট ও অত্যুজ্জল স্বর্ণনিমিত 
ভূষণে (কীচুলিতে ) তোমার এই মাংসপিগুটি মণ্ডিত করিয়া 


শপ 


* অর্থাৎ কমল যেমন বামুভরে অবনত হইলেও দেখিতে স্থন্দরই থাকে 
সেইরূপ তুমি কুজভরে অবনত!--কুজা হইলেও সুরূপা। 

ণ অর্থাৎ_তোমার বক্ষস্থল স্বন্ধদেশ পর্যন্ত একটি সমুন্নত মাংসপিণ্ডে 
পরিব্যাধ্ত । (রামায়ণতিলক ) 

% অর্থাৎ তোমার উদর অত্যন্ত ক্ষীণ । 

** মেখলা, চন্দ্রহার বা গোট। ১ হাটু হইতে গোড়ালি পর্যন্ত । 
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দিব ।% কুজা, তোমার ললাটে পরিবার জন্য আমি একটি বিচিত্র 
(রত্বাদিখচিত বা নক্সাদার) ও সুন্দর স্বর্ণ তিলক ( তিলকাকার টিপ) 
এবং অন্যান্য নানারূপ শোভন অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া দিব। 
তুমি সেই সকল অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া ও উত্তম বসন পরিয়া 
দেবীর ন্যায় বিচরণ করিবে । তখন তোমার অতুলনীয় মুখমণ্ডলের 
নিকট চন্দ্রও পরাজিত হইবেন ( তোমার মুখ চন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর 
দেখাইবে ) এবং তুমি শ্রেষ্ঠত্ব ( প্রাধান্য ) লাভ করিয়! শক্রদিগের 
নিকট গর্ব প্রকাশ করিতে পারিবে । কুজা, তুমি যেরূপ আমার 
পদসেবা করিয়া থাক, সেইরূপ সবালঙ্কারে ভূষিত! অন্যান্য কুন্জাগণ 
তোমার পদসেবা করিবে । 

কৈকেয়ীর দ্বারা এইরূপে প্রশংসিত: হইয়া! মন্থর! বলিল,__ 
কল্যাণী, জল চলিয়া গেলে বাঁধ বাঁধিলে যেমন কোন ফল হয় না, 
সেইরূপ রাম যৌবরাঁজ্যে অভিষিক্ত হইলে তোমার ভরতকে রাজ্য- 
প্রদানের সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইবে--স্থুতরাং তুমি গাত্রোখান 
করিয়া নিজের কল্যাণসাঁধনে প্রবৃত্ত হও এবং ক্রোধাগারে প্রবেশ 
ও কোপ প্রদর্শন করিয়! রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ কর। 

তখন কৈকেয়ী মন্থরার সহিত ক্রোধাগারে গেলেন। তিনি তাহার 
মুক্তাহার ও অন্যান্য অলঙ্কারাদি খুলিয়া ফেলিয়া ভূতলে শয়ন 
করিয়। মন্থরাকে বলিলেন, _কুজা, হয় রাম বনে যাইবেন ও ভরত 
রাজ্যলাভ করিবেন, নতুবা আমি এই ক্রোধাগারেই প্রাণত্যাগ 


* অর্থাৎ--‘সোনার কাচুলিতে স্থশোভিত করিব’ (সোনার কাঁচুলি 
উপহার দিব)। (রামায়ণভূষণ ) .॥ 

অথবা- আমি সানন্দে তোমার মাংসপিণ্ডে ( কুজে ) চন্দন লেপন করিয়া 
তাহা উৎকৃষ্ট ও অত্যুজ্জল স্বর্ণীলঙ্কারে ভূষিত করিয়া দিব। 
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করিব এবং তুমি রাজাকে সে সংবাদ জানাইবে | রাম বনে না 
গেলে, আমি শয্যা মাল্য চন্দন অঞ্জন ( কজ্জল বা কাজল) পানীয় 
বা ভোজ্যদ্রব্যাদি কিছুই চাই না_এমন কি, আর বাচিয়! 
থাকিতেও ইচ্ছ! করি না। এই নিদারুণ কথা বলিবার পর কৈকেয়ীর 
মুখমণ্ডল উৎকট অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। (৯ সর্গ) 


৪ 
দশরথ ও কৈকেয়ী ( ১০-১৪ সর্গ ) 


এদিকে দশরথ রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের প্রিয়সংবাদ জানাইবার 
জন্য অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কৈকেয়ীর গৃহে আসিলেন। তাহা 
শুকপক্ষী ও ময়ূরকুলে সমাকুল, ক্রৌঞ্চ ও হংসরবে মুখরিত, 
নানাবাছ্যধ্বনিনিনাদিত, কুজ! ও বামনীদলযুত, লতাগৃহ চম্পক ও 
অশোকবৃক্ষে শোভিত, চিত্রগৃহ ( নানাবিধ চিত্রযুক্ত গৃহ) এবং 
গজদস্ত রজত ও সুবর্ণরচিত বেদিসমূহে সমাযুক্ত, পুষ্প ও ফলসম্পন্ন 
বৃক্ষের এবং সরোবরের দ্বার! স্থশোভিত, গজদস্ত রজত ও স্বৃবর্ণ- 
নিমিত উৎকৃষ্ট আসনসকলে সমাবুত, নানাবিধ অন্ন পানীয় 
তক্ষ্যদ্রব্য ও মহামূল্য অলঙ্কারে ভূষিত। সেই সুসমৃদ্ধ ও স্বর্গতুল্য 
অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, কামাতুর দশরথ প্রিয়া কৈকেয়ীকে 
তাহার শয়নাগারে দেখিতে ন। পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন । 
তিনি একজ্জন প্রতিহারিণীকে (দ্বাররক্ষিণীকে ) কৈকেয়ীর কথা 
জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সন্ত্রস্ত হইয়া করজোড়ে বলিল,__-দেব, 
দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়! ক্রোধাগারে গিয়াছেন। 

দশরথ পরম ছুশ্মিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত হইয়া ক্রোধাগারে 
গেলেন। সেখানে তিনি কৈকেয়ীকে ভূতলে শায়িতা দেখিয়া 
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যারপরনাই দুঃখিত হইলেন ।_ সেই বৃদ্ধ নিষ্পাপ দশরথ তাহার 
প্রাণাধিক প্রিয়া তরুণী ভার্যা পাপসঙ্কল্পা্* কৈকেয়ীকে ছিন্নলতার 
ন্যায়, ভূপতিত! দেবাঙ্গনার ন্যায়, পুণ্যক্য়ে স্বলোকভ্রষ্টা কিন্নরীর 
ন্যায়, স্বগচ্যুতা অপ্সরার ন্যায়, স্ুরলোকপরিভ্রষ্টা মৃত্তিমতী মায়ার 
ন্যায়, জালবদ্ধা হরিণীর ন্যায় এবং বনে ব্যাধকর্তৃক বিষলিপ্ত- 
বাণবিদ্ধা হস্তিনীর ন্যায় ভূতলে শয়ানা দেখিতে পাইলেন। 
তখন অরণ্যে মহাগজ যেরূপ ব্যাধের বিষাক্ত শরে আহত হস্তিনীর 
গাত্র স্সেহভরে মার্জনা করেণ* কামার্ত দশরথও পরম ভীতমনে 
সেইরূপ সুছ্ঃখিতা কমললোচন! কৈকেয়ীর গাত্রে সন্গেহে হাত 
বুলাইয়া তাহাকে বলিলেন,_দেবী, আমি এমন কিছু করিয়াছি 
বলিয়। তে! মনে হয় না, যাহাতে আমার উপর তোমার ক্রোধ 
হইতে পারে। কল্যাণী, কে তোমার প্রতি দোষারোপ (বা 
তোমাকে তিরস্কার) করিয়াছে? অথবা তুমি কাহার দ্বার! 
অপমানিত হইয়াছ যে, আমাকে দুঃখ দিবার জন্য ধুলিতে 
শয়ন করিয়া আছ? চিত্বোন্মাদিনী, আমি তোমার কল্যাণসাধনে 
তৎপর থাকিতে তুমি ভূতগ্রস্তার ন্যায় ধূলিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ 
কেন? ভামিনী, তোমার কোনরূপ ব্যাধি হইয়া থাকিলে বল, 
আমার প্রদত্ত বেতনাদি লাভে পরিতুষ্ট সুদক্ষ বৈগ্চগণ তোমাকে 
রোগমুক্ত কবিয়া সুস্থ করিবেন। বল, কে তোমার প্পিয়কার্ষ 
করিয়াছে এবং কাহার প্রত্যপকার করিতে ন! পারিয়া তুমি মনে 
ব্যথা পাইয়াছ__আমি তাহার অভীষ্ট পূরণ করিব। অথবা কে 
তোমার অপ্রিয় কার্য করিয়াছে এবং সেজন্য আজ আমি কাহারই 
* রামের অভিষেক নিবারণাদিবূপ পাপসঙ্বল্প সাধনে যত্বশীলা। 
1 সঙ্গেহে গাত্রে শুড় বুলায়। 
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বা ঘোর অপকার সাধন করিয়া! তাহাকে সমুচিত প্রতিফল দিব? 
দেবী, তুমি রোদন করিও না এবং অনর্থক শরীরকে কষ্ট দিয়! ক্ষীণ 
করিও না। বল, কোন্‌ অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিতে হইবে, অথবা 
কোন্‌ বধ্য ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে__ কোন্‌ দরিদ্র 
ব্যক্তিকে অর্থদানে সমৃদ্ধিশালী করিতে হইবে, বা কোন্‌ সমৃদ্ধ 
ব্যক্তিকে তাহার সবন্ব হরণ করিয়। নির্ধন করিতে হইবে । আমি ও 
আমার অনুচরগণ সকলেই তোমার বশীভূত-_আমার জীবন দিয়াও 
আমি তোমার সকল ইচ্ছা! পূরণ করিতে প্রস্তত। সুতরাং তোমার 
মনের কথা খুলিয়া বল। আমি যে তোমার একান্ত অনুরক্ত তাহা 
তুমি জান, অতএব আমি তোমার ইচ্ছা। পূরণ করিব না, তুমি এরূপ 
আশঙ্কা করিও না।_-আমি আমার সুকৃতির (পুণ্যের ) নামে 
শপথ করিতেছি যে, তোমার মনস্তষ্টিসাধন করিব। (১০ সর্গ) 

তখন কৈকেয়ী দশরথকে বলিলেন, দেব, আমি রোগগ্রস্ত 
হই নাই বা কেহ আমাকে অপমাঁনও করে নাই; কিন্তু আমার 
একটি বাসনা আছে এবং তুমি তাহা পূর্ণ কর, ইহাই আমি চাই। 
যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে তাহা! পূরণ করিবে, তবেই আমি তাহার 
কথা তোমাকে বলিব । 

দশরথ ঈষৎ হাসিয়া কৈকেয়ীর মস্তক হস্তদ্বারা উত্তোলন ও 
নিজের ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বলিলেন, _সৌভাগ্যগধিত1, তুমি কি 
জান ন! যে, রাম ভিন্ন তোমার অপেক্ষা প্রিয়তর আর আমার 
কেহই নাই? আমি আমার সেই প্রাণাধিক ( বা প্রাণধন ) রামের 
শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব-_তুমি 
যাহা বলিবে তাহাই করিব। তোমার মনোভাব প্রকাশ করিয়া 
আমাকে সংশয়মুক্ত কর। 
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কৈকেয়ী যারপরনাই আনন্দিত হইয়া বলিলেন, রাজা, তুমি 
যে শপথ করিয়া আমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইলে, তাহ! ইন্দ্রাদি 
তেত্রিশ দেবতা শুনুন । চন্দ্র, সূর্য আকাশ, গ্রহ, রাত্রি, দিবা, 
দিকৃমকল, জগৎ, পৃথিবীণ* গন্ধৰ্ব ও রাক্ষসগণ, নিশাচর প্রাণিসকল, 
‘অন্যান্য যে-সকল প্রাণী আছে তাহারা এবং গৃহদেবতারা তোমার 
'এই প্রতিজ্ঞার কথ! জানিয়! রাখুন। মহাঁতেজ! ধর্মজ্ঞ সত্যবাদী ও 
'মুদ্ধন্বভাব রাজ! দশরথ আমাকে বর দিতেছেন, সকল দেবতাই 
ইহা শুনুন ( ইহাব সাক্ষী থাকুন )। কৈকেয়ী এই প্রকারে দশরথকে 
ধর্মপাশে আবদ্ধ করিয়! বলিলেন,_রাজা', পূর্বকালের সেই দেবাস্থুর- 
যুদ্ধের কথা স্মরণ কর। যখন শত্রু শম্বর তোমাকে আহত 
করিয়' এমন শক্তিহীন করিয়াছিল যে, তোমার জীবনমাত্র অবশিষ্ট 
ছিল। দেব, তখন আমিই সযত্বে তোমাকে রক্ষা করি এবং সেজন্য 
তুমি আমাকে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলে। এখন আমি তাহা 
চাহিতেছি। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা না কর, তবে তোমার এই 
অপমানে আজই আমি প্রাণত্যাগ করিব। 

মৃগ যেমন নিজের বিনাশের জন্য শিকারীর পাশের নিকটে 
যাইয়া তাহাতে আবদ্ধ হয়, দশরথও সেইরূপ নিজের সর্বনাশের জন্য 
কৈকেয়ীকে বর দিবার অঙ্গীকার করিলেন। তখন কৈকেয়ী সেই 
কামবিমোহিত ও বরদানে উদ্যত দশরথকে বলিলেন, দেব আমি 
দুইটি বর চাহিতেছি, শোন। রামের অভিষেকের জন্য যে-সকল 
দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার দ্বার ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 


* বেদেও তেত্রিশ দেবতার কথাই পাওয়া যায়। 
ণ' জগৎ ন্বর্গাদি পরোক্ষ ভুবনের দেবত|। পৃথিবী প্রত)ক্ষ তুবনের 
দেবতা । (রামায়ণতিলক ) ৪ 
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কর। আর দ্বিতীয় বরে রাম বন্ধল ও মৃগচর্ম ধারণে চতুর্দশ বৎসর 
দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া! তপস্বীর জীবন যাপন এবং ভরত নিক্ষণ্টকে 
যৌবরাজ্য লাভ করুন-__ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ । রাম 
আজই বনে যান ইহাই আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। রাজাধিরাজ, 
খষিরা বলেন যে, সত্যরক্ষা করিলে পরলোকে মানুষের পরম মঙ্গল 
লাভ হয়, সুতরাং তুমি সত্যপালন করিয়া কুল শীল ও ভাবী-জন্মের 
যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই কর। ( ১১ সর্গ) 

কৈকেয়ীর নিদারুণ কথা শুনিয়া দশরথ ক্ষণকালের জন্য 
চিন্তাকুল ও সন্তাপিত হইলেন। পরে তিনি ভাবিলেন, আমি কি 
দিবাস্বপ্ন দেখিতেছি ? না আমার চিত্তবিভ্রম ঘটিয়াছে 1_আমার 
অনুভুতি কি লোপ পাইয়াছে? না আমি উন্মাদ হইয়াছি? 
কিন্তু তিনি তাহার ভ্রম হইবার কোন কারণ খুজিয়া পাইলেন না 
এবং অতি দুঃখে মূছিত হইলেন । * তারপর পুনরায় সংজ্ঞালাভ 
করিয়া কৈকেয়ীর বাক্যস্মরণে সন্তাপিত দশরথ, মুগ যেমন ব্যান্ত্রীকে 
দেখিয়া ব্যথিত ও বিহ্বল হয়, কৈকেয়ীকে দেখিয়া সেইরূপ ব্যথিত 
ও বিহ্বল হইলেন এবং “হায়, আমাকে ধিক !? বলিয়া দীর্থনিশ্বাস 
ফেলিয়া আবার মূ্ছিত হইলেন। বুক্ষণ পরে চেতনালাভ করিয়া 
দুঃখিত ও ক্রোধাবিষ্ট দশরথ যেন নিজ তেজে কৈকেয়ীকে দগ্ধ 
করিয়া বলিলেন,_রে নিষ্ঠুরা, ছুষ্টপ্রকৃতি, ইক্ষকু-কুল-বিনাশিনী, 
রাম তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছেন, আর আমিই বা 
তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি? রাম সবদা তোমাকে 
জননীর ন্যায় সেব! করিয়া থাকেন, তবে তুমি কেন তাহার অনিষ্ট 
করিতে উদ্যত হইয়াছ? তুমি যে তীব্র বিষধারিণী সপিণীর ন্যায়, 
..* বামায়ণতিলক। 
১২ 


১৭৮ বালীকি-রামায়ণ 


ইহা না জানিয়া আমি তোমাকে রাজকন্যা বোধে আমার সর্বনাশের 
জন্য নিজগৃহে স্থান দিয়াছিলাম। সকলেই রামের প্রশংসা করিয়৷ 
থাকে, আমি কোন্‌ অপরাধে আমার সেই প্পিয়পুত্রকে ত্যাগ 
করিব? আমি কৌশল্যা, সুমিত্রা, এমন কি রাজাও পরিত্যাগ 
করিতে পারি, কিন্তু পিতৃবংসল ও আমার প্রাণধন রামকে 
পরিত্যাগ করিতে পারি না। সে আমার জ্যো্ঠপুত্র, তাহাকে 
দেখিলে আমার পরম আনন্দ হয় এবং তাহাকে না দেখিলে আমার 
চেতন! বিলুপ্ত হয়। হয়তো সূর্য বিনা জীবলোক এবং জল বিনা 
ধান্তাদি বৃক্ষ জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু রাম ব্যতীত আমার 
দেহে কিছুতেই প্রাণ থাকিবে না। অতএব পাঁপাভিলাষিণী, তুমি 
অবিলম্বে রামের নিবাঁসনের সঙ্কল্প ত্যাগ কর। এই আমি মস্তক- 
দ্বারা তোমার চরণযুগল স্পর্শ করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন 
হও। পাপিনী,*তুমি কি জন্য এই নিদারুণ সঙ্কল্প করিয়াছ ? ভরত 
আমার প্রিয় কি অপ্রিয়, ইহাই যদি তোমার জিজ্ঞান্ত হয় ( অর্থাৎ 
ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তিই যদি তোমার অভিপ্রেত হয় ), তাহ! হইলে 
তুমি পুর্বে ভরতের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ, তাহাই হউক ( অর্থাৎ 
ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হউন, কিন্তু তুমি রামের নিবাঁসনের 
প্রার্থনা করিও না)। “রাম আমার ভ্যেষ্পুত্র, তিনি শ্রীমান ও 
পরম ধামিক”_- এইরূপ যে-সকল কথ! তুমি পূর্বে আমাকে বলিয়াছ, 
তাহা কেবল আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই বলিয়াছ, প্রকৃতপক্ষে 
তাহ! তোমার অন্তরের কথা নয়-_-নতুব। রামের অভিষেকের কথা 
শুনিয়া তুমি শোকাকুল হইতে না এবং আমাকেও রামের নির্বাসনের 
ও ভরতের রাজ্যাভিষেকের বরদানে প্ররোচিত করিয়। সম্তাপিত 
করিতে না। নির্জন ক্রোধাগারে থাকায় তুমি ভূতাঝিষ্ট, হইয়াছ 


অযোধ্যাকাণ্ড | ১৭৯ 


এবং সেজন্য তোমার মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছে | * নীতিজ্ঞান- 
শালিনী, তোমার বুদ্ধিবিকৃতি ঘটিয়াছে বলিয়াই ইক্ষণকু-কুলে এই 
মহাঁন্‌ অনৰ্থ ন’ সংঘটিত হইতে চলিয়াছে। বিশালাক্ষী, তুমি 
পূর্বে কখনও কোন অনুচিত বা আমার অপ্রিয় কাজ কর নাই, 
সুতরাং আমি তোমার এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না ধর 
তরুণী, তুমি আমাকে বহুবার বলিয়াছ যে, ভরত ও রাম তোমার 
নিকট সমান প্রিয়, তবে ধর্মাত্মা যশস্বী রামের চতুর্দশ বৎসর 
বনবাস কিরূপে তোমার মনোমত হইল? নিতান্ত সুকুমার ও 
ধর্মপরায়ণ রামের অতি ভীষণ অরণ্যে বাস কিরূপে তোমার 
অভিপ্রেত হইল? স্ুলোচনা, তোমার সেবারত লোক প্রিয় 
রামের বনবাস তুমি কেন কামনা করিতেছ? ভরত অপেক্ষা 
রাম সর্বদাই তোমার অধিক সেবা করিয়া থাকেন; তোমার 
প্রতি রাম অপেক্ষা ভরতের ভক্তিরও কিছু আধিক্য লক্ষ্য করি না। 
রাম অপেক্ষা আর কে তোমার অধিকতর সেবা, সম্মান ও আদেশ- 
পালন করিয়া থাকে? আমার বহুসংখ্যক শ্ত্রী ও অনেকানেক 
ভৃত্যাদির মধ্যে কেহই রামের নিন্দা করে না। রামের নির্মল মন 
ও মধুর বাবহারে দেশবাসী সকলেই সন্তষ্ঠ ও তাহার বশীভূত। 
রাম সত্যনিষ্ঠায় সকল লোককে, ধনদানে ত্রান্ষণগণকে, সেবায় 


শশা শপ রী 


* সা ত্বং পরবশং গত। (মূল)। পরবশ-_মনোবিকারের অধীন, 
মনোবিকাঁর গ্রস্ত ।- অর্থাৎ তোমার নিজস্ব স্থবুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। 

ণ' নীতিবি্রুদ্ধ কাজ জ্যেষ্ঠ বর্তমানে মধ্যমের রাজ/ভিষেক | 

% অর্থাৎ তুমি ষে স্বাভাবিক অবস্থায় ভরতের রাজ্যাভিযেক ও রামের 
নির্বাসনরূপ নীতিবিরুদ্ধ প্রস্তাব করিতেছ, তাহা বিশ্বাম করিতে পারিতেছি 
না_ নিশ্চয়ই তুমি ভূতাবিষ্ট হইয়াছ। 


১৮০ বাল্ীকি-রামায়ণ 


গুরুজনদিগকে এবং যুদ্ধে ধনুদ্বারা শক্রগণকে জয় ( বশীভূত ) 
করিয়া থাকেন। সত্যবাদিতা দান তপস্যা ত্যাগ ( লোভ শুন্যতা ) 
মিত্রতা পবিত্রতা সরলতা বিদ্যা ও গুরুসেবা--এই সকল রামে 
সর্বদা বিদ্যমান । দেবী, তুমি কিরূপে সেই সরলপ্রকৃতি, দেবতুল্য 
ও মহধিসদৃশ তেজস্বী রামের অনিষ্টসাধনের ইচ্ছা করিয়াছ ? রাম 
সকলের প্রতি প্রিয়ভাষী, তিনি কখনও কাহাঁকেও অপ্রিয় কথ! 
বলিয়াছেন এরূপ আমার স্মরণ হয় না, তবে আমি কেমন করিয়া 
তোমার অনুরোধে সেই প্রিয় রামকে অপ্রিয় কথ! বলিব ? রাম 
বিনা আমার কি গতি হইবে? কৈকেয়ী, আমি বৃদ্ধ, আমার 
অস্তিমকাল ও শোচনীয় দশা উপস্থিত, আমি সকাতরে তোমার 
নিকট বিলাপ করিতেছি, তুমি আমার প্রতি দয়! কর। এই 
সসাগরা পৃথিবীতে যাহা-কিছু পাওয়! যায়, আমি সে-সমস্তই 
তোমাকে দিব, তুমি আমার মৃত্যুরপ এই পাপ অভিলাষ ( সঙ্কল্প ) 
পরিত্যাগ কর। কৈকেয়ী, আমি তোমার নিকট হাতজোড় 
করিতেছি এবং তোমার চরণযুগল স্পর্শ করিতেছি ( তোমার পায়ে 
ধরিতেছি ), তুমি রামকে এই অমঙ্গল হইতে রক্ষা কর-_আমাকে 
যেন জ্যেষ্ঠ ও নিরপরাধ রামের নির্বাসনের ও কনিষ্ঠ ভরতের 
রাজ্যাভিষেকের অধর্ম স্পর্শ করে না (আমাকে যেন এই অধর্মে 
লিপ্ত হইতে না হয় )। 

দশরথ দুঃখে অতিশয় জন্তপ্ত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে 
লীগিলেন। তিনি কখনও মূৰ্ছিত হইয়া, পড়িতে লাগিলেন, কখনও 
তাহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, কখনও তিনি শোকে যার- 
পরনাই অভিভূত হইয়া সেই শোঁকসমুদ্র হইতে শীঘ্র উদ্ধার 
পাইবার জন্য বারবার কৈকেয়ীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । 


অযোধ্যাকাণ্ড ১৮১ 


কিন্তু রঢ়ভাষিণী কৈকেয়ী প্রত্যুত্তরে দশরথকে কঠোরতর ভাষায় 
বলিলেন,_ রাজা, পূর্বে প্রতিশ্রুত হইয়াও যখন তুমি বরদানের 
সময় অনুতাপ করিতেছ, তখন তুমি পৃথিবীতে কিরূপে ধার্মিক 
বলিয়া নিজের পরিচয় দিবে? ধর্মজ্ঞ, তোমার নিকট সমাগত 
রাজধিগণ যখন কথা প্রসঙ্গে এই বরদানের বিষয় জিজ্ঞাস! করিবেন, 
তখন তুমি কি প্রত্যুত্তর করিবে? তখন কি তুমি, ‘যাহার অনুগ্রহে 
আমি জীবিত আছি এবং যিনি আমাকে সেবাশুশ্াধায় রক্ষা 
করিয়াছেন, সেই কৈকেয়ীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি তাহ! 
পালন করি নাই”_-এই উত্তর দিবে? নরাধিপ, তুমি এইমাত্র 
বরদানে প্রতিশ্রুত হইয়া আবার অন্তরূপ কথা বলিতেছ, সুতরাং 
তুমি রাজকুলে কলঙ্ক লেপন করিবে । শ্যেন* ও কপোতে বিরোধ 
উপস্থিত হইলে, শৈব্য ( শিবি ) সত্যপালনের জন্য শ্টেনকে নিজের 
মাংস দিয়া কপোতকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং অলর্ক প্রতিজ্ঞ- 
রক্ষার জন্য অন্ধ ব্রাহ্মণকে নিজের নয়নযুগল প্রদান করিয়৷ উত্তম 
গতি লাভ করিয়াছিলেন। সাগরও দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়াছিলেন বলিয়া কখনও বেলাভূমি (তীর ) অতিক্রম করেন না। 
তুমিও এই সকল পুরাতন কাহিনী স্মরণ করিয়া তোমার প্রতিজ্ঞ! 
ভঙ্গ করিও না। ছুর্মতি, তুমি ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া, রামকে যৌব- 
রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিত্য কৌশল্যার সহিত বিহারের ইচ্ছা 
করিতেছ। তুমি আমাকে যাহ! দিবে বলিয়। প্রতিশ্রুত হইয়াছ, 
তাহা ধর্ম ব| অধর্ম, সঙ্গত বা! অসঙ্গত, যাহাই হউকণ" তাহার অন্যথা 

* বাজপাখী। ' 

% সত্যংবা যর্দিবানৃতম্‌ (মূল)। সত্য-সমীচীন; অনৃত--অমত্য, 
অলমীচীন। (বামায়ণভূষণ ) 


১৮২ বালাকি-রামায়ণ 


হইতে পারে ন! | যদি রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন, তবে আমি 
এখনই প্রচুর বিষ পান করিয়া তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব। 
যদি আমি একদিনের জন্যও রামের জননী কৌশল্যাকে রাঁজমাতা- 
রূপে সকলের যুক্তকরে নমস্কার গ্রহণ করিতে দেখি, তবে আমার 
মরণই শ্রেয়। রাজা, আমি তোমার নিকট ভরতের ও আমার 
নিজের শপথ (দিব্য ) করিয়া বলিতেছি যে, রামের বনবাস বিন। 
আমি আর কিছুতেই তুষ্ট হইব না। 

এই পরম অশোভন * কথা শুনিয়া দশরথ কিছুকালের জন্য 
কিছুই বলিতে পারিলেন না, কেবল অনিমেষলোচনে কৈকেয়ীর 
দিকে তাকাইয়া রহিলেন । তিনি কৈকেয়ীর দারুণ সঙ্কল্প ও নিজের 
শপথের কথা স্মরণ করিয়া, “হা রাম !, বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া 
ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে পড়িলেন। পরে তিনি করুণ ও কাতর 
বচনে কৈকেয়ীকে বলিলেন,--কে তোমাকে এই অমঙ্গলকর ব্যাপার 
মঙ্গলকর বলিয়। বুঝাইয়াছে? তুমি ভূতাবিষ্টার ন্যায় আমাকে ইহা! 
বলিতে ও কি লজ্জা বোধ করিতেছ না? কেন তোমার এমন ভয় 
উপস্থিত হইয়াছে যে, তুমি ভরতের রাজ্যাভিষেকের ও রামের 
বনবাসের বর চাহিতেছ ? তোমার স্বামীর, জনসাধারণের ও ভরতের 
প্রিয়কার্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে, তুমি এই অন্যায় সঙ্কল্প হইতে 
বিরত হও। নিষ্ঠুরা, পাপসন্ধল্লা, নীচাস্তঃকরণা, পাঁপকারিণী, আমি 
ও রাম তোমার নিকট কি অপরাধ ( অথবা তোমার কি অপ্রিয়- 
কাজ )1 করিয়াছি? আমি জানি যে, ভরত রামের অপেক্ষাও 


. * পরমশোভনম্‌ মূল)__পরম্+অশোভনম্-পরমশোভনম্‌। 
শ অলীকং ( মূল )_অপরাধং ( রামায়ণতিলক ও রামায়ণশিবোমণি )) 
অগ্রিয়ম “অলীকং তৃপ্রিয়েহনৃতে' ইত্যমরঃ ( রামায়ণভূষণ )। 


অযোধ্যাকাণ্ড ১৮৩ 


অধিকতর ধর্মপরায়ণ, স্থতরাং রামকে অতিক্রম করিয়া ভরত কোন 
প্রকারেই রাজ্য গ্রহণ করিবেন না । তুমি কেমন করিয়া রামকে বনে 
যাইতে বলিবে 1%* আমি সুহ্দ্গণের সহিত বিশেষ মন্ত্রণা করিয়া 
যে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহ! শক্রগণ কর্তৃক বিনষ্ট সৈন্যদলের ন্যায় 
কি প্রকারে তোমার দ্বারা প্রতিহত হইতে দেখিব ? হায়! নানাদিক্‌ 
হইতে সমাগত নৃপতিগণই বা আমাকে কি বলিবেন? তাহার! 
নিশ্চয়ই বলিবেন,_এই বালবুদ্ধি দশরথ কিরূপে এত দীর্ঘকাল 
রাজত্ব করিয়াছেন? যখন বহুশ্রুত (শাস্ত্জ্ঞ) ও সদ্গুণশালী বৃদ্ধের! 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, “রাম কোথায়?’ তখন যদি আমি 
এই সত্য কথাও বলি যে, কৈকেয়ীকে পূর্বপ্রতিশ্রুত বরদানের 
জন্য তাহার গীড়াপীড়িতে রামকে বনবাসে পাঠাইয়াছি, তথাপি 
তাহা অসত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে ।ণ রাম বনে গেলে কৌশল্যা 
আমাকে কি বলিবেন এবং এইরূপ অপ্রিয়কাজ করিয়া আমিই বা 
প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে কি বলিব? কৌশল্য৷ দাসীর ন্যায়, সখীর ন্যায়, 
ভার্ধার ন্যায়, ভগিনীর ন্যায় এবং মাতার ন্যায়ঞ$--যখন যেরূপ 
উচিত তখন সেইরূপ ভাবে আমার সেবা করিয়া থাকেন। আমার 
প্রিয় পুত্রের জননী, প্রিয়বাদিনী কৌশল্যা-দেবী সতত আমার মঙ্গল 


* অর্থাৎ রাম তোমারও অতিশয় প্রিয়, স্থতরাং তুমি তাহাকে এরূপ কথা 
বলিতে পারিবে না। (রামায়ণতিলক ও রামায়ণশিরোমণি ) 

ণ অর্থাৎ লোকে আমার এ সত্য কথাও বিশ্বান না করিয়া বলিবে ষে, 
আমি তোমার প্রতি কামাসক্ত বলিয়াই তোমার কথায় রামকে বনবাসে 
পাঠাইয়াছি। (রামায়ণতিলক ) | 

$ সেবায় দাসীর ন্যায়, রহস্তালাপে সখীর ন্তায়, ধর্মাচরণে ভার্ধার স্থায়, 
হিতকামনায় ভগিনীর ন্যায় এবং ভোজনদানে ও ন্েহ প্রদর্শনে মাতার ন্তায়। 


১৮৪ বালীকি-রামায়ণ 


কামন। করেন, সুতরাং তাহাকে আমার সমাদর করা উচিত--কিস্তু 
তোমার জন্য (তোমার ভয়ে) আমি তাহাকে সমাদর করিতে পারি 
নাই ।* কুপথ্য অনব্যপ্রন ভোজন করিলে রুগ্ন ব্যক্তি যেরূপ কষ্ট 
পায়, তোমার প্রতি আমি পূর্বে যে সদ্যবহার করিয়াছি তাহাই 
এখন আমাকে সেইরূপ কষ্ট দিতেছে । রামের অভিষেক নিবারণরূপ 
বিপরীত ঘটনা ও তাহার বনগমন দর্শনে ভীত হইয়া স্থমিত্রাই 
বা কিরপে আমাকে বিশ্বাস করিবেন? (সুমিত্রাও আর আমাকে 
বিশ্বাস করিবেন না । ) হায়! বৈদেহী রামের বনবাস ও আমার' 
মৃত্য--এই দুই অপ্রিয় (অশুভ ) ও দারুণ সংবাদ শীঘ্রই শুনিতে 
পাইবেন। হায়! রামের জন্য শোক করিতে করিতে তিনি 
হিমালয়ের পার্শ্বে কিন্নরহীন] কিন্নরীর ন্যায় প্রাণত্যাগ করিবেন । 
রামকে মহাবনে বাস করিতে এবং মৈথিলীকে সেজন্য রোদন 
করিতে দেখিয়া আমিও অধিক কাল বীচিতে ইচ্ছা করি ন৷ 
( আমিও শীঘ্রই প্ৰাণত্যাগ করিব )। সুতরাং তোমাকে বিধবা 
হইয়া পুত্রের সহিত রাজত্ব করিতে হইবে । লোকে বিষাক্ত সুন্দর 
মর্দিরা পান করিয়া পরে যেমন তাহাকে বিষাক্ত বলিয়া বুঝিতে 
পারে, সেইরূপ তুমি অসতী ( অসংপ্রকৃতি ) হইলেও আমি পূর্বে 


* কিং মাং বক্ষ্যতি কৌশল্যা রাঘবে বনমাস্থিতে ॥ 

কিং চেনাং প্রতিবক্ষ্যামি কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্‌। 

যদ যদ! চ কৌশল্যা! দাসীব চ সখীব চ॥ 

ভার্যাবন্তগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি। 

সততং প্রিয়কাম। মে প্রিয়পুত্া প্রিয়ংবদ! ॥ 

ন ময়! সংকৃতা দেবী সংকারারহ্া! কতে তব। ( ১২৷৬৭-৭০ ) 
ণ' মে ( মূল )-মদর্থম্‌ উপলক্ষণমেতৎ রামার্থং। ( বামায়ণতিলক ) 


অযোধ্যাকাণ্ড ১৮৫- 


তোমাকে সতী ( সংস্বভীবা ) বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু 
এখন তোমাকে নিতান্ত অসতী বলিয়াই বুঝিতে পারিতেছি। * 
হায়! ব্যাধ যেমন মৃগকে গীতরবে আকৃষ্ট করিয়! বধ করে, তুমিও 
তেমনি আমাকে মিথ্য! স্তোকবাক্যে তুষ্ট করিয়া বিনাশ করিলে। 
পথিমধ্যে মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে দেখিলে লোকে যেরূপ তাহার নিন্দা 
করে, পুত্রবিক্রেত৷ (পুত্রের বিনিময়ে স্তরীস্ণুখক্রয়কারী)ণ* আমাকেও 
ভদ্রসমাজ নিশ্চয়ই সেইরূপ অনার্য (অভদ্র বা পাগীপ) বলিয়! নিন্দা 
করিবেন (অর্থাৎ আমি তোমার অনুরোধে রামকে বনবাসে পাঠাইলে 
ভদ্রপমাজ আমাকে অত্যন্ত কামুক ও নীচপ্রকৃতি বলিয়৷ নিন্দা 
করিবেন )। হায় কি দুঃখ ! হায় কি কষ্ট!যে, তোমার এই সকল 
কথা আমাকে ক্ষমা! করিতে (সহ্য করিতে) হইতেছে।**% বোধহয় পূর্বে 
আমি কোন অশুভ কাজ (পাপকাজ) করিয়াছিলাম এবং তাহারই 


* অর্থাৎ লোকে যেমন বিষাক্ত অথচ বাহৃতঃ সুন্দর মদ্যের বাহরূপে মুগ্ধ 
হইয়া উপাদেয় বোধে তাহা পান করে, কিন্তু পরে তাহার কুফলে তাহাকে 
বিষাক্ত বলিয়া বুঝিতে পারে--সেইরূপ তোমার বাহালৌন্দর্যে আকুষ্ট হইয়া 
প্রকৃতপক্ষে অনংপ্রকৃতি হইলেও তোমাকে সংন্বভাব মনে করিয়া আমি 
এতদিন তোমার সহিত বাল করিয়াছি, কিন্ত এখন তোমার দারুণ ব্যবহারে 
বেশই বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি অত্যন্ত অসগ্প্রকৃতি | 

ণ’ পুত্রবিক্রায়কং ( মূল )- পুত্রমূল্যেন স্ত্ীনুখক্রেতাঁরং (রামায়ণতিলক ও 
রামায়ণভূষণ ); রাঙ্গযাদিন্থখমূলোন পুত্রবিক্রয়কর্তীরং ( বাময়ণশিরোমণি )। 

? “স্বীস্থখ কিনিঙ্গ আমি পুত্রের বদলে ।”- রাজরুষ্ণ রায় 

রামায়ণতিলক। 

** অর্থাৎ তোমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি বলিয়াই তোমার এই 

সকল নিদারুণ কথাও আমাকে সহ করিতে হইতেছে । 


১৮৬ বালীকি-রামায়ণ 


ফলম্বরূপ এখন এরূপ দুঃখ পাইলাম। পাপিনী, পাপী আমি 
অজ্ঞানত! বশে উদ্বন্ধনী রজ্জুর ( ফাসির দড়ির ) ন্যায় তোমাকে বহু- 
কাল কলগ্ন করিয়া রাখিয়াছি (অর্থাৎ তোমার যথার্থ প্রকৃতি বুঝিতে 
'না পারিয়া আমি তোমাকে এতদিন পরম আদরে পালন করিয়াছি 
এবং এখন তুমি আমার বিনাশের কারণব্বরূপ হইতেছ )। বালক 
যেরূপ অজ্ঞানতাবশে ক্রীড়াচ্ছলে নির্জন স্থানে কৃষ্চসর্পকে হস্তদ্বার 
স্পর্শ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আমিও সেইরূপ তোমাকে 
মৃত্যুন্বরূপিণী বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া তোমাতে আসক্ত হইয়া- 
ছিলাম । আমি ভ্ুরাত্মা-_আমি আমার মহাত্মা পুত্র রামকে রাজ্য 
হইতে বঞ্চিত করিলাম ( অথব। রক্ষ। করিতে বিরত হইলাম-_ 
অর্থাৎ পিতার কর্তব্য পুত্রকে রক্ষণাবেক্ষণাদি করা, আমি তাহ! 
করিলাম না)%। সুতরাং নিশ্চয় সকলে আমাকে নিন্দ! করিবে। 
হায় ! তাহারা আরও বলিবে যে, ‘রাজ! দশরথ অতিশয় নিবোধ 
ও কামুক-তিনি স্ত্রীর জন্য প্রিয়পুত্র রামকে বনে পাঠাইলেন ।” 
রাম বাল্যাবধি বেদাদি অধ্যয়ন, ত্রন্মচ্াদি পালন ও গুরুসেবাদির 
দ্বারা কৃশ হইয়াছেন, এখন স্থখভোগের কালেও তাহাকে আবার 
বনবাসের মহাক্লেশ সহ্য করিতে হইবে! আমি রামকে বনে 
যাইতে বলিলে, তিনি কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া আমার আদেশ 
পালন করিবেন । আর যদি রাম আমার কথার বিরুদ্ধাচরণ করেন 
(বনে না যান ), তবে তাহা আমার নিকট প্রিয়ই হইবে, কিন্তু 
রাম তাহা করিবেন না। রাম বনে গেলে সকলেই আমাকে ধিক্কার 
দিবে এবং আমি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মার! যাইব। রাম 
_. * অপিতৃকঃ (মূল) -পিতৃপ্রযুক্তরাঁজ্যরহিত: (রামায়ণতিলক )) ১পিতৃ- 
কৃতরক্ষণাদিরহিতঃ | (রামায়ণশিবোমণি ) 


অযোধ্যাকাণ্ড ১৮৭ 


বনে গেলে এবং আমার মৃত্যু হইলে, না জানি আমার অবশিষ্ট 
প্রিয়জনের প্রতি তুমি কি পাপ (অন্যায়) আচরণ করিবে! 
কৌশল্য। যদি আমাকে ও রামকে এবং সুমিত্রা-দেবী যদি তাহার 
পুত্রদ্য়কে ( লক্ষ্মণ ও শক্রদ্বকে ), রামকে ও আমাকে হারান, তবে 
সে দুঃখ সহা করিতে না পারিয়া তাহার! (কৌশল্য। ও মিত্রা ) 
আমার অনুগমন করিবেন। স্থতরাং কৈকেয়ী, তুমি রাম লক্ষ্মণ 
ও শক্রত্ব__ এই তিন পুত্রের সহিত কৌশল্য! সুমিত্া ও আমাকে 
নরকতুল্য দুঃখে নিমজ্জিত করিয়া সুখী হও। এই চিরস্তন, গুণ- 
গৌরবান্বিত ও প্রশান্ত (শান্তিপূর্ণ) ইক্ষাকু-কুল আমার ও রামের 
দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া অশান্তিপূর্ণ হইলে তুমিই তাহা পালন 
করিবে !* রামের বনগমন ( বনবাস ) ভরতের গ্রীতিকর হইলে, 
আমার মৃত্যুর পর ভরত যেন আমার পপ্রেতকৃত্য ( অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ) 
না করেন। রাজনন্দিনী, আমার ছূর্ভাগাবশে তুমি আমার গৃহে 
আসিয়াছিলে ; সেজন্য আমাকে নিশ্চয় জগতে অতুল অপযশ ও 
নিন্দা এবং পাগীর ন্যায় সকলের অবজ্ঞা সহ্য করিতে হইবে । সবদা 
রথ হস্তী ও অশ্ব আরোহণে প্রভুর ন্যায় চলিয়া এখন বাছা রাম আমার 
কিরূপে মহারণ্যে পদত্রজে বিচরণ করিবেন? যাহার আহারের 
সময় উপস্থিত হইলে কুগুলধারী পাচকেরা বিশেষ ব্যস্ত হইয়া 
প্রসন্নমনে পানীয় ও ভক্ষ্যদ্রব্য রন্ধন করে, আমার পুত্র সেই রাম 
এখন কি প্রকারে কটু তিক্ত ও কষায় বন্য ফলমূলাদি ভক্ষণে জীবন 
কাটাইবেন ? চিরকাল স্থখভোগে অভ্যস্ত রাম সব্দা মহামূল্য 
পরিচ্ছদে দেহ আচ্ছাদিত ( ভূষিত ) করিয়া, এখন কিরূপে কাধায় 
( গেরুয়া ) বসন পরিধান করিবেন? রামের বনে গমন ও ভরতের 
* ব্যঙ্গোক্তি। (রামায়ণতিলক) 
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রাজ্যাভিষেক-_এই দারুণ কথা কাহার ? কাহার পরামর্শে তুমি 
এরূপ কথা বলিতেছ ? স্ত্রীলোকেরা শঠ ও স্বার্থপর বলিয়া প্রসিদ্ধ 
তাহাদিগকে ধিক্‌! না, আমি সকল স্ত্রীলোক সম্বন্ধে একথ! 
বলিতেছি না, কেবল ভরতের জননী কৈকেয়ীর সম্বন্ধেই ইহ! 
বলিতেছি।* স্বার্থপর ও নিষ্টুরপ্রকৃতি কৈকেয়ী, আমি তোমার কি 
অপ্রিয়কাম্ত করিয়াছি এবং লোকের হিতকারী রামই বা তোমার 
কি অপ্রিয়কাজ করিয়াছেন যে, আমাকে দুঃখ দিবার জন্য তুমি 
হৃদয়ে অনর্থভাব ( অনিষ্টকর সঙ্কল্প) পোষণ করিতেছ ? রামকে 
বনে যাইতে দেখিলে হয়তো পিতার! পুত্রদিগকে এবং অন্ুরাগিণী 
ভার্যারাও নিজ নিজ পতিকে পরিতাগ করিয়া রামের অনুগমন 
করিবেন এবং তাহাতে অনর্থ উপস্থিত হইবে । আমি যখন শুনিতে 
পাই যে, আমার সেই দেবকুমারতুল্য রূপবান পুত্র রাম বেশভূষায় 
সজ্জিত হইয়া আমার নিকট আসিতেছেন, তখন আমি যেন তাহাকে 
চাক্ষুষ দর্শনের আনন্দ লাভ করি এবং যখন তাহাকে চক্ষে দেখিতে 
পাই, তখন অতিশয় বৃদ্ধ হইলেও আমি যেন আবার যুবার ন্যায় 
হইয়া উঠি ( অন্তরে ও বাহিরে যুবকের ন্যায় প্রফুল্ল ও সজীব 
হই )।ণ' হয়তো সূর্য উদিত না হইলেও ব! বজধর ইন্দ্র বৃষ্টি 
বর্ণ না করিলেও এই জগৎ বর্তমান থাকিতে পারে, কিন্তু আমার 
বিশ্বাস যে, রামকে অযোধ্য! পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতে দেখিলে 


* টৈকেয়ীর উপর বিরক্ত হইয়া দুঃখে অভিভূত দশরথ প্রথমে স্ত্রীলৌক- 
মাত্রকেই নিন্দা করিলেন, কিন্তু পরে তাহার এইরূপ উক্তি অসঙ্গত বোধে 
তিনি তাহা সংশোধন করিলেন। ( রামায়ণতিলক ) 

গণ রামায়ণতিলক । 
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অযোধ্যাবাসী কেহই জীবনধারণ করিবে না ৷* হায়! আমার 
বিনাশাধিনী, অহিতাকাজ্কিণী, শক্র ও মৃত্যুত্বরূপিণী তোমাকে 
আমি স্বগৃহে স্থান দিয়াছি--মোহবশে দীর্ঘকাল মহাবিষধরী সপাঁর 
হ্যায় তোমাকে অঙ্গে ধারণ করিয়াছি, সেজন্য আজ আমি বিনষ্ট 
হইলাম। রাম লক্ষ্মণ ও আমার সহিত সংস্রবশূন্য হইয়া ভরত 
তোমার সহিত রাজ্য পালন করুন এবং তুমি নগর ও জনপদ- 
বাসিগণকে ও আমার স্বজনদিগকে নাশ করিয়া! আমার শক্রগণের 
সম্ভাষণীয়া ( মিত্ৰস্থানীয়া ) হও। নিষ্টুরা, আমার কথা অগ্রাহ্য 
করিয়া তুমি আজ আমাকে যে নিদারুণ কথা বলিতেছ, তাহাতেও 
কেন তোমার দস্তসকল সহস্রখণ্ডে বিভক্ত হইয়া! ভূতলে পড়িতেছে 
না? রাম তোমাকে কোন অহিতকর বা অপ্রিয় কথা বলেন 
নাই_-তিনি কঠোর কথা বলিতেই জানেন না, নিজ গুণে তিনি 
সকলেরই প্রিয়, তবে কিরূপে তুমি সেই মিষ্টভাষী রামের দোষ- 
কীর্তন করিতেছ ? কেকয়রাজ-কুল-কলঙ্কিনী, তুমি বিশেষ ক্লেশই 
পাও, বা অগ্রিতে ভক্মীভূতই হও, বা বিষাদি পানে জীবনই নষ্ট 
কর, অথবা তুমি অন্ত্রাদির দ্বারা বহু বহু বার বিদ্ধ হইয়া ভূতলে 
পড়িয়া প্রাণত্যাগই কর, আমি তোমার সেই নিদারুণ ও অহিতকর 
কথামত কাজ করিব না । ক্ষুরতুল্য ভীবণপ্রকৃতি, স্বকুলবিনাশিনী, 
আমার মনঃপ্রাণদগ্ধকারিণী কৈকেয়ী, আমি তোমার মৃত্যুই কামন। 
করি। আমার আর বাঁচিবার আশা নাই, স্থতরাং আমার সুখের 
সম্ভাবনা! কোথায়? আত্মজ্জের! পুত্র বিনা আর কিছুতে স্থখলাভ 


* প্ররুতিস্থ অবস্থায় থাকিবে না। (বামায়ণশিরোমণি ) 
৭’ অর্থাৎ ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না (রামায়ণতিলৰ ); ইহাই 
আশ্চর্য (রামারণশিরোমণি )। 
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করিতে পারেন ন! ৷ দেবী, তুমি আমার অহিতাচরণ করিও না, 
আমি তোমার চরণযুগল স্পর্শ করিতেছি ( পায়ে ধরিতেছি ), তুমি 
আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।__দ্শরথ কৈকেয়ীর কথায় অত্যন্ত মর্মাহত 
হইয়! অনাথের ন্যায় এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং রুগ্ন 
ব্যক্তি যেমন কোন-কিছু গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেও দুর্বলতার 
জন্য তাহা গ্রহণের পূর্বেই ভূতলে পতিত হয়, দশরথও তেমনি 
কৈকেয়ীর চরণযুগল স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলেও তাহা স্পর্শ 
করিবার পূর্বেই ভূপতিত হইলেন। (১২ সর্গ) 

তখন ইক্ষাকু-কুলের অনর্থরূপিণী, লোৌকাপবাদ-ভয়বিহীনা ও 
রাম হইতে ভরতের অনিষ্টাশঙ্কাকারিণী কৈকেয়ী দশরথকে 
বলিলেন,_মহারাজ, তুমি সত্যবাদী ও দৃঢ়সঙ্কল্প বলিয়া আত্মগৌরব 
করিয়া থাক, তবে কেন আমাকে প্রতিশ্রুত এই বর দিতে 
চাহিতেছ ন! ?-_এই কথা শুনিয়! দশরথ ক্ষণকাঁল বিহ্বলের মত 
থাকিয়া পরে সক্রোধে বলিলেন, “হায় অনাধা ( অভদ্র! বা 
পাপিনী )! হায় আমার শক্ররূপিণী ! পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম বনে গেলে 
এবং আমি মরিলে, তুমি পুর্ণমনস্কাম ও সুখী হইতে পার ৷ হায়! 
স্বর্গে যখন দেবগণ রামের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি 
কি বলিব? তাহারা আমার উত্তর শুনিয়া আমাকে ধিক্কার দিয়া 
যাহা বলিবেন, তাহা! আমি কিরূপে সহ্য করিব? আমি অপুত্রক 
ছিলাম, পরে বনু কষ্টে রামকে লাভ করিয়াছি, এখন কেমন করিয়া 
তাহাকে পরিত্যাগ করিব? সেই কমললোচন কৃতবিদ্ধ বীর 
জিতক্রোধ ও ক্ষমাশীল রামকে আমি কিরূপে নিবাসিত করিব ? 
ইন্দীবরশ্যাম* দীতবাহু মহাবল ও লোকপ্রিয় রামকে আমি কেমন 

* নীলপদ্ের হ্যায় শ্যামবর্ণ। 


অযোধ্যাকাণ্ড | ১৯৬. 


করিয়া দণ্ডকারণ্যে পাঠাইব ? হায়! স্থখভোগের যোগ্য ও ছুঃখ- 
ভোগের অযোগ্য ধীমান রামের বনবাসের দুঃখ আমি কিরূপে সহ্য 
করিব? তাহার পূর্বে আমার মৃত্যু হইলেই আমি সুখী হই। পাপিষ্ঠা 
কৈকেয়ী, তুমি কেন আমার প্রিয় সত্যপরাক্রম রামকে বনে 
পাঠাইতে চাহিতেহ ? ইহাতে নিশ্চয়ই জগতে অতুল অখ্যাতি 
হইবে। | 

উদ্ত্রান্তচিত্ত দশরথ এরূপ বিলাপ করিতে করিতে স্্য 
অস্তমিত হইলেন এবং রাত্রি উপস্থিত হহল। সেই চন্দ্রমাশালিনী 
ত্রিযামা* যামিনীও তাহার শোভা প্রকাশ করিয়া ছুঃখার্ত ও বিলাপ- 
নিরত রাজ! দশরথকে স্থুখী করিতে পারিল না। তখন তিনি উষ্ণ 
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া! এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন-__হে নক্ষত্র- 
ভূষিতা রজনী, আমি তোমার প্রভাত ( অবদান ) কামনা করি না। 
তুমি দয়! করিয়া প্রভাত /হইও না। অথবা! শীঘ্রই তোমার অবসান 
হউক--যে কৈকেয়ীর জন্য আমি এই দুঃখ ভোগ করিতেছি, আমি 
আর সেই নিলজ্জাকে দেখিতে চাই না। 

পরে রাঁজধর্মজ্ঞ দশরথ কৈকেয়ীকে প্রসন্ন করিবার জন্য 
করজোড়ে আবার তাহাকে বলিতে লাগিলেন, দেবী, আমি 
তোমার সহিত উত্তম ব্যবহার করিয়া থাকি, আমি ছুঃখভারগ্রস্ত ও 
তোমার একান্ত অনুরক্ত, আমি আর অল্পদিনই বাঁচিব, বিশেষতঃ 
আমি তোমার রাজা, তুমি আমাকে দয়! কর ৷ স্ুনিতশ্বিনী, অতি 
দুঃখে বিবেচনাশূন্ত হইয়াই আমি তোমাকে এ-সকল কটুকথা 
বলিয়াছি। তরুণী, তুমি উদারহৃদয়া, তুমি আমার সহিত সদ্ব্যবহার 

__ * ব্রিযামা-_যাহার তিন যাম বা প্রহর আছে। 

ণ' অর্থাৎ তুমি তোমার অন্তায় সঙ্কল্প ত্যাগ কর। 
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কর। দেবী, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং রাম তোমার 
প্রদত্ত * অক্ষয় রাজ্য লাভ করুন। তাহা হইলে তুমি পরম 
খ্যাতিলাভ করিবে । সুবদনী, সুনয়না, ইত! আমার, রামের, জন- 
সাধারণের, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনের ও ভরতের গ্রীতিকর হইবে-_ 
তুমি ইহা কর। 

কিন্ত কৈকেয়ী স্বামীর কথানুষায়ী কাজ করিলেন না। 
তিনি অসন্তষ্ুই রহিলেন এবং রামের নির্বাসনের কথাই বলিতে 
লাগিলেন । এইরূপে রাত্রি শেষ হইল। তখন দশরথকে জাগরিত 
করিবার জন্য বৈতালিকগণ স্তরতিপাঠাদি করিতে থাকিলে, তিনি 
তাহা করিতে নিষেধ করিলেন । ( ১৩ সর্গ ) 

তখন কৈকেয়ী বলিলেন, মহারাজ, তুমি আমাকে তোমার 
পূর্বপ্রতিশ্রুতিমত বর দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া যেন কোন পাপকাজ 
করিয়াছ এবং সেজন্ত দুঃখিত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছ। 
ইহা! কি উচিত হইতেছে? ধর্মজ্ঞেরা বলেন, সত্যরক্ষাই পরমধর্ম 
এবং আমি তোমাকে সত্যপালনের জন্যই প্রণোদিত করিতেছি । 
সত্যই একপদ (ওষ্কাররূপ ) ব্রহ্ম, সত্যপালনের দ্বারাই ধর্মলাভ 
হয়, সত্যই বেদসকলের প্রতিপাদ্য এবং সত্যের দ্বারাই পরমপদ 
(ব্ৰহ্মত লাভ কর! যায় । সুতরাং তোমার ধর্মে দৃঢ়মতি থাকিলে 
তুমি সত্যপালন কর। সজ্জনশ্রেষ্ঠ, তুমি সকলের প্রার্থনা পুরণ 
করিয়া থাক, আমাকেও সেই প্রতিশ্রুত বর প্রদান কর। তুমি 
ধর্মরক্ষার জন্য আমার কথামত রামকে নির্বাসিত কর-_আমি তিন 


*অর্থাং আমার বর দিবার প্রতিশ্রতিতে রাজ্য প্রকৃতপক্ষে তোমারই 
হইয়াছে- এখন তুমি আমার গ্রীতিসাধনের জন্য তাহা রামকে দান কর। 
(রামায়ণতিলক ) ৯ 
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বার বিশেষ করিয়া তোমাকে এই কথা বলিতেছি ।* তুমি তাহা ন! 
করিলে, আমি তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব । 

কৈকেয়ী নিঃশস্কচিত্তে এইরূপ বলিলে, দৈত্যরাজ বলি যেরূপ 
ইন্দ্রপ্রেরিত বামনরূপী বিষ্ণুর সত্যপাঁশ হইতে" মুক্ত হইতে পারেন 
নাই, দশরথও সেইরূপ কৈকেয়ীকে বরদানের প্রতিশ্রুতি হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি নিতান্ত উদ্ভ্রান্তচিত্ত ও মলিন- 
বদন হইলেন । পরে অতিকষ্টে ধের্ধাবলম্বন করিয়া তিনি কৈকেয়ীকে 
বলিলেন,__পাপিনী, অগ্নির সম্মুখে মন্ত্র পড়িয়। (অগ্নিসাক্ষী করিয়া) 
তোমার যে পাণি গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা আমি পরিত্যাগ 
করিলাম এবং আমার ওরসজাত তোমার পুত্র ভরতকেও তোমার 
সহিত ত্যাগ করিলাম। দেবী, রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, 
সূর্যোদয় হইলেই জনগণ ( অথবা বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজন আসিয়া )৫ 
নিশ্চয় আমাকে রামের অভিষেকের জন্য ত্বরান্বিত করিবে (বা 
করিবেন )। অমঙ্গলকারিণী, তুমি রামের অভিষেকে বাধা দিলে 
আমি নিশ্চয় মরিব। তখন রামের অভিষেকের জন্য যে-সকল 
দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার দ্বারা রাম আমার অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়া 
করিবেন- তুমি ও তোমার পুত্র ভরত তাহ! করিতে পারিবে না। 
₹_ ৯ অর্থাৎ তুমি কোন প্রকারেই আমাকে বরগ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করিতে 
পারিবে না। (রামায়ণতিলক ) 

ণ’ বামনকে ত্রিপাদপরিমিত ভূমিদাঁনের প্রতিশ্রুতি হইতে। 

% অভিষেকায় হি জনন্তরয়িষ্যতি মাং খ্রবম্‌ (মূল )।--যেমন আছে ঠিক 
নেই ভাবে 'জন'-এর অর্থ 'জন'ই করিতে হয়, কিন্তু পরবর্তা ঘটনার প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া ‘বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজন’ এইরূপ অর্থও করা যাইতে পানে এবং 


তাহাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। 
১৩ 
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পূর্বে রামের অভিষেকের সংবাদ শ্রবণে প্রফুল্লবদন জনগণকে দেখিয়া 
এখন আমি পুনরায় রামের নির্বাসনের জন্য তাহাদিগকে নিরানন্দ 
অতৃপ্ত ও অধোবদন দেখিতে পারিব না।* 

দশরথ এইরূপ বলিতে বলিতে রাত্রি প্রভাত হইল। তখন 
কৈকেয়ী ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, রাজা, তুমি বিষবৎ ও 
শূলাদি রোগতুল্য যন্ত্রণাদায়ক এ কি কথা৷ বলিতেছ ?ণ' তুমি 
এখনই রামকে এখানে আনাও এবং তাহাকে বনে পাঠাইয়া। ও 
ভরতকে রাজ্য দিয়া তোমার কর্তব্য শেষ কর। 

উৎকৃষ্ট অশ্ব যেমন তীব্র কশাঘাতে বশবর্তাঁ হয়, দশরথ তেমনি 
কৈকেয়ীর কঠোর কথার বশীভূত হইয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, 
_আমি ধর্মপাশে ( সত্যপাশে ) বদ্ধ হইয়াছি, আমার চেতনাও 
বিলুপ্ত হইতেছে, তোমার যাহা ইচ্ছ! তাহাই কর-_কিন্ত তাহার 
পূর্বে আমি একবার আমার প্রিয় ও জ্ষ্টপুত্র ধাসিক রামকে 
দেখিতে চাই | 

এদিকে রজনী প্রভাতে সূর্য উদিত হইলেন। পুস্যানক্ষত্রযুক্ত 
শুভক্ষণ উপস্থিত দেখিয়া, বশিষ্ঠ শীঘ্র অভিষেকের দ্রব্যাদি লইয়। 


* অর্থাৎ আমার পক্ষে এইরূপ দেখার চেয়ে মরণই ভাল এবং আমার 
মৃত্যুই হইবে। (রামায়ণতিলক ) 

৭ অর্থাৎ তুমি বৃথা এই সকল কথা বলিতেছ-_তুমি আমাকে সু 
করিতে পারিবে না । ( রামায়ণতিলক ) 

% অথবা_আমি সত্যপাশে বদ্ধ হুইয়াছি, আমার বুদ্ধিশক্তিও লোপ 
পাইয়াছে__কি কর্তব্য বা কি অকর্তব্য তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি ন।, 
সুতরাং আমি আমার প্রিয় ও জ্ঞোষ্টপ্ুত্র ধামিক রামকে দেখিতে ইচ্ছ। 
করি- সে আনিয়া যাহা উচিত হয় করিবে। (রামায়ণশিরো মণি), 
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সানন্দে রাজান্তঃপুরের দ্বারে আসিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন 
যে, সুমন্ত্র অস্তঃপুর হইতে বাহির হইতেছেন। তিনি ন্ুমন্ত্রকে 
বলিলেন,-তুমি শীঘ্র যাইয়া রাজাকে বল যে, আমি আসিয়াছি, 
__রামের অভিষেকের সকল আয়োজন কর! হইয়াছে এবং নগর ও 
জনপদের প্রধান প্রধান লোকেরা, বণিকৃগণ, রাজন্যবর্গ ও অন্তান্ত 
অনেকে রামের অভিষেক দেখিবার জন্ত এখানে অপেক্ষা 
করিতেছেন । তুমি মহারাজকে ত্বরান্বিত কর (তাগিদ দা৪)। 

তখন নুমন্ত্র পুনরায় রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । রাজার 
আদেশে সবত্রই বৃদ্ধ সুমন্ত্ের অবারিতদ্বার, স্থৃতরাং দ্বারবানেরা 
তাহাকে বাধ! দিল না। স্থুমন্ত্র রাজার তৎকালীন অবস্থার কথা 
কিছুই জানিতেন না, তিনি দশরথের নিকটে যাইয়া করজোড়ে 
তাহার স্ততিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হুর্যোদয়ের কালে 
সূর্যকিরণে অন্ুরপ্রিত হইয়া সাগর যেরূপ সকলকে আনন্দিত 
করেন, সেইরূপ এখন এই ত্ুর্যোদয়ের সময়ে আমাদের প্রতি গ্রীতি- 
সম্পন্ন হইয়া আপনি আমাদিগকে আনন্দিত করুন। এইরূপ 
সূর্যোদয়ের সময়েই ইন্দ্র-সারথি মাতলি ইন্দ্রের স্তব (মহিমাকীর্তন) 
করিয়াছিলেন এবং তিনিও তাহাতে উদ্দ্ধ হইয়! দীনবগণকে জয় 
করিয়াছিলেন; আমিও সেইরূপ আপনাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য 
আপনার গুণকীর্তন করিতেছি, আপনিও জাগরিত হইয়া জয়যুক্ত 
হউন। মহারাজাধিরাজ, সূর্য যেরূপ স্থুমের পর্বত হইতে উদিত 
হন, আপনিও সেইরূপ অভিষেক-উংসবের উপযোগী বিচিত্র বস্ত্ 
ও আভরণ-ধারণাদিরূপ* মঙ্গলাচারসম্পন্ন হইয়া সমুজ্জল দেহে 
গাত্রোখান করুন। রামের অভিষেকের সকল আয়োজন কর! 
* রামায়ণাতিলক। 
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হইয়াছে এবং সকলে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন, আপনি শীত্র 
রামের অভিষেকের আদেশ দিন। রক্ষকহীন পশুগণের, সেনাপতি- 
হীন সৈন্যগণের, চন্দ্র বিন! রজনীর এবং বৃষ বিন! গাভীমকলের 
যেরূপ অবস্থা! হয়, যে-রাঁজ্যে রাজার দর্শন মিলে না সে-রাজ্যেরও 
সেইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে; সুতরাং আপনি শীত্র গাত্রোখান 
করুন।% সুমন্ত্রের কথা শুনিয়া! দশরথ আবার শোকে অভিভূত 
হইলেন। পরে সেই নিরানন্দ ও শোকে রক্তলোচনণ' রাজা 
সুমন্তের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, _সুমন্ত্র তোমার স্তুতিবাক্যে 
তুমি আমার হৃদয় আরও বিদ্ধ করিতেছ। 

সুমন্ত্ৰ রাজার এই করুণ কথা শুনিয়া ও তাহাকে দুঃখিত 
দেখিয়া করজোড়ে সেখান হইতে একটু অরিয়া দাড়াইলেন। 
দশরথ যখন ছুঃখাতিশয্যে নিজে স্ুমন্ত্রকে কিছু বলিতে পারিলেন 
না, তখন স্বার্সাধনে নিপুণ! কৈকেয়ী বলিলেন,__সুমন্ত্র, রাজ। 
রামের রাজ্যাভিষেকের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ 
করিয়াছেন এবং সেজন্য পরিশ্রান্ত হইয়া এখন নিদ্রালু হইয়াছেন, 
তুমি শীঘ্র রামকে এখানে লইয়া আইস। সুমন্ত্র বলিলেন,_-ভামিনী, 
রাজার আদেশ বিনা আমি কিরূপে যাইব? তখন দশরথ 
বলিলেন, সুমন্ত, আমি রামকে দেখিতে চাই? তুমি শীঘ্র তাহাকে 
লইয়া আইস ।--মুমন্ত্র রামকে আনিবার জন্য পরমানন্দে দ্রুত 
অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন। (১৪ সর্গ) 


সপ সপ 


* রামায়ণতিলক। 
৭ শোকরক্তেক্ষণঃ (মূল) শোকজনিত রোদনে বক্তনেত্র। (রা-তিলক) 


৫ 


রামের পিতৃনত্যপালনের ও বনগমনের সঙ্কল্ল-_লক্ষ্মণের সহিত 
মাতার নিকটে গমন (১৫-১৯ সর্গ) 


এদিকে দশরথকে না দেখিয়া রাজদ্বারে সমবেত সকলে বলাবলি 
করিতে লাগিলেন,--সূর্য উদিত হইয়াছেন, রামের যৌবরাজ্যে 
অভিষেকের সমস্তই প্রস্তুত, কিন্ত রাজা দশরথকে তে! দেখিতেছি 
না! এমন সময় স্ুুমন্ত্র আসিয় সকলকে বলিলেন, রাজার 
আদেশে আমি রামকে আনিতে যাইতেছি, কিন্তু আপনার! রাজার 
ও রামের বিশেষ সম্মানার্থ, সুতরাং আপনাদের কথান্ুসারে এখনই 
আমি রাজার নিকটে যাইয়া তাহাকে জাগরিত হইয়াও বাহিরে 
না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি ।-_-এই বলিয়! সুমন্ত 
আবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি দশরথের 
শয়নকক্ষের অতি নিকটে গেলেন এবং যবনিকার ( পর্দার ) বাহিরে 
থাকিয়া মঙ্গলাশীর্বাদপূর্ক দশরথের এইরূপ স্তুতি করিতে 
লাগিলেন, কাকুৎস্থ, চন্দ্র সূর্য শিব কুবের বরুণ অগ্নি ও ইন্দ্র 
আপনাকে বিজয়ী করুন! রজনী-দেবী অতীত হইয়াছেন, 
শুভদিন উপস্থিত হইয়াছে, অতএব রাঁজসিংহ, আপনি জাগরিত 
হউন-_সকলে দ্বারদেশে আসিয়া আপনাকে দর্শনের জন্য বিশেষ 
ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন । 

তখন দশরথ স্ুমন্ত্র আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 
সারথি, আমি রামকে আনিতে বলিয়াছিলাম, তুমি কেন মে আদেশ, 
অমান্য করিতেছ ? আমি নিদ্রিত নই, তুমি শীঘ্র রামকে এখানে 
লইয়া আইস। 

সুমন্ত্ৰ রাজাকে অবনতমস্তকে নমস্কার করিয়া রামকে আনিবার 


১৯৮ বান্মীকি-রামায়ণ 


জন্য গ্রীতমনে রাজভবন হইতে নিক্ষান্ত হইলেন। তিনি ধ্বজ- 
পতাকাশোভিত ও আনন্দকোলাহলে মুখরিত রাজপথের শোভা 
দেখিতে দেখিতে দ্রুত রথ চালাইয়! রামের সুন্দর ভবনে আসিলেন। 
তাহা কৈলাস পর্বতের ন্যায় ছ্যতিমান ও ইন্দ্রালয়তুল্য প্রভাবিশিষ্ট, 
সুবৃহৎ কপাটযুক্ত, বহু বেদীদ্বারা শোভিত এবং তাহার চূড়ায় বহু 
স্ব্ণপ্রতিম! স্থাপিত ও তোরণ ( বহিদ্বর ) মণি-প্রবালে খচিত। 
সেখান হইতে চন্দন ও অগুরুর মনোরম গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে । 
সেই গৃহ নিয়ত-কলরবকারী সারস ও ময়ূরগণে বিরাজিত, ন্বর্ণীদি- 
ধাতু-নিমিত ব্যাত্রাদির প্রতিমৃতিসমূহে সমাকীর্ণ ও শিল্পিগণের দ্বার! 
ক্ষোদিত সু্ম শিল্পকার্য-সকলে পরিব্যাপ্ত। কুবের-ভবনতুল্য সেই 
রামভবন সকলের মন ও চক্ষুর তৃপ্তিবিধান করে। স্থুমন্ত্র দেখিলেন 
যে, তাহার দ্বারদেশ নানাস্থান হইতে আগত ও রামকে নমস্কারের 
জন্য করজোড়ে অবস্থিত জনগণে পূর্ণ হইয়াছে, উপহারাদি সহ 
সমুপস্থিত এবং রামের অভিষেক দর্শনের জন্য উন্মুখ ও প্রফুল্লবদন 
জনপদবাসিগণ তাহার সবিশেষ শোভাবর্ধন করিতেছে । জন- 
কোলাহলে মুখর সেই বিশাল ও সুশোভন ভবন নানারত্বে পূর্ণ এবং 
কুজ দাসগণে পরিবৃত রহিয়াছে। আুমন্ত্র রথারোহণে সেখানে 
প্রবেশ এবং তাহার নু-উচ্চ ও সুদৃশ্য তিনটি দ্বার অতিক্রম করিয়া 
অস্তঃপুরের নিকটে উপস্থিত হইলেন।* তিনি দেখিলেন, সেখানে 
রামের অভিষেক-সংক্রাস্ত কার্যে নিযুক্ত ও অন্যান্য লোকের! আনন্দ- 
ব্যঞ্জক ও হর্ষোদ্দীপক বাক্যালাপ করিতেছে । রামের বাহন শক্রুঞ্জয় 
নামক মহাকায়, মদমত্ত, দুনিবার, অতি অসহনীয় পরাক্রমশালী ও 


অর্থাৎ দুইটি মহল অতিক্রম করিয়া তৃতীয় মহলে ( অস্তঃপুরে ) উপস্থিত 
হুইলেন। 


অযোধ্যাকাণ্ড ১৯৯ 


সুন্দর হস্তীটি সেখানে রহিয়াছে। রামের প্রধান অমাত্যগণ বেশ- 
ভূষায় বিভূষিত হইয়া অশ্বযুক্ত রথে ও হস্তিপৃষ্ঠে অবস্থান করিতেছেন । 
সুমন্ত্ৰ তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া পর্তশিখরে অবস্থিত নিশ্চল 
মেঘতুল্য অত্যুচ্চ ও মহাবিমান নামক উত্তম গৃহসমূহের হ্যায় গৃহ- 
সকল সমন্থিত* রামের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । (১৫ সর্গ) 
তিনি অস্তঃপুরের জনবহুল দ্বারদেশ পার হইয়া রামের প্রতি 
অতিশয় অন্ুরক্ত এবং প্রাস ও কামু্কধারী ৭" যুবা রক্ষিগণে 
পরিবৃত এক জনবিরল মহলে আসিয়। উপস্থিত হইলেন । সেখানে 
তিনি কাষায়বসন (রক্তবন্ত্র ) পরিহিত, স্থ-অলঙ্কৃত, অতি সাবধান 
ও বুদ্ধ অন্তঃপুর-রক্ষকগণকে বেত্রহস্তে দ্বারদেশে উপবিষ্ট দেখিতে 
পাইলেন। তাহারা স্ুমন্ত্রকে আসিতে দেখিয়া সসম্রমে উঠিয়। 
দাড়াইল এবং সুমন্ত্রেরে আদেশে দ্রুত সন্ত্রীক রামকে স্ুমন্ত্রের 
আগমনের সংবাদ জানাইল। পরে স্তুমন্থ রামের নিকটে যাইয়া 
দেখিলেন, তিনি সু-অলঙ্কৃত হইয়া উত্তম আস্তরণযুক্ত সুবর্ণ- 
পালক্কে বসিয়া আছেন। তাহার দেহ বরাহ-রুধির-তুল্য 
পবিত্র, অত্যুৎকৃষ্ট ও সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত এবং তাহার পার্থ 
চামর হস্তে সীতা উপবিষ্টা, যেন চিত্রানক্ষত্র চন্দ্রের সহিত মিলিত 
হইয়াছেন । সুমন্ত এইরূপ শোভমান রামকে বার বার দেখিতে 
লাগিলেন।* পরে তিনি বিনীতভাবে রামকে বন্দনা! করিয়া 


— শি ৮ শপ জরি 


* বামায়ণতিলক। বিমান--সপ্ততল প্রালাদ। 

"প্রান বর্ষার ন্যায় প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ। কামুক--ধন্থ। 

* অর্থাৎ __চিত্রানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রকে বারে বারে দেখিয়াও যেমন লোকে 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, সেইরূপ পার্থে উপবিষ্ট সীতাসহ রামকে বারে 
বাবে দেখিয়াও সুমন্ত পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না । 


২০০ বালীকি-রামায়ণ 


করজোড়ে বলিলেন, রাম, আপনার পিতা ও মহিষী কৈকেয়ী 
আপনাকে দেখিতে ইচ্ছ। করিতেছেন, আপনি শীঘ্র সেখানে চলুন । 

রাম তাহাতে পরম আনন্দিত হইয়। সীতাকে বলিলেন, 
দেবী, নিশ্চয়ই আমার মঙ্গলের জন্য পিতৃদেব ও কৈকেয়ী-দেবী 
অভিষেকের বিষয়ে কোন মন্ত্রণ। করিতেছেন। মহারাজ ও তাহার 
প্রিয়মহিষী যে আমার হিতসাধনে ও অভিলাষপুরণে তৎপর 
সুমন্ত্রকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন, ইহা আমার সৌভাগ্যের বিষয়। 
আমি মহারাজের সহিত দেখা করিতে যাইতেছি, তুমি সখীদের 
লইয়া আমোদপ্রমোদ কর।-__ এই বলিয়া রাম সুমন্ত্রের সঙ্গে 
চলিলেন। “লোককর্ত1 ব্রক্ষা যেরূপ ইন্দ্রকে দ্রেবরাজ্যে অভিষিক্ত 
করিয়াছিলেন, রাজা দশরথও সেইরূপ তোমাকে এখন যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিয়। পরে দ্বিজগণনিষেবিত এই মহারাজ্যে অভিষিক্ত 
করুন।* আমি যেন তোমাকে রাজন্বুয়ে ৭ দীক্ষিত, ব্রতচারী, 
শুচি, উত্তম-মৃগচর্ম-পরিহিত ও মৃগশৃঙ্গধারী দেখিয়া তোমার সেবা 
করিতে পারি। বজধর ইন্দ্র তোমার পূর্বদিক্‌, যম দক্ষিণদিক্‌, 
বরুণ পশ্চিমদ্রিক ও ধনাধিকারী কুবের উত্তরদিকৃ রক্ষা করুন !” 
| * রাজ্য দ্বিদগাতিভিজুং রাজস্থয়াভিষেচনমূ। 

কতুমিহৃতি তে রাজা বাসবস্তেব লোকরুৎ ॥ (১৬২২) 

রাজ। দশরথ ও সেইরূপ তোমাকে ব্রা্ষণগণসেবিত ( এই ) রাজ্যে রাজসুয়ে 
( রাজন্থয়-যজ্ঞে ) অভিষেকের ন্যায় অভিধিক্ত করুন। ( আক্ষরিক অনুবাদ )। 

অন্যান্য সকল রাজাকে জয় করিতে (অর্থাৎ মহারাজ হইতে- মহারাজের 
অধিকারী হইতে ) পারিলেই রাজস্থয়-যজ্ঞে অভিষেকগ্রহণ সার্থক হয়। স্থতরাং 
“রাজ্যে রাজস্থয়ে অভিষেকের ন্তায় অভিষিক্ত করুন’ অর্থ রামায়ণতিলক ও 
রামায়ণভূষণের মর্মাযায়ী 'মহারাজ্যে অভিষিক্ত করুন’ এইরূপ করা হইয়াছে | 

‘' রামায়ণতিলক ও রামায়ণশিরোমণি। 
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-মনে মনে পতির এইরূপ মঙ্গল কামন! করিতে করিতে কৃষ্ণনয়ন? 
সীতা দ্বার পর্যন্ত তাহার অনুগমন করিলেন। 

রাম অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়। লক্ষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ।' 
পরে মধ্যমহলে'আসিয়া তিনি সুহাদ্বর্গের সহিত সম্মিলিত হইলেন, 
এবং তাহার অন্তান্য দর্শনপ্রার্থাদের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া তিনিও 
তাহাদিগকে অভিনন্দন করিলেন। তারপর তিনি লক্ষণের সহিত 
স্মন্ত্রের রথে চড়িয়া রাঁজভবনে চলিলেন। তখন রাজপথে জন- 
গণের মধ্যে তুমুল কোলাহল উখ্খিত হইল | পথিপার্শ্বস্থ প্রাসাদ- 
সমুহের বাতায়নস্থিতা পুরনারীরা রামের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন ১৬ সর্গ) 

রাম চতুষ্পথ দেবালয় চেত্য ও আয়তন ( যজ্ঞস্থান ) সকল 
প্রদক্ষিণ করিয়। অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি রাজগৃহের 
নিকটে উপস্থিত হইয়। তাহাতে প্রবেশ করিলেন। (১৭ সর্গ) 

পিতার গৃহে প্রবেশ করিয়। রাম দেখিতে পাইলেন যে, পিত। 
বিষণ্নভাবে ও শুক্ষমুখে কৈকেরীর সহিত একটি সুন্দর আসনে 
উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি প্রথমে বিনীতভাবে পিতাকে প্রণাম 
করিয়া পরে পরম ভক্তিশরে কৈকেয়ীর চরণবন্দনা করিলেন । তখন 
ছুঃখকাতর দশরথ রামকে “রাম! এই কথামাত্র বলিয়। আর 
কিছুই বলিতে পারিলেন না এবং অশ্রুতে তাহার দৃষ্টিরোধ হইল। 
রাম দেখিলেন, মহারাজের চক্ষু কর্ণ হস্ত ও পদাদি যেন নিতান্ত 
নিস্তেজ হইয়। পড়িয়াছে__তিনি ব্যথিত ও ব্যাকুলচিত্ত এবং শোক 
ও দুঃখে অভিভূত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন । তাহার 
অবস্থা রাহুগ্রস্ত সূর্যের ন্যায় ম্লান, মিথ্যাভাষী খষির ন্যায় তেজোহীন, 
এবং তরঙ্গশালী অক্ষোভ্য সাগর ক্ষুভিত (আলোড়িত) হইলে 
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যেরূপ হয়, সেইরূপ হইয়াছে। তাহার সেই অ্ৃষ্টপূর্ব ও ভয়াবহ 
রূপ দেখিয়! রাম, সর্পকে পদদ্বারা স্পর্শ করিলে মানুষ যেরূপ ভীত 
হয়, সেইরূপ ভীত হইলেন। তিনি রাজার সেই অভাবনীয় 
শোকের কারণ চিন্তা করিয়৷ পর্বকালের সমুদ্রের ন্যায় অধিকতর 
ক্ষুব্ধ ( বিচলিত ) হইলেন। পরে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
_ন্বপতি কেন আজ আমাকে প্রত্যভিনন্দন করিতেছেন না? * 
অন্য দিন ক্রুদ্ধ থাকিলেও পিতা আমাকে দেখিলে প্রসন্ন হন, কিন্তু 
আজ আমাকে দেখিয়া তাহার দুঃখ উপস্থিত হইতেছে কেন 1? 
রাম এইরূপ চিন্তায় দুঃখিত হইলেন, তাহার মুখশ্রী নান হইল এবং 
তিনি শোকার্তভাবে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, _মা, আমি 
না বুঝিয়া পিতার নিকট তো! কোন অপরাধ করি নাই যে, পিতা 
আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ? পিতা আমার প্রতি সর্বদা স্লেহশীল, 
কিন্ত আজ আমাকে দেখিয়াও তিনি কি জন্য অপ্রসন্ন রহিয়াছেন ? 
তিনি সর্দাই আমার সহিত কথাবার্তা বলিয়া থাকেন, কিন্ত আজ 
তাহাকে বিষণ্ন ও দুঃখিত দেখিতেছি কেন ? কোনরূপ শারীরিক 
ব্যাধি বা মানসিক অশাস্তি হইতে তো পিতা কষ্ট পাইতেছেন না ? 


শি পপ জপ শপ "শশা 


* অর্থাৎ রাম দশরথকে অভিবাদন করিলে তিনি কেন সানন্দে তাহাকে 
'আদর করিতেছেন না? 

ণ’ বিষপ্নবদনে। দীনে! সদা মাং প্রতি ভাষতে (মূল )। বামায়ণশিরোমণি- 
টীকাকার ও রামায়ণভূষণ-টাকাকার ( গোবিন্দরাজ ) অনুসৃত পাঠ অন্তরপ-_ 
“বিষগ্রব্দনে! দীনো ন হি মাং প্রতি ভাষতে'। তখন সমগ্র শ্লোকের অথ 
এইরূপ করা যাইতে পারে__“পিতা আমার প্রতি সর্বদা স্মেহশীন, কিন্ত আজ 
আমাকে দেখিয়া তিনি কি জন্য অপ্রসন্নচিত্ত, বিষপ্রবদন ও দুঃখিত হইয়া রহিয়া- 
“ছেন ? আমার সহিত কথাই বা বলিতেছেন না কেন?” 
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ভরত বা শত্রুত্বের কিংবা মাতৃগণের কোন অমঙ্গল ঘটে নাই তো? 
পিতার অসস্তোষভাজন হইলে বা তাহার আদেশ পালন করিতে 
না পারিলে, অথবা তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিলে আমি 
ক্ষণকালও বাঁচিয় থাকিতে চাই না । মানব ধাহাকে এই পৃথিবীতে 
নিজের প্রাদুর্ভাবের ( জন্মলাভের ) কারণ বলিয়া জানিতে পারে, 
তিনি তাহার নিকট প্রত্যক্ষ দেবতাত্বরপ--সমে তাহার অনুগত 
হইয়া থাকিবে না কেন ? আপনি কি ক্রোধে ও অভিমানে পিতাকে 
কোন কঠোর কথা বলিয়াছেন, যাহার জন্য তাহার মন বিকৃত 
হইয়াছে? দেবী, কি জন্য নরপতির এরূপ অভূতপূর্ব ভাবাস্তর 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহ! আমাকে বলুন । 

নিলঞ্জ। কৈকেয়ী বলিলেন, _রাম, রাজ! ক্রুদ্ধ হন নাই এবং 
ইহার ব্যাধি ইত্যাদি জনিত কোন দুঃখের কারণও উপস্থিত হয় 
নাই। কিন্ত ইহার কিছু মনোগত অভিপ্রায় আছে, তোমার ভয়ে 
তাহ! ইনি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। তুমি ইহার প্রিয় 
বলিয়া ইনি তোমাকে অপ্রিয় কথা বলিতে পারিতেছেন না। ইনি 
আমার নিকট যাহ! প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তোমার অবশ্য 
পালন করা উচিত। পূর্বে আমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া 
এখন বরদানের সময় ইনি অসত্যপ্রতিজ্ঞ সাধারণ লোকের মত 
অনুতাপ করিতেছেন। রাম, সত্যই ধর্মের মূল, সুতরাং তোমার 
জন্য রাজ! যাহাতে আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া! সত্যপালনে বিমুখ 
ন! হন, তুমি তাহার ব্যবস্থা কর। শুভই হউক বা! অশুভই হউক, 
রাজা! তোমাকে যাহা! বলিবেন, তুমি যদি তাহ! কর, তবেই আমি 
তোমাকে সকল কথা বলিব। 


* অর্থাৎ কৈকেয়ী রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের অন্তরায় বলিয়া । 
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রাম ব্যথিত হইয়া বলিলেন,_দেবী, আমাকে এমন কথা 
বলিবেন না। আমি রাজার কথায় অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারি। 
ইনি আমার গুরু পিতা রাঁজ। ও হিতকারী-_ইহার আদেশে আমি 
তীত্র বিষ পান করিতে এবং সমুদ্রে বাপ দিতেও পারি । অতএব, 
দেবী, রাজার কি অভিপ্রায় আমাকে বলুন। আমি প্রতিজ্ঞ! 
করিতেছি, তাহাই করিব। ঠিক জানিবেন, রাম কখনও ছুই রকম 
কথা বলে না। 

তখন পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী সরলপ্রকৃতি সত্যবাদী রামকে এই 
নিদারুণ কথা! বলিলেন,__ রাম, পূর্বে দেবাস্থরযুদ্ধে তোমার পিতা 
আহত হইলে, আমিই তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম এবং সেজন্য 
তিনি আমাকে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন। এখন আমি তাহার 
নিকট সেই ছুই বর চাহিয়াছি-_-ভরতের রাজ্যে অভিষেক এবং 
আজই তোমার দণ্ডকারণ্যে* গমন। নরশ্রেষ্ঠ, যদি তুমি পিতাকে 
ও নিজকে সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রতিপন্ন করিতে চাও, তবে অভিষেক ত্যাগ 
করিয়! জটাচীরধারী হইয়। চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস কর__ 
আর ভরত তোমার অভিষেকের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যাির দ্বার! 
অভিষিক্ত হইয়া এই রাজ্য শাসন করুন। আমাকে এই ছুই বর 
দিয়া রাজা পরম দুঃখিত ও শোকাকুল হওয়ায় তোমার দিকে ভাল 
করিয়া তাকাইতে পারিতেছেন ন1। তুমি রাজার কথামত কাজ কর, 
তাহার মহাসত্য পালন করিয়। তাহাকে উদ্ধার কর। কৈকেয়ী 
এইরূপ কঠোর কথা বলিলেও রাম কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন ন।, 
কিন্ত দশরথ পুত্রের বিপদে যারপরনাই ব্যথিত হইলেন । (১৮ সর্গ) 
.* ইক্ষাকুবংশীয়দের দণ্ডক নামক রাজ্য শুকের অভিশাপে বনে পরিণত 
হুইয়! দণ্ডকারণ্য নামে বিখ্যাত হয়। 


অযোধ্যা কাণ্ড ২০৫ 


কৈকেয়ীর কথা শুনিয়! রাম বলিলেন,__দেবী, আপনি যাহা 
বলিলেন তাহাই হইবে, রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আমি 
জটাচীর ধারণ করিয়া বনবাসী হইব । কিন্তু রাজা কেন আমাকে 
পূর্বের ন্যায় সন্সেহ-সম্ভাষণ করিতেছেন না, ইহাই আমার জানিতে 
ইচ্ছা হইতেছে । দেবী, আমার এই প্রশ্নে আপনি রাগ করিবেন 
না। রাজার আদেশে আমি নিঃশঙ্কচিত্তে* তাহার প্রিয় কোন্‌ 
কাজ ন! করিতে পারি? কিন্তু রাজ! যে স্বয়ং আমাকে ভরতের 
অভিষেকের কথা বলিতেছেন না, এই দুঃখে আমার হৃদয় জ্বলিয়! 
যাইতেছে । আমি নিজ হইতেই সানন্দে ভরতকে আমার সমস্ত 
ধন ও রাজ্য--এমন কি সীতা ও নিজের অতিপ্রিয় প্রাণ পর্ষস্তও 
দিতে পারি, তাহার উপর পিতার আদেশে প্রতিজ্ঞাপালনের ও 
আপনার গ্রীতিসাধনের জন্য আমি যে ভরতকে রাজ্য দিব তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? রাজা লজ্জিত হইয়াছেন, আপনি তাহাকে আশ্বাস 
দিন তিনি কেন অধোদৃষ্টিতে অশ্রু ত্যাগ করিতেছেন? রাজাজ্ঞায় 
দুতেরা আজই দ্রুতগামী অশ্বে চড়িয়া ভরতকে মাতুলালয় হইতে 
আনিতে যাক এবং আমিও নিবিচারে পিতার আদেশ মানিয়া লইয়া 
চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করিবার জন্য শীঘ্রই দণ্ডকারণ্যে যাঁইতেছি। 

কৈকেয়ী রামের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি 
রামকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য বলিলেন, তাহাই হইবে, দূতেরা 
ভরতকে আনিতে যাইবে । আর তুমি যখন বনে যাইতে উৎসুক, 
তখন তোমারও দেরী কর! উচিত নয়, তুমি শীঘ্র বনে যাও। 
রাজা লজ্জাবোধ করিতেছেন বলিয়াই তোমাকে নিজে কিছু 
বলিতেছেন না, ইহার অন্য কোন কারণ নাই ; তুমি এজন্য দুঃখ 


* বিশ্্ধঃ ( মূল )-_নিবিশঙ্কঃ | (রামায়ণতিলক ) 
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করিও না। রাম, তুমি এই নগর পরিত্যাগ করিয়া বনে না যাওয়া 
পর্যন্ত তোমার পিতা স্নানাহার করিবেন না। 

তখন শোকাকুল দশরথ “হায়, কি কষ্ট!” বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস 
ছাড়িয়া পালঙ্কের উপর মূছিত হইয়া! পড়িলেন। রাম রাজাকে 
ধরিয়া তুলিলেন এবং কশাঘাতে অশ্ব যেরূপ দ্রুত অগ্রসর হয়, 
সেইরূপ কৈকেয়ীর গীড়াগীড়িতে বনে যাইবার জন্য ত্বরান্বিত হইয়া 
তাহাকে বলিলেন, দেবী, আমি স্বার্থপর নই, আমাকে খধিদিগের 
হ্যায় প্রকৃত ধর্মপরায়ণ বলিয়া জানিবেন। আমি প্রাণ দিয়াও 
পিতার প্রিয়সাধন করিব, কারণ পিতার সেবা বা তাহার আজ্ঞা 
পালন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কাজ কিছুই নাই। পিতা নিজে আমাকে 
ন! বলিলেও, আপনার কথাতেই আমি চতুর্দশ বৎসর বিজন বনে 
বাস করিব। জননী কৌশল্যার অনুমতি লইয়া ও সীতাকে প্রবোধ 
দিয়া আজই আমি দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। এখন ভরত যাহাতে 
রাজ্যপালন ও পিতার সেবা করেন, আপনি তাহাই করিবেন । 

রামের কথ! শুনিয়া দশরথ শোকে কিছুই বলিতে পারিলেন 
না, তিনি উচ্চ-স্বরে কাদিতে লাগিলেন । রাম পিতা ও কৈকেয়ীকে 
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়! সেখান হইতে বাহির হইলেন । তখন 
রামের নিকট সকল কথা শুনিয়৷ লক্ষ্মণ পরমন্তুদ্ধমনে ও অশ্রুপূর্ণ- 
নয়নে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাম অভিষেকের দ্রব্যাদি 
প্রদক্ষিণ করিয়া, কিন্তু তাহার দিকে চাহিয়া ন! দেখিয়াই মৃদুগতিতে 
মাতার ভবনে চলিলেন। জী বনুক্তপুরুষের ন্যায় তাহার কোনরূপ 
চিত্তবিকার লক্ষিত হইল না। কিন্তু তিনি যখন মাতার উৎসবপূর্ণ 
গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহার বিরহে কৌশল্যা ও দশরথ 
প্রভৃতি প্রিয়জনের প্রাণহানির আশঙ্কায় আকুল হইলেন । (১৯ সর্গ) 


৬ 
কৌশলার বিলাপ-_লক্ষ্মণের ক্রোধ-_কৌশল্যার রামকে বনগমনে নিষেধ 
কৌশল্যা ও লক্ষ্মকে রামের ধর্মোপদেশ_ রাম ও কৌশল্যার 
কথোপকথন- কৌশল্যার মঙ্গলাচরণ--রামের নিজগৃহে 
গমন ( ২০-২৫ সর্গ ) 


এদিকে রাম করজোড়ে বিদায় লইতে আসিলে রাজান্তঃপুরে মহা 
আর্তনাদ উখিত হইল । রাজমহিষীরা পতির নিন্দ! করিতে ও 
বৎসহীন। গাভীর ন্যায় উচ্চ-ন্বরে কাদিতে লাগিলেন । পুত্রশোকাতুর 
দশরথ সেই ভীষণ আর্তনাদ শুনিয়া! যেন আসনে বিলীন হইয়া 
গেলেন ( শয্যার সহিত মিশিয়া গেলেন )। রাম স্বজনগণের দুঃখে 
অত্যন্ত ক্রেশ বোধ করিয়৷ বদ্ধ হস্তীর ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে 
করিতে লক্ষ্মণের সহিত মাতার অস্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন । 
কৌশল্যা তখন সংযতভাবে রাত্রিযাপন করিয়া পুত্রের হিত- 
কামনায় প্রভাতে বিষ্ণুর পুজা শেষ করিয়াছেন। তারপর তিনি 
মঙ্গলাচার সম্পন্ন করিয়। হোম করিতেছিলেন। এমন সময় রাম 
সেখানে আসিলেন। কৌশল্যা রামকে দেখিয়৷ পরম আনন্দিত 
হইয়া ঘোটকী যেরূপ অশ্ব-শাবকের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ 
রামের দিকে অগ্রসর হইলেন । মাতা নিকটে আসিলে রাম তাহার 
চরণবন্দনা! করিলেন এবং কৌশল্যাও রামকে আলিঙ্গন করিয়। 
তাহার মস্তক আত্রাণ করিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, রাম» 
তুমি ধর্মশীল মহাত্মা বৃদ্ধ রাজধিদিগের আয়ু ও কীতিলাভ এবং 
কুলোচিত ধর্মপালন কর। দেখ, তোমার পিত! কেমন সত্যপ্রতিজ্ঞ 
সেই ধর্মাত্ম আজই তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন ।-- 
এইরূপ বলিয়৷ তিনি রামকে উপবেশনের জন্য আসন দিলেন এবং 
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আদর করিয়া তাহাকে ভোজন করিতে বলিলেন। স্বভাব-বিনয়ী 
রাম মাতার কথা রক্ষার জন্য হাত বাড়াইয়া সেই আসন একটু 
স্পর্শ করিলেন এবং নতমুখে তাহাকে বলিলেন, দেবী, আপনার 
বৈদেহীর ও লক্ষ্মণের যে মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহ! আপনি 
নিশ্চয়ই জানেন না। আমি দগণ্ডকারণ্যে যাইব, আমার আর 
এ আসনের প্রয়োজন কি? আমার এখন কুশাসনে বসিবার 
সময় আসিয়াছে, কারণ আমাকে এখন মুনিদিগের ন্যায় আমিষ+* 
ছাড়িয়া কন্দণ' ও ফলমূল আহারে জীবনধারণ করিয়া চতুর্দশ বৎসর 
বিজন বনে বাস করিতে হইবে । মহারাজ ভরতকে যৌবরাজ্য 
প্রদান এবং আমাকে তপস্বিরূপে দণ্ডকারণো নিবাসিত করিতেছেন । 

ইহ! শুনিয়া কৌশল্যা, বনে কুঠারদ্বারা কতিত শালবৃক্ষের 
শাখার ন্যায়, হঠাৎ মূ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। রাম তাহাকে 
ধরিয়া তুলিলেন। গুরুভার বহনে অতিরিক্ত পরিশ্রাস্তা ঘোটকী 
ভূমিতে লুষ্টিত হইয়া উঠিলে যেরূপ হয়, ছুঃখিনী কৌশল্যার 
স্বাঙ্গ সেইরূপ ধূলিতে আচ্ছন্ন হওয়ায় রাম হস্তদ্ধারা তাহ! মার্জনা 
করিতে লাগিলেন। তখন কৌশল্যা! চেতন! লাভ করিয়া বলিলেন, 
_ পুত্র, তুমি না জন্মিলে আমার পক্ষে দুঃখের কারণ হইত বটে, কিন্ত 
তাহাই ছিল ভাল, কারণ পুত্রহীনতাই বন্ধ্যার একমাত্র ছুঃখ-- 
আর তোমাকে লাভ করিয়া আমি তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী 


*নুৈবিশিষ্টসংস্কারসংস্কৃতং মাংসম্‌ (রামায়ণতিলক )।__-পাচকদের দ্বারা 
(তেল-ধি-মশল! ইত্যাদি সহযোগে বিশেষভাবে রান্না করা মাংস। 

মুগয়ালন্ধ মাংস আহারে কোন বাধা ছিল না, রাম বনবামের সময় তাহ! 
খাইতেন। 

‘’ ফলাকার উত্ভি-মূল-_ ওল, কচু ইত্যার্দি। 


শা 


অযোধ্যাকাণ্ড ২০৯ 


ছঃখ ভোগ করিতেছি। রাম, আমি পূর্বে স্বামীর অনুরাগ বা 
সৌভাগ্য* লাভ করি নাই, কিন্তু পুত্র জন্মিলে তাহা বিশেষরূপে 
লাভ করিব আশায় জীবনধারণ করিয়াছি। আমি প্রধানা মহিষী 
হইলেও এখন আমাকে কনিষ্ঠা সপতীদিগের অনেক মর্মান্তিক কথা 
শুনিতে হইবে ।. স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহার অপেক্ষা বেশী দুঃখের 
বিষয় আর কি হইতে পারে * বৎস, তুমি নিকটে থাকিতেই আমি 
এইরূপ লাঞ্ছিত হইতেছি, তুমি বনবাসী হইলে যাহা ঘটিবে তাহ 
নিশ্চয়ই আমার পক্ষে মরণতুল্য হইবে। আমি চিরদিনই পতির 
অপ্রিয়, এবং পতির দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছি--আমি কৈকেয়ীর 
দাসীর সমান অথবা! তাহার অপেক্ষা হীন হইয়া আছি। যাহারা 
আমার সেবা করিয়া থাকে বা অনুগত হইয়া! চলে, কখনও কৈকেয়ীর 
পুত্রকে আসিতে দেখিলে, তাহারাঁও আমার সহিত কথা বলে না। 
পুত্র, তোমার বিরহে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া আমি কিরূপে সেই নিয়ত 
ক্রোধপরায়ণা ও কটুভাবিনী কৈকেয়ীর মুখদর্শন 'করিব? রাম, 
আমি তোমার উপনয়নের পর হইতে সপ্তদশ বংসরণ' আমার দুঃখ 
অবসানের প্রতীক্ষায় কাটাইয়াছি। এখন তোমার রাজ্যনাশ ও 
বনবাসজনিত অশেষ ও মহা দুঃখ আমি আর দীর্ঘকাল সহ্য করিতে 
পারিব না। আমি এরূপ বৃদ্ধা হইয়াছি যে, সপত্বীদিগের হুব্যবহারও 


পা শশা | শি পিপি ও শা শিস 


* কল্যাণং (মূল )_উংকৃষ্ট বস্তু ও আভরণাদি লাভজ্জনিত অতিশয় 
মৌতাগ্য । (রামারণতিলক ) 

‘দশ সপ্ত চ বর্ধাণি জাতত্য তব রাঘব (মূল )-__উপনয়নাখ/ দ্বিতীয়জন্মনেতি 
শেষঃ ( রামায়নতিলক )। উপন্য়ন নামক দ্বিতীয় জন্মের পর হুইতে। দশ 
বৎমরে উপনয়ন, তাহার পর সতের বসব অতীত হইয়াছে_-লুতরাং বনে 
যাইবার সময় রামের বয়ন মাতাশ বত্লর। 

১৪ 
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আমার আর অধিক দিন সহা হইবে না। তোমার পূর্ণচন্দরের স্তায় 
মুখ না দেখিয়া ছুঃখিনী আমি কিরপে আমার শোচনীয় জীবন 
যাপন করিব? আমি বনু কষ্টে তোমাকে বড় করিয়! তুলিয়াছি, 
কিন্তু আমার হুর্ভাগ্যবশে সকলই বিফল হইল। আমার হৃদয় 
অতিশয় কঠিন বলিয়াই বিদীর্ণ হইতেছে না। যম যখন এখনই 
আমাকে লইয়। যাইতেছেন না তখন নিশ্চয়ই আমার মরণ নাই। 
আমার ইহাই হুঃখ যে, আমার ব্রত দান ও সংযম ( নিয়মপাঁলন)-_ 
সমস্তই বৃথা হইল। সন্তানকামনায় আমি যে তপস্যা করিয়াছি 
তাহাও উষর ভূমিতে ( অনুর্বর স্থানে ) বীজবপনের ন্যায় নিতান্ত 
নিষ্ফল হইল । যদি কেহ মহাদুঃখে প্রগীড়িত হইয়। স্বেচ্ছায় অকালে 
প্রাণত্যাগ করিতে পারিত, তবে আমি আজই যমালয়ে যাইতাম । 
তোমার অভাবে আমার দশ! বৎসহার! গাভীর মত হইবে । রাম, 
তোমার অভাবে আর আমার জীবনের প্রয়োজন কি ?--উহ! 
বুথা। অতিশয় দুৰ্বল হইলেও স্নেহবশে গাভী যেরূপ বসের 
অনুগমন করে, আমিও সেইরূপ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাং বনে 
যাইব। (২০ সৰ্গ) 

কৌশল্য। এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে লক্ষ্মণ তাহাকে 
বলিতে লাগিলেন, _আর্ধা, রাম যে রান্জ্যৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়! 
বনে যাইবেন, ইহ! আমারও ভাল লাগিতেছে না । বৃদ্ধ স্তৈণ 
বিপরীতবুদ্ধি বিষয়াসক্ত ও কামাতুর রাজ! কৈকেয়ীর প্ররোচনায় 
কি ন! বলিতে পারেন ? রাম এমন কোন অপরাধ বা দোষ করেন 
নাই যাহার জন্য তিনি বনে নির্বাসিত হইতে পারেন। কেহ 
পরোক্ষেও তাহার নিন্দা করে না। কোন্‌ ধামিক ব্যক্তি দেবতুল্য, 
সরলপ্রকৃতি, জিতেন্দ্ৰিয় ও শক্রদিগের প্রতিও স্নেহশীল পুত্রকে 


অযোধ্যাকাণ্ড ২১১ 


বিনাদোষে ত্যাগ করিতে পারেন? কোন্‌ রাজনীতিজ্ঞ পুত্র পুনরায়, 
বালভাবাপন্ন রাজ্জার এই আদেশ প্রতিপালনে ইচ্ছুক হইতে, 
পারেন? সুতরাং রাঘব, এ-বিষয় অন্য কেহ জানিবার পূর্বেই 
আপনি আমার সাহায্যে এই রাজ্য অধিকার করুন। আমি 
ধনুহস্তে পার্শ্বে থাকিয়া আপনার রক্ষায় নিযুক্ত থাকিলে, কৃতান্ত- 
তুল্য আপনাকে কে পরাভূত করিতে পারিবে? নরশ্রেষ্ঠ, আপনার 
বিরুদ্ধাচরণ করিলে, আমি তীক্ষ শরমকলের দ্বারা এই অযোধ্যা 
নগরী জনশূন্য করিব। যাহার! ভরতের পক্ষ বা যাহারা তাহার 
হিতকামনা করে, আমি তাহাদের সকলকেই বধ করিব- _শানস্তন্বভাব 
ব্যক্তিই পরাজিত হয়, স্থৃতরাং শান্তভাব অবলম্বন কর! উচিত নয় ।৭* 
কৈকেয়ীর প্ররোচনায় পিতা যদি শক্রতাচরণ করেন, তবে তিনি 
বন্ধন_-এমন কি, বধেরও যোগ্য। গুরুও যদি অহঙ্কারবশে, 
কার্ধাকার্ধজ্ানহীন হইয়। বিপথে যান, তবে তাহাকেও শাসন করা 
উচিত। পুরুষশ্রেষ্ঠ, পিতা কোন্‌ বলে বা কি কারণে আপনার 
প্রাপ্য এই রাজ্য কৈকেয়ীকে দিতে ইচ্ছা করিতেছেন? অরিন্দম, 
আপনার ও আমার সহিত নিতান্ত শত্রতা করিয়া পিতার ভরতকে 
রাজ্য দিবার কি ক্ষমতা আছে? 

তারপর লক্ষ্মণ কৌশল্যাকে বলিলেন, দেবী, আমি সত্য এবং 
আমার ধনু, দানাদি ও দেবার্চনাদির নামে আপনার নিকট শপথ 
করিয়া বলিতেছি যে, আমি যথার্থ ই ভ্রাত। রামের প্রতি মনঃপ্রাণে 
অনুরক্ত। রাম যদি জ্বলন্ত অনলে কিংবা অরণ্যে প্রবেশ করেন, 
তবে আমি তাহার পূর্বেই তাহাতে প্রবেশ করিব, ইহা আপনি 
নিশ্চয় জানিবেন। সূর্য উদিত হইয়া যেমন অন্ধকার দূর করেন, 


ঈধর্মমবেক্ষমাপঃ (বুল) _খামিকঃ ( রামায়ণভূষণ )। ণ'রামায়পতিলক। 
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আমি তেমনি নিজ শক্তিতে আপনার ছুঃখ দূর করিব। দেবী, 
আপনি আমার পরাক্রম দেখুন, রাঘবও দেখুন- আমি বৃদ্ধ, 
কৈকেয়ীর প্রতি আসক্ত, হীনমতি, বার্ধক্যহেতু বালভাবাপন্ন ও 
অন্তায়কারী পিতাকে বধ করিব ৷ 

তখন শোকাতুরা কৌশলা। কাদিতে কীদিতে রামকে বলিলেন, 
পুত্র, তোমার ভ্রাতা লক্ষণের কথ। তো শুনিলে, উচিত বোধ 
করিলে তাহাই কর। কৈকেয়ীর ধর্মবিরুদ্ধ কথায় তুমি তোমার 
শোৌকসম্তপ্তা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না । তুমি ধর্মজ্ঞ, 
যদি তোমার ধর্মাচরণের ইচ্ছা হইয়। থাকে, তবে এখানে থাকিয়! 
আমার সেবা কর, তাহাতেই তোমার শ্রেষ্ঠধর্ম পালন কর! হইবে । 
পুত্র, স্বগৃহে থাকিয়। নিবিষ্টচিত্তে মাতৃসেবা করিয়! কাশ্ুপ সেই 
মাতৃসেবারূপ শ্রেষ্ঠ তপস্তার বলে স্বর্গে গিয়াছিলেন। রাজা 
তোমার যেরূপ পৃজনীয় আমিও তোমার সেইরূপ পুজনীয়া, 
অতএব আমি যখন তোমাকে বনে যাইবার অনুমতি দিতেছি 
না তখন তোমার বনে যাওয়া উচিত নয়। তোমাকে ছাড়িয়। 
আমার জীবনধারণের ব! স্থখভোগের কোন প্রয়োজন নাই; 


রর এ পল সস Wm 


*অন্গরক্তোহন্মি ভাবেন ভ্রাতরং দেবি তত্বতঃ। 

সত্যেন ধনুষা চৈব দত্তেনেষ্টেন তে শপে॥ 

দীপ্টমগ্সিমরণং ব! যদি বামঃ প্রবেক্ষ্যতি । 

প্রবিষ্টং তত্র মাং দেবি ত্বং পূর্বমবধারয় ॥ 

হরামি বীর্ধাদ্দঃখং তে তমঃ সুর্য ইবোদিতঃ | 

দেবী পশ্যতু মে বীর্য বাঁঘবশ্চৈব পশ্যহু ॥ 

হনিয্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেষ্যাসক্তমানসম্‌। 

কৃপণং চ স্থিতে বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গহিতম্‌ ॥ ( ২:1১৬১১৯) 
দ্ত্তেন--দাঁনেন। ইষ্টেন-দেবার্চনাদিনা। (ঝামায়ণভূষণ) | 
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তোমার সহিত থাকিয়। তৃণভোজনও আমার পক্ষে মঙ্গলকর।' 
তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়। বনে গেলে আমি বাঁচিয়া থাকিতে 
পারিব না--এখানে প্রায়োপবেশনে*্ প্রাণত্যাগ করিব। পুত্র, 
সরিৎপতি সমুদ্র মাতাকে দুঃখ দিয়াছিলেন বলিয়া ব্রন্মহত্যাতুল্য 
সেই পাপে নরক ভোগ করিয়াছিলেন ; আমাকে দুঃখ দিলে তুমিও 
নরকে যাইবে । | 

রাম বলিলেন,_-মা, পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিবার শক্তি 
আমার নাই--আমি বনেই যাইতে চাই । সুপণ্ডিত কণ্ড-ঝযি 
পিতৃবাক্য পালনের নিমিত্ত অধর্ম জানিয়াও গো-বধ করিয়াছিলেন। 
আমাদের বংশেও সগরের আদেশে সগরপুত্রগণ পৃথিবী খনন 
করিতে করিতে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। পিতৃবাক্য পালনের জন্য 
জমদগ্রিপুত্র রাম (পরশুরাম ) জননী রেণুকাকে পর শুদ্ধার! ছেদন 
করিয়াছিলেন। আমিও পিতার প্রিয়কার্য করিব। পিতার 
আদেশ পালন করিলে কেহই ধর্মভ্রষ্ট হয় না। 

রাম জননীকে এইরূপ বলিয়। পরে লক্ষ্ণকে বলিলেন, লক্ষ্মণ, 
আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম স্সেহ ও তোমার বলবিক্রমের 
কথা আমি জানি। বীর, পিতা মাত। ব ব্রাহ্মণের কথানুযায়ী 
কাজ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়। তাহার অন্যথা কর! ধামিক লোকের 
পক্ষে অনুচিত। অতএব তুমি এই অনার্য (হীন) ক্ষত্রবুদ্ধি 
পরিত্যাগ কর এবং উগ্রভাবাপন্ন না হইয়। প্রকৃত ধর্মাবলম্বনে 
আমার মতানুবরতা হও। 

রাম সন্গেহে লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া নতমস্তকে ও করজোড়ে 
পুনরায় কৌশল্যাকে .বলিলেন,_-দেবী, আমার প্রাণের দিব্য__ 


*প্রায়োপবেশন _মশাহারে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় উপবেশন। 
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আপনি আমাকে বনে যাইবার অনুমতি দিন এবং আমার জন্য 
স্বস্ত্যয়নাদির ( মাঙ্গলিক কর্মীদির ) ব্যবস্থা করুন। আমি পিতার 
আদেশ পালন করিয়া বনবাস হইতে আবার এখানে ফিরিয়। 
আসিব। আপনার আমার বৈদেহীর লক্ষ্মণের ও মাতা স্ুমিত্রার 
পিতার নির্দেশ অনুসারে চলা উচিত-__ইহাই সনাতন ধর্ম। স্থতরাং 
মা, অভিষেকের দ্রব্যাদি সরাইয়া ফেলিয়া, হৃদয়ের দুঃখ চাপিয়। 
আমার বনবাসেচ্ছ! সমর্থন করুন। 

রামের অতিশয় ধর্মসঙ্গত এবং ব্যাকুলতা ও কাতরতাশুন্য এই 
কথা শুনিয়া কৌশল্যা মূৰ্ছিত হইলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়! 
তিনি রামকে বলিতে লাগিলেন, পুত্র, তোমার পিতা তোমার 
যেরূপ পূজনীয় আমিও সেইরূপ পৃজনীয়া, আমি তোমাকে বনে 
যাইবার অনুমতি দিতেছি না, তুমি ছুঃখকাতরা আমাকে ফেলিয়। 
বনে যাইও নাঁ। তুমি বিন! আমার জীবনধারণে, আত্মীয়-স্বজনে, 
পিত্রাদি বা দেব-আরাধনায়, অথবা মুক্তিতেক্* কোন প্রয়োজন নাই। 

অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া মহাগজ যেরূপ মনুষ্যগণের উল্কা 
(মশাল) দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়, 
সেইরূপ জননী কৌশল্যার করুণ বিলাপ শ্রবণে রাম আরও 
উদ্দীপিত (অর্থাৎ বনগমনে অধিকতর দৃঢ়সঙ্কর ) হইলেন। তিনি 
বলিলেন,__ভাঁই লক্ষ্মণ, আমি তোমার পরাক্রম এবং আমার প্রতি 
অবিচল ভক্তির কথ! জানি, কিন্তু তুমিও মাতার ন্যায় আমার 
অভিপ্রায় ন! বুঝিয়া আমাকে অত্যন্ত দুঃখ দিতেছ। আমি 
পিতার প্রতিশ্রুতি পালন ন! করিয়া! পারিব না, কারণ তিনি 

*্বধয়া অমৃতেন (মৃূল)। স্বধস্থ_পিতৃপূজনেন ইদমুপলক্ষণং দেবপৃজান্দেরপি । 
( রামায়ণতিলক ) অমৃতম্__মুক্তি: | (মেদিনী ও শব্বকরক্রম ) 
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আমাদিগের গুরুজন ও প্রভু এবং দেবী কৌশল্যারও স্বামী গতি ও 
ধর্মস্বরূপ। 

তারপর রাম কৌল্যাকে বলিলেন,_ দেবী, আপনি আমাকে 
বনে যাইবার অনুমতি দিন এবং স্বস্ত্যয়নাদি করুন, যেন বনবাস- 
কাল অতীত হইলে আমি ফিরিয়া আনিতে পারি। রাজ্যের 
জন্য আমি যশ উপেক্ষা করিতে পারি না; জীবন অচিরস্থায়ী, 
আমি অধর্মানুসারে এই তুচ্ছ রাজ্য পাইতে চাই না। (২১ সর্গ) 

লক্ষ্মণ রোষাবিষ্ট নাগরাজের (বাস্থকির ) ন্যায় ক্রোধে বিশ্ফারিত 
লোচনে আছেন দেখিয়া সংযতাত্মা রাম তাহাকে হাতে ধরিয়! সম্মুখে 
আনিয়া বলিলেন, লক্ষণ, তুমি ক্রোধ ও ছুঃখ পরিত্যাগ করিয়া 
ধৈর্য ধর এবং আমার এই অবমানন! বিস্মৃত হইয়া উৎফুল্ল হও। 
অভিষেকের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যাদি শীঘ্র সরাইয়া নিধিকারচিত্তে 
আমার বনগমনের ব্যবস্থা কর। আমার অভিষেকের আয়োজনে 
তুমি যেরূপ উংসাহী হইয়াছিলে, এখন অভিষেক-নিবৃত্তির জন্যও 
সেইরূপ উৎসাহী হও। আমার অভিষেকের কথায় যিনি ক্ষুণ্ন 
হইয়াছেন, সেই মাতা কৈকেয়ী যাহাতে শঙ্কিত না হন, তাহাই কর। 
আমি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানত: কখনও যে মাতাদিগের কিংবা পিতার 
কিছুমাত্রও অপ্রিয়কার্ধ করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। 
সত্য প্রতিজ্ঞ পিত। সত্যচ্যুতির আশঙ্কায় পরলোকভয়ে ভীত 
হইয়াছেন, তিনি নির্ভয় হউন।*% অতএব লক্ষ্মণ, অভিষেকে নিবৃত্ত 
হইয়া আমি অবিলম্বে বনে যাইতে চাই। আমি বনে গেলে 
কৈকেয়ীর মনস্কাম পূর্ণ হইবে এবং তিনি নিশ্চিন্তমনে ভরতকে 
রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন । আমি বন্ধল মুগচর্ম ও জট। 
_. * অর্থাৎ রাম সতাপালন করিলে দশরখের পরলোকভয় দুর হইবে। 
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ধারণ করিয়া বনে গেলেই কৈকেয়ী আনন্দিত হইবেন। যিনি 
কৈকেয়ীকে সে-বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন, তাহাকে (সেই 
বিধাতাকে) আমি অতিক্রম করিতে পারি না, সুতরাং আমি অবিলম্বে 
বনে যাইব। সুমিত্রানন্দন, দৈবকেই আমার প্রাপ্তরাজ্যের পুনরায় 
প্রত্যাহরণের ও বনগমনের কারণ বলিয়া জানিবে। যদি কৈকেয়ীর 
এইরূপ ইচ্ছা দৈবের বিধানই না হইবে, তবে আমাকে কষ্ট দিবার 
প্রবৃত্তি তাহার কিরূপে হইতে পারে? সৌম্য, তুমি জান যে, 
আমি যেরূপ মাতাদিগের প্রতি ব্যবহারে কোনরূপ তারতম্য 
করি না, কৈকেয়ীও সেইরূপ পূর্বে কখনও আমাকে ও ভরতকে 
ভিন্নভাবে দেখেন নাই । সুতরাং আমার অভিষেক-নিবৃত্তি ও 
বনগমনের জন্য কৈকেয়ী রাজাকে যেসকল কঠোর ও কটু 
কথ! বলিয়াছেন, দৈবই তাহার কারণ।- নতুবা! সৎস্বভাব! ও 
গুণসম্পন্না রাজনন্দিনী কৈকেয়ী কিরূপে স্বামীর সম্মুখে সাধারণ 
স্ত্রীলোকের ন্যায় আমাকে দুঃখজনক কথা বলিতে পারেন ? যাহ! 
অচিন্তরনীয় এবং যাহাকে কোন প্রাণীই প্রতিহত করিতে পারে না, 
তাহাই দৈব। আমার ও কৈকেয়ীর বিপর্যয়ে দৈবই প্রকটিত 
হইয়াছে ।ণ’ কর্মফলভোগ ভিন্ন যাহাকে জানিবার অন্ত কোন উপায় 
নাই, কে সেই দৈবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে? সুখ দুঃখ ভয় 
ক্রোধ লাভ ক্ষতি উৎপত্তি বিনাশ এবং যাহা-কিছু ঘটিয়া থাকে, 
সে-সকল দৈবেরই কাজ । উগ্রতপা খধিগণও দৈবের প্রেরণায় 
কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া তপঃভ্রষ্ট হন। এই পৃথিবীতে 
যত্বের সহিত আরব্ধ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া লোকে যে অকস্মাৎ 


 ধর্থাৎ দৈবের প্রভাবেই কৈকেয়ীর মনোভাবের পরিবর্তন এবং আমার, 
রাজ্যনাশাদিরূপ অবস্থার বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছে । 
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অসঙ্কল্পিত কার্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা দৈবেরই কর্ম। এই তত্বজ্ঞানের 
দ্বারা আমি চিত্তকে সুস্থির করিয়াছি বলিয়! রাজ্যাভিষেকে বিস্ক 
উপস্থিত হইলেও আমার কোন দুঃখ হইতেছে না। সুতরাং 
তুমিও আমার ন্যায় দুঃখিত ন! হইয়া অবিলম্বে অভিষেকের 
কার্ধাদি স্থগিত কর। তুমি দৈবের দ্বারা অভিভূত! কনিষ্ঠা 
জননী কৈকেয়ীকে ও পিতাকে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না। 
(২২ সর্গ) 

রাম এইরূপ বলিলে, লক্ষণ নতমস্তকে রামের কথার 
তাৎপর্য চিন্তা করিয়া সহসা যেন স্থখ ও দুঃখের মধ্যাবস্থায় 
উপনীত হইলেন। তারপর তিনি ভীষণ ভ্রকুটি করিয়া গর্তে 
অবরুদ্ধ ক্রুদ্ধ মহাসর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন । 
তখন তাহার মুখমণ্ডল ক্রুদ্ধ সিংহের মুখের ন্যায় হইয়া উঠিল। 
তিনি তাহার গরীব! ক্রোধভরে নানাদিকে সঞ্চালন এবং হস্তাগ্র 
কম্পন করিয়। বক্রকটাক্ষে রামের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 
পিতার আদেশ পালন না করিলে আপনি ধর্মচ্যুত হইবেন এবং 
অপর লোকেও আপনার দৃষ্টান্তে ধর্মন্রষ্ঠ হইবে আশঙ্কায় বনগমনের 
জন্য আপনার অত্যধিক ব্যগ্র হওয়া উচিত নয়। আপনি ক্ষত্রিয়- 
শ্রেষ্ঠ, আপনি কেন শক্তিহীনের ন্যায় তুচ্ছ দৈবের প্রশংস! 
করিতেছেন? দশরথ ও কৈকেয়ীর মনে কোনরূপ পাপ নাই, 
এই ধারণা আপনার কিরূপে হইল? ধর্মাত্ম, এই সংসারে 
অনেকেই যে কপটধামিক তাহা আপনি বুঝিতেছেন ন! কেন? 
তাহার! দুইজনে স্বার্থসিদ্ধির জন্য শঠতা অবলম্বনে আপনাকে ' 
নির্বাসিত করিতে চাহিতেছেন। আপনাকে বনে পাঠাইয়! ভরতের 
অভিষেকের জন্য যে আয়োজন হইতেছে, তাহা লোকনিন্দিত।, 
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আমি উহা! সহা করিতে পারিতেছি না) আপনি সেজন্য আমাকে 
ক্ষমা করিবেন। যাহাকে ধর্ম বিবেচনা করিয়া আপনার মনে দ্বৈধভাঁব 
(সংশয়) উপস্থিত হইয়াছে এবং যাহা হইতে আপনি বিশেষ 
মোহাচ্ছন্ন হইয়াছেন, সেই ধর্মও আমার বিদ্বেষের বস্তু । আপনি 
কর্মক্ষম হইয়। কিরূপে কৈকেয়ীর বশীভূত পিতার ধর্মবিরুদ্ধ ও নিন্দিত 
কথানুযাষী কাজ করিবেন? এই কপটাচরণে আপনার অভিষেক 
নিবারিত হইল, ইহাঁও যে আপনি বুঝিতেছেন না, তাহাতে আমার 
দুঃখ হইতেছে । এরূপ ধর্মের প্রতি আসক্তি নিন্দা । আপনার 
এইরূপ ধর্মের জন্য বনগমন অযোধ্যাবাসীরাও নিন্দনীয় বলিয়! 
মনে করে। সেই স্বেচ্ছাচারী, পিতামাতানামধারী শবক্রদ্বয়ের 
অভিলাষপুরণের কথা আপনি ভিন্ন আর কেহ মনেও স্থান 
দেয় না। দৈবের প্রভাবেই তাহাদের এই প্রকার বুদ্ধি হইয়াছে, 
আপনার ইহা মনে করা উচিত নয়। আমি এই দেবে বিশ্বাস 
করি না। যে নিস্তেজ ও বীর্ধহীন সে-ই দৈবের অনুগামী হইয়। 
থাকে (দৈবের উপর নির্ভর করে); শৌর্ধবীর্ষে লোকবিখ্যাত 
€ অথবা দৃঁঢ়চিত্ত) বীরেরা কখনও দৈবের উপাসনা করেন ন! 
(দেবের মুখাপেক্ষী হন না)। যিনি পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে 
বাধ! দিতে পারেন, সেই পুরুষ দৈবন্রমে বিপন্ন হইলেও অবসন্ন 
হন না। আজ লোকে দেবের বল ও মানুষের পরাক্রম প্রত্যক্ষ 
করিবে; আজ দেবের ও পুরুষকারের বলাবল প্রকাশ পাইবে । 
যাহার! আজ দৈবের প্রভাবে আপনার রাজ্যাভিষেক প্রতিহত 
হইতে দেখিয়াছে, সেই জনগণ আজ আমার পরাক্রমে দৈবের 
পরাজয় দেখিতে পাইবে । অস্কুশ-উপেক্ষাকারী, উদ্দাম, মদোদ্ধত 
হস্তীর ন্যায় ধাবমান দৈবকে আমি পৌরুষের দ্বারা নিরস্ত 
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করিব ।* কেহই আপনার রাজ্যাভিষেক নিবারণ করিতে পারিবে 
ন!। যাহার! আপনার বনবাসের সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহাদিগকেই 
চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে । আমি যাহাকে বিশেষ শক্র 
বলিয়া বিবেচনা! করি সে এ-জগতে বিদ্যমান থাকে, ইহা আমি চাই 
ন!। রঘুনন্দন, আমি আপনার কিন্কর (সেবক ), যাহা করিলে এই 
রাজ্য আপনার অধীন হইবে, সে-বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন। 
রাম লক্ষ্মণের অশ্রু মুছাইয়া ও বার বার তাহাকে সাস্বন! দিয়া 
বলিলেন,--সৌম্য, আমাকে পিতামাতার আজ্ঞাধীন বলিয়া 
জানিবে, ইহাই সংপথ। (২৩ সর্গ) 
কৌশল্যা রামকে পিতার আদেশপাঁলনে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া 
মশ্রুরুদ্ধ কণে বলিতে লাগিলেন,_যিনি কখনও দুঃখের মুখ 
দেখেন নাই, সেই ধর্মাত্ম৷ ও সকলের প্রতি প্রিয়ভাষী রাম কিরূপে 
* বিরুবো বীর্যহীনো যঃ স দৈবমন্গবর্ততে। 
বীরাঃ সংভাবিতাত্মানো ন দেবং পযুপাসতে ॥ 
দ্বৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমর্থ: প্রবাধিতুম্‌। 
ন দৈবেন বিপন্নার্থ: পুরুষঃ সোহবশীদতি । 
দ্রক্ষ স্তি ত্বদ্য দৈবস্য পৌরুষং পুরুষস্ত চ। 
টৈবমানুষয়োরগ্য ব্যক্তা ব্যক্তিভবিষ্যাতি ॥ 
অদ্য মে পৌরুষহতং দৈবং দ্রক্ষ্যত্তি বৈ জনা: । 
ঘৈর্দেবাদাহতং তেহন্য দৃষ্টং রাজ্যাভিষেচনম্‌ ॥ 
অত্যঙ্কশমিবোদ্ধামং গজং মদঙ্গলোদ্ধতমূ। 
প্রধাবিতমহং দৈবং পৌরুষেণ নিবর্তয়ে ॥ ( ২৩১৬-২০) 
সংভাবিতাত্বানো _সর্বলোকশ্নাঘ্যশৌরধাদিমস্তঃ ( রা-তিলক )। সংভাব্তিঃ 
সম্যক্‌ প্রাপিতঃ দৃঢ় ইতি যাবং আত্মা মনে! যেষাং তে ( রা-ভূষণ )। 
প্রধাবিতং__ছুনিবারং, স্বচ্ছন্দগমনং ( রা-ভূষণ )। 
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উঞ্চবৃত্তির* দ্বারা জীবনধারণ করিবেন? যাহার পোঁষ্যবর্গ ও 
ভৃত্যেরাও স্ুপরিষ্কৃত ( অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ) অন্ন ভোজন করিয়া থাকে, 
সেই রাম কি প্রকারে বনে ফলমূল ভোজন করিবেন? রাজার 
প্রিয়পুত্র গুণবান রাম নির্বাসিত হইতেছেন, ইহা শুনিলে কে বিশ্বাস 
করিবে? এবং বিশ্বাস করিলেও কাহারই বা ভয় না হইবে? 
রাম, গাভী যেমন নিজের বৎস কোথাও গেলে তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ যায়, সেইরূপ তুমি যেখানে যাইবে আমিও তোমার 
অনুসরণে সেখানে যাইব । 

রাম বলিলেন, _মা, রাজা কৈকেয়ীর দ্বারা প্রতারিত 
হইয়াছেন, তাহার উপর আমি বনে গেলে এবং আপনিও তাহাকে 
ত্যাগ করিলে, তিনি নিশ্চয়ই জীবিত থাকিবেন না। আর 
স্্রীলোকের স্বামীকে পরিত্যাগ কর! যে নৃশংস কাজ তাহাতে 
সন্দেহ নাই, ম্তরাং এরূপ কিছুকে আপনার মনে স্থান দেওয়াও 
উচিত নয়। পিতা যে-পর্যস্ত জীবিত থাকেন, সে-পর্যস্ত আপনি 
তাহার সেবা করুন, তাহাই সনাতন ধর্ম । 

তখন কৌশল্য। গ্রীতমনে বলিলেন,_ তাহাই হইবে । মাতার 
কথা শুনিয়া রাম বলিলেন, _রাজ। আপনার স্বামী, আমার পরম 
গুরু পিতা এবং সকলেরই প্রভূ ও অধীশ্বরণ* স্থৃতরাং আপনার ও 
আমার পিতার আদেশ পালন করা উচিত। আমি চতুর্দশ বৎসর 
সানন্দে মহারণ্যে বিচরণ করিয়া, আবার এখানে ফিরিয়া পরম 
গ্রীতমনে আপনার আদেশ পালনে নিরত হইব। 


* উদ্_ক্ষেত্রে পতিত ধান্তাদি কুড়াইয়৷ লওয়।। উঞ্চবুত্তিঁউঞ্চের দ্বার! 
জীবিকানিধাহ ।_-এখানে ফলমূলাদি আহারে জীবনধারণ। (বামায়ণভূযগ ) 
ণ অর্থাৎ পূজ্য । (রামায়ণশিরোমণি ) 
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তখন কৌশল্যা সজলনয়নে বলিলেন, পুত্র, তুমি বনগমনে 
নিতাস্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, তাহা হইতে আমি তোমাকে নিবৃত্ত 
করিতে পারিলাম না, দৈব যে ছুলজ্ঘনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তুমি নিশ্চিন্ত মনে বনে যাও; তোমার কল্যাণ হউক। তুমি 
ফিরিয়া আসিলেই আমার দুঃখ দূর হইবে। এই কথা বলিয়া! 
কৌশল্যা রামের জন্য মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন । (২৪ সর্গ) 

তারপর কৌশল্যা! মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে রামের মস্তক 
আত্রাণ ও তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, - রাম, তুমি এখন 
যেখানে ইচ্ছা যাও; তোমার মনোবাঞ্ছা! পূর্ণ হউক । বৎস, তুমি 
সকল কর্তব্য শেষ করিয়া সুস্থদেহে অযোধ্যায় ফিরিলে, তোমাকে 
রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আমি সুখী হইতে চাই । তখন তুমি 
সতত আমার ও বধূ সীতার বাসনা পূর্ণ করিও । 

রাম বার বার মাতৃচরণে প্রণাম করিয়। সীতার গ্রহে চলিলেন। 
(২৫ সৰ্গ ) 


1 


সীতার রামের সহিত বনগমনের সঙ্কল্প_ রামের 
অনুমতি ( ২৬--৩০ সর্গ ) 


এদিকে ব্রতপরায়ণ। সীতা রামের বনগমনের বিষয় কিছুই শুনেন 
নাই । তিনি কৃতজ্ঞহ্ছদয়ে দেবপুজ! শেষ করিয়! হৃষ্টচিত্তে রামের 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ে লজ্জায় কিঞ্চিৎ আনতবদনে 
রাম নিজভবনে প্রবেশ করিলেন। সীতা আসন হইতে উঠিয়া 
স্বামীকে সেইরূপ চিন্তাকুল ও শোকসন্তপ্ত দেখিয়া কাঁপিভে 
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লাগিলেন । তাহাকে দেখিয়া রাম আর তাহার মনোগত শোক 
গোপন করিতে পারিলেন না, তাহ! প্রকাশ হইয়া পড়িল। 
সীতা অত্যন্ত হুঃখিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ এই শুভদিনে 
তুমি এমন ছুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছ কেন? তুমি শতশলাকাবিশিষ্ট 
শ্বেতছত্রে শোভিত হইতেছ না৷ কেন? তোমাকে চন্দ্র ও হংসের 
হ্যায় আভাসম্পন্ন ( অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ ) উৎকৃষ্ট চামরযুগলের দ্বার! ব্যজন 
কর! হইতেছে ন! কেন ? নরশ্রেষ্ঠ, আজ স্থৃত মাগধ ও বন্দনাকারিগণ 
মঙ্গলবাক্যে তোমার স্ত্রতিবাদ করিতেছে না কেন? তোমার অবগাহন 
স্নানাস্তে বেদজ্ঞ ত্রান্মণের তোমার মস্তকে যথাবিধি মধু ও দধি 
প্রদান করেন নাই কেন? নানা শ্রেণীর প্রধান ব্যক্তিগণ, অমাত্য 
প্রভৃতি এবং নগর ও জনপদবাসীরা বেশভূষায় সঙ্জিত হইয়া 
তোমার অনুগমন করিতেছেন না কেন? স্বর্ণীলঙ্কারভূষিত 
চারিটি বেগবান অশ্বযুক্ত অত্যুৎকৃষ্ট পুষ্পরথ* কেন তোমার অগ্রে 
অশ্রে যাইতেছে ন!? বীর, কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় বর্ণবি শিষ্ট, 
পর্বততুল্য, সর্বন্থুলক্ষণাক্রান্ত সুদৃশ্য হস্তীও তোমার অগ্রে অগ্রে 
গমন করিতে দেখা যাইতেছে না কেন? প্রিয়দর্শন, কাহাকেও 
স্বরচিত সিংহাসন শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিয়া + তোমার অশ্রে অগ্রে 
চলিতে দেখিতেছি না কেন ? তোমার অভিষেকের সমস্তই প্রস্তুত, 
অথচ তোমার মুখের বর্ণ ম্লান এবং তোমাকে নিতান্ত নিরানন্দ 
দেখাইতেছে কেন ? 


রাম বলিলেন, _সীতা পূজনীয় পিতা আমাকে চতুর্দশ বৎসরের 


রর, পপ পা ৯ পম nm rm ann — 


* প্রচুর পুষ্পভূষিত রথবিশেষ ( রামায়ণশিরোমণি ); অর্থাৎ উৎসবাদির 
জন্ত রচিত রথ ( রামায়ণভূষণ )। 
৭ পুরস্কৃত ( মূল )-_পুজাযুক্তং যথা ভবতি তথা গৃহীত্বা। (রামায়ণতিলক) 
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জম্ম বনে নির্বাসিত এবং ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন। 
পরে সকল কথা জানাইয়া বলিলেন,_সীতা, আমি বিজন বনে 
যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। 
সমৃদ্ধিশালীর! অন্যের সুখ্যাতি সহা করিতে পারেন না, অতএব 
তুমি কখনও ভূরতের সম্মুখে আমার প্রশংসা করিও না। তুমি 
কখনও আমার সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু ন! বলিয়! তাহার অনুকূল 
আচরণ করিলেই তাহার নিকটে থাকিতে পারিবে । তুমি 
ভরত ও ন্বপৃতিকে প্রসন্ন রাখিবে। মনম্ষিনী, তুমি আমার বনগমনে 
অধীর হইও না। কল্যাণী, পাপশুন্যা, আমি বনে গেলে তুমি 
ব্রতোপবাসপরায়ণা হইয়! থাকিও। তুমি প্রতিদিন প্রভাতে 
গাত্রোথানের পর যথাবিধি দ্রেবগণের পূজা! করিয়া পিতা নরপতি 
দশরথকে বন্দনা করিবে। জননী কৌশল্যা-দেবীও বৃদ্ধা ও 
শোকাকুল! হইয়াছেন, ধর্মের দিকে চাহিয়। তাহার প্রতিও সম্মান 
প্রদর্শন করিবে । আমার অন্যান্য মাতারাও তোমার বন্দনীয়া, 
কারণ স্সেহ ও প্রীতি ইত্যাদিতে আমার সকল মাতাই সমান। 
ভরত ও শক্রদ্ব উভয়েই আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তুমি তাহাদিগকে 
ভ্রাতা ও পুত্রের ম্যায় দেখিবে (মনে করিবে )। বৈদেহী, 
ভরতই এখন এই দেশের ও আমাদের বংশের কর্তা, সুতরাং তুমি 
কখনও তাহার অপ্রিয় কিছু করিবে না। কারণ সৌজন্তের সহিত 
মনোরঞ্জন ও সযত্বে সেবা করিলেই রাজার! প্রসন্ন হইয়। থাকেন 
এবং তাহার বিপরীত কিছু ঘটিলেই কুপিত হন। অতএব 
কল্যাণী, তুমি ধর্মরত, সত্য ব্রতপরায়ণ এবং রাজা ভরতের একান্ত 
অন্নুগত হইয়। এখানে থাক। প্রিয়া, ভামিনী, যাহাতে কাহারও 
অনিষ্ট ন! হয়, তুমি তাহাই করিবে । (২৬ সর্গ) 
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তখন সীতা প্রণয় ও অভিমানভরে বলিলেন,-_-নরোত্তম, তুমি 
লদুচিত্ততার বশে একি বলিতেছ? তোমার কথা শুনিয়া আমার 
অত্যন্ত হাসি পাইতেছে । অস্ত্রশস্ত্রবিৎ বীর রাজপুত্রগণের পক্ষে 
অনুচিত ও অখ্যাতিজনক তোমার এই কথা শ্রবণেরও যোগ্য নয়। 
আর্ধপুত্র, পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র ও পুত্রবধূ- ইহারা স্বীয় পাপ- 
পুণ্যের ফলস্বরূপ নিজ নিজ অদৃষ্ট ভোগ করিয়। থাকেন। একমাত্র 
স্্রী-ই স্বামীর অদৃষ্টের ভাগিনী হন। অতএব আমার প্রতিও 
তোমার সহিত বনবাসের আদেশ হইয়াছে । রঘুনন্দন» তুমি যদি 
আজ দুর্গম বনে যাও, তবে পথের কুশকণ্টকসকল পদদলিত করিয়া 
আমিও তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব । বীর, অসহিষুতা ও ক্রোধ * 
দূর করিয়া পথিক যেমন তূক্তাবশিষ্ট জলও সঙ্গে করিয়া লইয়া 
যায়, সেইরূপ তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে তোমার সহিত লইয়! 
চল-_তাহাতে কোনরূপ পাপ হইবে না। স্বামী যে-অবস্থায়ই 
থাকুন না কেন, তাহার পদচ্ছায়াই স্ত্রীর পক্ষে প্রাসাদশিখরে, 
বিমানে বা যোগসিদ্ধির দ্বার আকাশে অবস্থান অপেক্ষা শ্রেয়স্কর । 
আমি মাতাপিতার নিকট হইতে নানাগ্রকার উপদেশ লাভ 
করিয়াছি; আমার কিরূপ জীবন যাপন কর! কর্তব্য, তোমার এখন 
আমাকে সে-বিষয়ে কিছু বলিতে হইবে না। আমি তোমার 
সহিত নানারূপ মৃগকুলে পূর্ণ, ব্যান্রগণনিষেবিত, মনুষ্যবজিত, 
দুর্গম বনে যাইব । আমি ত্রিলোকের এশ্বর্বও অবহেলা! করিয়া 
পতিসেবারূপ ব্রত অবলম্বনে বনেও, পিতৃভবনে যেরূপ সুখে 


* ঈর্ধ্যা রোষং বহিদ্কৃত্য ( মূল )। ঈর্ধ্যা_ অলহিষ্ণতা। '‘স্বীলোকের 
বনগমনের সাহস কেন? এইরূপ অসহিষ্ণুতা । রোষ_-আদেশ লঙ্ঘন করার 
জন্য রোষ। (রামায়ণতিলক ) রি 
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ছিলাম, সেইরূপ সুখে বাস করিব। আমি তপন্থিনীক্ষ হইয়া 
ও নিয়ত তোমার সেবা করিয়া তোমার সহিত পুষ্পের মধুগন্ধে 
স্থুরভিত বনে বিচরণ করিব। মানদ, তুমি বনে বাস করিলেও 
সকলকে প্রতিপালন করিতে পার, স্থতরাং আমাকে যে 
প্রতিপালন (রক্ষা) করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 
মহাভাগ, আমি আজ নিশ্চয়ই তোমার সহিত বনে যাইব 
তুমি আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। আমি ফলমূল খাইয়া 
থাকিব, কখনও তোমার কষ্টের কারণ হইব না। আমি তোমার 
অশ্রে অগ্ৰে যাইব এবং তুমি আহার করিলে আহার করিব । 
নাথ, আমি সৰ্বত্ৰ তোমার সঙ্গে থাকিয়া নির্ভয়ে অন্যান্য দেশে 
যে-সকল পর্বত এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাশয় আছে তাহ! দেখিতে 
ইচ্ছা করি। আমি তোমার সহিত মিলিত হইয়। সুখে হংস ও 
কারগুবগণেণ, পূর্ণ এবং প্রস্ষুটিত পদ্মশোভিত সরোবরসকল 
দেখিতে চাই। আমি তোমার অন্ুগামিনী হইয়া সেই সকল 
সরোবরে প্রতিদিন স্নান এবং পরমানন্দে তোমার সহিত বিহার 
করিব। এইরূপে তোমার সহিত বাসে শত বা সহস্র বৎসর 
অতীত হইলেও আমি তাহা বুঝিতে পারিব না। তোমাকে 
ছাড়িয়া ত্বর্গও আমার পক্ষে রুচিকর হইবে না। আমি অনন্ত- 
পরায়ণা ও তোমার প্রতি আসক্তচিত্তা, তুমি আমাকে পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গেলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। তুমি 
আমার প্রার্থন! পূর্ণ কর- আমাকে লইয়া চল, ইহাতে তোমার 
কিছুমাত্র ভারবৃদ্ধি হইবে না। (২৭ সর্গ) 

_ * ব্ৰহ্মচারিণী (মূল )-_-তপশ্চরণশীলা। (রামায়ণতিলক ) 


ণ' কারগুব-_-জলকুকুট ( রামায়ণতিলক ); বালিহাস। 
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সীতা এইরূপ বলিলেও রাম বনবাঁসের ছুঃখকষ্টের বিষয় চিন্তা 
করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন না বলিয়া স্থির করিলেন। 
তিনি সীতাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন,-সীতা, তুমি মহৎ 
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং সবদা ধর্মকর্মেও নিরত আছ, সুতরাং 
তুমি এখানে থাকিয়াই ধর্মীচরণ কর, তাহাতেই আমি মনে সুখ 
পাইব। বনে অনেক হছুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয়, অতএব তুমি 
বনবাসের সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। বনে হিংত্র জন্তগণ উন্মত্ত হইয়া 
নির্ভয়ে ক্রীড়া করে এবং কাহাকেও দেখিলেই আক্রমণ করিয়া! 
থাকে। সেখানকার নদীগুলি হাঙ্গরাঁদিতে পূর্ণ ও পঙ্বযুক্ত বলিয়া 
মদমত্ত হস্তীদের পক্ষেও দুস্তর। পথগুলি লতা ও কণ্টকে সমাকীর্ণ, 
বন্য কুকুটের ধ্বনিতে মুখরিত, জলশুন্য ও অতিশয় ছুর্গম। সেখানে 
রাত্রিতে শ্রমকাতর দেহে বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত পত্রের শয্যায় 
শয়ন করিতে হয়, নিত্য বৃক্ষচ্যুত ফলভোজনেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, 
সাধ্যমত উপবাস করিতে হয়, বন্কলবসন পরিধান ও জটাভার ধারণ 
করিতে হয়। প্রতিদিন যথাবিধি দেবত ও পিতৃগণের পূজা এবং 
সমাগত অতিথিদিগের সৎকার করিতে হয়। সেখানে নিয়মনিষ্ঠ 
হইয়া প্রত্যহ যথাসময়ে তিনবার স্নান* করিতে হয়। সেখানে 
সর্বদাই বায়ু প্রবল বেগে বহে, অত্যন্ত অন্ধকার বিরাজ করে ও 
লোকে ক্ষুধায় প্রপীড়িত হয় এবং মহাভয় উপস্থিত হইয়া! থাকে । 
নানাপ্রকাঁর সরীস্থপ সদর্পে লোকের চলিবার পথে বিচরণ করে। 
কীট পতঙ্গ বৃশ্চিক দংশ ( বন-মক্ষিক! ) ও মশকেরা নিয়ত কষ্টে 
কারণ হইয়া থাকে । অতএব বনবাসিগণের ক্রোধ ও লোভ বমুক্ত 
হইয়া! তপস্তায় মনোনিবেশ করিতে হয় এবং ভয়ের কারণ সত্বেও 

* প্রাতে, মধ্যাহ্থে ও সন্ধ্যায় ত্রিকালীন সান 
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ভীত হইতে হয় না। আমি বিবেচন! করিয়া দেখিলাম ফে, বন 
বহুদোষের আকর, বনে গেলে তোমার মঙ্গলও হইবে না, সুতরাং 
তোমার বনে যাওয়া উচিত নয়। (২৮ সর্গ) 

রামের কথায় হুঃখিত হইয়া ও অবিরল অশ্রধারে মুখমণ্ডল 
সিক্ত করিয়া সীতা ধীরে ধীরে বলিলেন,__নাথ, তোমার স্সেহে 
বনবাসের দোষগুলিকে আমি গুণ বলিয়াই মনে করিব। সিংহ, 
ব্যাত্র, হস্তী, মুগ, শরভক্*, চমর, শৃমররণ ও অন্যান্য বনচর প্রাণীরা 
তোমাকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিবে । আমি তোমার নিকটে 
থাকিলে, দেবরাজও আমার উপর অত্যাচার করিতে পারিবেন 
না। পুর্বে পিত্রালয়ে বাস করিবার সময় আমি ব্রাহ্মণগণের 
মুখে শুনিয়াছি যে, আমাকে বনে বাস করিতে হইবে। সেই 
অবধি আমি বনবাসের জন্য নিয়ত আগ্রহ বোধ করিয়া থাকি। 
ব্রাহ্মণদিগের কথা সত্য হউক, আমি তোমার সহিত বনে যাইব। 
বীর, আমি বেশ জানি যে, বনবাসে বুছঃখ ভোগ করিতে হয়, 
কিন্ত অনাত্মবশী লোকেরাই তাহ! ভোগ করিয়া থাকে । কাকুৎস্থ, 
তোমাতে ভক্তিমতী, সুখহুঃখে সমান অনুরাঁগিণী, পতিতব্রতা, তোমার 
স্থখছুঃখভাগিনী ও ছুঃখিনী আমাকে তোমার সহিত লইয়া চল। 
তুমি ইহাতে সম্মত ন! হইলে, আমি বিষপানে অথবা অগ্নিতে 
প্রবেশ করিয়া বা জলে ডুবিয়া মরিব । (২৯ সর্গ ) 

তখন রাম সীতাকে নানারূপ সান্ত্বনা দিলেও পরম-উদ্দিগ্ন! 
সীত! প্রণয় ও অভিমানভরে বীর রামকে উপহাস ও ভংসনার 
ভাবে বলিলেন, _রঘুনন্দন, আমার পিতা মিথিলাধিপতি জনক 
তোমাকে যখন জামাতারূপে পাইয়াছি লেন, তখন কি তিনি 

* অষ্টপদ মুগ । +* গবয়, গলকথলশূন্ত গোজাতীয় বন্যজস্তবিশে। 
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ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, তুমি কেবল আকারেই পুরুষ কিন্তু 
কাজে স্ত্রীলোক ? তুমি কি ভাবিয়া বিষ হইয়াছ এবং তোমার 
ভয়ই বা কিসের যে, তুমি অনন্যপরায়ণা আমাকে পরিত্যাগ করিতে 
চাহিতেছ ? সাবিত্রী যেমন ছ্যমৎসেনের পুত্র সত্যবানের অনুবতিনী 
ছিলেন, তুমি আমাকে সেইরূপ তোমার বশবতিনী বলিয়া 
জানিবে। রঘুনন্দনঃ আমি নীচ কুলকলক্ষিনীর ন্যায় মনেও কখন 
তুমি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে চিন্তা করি নাই, সুতরাং আমি 
তোমার সহিতই যাইব। কুমারী অবস্থায় পরিণীতা এবং বহুকাল 
তোমার সহবাসিনী সতী স্ত্রী আমাকে তুমি কেন শৈলুষের ( নটের ) 
ন্যায় ব্বয়ং পরের হস্তে দিতে চাহিতেছ ?*ণ- তুমি আমাকে যাহার 
হিতসাধন করিতে বলিতেছ এবং যাহার জন্য তোমার রাজ্যা- 


* অর্থাৎ নর্তনকালে নট যেমন নিজের স্ত্রীকে স্বয়ং অন্য পুরুষের নিকটে 
(পাশে) রাখে, তুমি কেন সেইরূপ আমাকে অপরের নিকট রাখিয়া যাইতে 
চাহিতেছ ? (রামায়ণশিরোমণি ) 

ণ" কিং ত্বামন্তত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ। 
রাম জামাতরং প্রাপ্য স্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্‌ ॥ (৩০।৩) 
কিং হি কুত্বা বিষমস্বং কুতো বা ভয়মন্তি তে। 
যং পরিত্যক্ত,কামন্তং মামনন্যপরায়ণাম্‌ ॥ 
দ্যুমংসেনস্থতং বীরং সত্যবস্তুমনুত্রতাম্‌। 
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবতিনীম্‌ ॥ 
ন ত্বহং মনা ত্বন্যং ভুষ্টান্মি ত্বদৃতেহনঘ। 
ত্বয়া রাঘব গচ্ছেয়ং যথান্যা কুলপাংসনী | 
স্বয়ং তু ভার্ষাং কৌমারীং চিরমধ্যুষিতাং সতীম্‌। 
শৈলুষ ইব মাং রাম পরেভ্যে| দাতুমিচ্ছ সি ॥ (৩০/৫৮) 
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ভিষেকে বাধা পড়িল, তুমিই সেই ভরতের বশীভূত ও আজ্ঞাধীন 
হইয়া থাক। তপন্তাই হউক অথবা অরণ্যবাস ব। স্বর্গে গমনই 
হউক, তাহ! আমার তোমার সহিতই করা কর্তব্য-_ সুতরাং আমাকে 
সঙ্গে না লইয়! তুমি বনে যাইও না। বিহারশয্যায় শয়নের ন্যায় 
তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনপথে চলিতেও আমার কোন পরিশ্রম 
হইবে না। তোমার সহিত যাইবার সময় পথের কুশ কাশ শর ও 
ইষীকা* ইত্যাদি কণ্টকবৃক্ষের স্পর্শ আমার নিকট তুলা ও 
অজিনের স্পর্শের ন্যায় বোধ হইবে । প্রিয়, প্রবল বায়ুবেগে 
উৎপন্ন যে ধূলিজাল আমাকে আচ্ছন্ন করিবে, তাহাকে আমি 
অত্যুত্তম চন্দনরেণু বলিয়া মনে করিব | বনে আমি তোমার সহিত 
নবীন তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে শয়ন করিব, বিচিত্র কম্বলে আস্তীর্ণ 
শয্যায় শয়ন কি তাহার অপেক্ষ। অধিকতর সুখকর হইতে পারে ?শ 


* কাশতৃণবিশেষ | 

ণ’ যল্য পথ্যংচরামাখ যন্ত চার্থেহবরুধাসে। 
ত্বং তন ভব বশ্যশ্চ বিধেয়শ্চ সদানঘ ॥ 
স মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থিতুমর্হঁসি। 
তপো! বা যদি বারণ্যং স্বর্গে বা স্যাত্বয়! সহ ॥ 
ন চ মে ভবিতা তত্র কশ্চিং পথি পরিশ্রমঃ | 
পৃষ্ঠতস্তব গচ্ছ্ত্যা বিহারশয়নেঘিব ॥ 
কুশকাশশরেধীক] যে চ কণ্টকিনে! দ্রমাঃ। 
তুলাজিনসমস্পর্শ৷ মার্গে মম সহ তয় ॥ 
মহাবাতসমুডূতং যন্মামবকরিয্যতি। 
রজো। রমণ তন্মন্তে পরারধামিব চন্দনম্‌ ॥ 
শাছলেষু যদ! শিশ্যে বনান্তর্বনগোচরা । 
কুথাস্তরণযুক্তেমু কিং স্যাৎ সুখতরং ততঃ ॥ (৩০।৯-১৪) 
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তুমি স্বয়ং আহরণ করিয়া পত্র ফল মূল- যাহা-কিছু আমাকে 
দিবে, অল্পই হউক বা বিস্তরই হউক, তাহাই আমার নিকট 
অমৃততুল্য বোধ হইবে। বনে যে খতুতে যে ফুল ও ফল উৎপন্ন 
হয়, সেই খতুতে সেই ফুল ও ফল উপভোগ করিয়াই আমি 
মাতা পিতা ও গৃহের কথা ভুলিয়া থাকিব। সেখানে এইরূপে 
থাকিব বলিয়া তুমি আমাকে কোন অপ্রিয় আচরণ করিতে 
দেখিতে পাইবে না, আমার জন্য তোমাকে কোন দুঃখ ভোগ 
করিতে হইবে না এবং আমাকে ভরণপোষণ করিতেও তোমার 
কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না । রাম, তুমি যেখানে আছ তাহাই আমার 
স্বর্গ এবং তুমি যেখানে নাই তাহাই নরক--তোমার প্রতি আমার 
এই নিরতিশয় প্রেমের কথা তুমি বেশ জান, সুতরাং তুমি আমাকে 
সঙ্গে লইয়া! চল।* আমি বনগমনে কিছুমাত্র ভীত নহি ৭ তথাপি 
তুমি যদি আমাকে বনে লইয়া না যাও, তবে আমি আজই 
বিষ পান করিব_- আমি আমাদের প্রতি বিদ্বেষভাবাঁপন্ন 
ব্ক্তিদিগের বশবন্তিনী হইয়া থাকিব না। তোমার বিরহ 


* পত্রং মূলং ফলং যত্ত, অল্পং বা যদি বা বহু । 
দাশ্যসে স্বয়মাহত্য তন্মেহমৃতরসোপমম্ ॥ 
ন মাতুর্ন পিতুস্তত্র স্মরিষ্যামি ন বেশ্মনঃ। 
আর্ভবাষ্টযপতৃপ্চান! পুষ্পাণি চ ফলানি চ॥ 
ন চ তত্র ততঃ কিঞ্চিদ্‌ডষ্ট.মৰ্হঁসি বিপ্রিয়ম্‌। 
মংকৃতে ন চ তে শোকে! ন ভবিষ্যামি দুর্ভরা ॥ 
যন সহ স স্বৰ্গে নিরয়ে! যন্তয়া বিনা। 
ইতি জানন্‌ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ ॥ (৩০।১৫-১৮) 
1 অব্যগ্রাং (মূল )-বনগমনবিষয়ভীতিরহিতাম। ( রামায়ণভূষণ ) 
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আমি ক্ষণকালও সহা করিতে পারি না চতুর্দশ বৎসর তো দূরের 
কথা +৯ 

শোকসন্তপ্তা সীতা এইরূপ করুণভাবে বহু বিলাপ করিয়া 
শ্রাস্তদেহে ণ স্বামীকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক উচ্চ-স্বরে রোদন 
করিতে লাগিলেন এবং তাহার নির্মল পুর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল 
জলোদ্ধত পক্কজের ন্যায় নিতান্ত ম্লান হইয়া উঠিল। তখন রাম 
সেই ছুঃখিতা ও সংজ্ঞাহীনার ন্যায় সীতাকে ছুই হাতে জড়াইয়। 
ধরিয়া ও আশ্বাস দিয়া বলিলেন.__ দেবী, তোমাকে দুঃখ দিয়া আমি 
স্বর্গও কামনা করি না। আমার কোন স্থানেই কিছুমাত্র ভয়ের 
কারণ নাই। শুভাননা, আমি তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইলে ৪ তোমার অভিপ্রায় সবিশেষ না জানিয়া তোমাকে বনে 
লইয়া যাইতে চাই নাই। মৈথিলী, তুমি যখন আমার সহিত 
বনবাসেই কুতসঙ্কল্প হইয়াছ, তখন আত্মস্থ ব্যক্তি যেমন সন্তোষ 
( বা ভগবৎ-প্রেম ) পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সেইরূপ আমিও 
তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। পুরাকালে সজ্জনের! 
বানপ্রস্থধর্ম ধু পালন করিয়া গিয়াছেন, আমিও স্ুবর্চলা *ণ- কর্তৃক 
স্র্ধের অনুগমনের ন্যায় তোমার দ্বারা অনুষ্থত হইয়া সেই ধর্মেরই 
অনুসরণ করিব । জানকী, আমি বনে যাইব ন! ইহা হইতেই পারে 


সী ্প সপ সা লাস চী 
পেস শি —- পাটি পা 


* অথ মামেবমব্যগ্রাং বনং নব নয়িষ্যসে। 
বিষমদ্যৈব পাস্তামি মা বশং দ্বিষতাং গমম্‌ ॥ (৩০1১৯) 
ইমং হি সহিতুং শোকং মুহূর্তমপি নোৎসহে। 
কিং পুনর্দশবর্ষাণি ত্রীণি চৈকং চ দুঃখিত! ॥ (৩৭২১) 
{+ আয়ন্তা (মূল )--আয়াসং প্রাপ্চ। প্রশিখিলগাত্রীত্যর্থঃ। (বামায়ণভূষণ) 
$ রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ। গণ নুর্মের পত্বী। 
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না, কারণ পিতার আদেশেই আমি সেখানে যাইতেছি এবং সত্যে 
আবদ্ধতা হেতু উহার গুরুত্ব বর্ধিত হইয়াছে ।* পিতামাতার 
বশ্যতাই ধর্ম, অতএব তাহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমি বাচিয়া 
থাকিতে ইচ্ছা করি না। অনবগ্যাঙ্ী, আমি তোমাকে বনে যাইবার 
অনুমতি দিতেছি, তুমি আমার অনুগমন করিয়া আমার 
সহধর্মচারিণী হও ।ণ* প্রিয়া, তুমি অতি সাধুসঙ্কল্প করিয়াছ__ 
ইহা সকল রকমেই আমাদের উভয় কুলের যোগ্য হইয়াছে। 
বনগমনের পূর্বে তুমি প্রার্থী ব্রাহ্মণগণকে রত্বাদি ও ভিক্ষুকদিগকে 
আহার্ধ প্রদান কর--বিলম্ব করিও না। মহামূল্য ভূষণ, উৎকৃষ্ট 
বসনাদি, মনোরম ক্রীড়োপকরণ, শয্যা, যান এবং আমার অন্যান্য 
যাহা-কিছু আছে তাহা! ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যগণকে দাঁও। 

তখন দেবী জানকী তাহার বনগমনে স্বামীর সম্মতি আছে 
বুঝিতে পারিয়া প্রফুল্লচিত্তে দানে প্রবৃত্ত হইলেন। (৩০ সর্গ) 


৮ 


রামের লক্ষ্মণকে বনাজগমনে অনুমতি দান--ধনাদি বিতরণ 
(৩১--৩২ সৰ্গ ) 


লক্ষ্মণ পূর্বেই সেখানে আসিয়াছিলেন। তিনি রাম ও সীতার 
কথাবার্ত। শুনিয়া শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না, তাহার 
মুখমণ্ডল অশ্রুপ্লাবিত হইল এবং তিনি ভ্রাতার চরণযুগল দৃঢ়ভাবে 


—— পপ 


*পিত! সত্যে আবদ্ধ হইয়া এরূপ আদেশ করিয়াছেন বলিয়! তাহার সেই 
আদেশের গুরুত্ব বর্ধিত হইয়াছে । 
ণ' সহধর্মচরী ( মূল )-_অথাঁৎ বানপ্রস্থাবলদ্বিণী । 
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ধারণ করিয়া বলিলেন, _রাঘব, আপনি যখন বনে যাইবেন বলিয়াই 
স্থির করিয়াছেন, তখন আমি ধনুহস্তে আপনার অগ্রে অগ্রে যাইব। 
আপনাকে ছাড়িয়া আমি দেবলোকে গমন অথবা অমরত্ব লাভ 
করিতেও চাই না এবং ত্রিলোকের এশ্বর্ধও কামনা করি না। 

রাম বলিলেন, সুমিত্রানন্দন, তুমি স্সেহশীল, ধর্মপরায়ণ, ধীর- 
স্বভাব, সংপথাবলম্বী, আমার প্রাণতুল্য প্রিয়, আজ্ঞাধীন ও সখা। 
তুমি বনে গেলে কে যশস্বিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রার সেবা করিবে? 
মহীপতি দশরথ এখন কৈকেয়ীর কামপাশে আবদ্ধ, কৈকেয়ীও 
রাজ্যলাভ করিয়া সপত্বীদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন না, 
ভরতও কৈকেয়ীর মতান্ুবর্তা হইয়! বিমাতাদিগকে প্রতিপালনে 
বিরত থাকিবেন। তুমি এখানে থাকিয়া, নিজের ক্ষমতায় অথবা 
রাজার অনুগ্রহে সেই পুজনীয়াদের প্রতিপালন কর। 

লক্ষ্মণ বলিলেন,_-বীর, আপনার প্রভাবে ভরতই সংযত হইয়! 
কৌশল্যা ও সমিত্রার সেবা করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি 
দুৰবু দ্ধিবশে বা গর্ভরে তিনি তাহাদিগকে পালন না করেন, তবে 
নিশ্চয়ই তাহাকে বধ করিব । কিন্তু ধাহার নিকট হইতে তাহার 
উপজীবিগণ বহু গ্রাম লাভ করিয়াছে, সেই পূজনীয়! কৌশল্য। 
নিজেই আমার ন্যায় বহু বহু লোকের ভরণপোষণ করিতে পারেন । 
তাহার নিজকে ও আমার মাতাকে পালন করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা 
আছে। অতএব আপনি আমাকে সাথী করুন। ইহ] ধর্মবিগহিত 
হইবে না, বরং আমি কৃতার্থ হইব এবং আপনারও প্রয়োজন সিদ্ধ 
হইবে । আমি ধনু খনিত্র ও পেটিকা* লইয়া আপনাকে পথ 
দেখাইতে দেখাইতে আগে আগে যাইব। আমি প্রত্যহ আপনার 

* খনিত্র__খস্তা। পেটিকা_ ছোট পেটরা বাঝাপি। 
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জন্য বন্য ফলমূল ও তপন্থিগণের হোমের উপযোগী অন্যান্য দ্রব্য 
আহরণ করিয়া আনিব। আপনি বৈদেহীর সহিত পর্বতের 
সানুদেশে* আনন্দে বিচরণ করিবেন ; আপনি জাগরিতই থাকুন বা 
নিদ্রিতই থাকুন, সকল সময়েই আমি সকল কাজ সম্পন্ন করিব। 

রাম সন্তষ্ঠ হইয়! বলিলেন,_-সৌমিত্রি, তুমি আত্মীয়-স্বজনের 
সম্মতি লইয়া আমার সহিত চল। বরুণ রাজা জনকের মহাযজ্ঞের 
সময়ে জনককে যে ছুইখানি দিব্যধন্থ, দুইটি দিব্য অভেগ্ বর্ম, 
অক্ষয় শরে পূর্ণ দুইটি তৃণ ও সূর্যের ন্যায় বিমল আভা বিশিষ্ট 
স্বর্ণথচিত ছুইখানি খড়গ প্রদান করিয়াছিলেন এবং যাহ। জনক 
বিবাহকালে আমাদিগকে যৌতুক দিয়াছিলেনণ, আমি সেই সকল 
অস্ত্রের পূজা করিয়া তাহা! আচার্ষের গৃহে রাখিয়াছি, তুমি শীঘ্র 
সেগুলি লইয়া! আইস। 

লক্ষ্মণ বশিষ্ঠের নিকট হইতে সেই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিলে 
আত্মস্থ রাম সন্সেহে তাহাকে বলিলেন, __সৌম্য, এখন আমি 
তোমার সহিত একত্র হইয়া আমার যাহা-কিছু ধনসম্পত্তি আছে, 
তাহ! ব্ৰাহ্মণ ও তপম্থিগণকে এবং আমার আশ্রিতদিগকে দান 
করিব। তুমি বশিষ্ঠপুত্র পূজনীয় সুযজ্ঞকে ও অন্যান্ত দ্বিজগণকে শীত্র 
এখানে লইয়া আইস, আমি সকলকে অর্চনা করিয়া বনে যাইব । 
(৩১ সর্গ) 

সুযনজ্ঞ আসিলে রাম ও সীতা করজোড়ে তাহার অভ্যর্থনা 
করিলেন। তারপর রাম সুযজ্ঞকে স্বর্ণ-অঙদ, কুণ্ডল, স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত 
অণিহার, কেয়ুর, বলয় ও অন্যান্য বহুপ্রকার রত্বাদি দিলেন। পরে 


* মাহুদেশ-_গিরিতট, অধিত্যকা, পর্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি J 
ণ' রামায়ণতিলক । 


অযোধ্যাকাণ্ড ২৩৫ 


সীতার অনুরোধে তিনি সুযজ্ঞকে বলিলেন, সখা, তোমাদের 
সখী সীতা বনে চলিয়াছেন, তিনি তোমার স্ত্রীকে এই স্বর্ণনথত্র*, 
মেখলা, অঙ্গদ, কেয়ুর এবং নানারত্বে বিভূষিত ও উৎকৃষ্ট আস্তরণে 
আবৃত পালক্ক দিতেছেন। দ্বিজবর, আমার মাতুল আমাকে শক্রঞ্জয় 
নামে যে হস্তীটি দিয়াছিলেন, আমি তাহা এক সহত্ম নিক্ষণ, দক্ষিণার 
সহিত তোমাকে দিতেছি । অজ্ঞ সে-সকল গ্রহণ করিয়া রাম 
লক্ষ্মণ ও সীতাকে শুভাশীবাদ করিলেন। 

তারপর রাম লক্ষ্পণকে বলিলেন, _সৌমিত্রি, তুমি অগস্ত্য ও 
বিশ্বামিত্র_-এই ছুই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে এখানে আনিয়া! তাহাদিগকে বহু 
গাভী স্বর্ণ রৌপ্য ও মণিরত্বাদি দানে পরিতৃপ্ত কর। উপনিষদের 
তৈত্তিরীয় শাখা অধ্যয়নকারিগণের আচার্য যে ভক্তিমান বেদবিং 
ও জ্ঞানী ব্ৰাহ্মণ প্রতিদিন কৌশল্যা-দেবীকে আশীর্বাদ করিয়া 
থাকেন, তিনি যত যান দাসী ও কৌশেয় বস্ত্র পাইলে সনম্তষ্ট হন, 
তাহাকে তাহাই দাও। আৰ্য চিত্ররথ আমাদের মন্ত্রী ও সারথি, 
তাহাকে ধনরত্ব, বস্তু, অজমহিযাদি পশু ও সহস্র গাভী প্রদান 
করিয়। সন্তুষ্ট কর। আমার আশ্রয়ে বহু দণ্ডধারী (ব্রহ্মচারী ) এবং 
উপনিষদের কঠ ও কলাপ-শাখ। অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ আছেন, 
যাহার! নিয়ত বেদ অধ্যয়নে নিরত বলিয়। অন্য কিছুই করেন না, 
যাহার! অলসপ্রকৃতিগ কিন্ত সুস্বাদু দ্রব্যাদি ভোজনাভিলাষী, তুমি 
তাহাদিগের জন্য রত্বপূর্ণ আশিটি উ্ট** প্রেরণ কর এবং তাহা- 
|» স্বৰ্ণময় কঠঠসূত্ৰ ( রাঁমায়ণভূষণ ); সোনার সরু হার (? )। 

ণ ন্বর্ণমুদ্রাবিশেষ | 

পট অর্থাৎ উদরান্লের জন্য চেষ্টারহিত। 

** যাঁনানি (মূল )_ উষ্াঃ (রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ ) 
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দিগকে শালিধান্য-বহনকারী সহত্র বৃষ, দুইশত হস্তী ও দর্ধি-ছুপ্ধ- 
্বতের জন্য সহত্র গাভী দান কর। কোৌশল্যা-দেবীর নিকটও বহু 
মেখলাধারীক ব্রহ্মচারী আসিয়া থাকেন, তুমি তাহাদের প্রত্যেককে 
সহঅ গাভী প্রদান কর। লক্ষ্মণ, আমি যেরূপ দক্ষিণা দিলে জননী 
কৌশল্যা! সন্তুষ্ট হন, এ ব্রাহ্মণগণকে সেইরূপ দক্ষিণ] দানে সংবর্ধিত 
কর। লক্ষ্মণ তাহাই করিলেন । 

পরে রাম বাম্পরুদ্ধকণ্ঠে অবস্থিত অনুচরগণকে তাহাদের 
জীবিকানির্বাহের উপযোগী বনু দ্রব্য দিয়! বলিলেন,_ আমি ফিরিয়া 
না আসা পৰ্যন্ত লক্্মণের ভবন ও আমার এই গৃহ যাহাতে শুন্য না 
থাকে তোমর! পালাক্রমে তাহার ব্যবস্থা করিবে । 

তখন সে দেশে ত্রিজট নামে গর্গবংশীয় এক পিঙ্গলবর্ণ ব্রাহ্মণ 
বাস করিতেন। তিনি প্রত্যহ ফাল কোদাল ও লাঙ্গলের দ্বার! বন 
হইতে কন্দ ও মূলাদি সংগ্রহ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন । 
সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তরুণী ভার্ষ। তাহার শিশুসন্তানগুলিকে স্বামীর 
সন্মুখে আনিয়া বলিলেন, __তুমি ফাল ও কোদাল ছাড়িয়া আমার 
কথামত কাজ কর, ধর্মজ্ঞ রামকে নিজের অবস্থা জানাও, হয়তো? 
কিছু পাইবে । ত্ত্রীর কথা শুনিয়া ত্রিজট একখান! জীর্ণ শাড়িতে 
দেহ আবৃত করিয়া, স্ত্রীপুত্রাদিসহ রামের নিকট উপস্থিত হইয়া 
তাহার কৃপাপ্রার্থা হইলেন। 

রাম ত্রিজটকে পরিহাস করিয়া বলিলেন, _এখনও আমার বনু 
গাভী আছে, আপনি যতদূর পর্যন্ত দণ্ড নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, 
ততদূর পর্যন্ত সকল গাভী পাইবেন। তখন ত্রিজট তাড়াতাড়ি 
শাড়িখানি কোমরে জড়াইয়া, দণ্ড ঘুরাইয়া আপ্রাণ শক্তিতে তাহা 

* উপনয়নকালে ধারণীয় মুঞ্জনিমিত সুত্রত্রয়ধারী। 
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নিক্ষেপ করিলেন। সেই দণ্ড সরযুর অপর তীর্থ গোষ্ঠে* পড়িল। 
রাম ত্রিজটকে আলিঙ্গন করিয়া সে স্থান পর্যন্ত সকল ধেন্ু তাহার 
আশ্রমে পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। তারপর রাম 
ত্রিজটকে বলিলেন,--আপনি রাগ করিবেন না, আপনার শক্তি 
বুঝিবার জন্যই আমি আপনাকে যষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিয়া- 
ছিলাম ।-_সন্ত্রীক ত্রিজট সানন্দে রামকে আশীর্বাদ করিয়! প্রস্থান 
করিলেন । 


এইরূপে রাম তাহার বিপুল ধনরাশি অচিরকালমধ্যেই দান 
করিয়া ফেলিলেন। (৩২ সর্গ) 


৪ 
রামের পিতৃদর্শনে গমন-_দশরথের বিলাপ-_ন্ুমন্ত্রের কৈকেয়ীকে ভং“পন!= 
কৈকেয়ী ও দশরথের উক্তি প্রত্যুক্তি-_রাম-লক্্ণ-সীতার 
বন্ধল পরিধান--কৌশল্যার সীতাকে উপদেশ-_ 
রামাদির বনধাত্রা (৩৩--৪১ সর্গ) 


রাম-লক্ষ্মণ সীতাঁকে সঙ্গে লইয়া পিতৃসন্দর্শনে চলিলেন। দুইজন 
পরিচারিকা সীতার দ্বার! মাল্যাদিতে বিভূষিত রাম-লক্ষ্মণের অস্ত্রাদি 
লইয়া তাহাদের সহিত চলিল। রাজপথ জনসমাকুল হওয়ায় দুর্গম 
হইয়া উঠিয়াছিল। ধনী ব্যক্তির! প্রাসাদ হম্য ও বিমান-শিখরে + 
আরোহণ করিয়া উদাসভাবে রাম প্রভৃতিকে দেখিতে লাগিলেন । 


* গোষ্ঠ_গোচারণ-ভূমি, গরু চরাইবার মাঠ। | 
‘ প্রাসাদ__-রাজভবন, দেবালয় ; হর্ময__ধনীদিগের গৃহ; বিমান--সপ্চতল 
গৃহ। 
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পরে রাম লক্ষ্মণ ও সীতীকে পদত্রজে যাইতে দেখিয়া জনগণের 
অনেকে শোকাকুলচিত্তে বলিতে লাগিলেন, হাঁয়, যিনি কোথাও 
গেলে বিশাল চতুরঙ্গ বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে যাইত, আজ কিনা কেবল 
সীত৷ ও নক্ষমণ তাহার অনুগমন, করতেছেন $ পূর্বে খেচরগণও 
যে সীতাকে দেখিতে পায় নাই, আজ রাজপথের সাধারণ 
লোকেরাও তাহাকে দেখিতেছে! নিশ্চয়ই রাজ! দশরথ আজ 
ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন, নতুবা তিনি কখনও প্রিয়পুত্র রামকে নির্বাসিত 
করিতে পারিতেন না। যে পুত্র চরিত্রবলে সকলকে বশীভূত 
করিয়াছেন, তাহার কথ! দূরে থাকুক, নিগুণ পুত্রকেই বা কিরূপে 
নিবাসিত কর! সম্ভব হইতে পারে ? চল, পত্বী ও স্বজনগণের সহিত 
আমর] উদ্যান ক্ষেত্র ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, ধামিক রামের সুখ- 
দুঃখের ভাগী হইয়া তাহার অনুসরণ করি । আমরা এখান হইতে 
চলিয়া গেলে আমাদের গৃহের ভূগর্ভে নিহিত ধনাদি উত্তোলিত 
হইবে, প্রাঙগণগুলি বিনষ্ট হইয়া যাইবে, ধনধান্তাদি অপসারিত 
হইবে, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বস্তুসকলও অপহৃত হইবে, সকল স্থান 
ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে, গৃহদেবতারা সে স্থান পরিত্যাগ 
করিয়া যাইবেন, মুষিককুল গর্ত হইতে বহির্গত হইয়া সর্বত্র ছুটাছুটি 
করিবে, গৃহসকল জল ও রন্ধনের ধূমশুন্য হইবে এবং সম্মার্জনীর 
দ্বার! পরিষ্কৃত হইবে না, পুজ! যজ্ঞ মন্ত্রপাঠ হোম ও জপ ইত্যাদি 
বিলুপ্ত হইবে, রাষ্ট্রবিপ্লব ও দেবদুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে যেরূপ হয় 
আমাদের গৃহ ও তন্ধ্যস্থিত পাত্রগুলিও সেইরূপ ভগ্ন হইবে__ 
কৈকেয়ী আমাদের পরিত্যক্ত এইরূপ গৃহসকল লাভ করুন। রাম 
যে বনের উদ্দেশে যাইতেছেন তাহা নগরে পরিণত হউক এবং 
আমাদের পরিত্যক্ত এই অযোধ্যানগরী বন হইয়৷ উঠুক । কৈকেয়ী 
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তাহার পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত এইরূপ দেশই ভোগ করুন ; 
আমরা রামের সহিত বনেই সুখে বাস করিব। 
রাম নানাজনের মুখে এইরূপ নানাকথা শুনিলেন, কিন্তু তাঁহার 


চিত্তের কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হইল না। তিনি রাজভবনে 
প্রবেশ করিয়া! দেখিতে পাইলেন, স্তুমন্ত্র ছুঃখিতভাবে অনতিদূরে 
অবস্থান করিতেছেন। তিনি সুমন্ত্রকে বলিলেন,__-সারথি, নৃপতিকে 
আমার আগমনের সংবাদ দাও । (৩৩ সর্গ) 

সুমন্ত্র দ্রুত রাজভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, 
সম্তাপে বিকলেক্দ্রিয় রাজা ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতেছেন। তিনি রাজাকে সম্ভাষণ করিয়া করজোড়ে বলিলেন, 
_ মহারাজ, আপনার পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ব্রাহ্মণ ও আশ্রিতদ্দিগকে 
তাহার ধনাদি দান করিয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন । 

দশরথ বলিলেন, ্থ্মন্ত্র, তুমি আমার পত্বীদিগকে এখানে 
লইয়া আইস, আমি ভার্যাগণে পরিবৃত হইয়া রামকে দেখিতে ইচ্ছা 
করি। রাজাজ্ঞানুযায়ী সাড়ে তিন শত ব্রতপরায়ণ। রাজপত্বী 
কৌশল্যাকে বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে রাজসমীপে উপনীত 
হইলেন । তখন রাজাদেশে স্থমন্ত্র রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে সেখানে 
লইয়া আদিলেন। রাম করজোড়ে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন 
দেখিয়া, দশরথ তাড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিয়া রামের দিকে ধাবিত 
হইলেন, কিন্তু তাহার নিকটে পৌছিবার পূর্বেই ছুঃখে কাতর ও 
মূছিত হইয়া! ভূতলে পড়িলেন। তখন রাম-লক্ষমণ দ্রুত রাজার 
নিকট ছুটিয়। গেলেন এবং রাঁজভবনে সহসা বহুসংখ্যক রমণীর, 
ভূষণধবনির সহিত মিলিত হইয়া ‘হা রাম! হারাম! নিনাদ 
সমুখিত হইল। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা রোদন করিতে করিতে 
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রাজাকে তুলিয়া পালস্কে রাখিলেন। ক্ষণকাল পরে দশরথ সংজ্ঞা 
লাভ করিলে রাম করজোঁড়ে বলিলেন,_মহারাজ, আপনি 
আমাদের সকলেরই প্রভু, আমি দগ্ডকারণ্যগমনে উদ্যত হইয়া 
আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি শুভদৃষ্টিপাতে 
আমাকে অবলোকন করুন। আমি সীতা ও লক্ষ্মণকে বহু সদ্যুক্তি 
প্রদর্শন করিয়া আমার সহিত বনে যাইতে নিষেধ করিয়াছি, কিন্ত 
তাহার! কিছুতেই এখানে থাকিতে ইচ্ছুক নহেন। আপনি শোক 
পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে বনে যাইবার অন্ুমতি দিন । 

দশরথ রামের দিকে চাহিয়া! বলিলেন,__রাম, কৈকেয়ীকে বর 
দিয়া আমার বুদ্ধিত্রংশ হইয়াছে, তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া আজই 
অযোধ্যার রাজা হও। রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তর করিলেন,_- 
মহারাজ, আপনি আরও বন্ুবৎসর রাজত্ব করুন, আমি অরণ্যেই 
বাস করিব-_ আমি রাজ্য চাই না। নরাধিপ, আমি চতুর্দশ বৎসর 
বনবাসে কাটাইয়! প্রতিজ্ঞা-পালনাস্তে পুনরায় আপনার চরণযুগল 
বন্দনা করিব। 

তখন সত্যপাশে আবদ্ধ দশরথ কৈকেয়ীর গোপন প্ররোচনায় 
কাতরভাবে রোদন করিতে করিতে রামকে বলিলেন, বৎস, 
তুমি নিশ্চিন্ত মনে, নিধিদ্বে ও অকুতোভয়ে তোমার গন্তব্য পথে 
যাও এবং কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া ফিরিয়া আইস। তুমি 
সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ, তোমার মত পরিবর্তন করাইবার শক্তি 
আমার নাই। কিন্তু পুত্র, তুমি আজ রাত্রে কিছুতেই যাইও না, 
তোমাকে আর একদিন দেখিতে পাইলে আমি সে পর্যন্ত সুখে 
থাকিতে পারিব। তোমার মাতা ও আমার মুখ চাহিয়া, সকল 
প্রকার কাম্যবস্ত ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া তুমি আজিকার রাত্রি 
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এখানে থাক, কাল প্রাতে বনে যাইও। পুত্র, আমাকে সনম্তষ্ট 
করিবার জন্যই তুমি বনে যাইতেছ, কিন্তু আমি সত্যের নামে শপথ 
করিয়া বলিতেছি, ইহা আমার প্রীতিকর নয়__এই ছন্নমতি ও 
ভন্মাচ্ছাদিত অগ্রিতুল্য। কৈকেয়ীর দ্বারাই আমি চালিত হইয়াছি। 
এই কুলধর্মনাশিনী আমাকে বঞ্চন! করিয়াছে, আর ইহার প্রেরণায় 
তুমি সেই ৰঞ্চনার ফলভোগ করিতে চাহিতেছ। তুমি আমার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুমি যে পিতাকে সত্যবাদী প্রতিপন্ন করিতে চাহিবে, 
ইহা! বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়। 

শোককাতর পিতার এই কথা শুনিয়া রাম ছুঃখিতভাবে 
তাহাকে বলিলেন,-আমি আজ যে-সকল সুখাগ্য লাভ করিব, 
কাল কে আমাকে তাহা দিবে ? স্থতরাং আমি সবাস্তঃকরণে 
আজই এখান হইতে প্রস্থানের প্রার্থনা করি। নিস্পাপ, আপনি 
আমার জন্য চিন্তিত হইলেও আমি আপনাকে মিথ্যাবাদী করিয়। 
রাজ্য, সর্বপ্রকার কাম্যবস্ত, পৃথিবী ব! মৈথিলীকেও কামন। করি 
না; আপনার সত্যব্রত সফল হউক, কেবল ইহাই কামনা করি। 
আমি বিচিত্র বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ বনে যাইয়া সেখানে ফলমূলাদি 
আহারে এবং পর্বত নদী ও সরোবরসকল দর্শনে সুখে থাকিব, 
আপনি স্থির হউন। 

রাম এইরূপ বলিলে, ছুঃখশোকে প্রপীড়িত দশরথ তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়াই নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় ভূতলে পড়িলেন। তখন 
কৈকেয়ী ব্যতীত অন্যান্য রাজমহিষীর! রোদন করিতে লাগিলেন, 
সুমন্ত্রও কাদিতে কাদিতে মুছিত হইলেন এবং সে স্থান হাহাকারে 
পুর্ণ হইল। (৩৪ সর্গ) 

এদিকে সুমন্ত্র সংজ্ঞালাভ করিয়া, দশরথের মনোভাব বুঝিতে 
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পারিয়৷ দুঃখে ও ক্রোধে অভিভূত হইলেন । ক্রোধে তাহার নয়নছয় 
আরক্ত ও দেহের বর্ণ বিবর্ণ হইল। তিনি শিরকম্পন, ঘন ঘন নিশ্বাস 
ত্যাগ, হস্তে হস্ত নিম্পেষণ ও দস্ত কটমটপূর্বক সুৃতীক্ষ বাক্যবাণে 
কৈকেয়ীর হৃদয় বিদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন, দেবী, আপনি 
যখন আপনার স্বামী রাজা দশরথকেই পরিত্যাগ করিতেছেন, 
তখন গহিততম এমন কোন কাজই নাই যাহা আপনি না করিতে 
পারেন। আপনি পতিঘাতিনী ও কুলনাশিনী। আপনি আপনার 
পতির অবমানন! করিবেন না, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে কোটি পুত্রের 
ইচ্ছানুসারে চল! অপেক্ষাও স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী কার্য করা অধিক- 
তর প্রশংসার বিষয়। কোন নৃপতির মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্রগণ 
জ্যেষ্ঠানুক্রমেই রাজ্যলাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইক্ষাকুকুলনাথ 
দশরথ জীবিত থাকিতেই আপনি এই নিয়ম লোপ করিতে ইচ্ছা 
করিতেছেন । আপনার পুত্র ভরত রাজ! হইয়া এই রাজ্য শাসন 
করুন, রাম যেখানে যাইবেন আমরা সেখানেই যাইব। আপনি 
আজ এমন অসম্ভ্রমকর কাজ করিতেছেন যে, আপনার রাজ্যে কোন 
ব্রাঙ্মণেরই বাস কর! উচিত নয়। বন্ধুবান্ধব ব্রাক্গণগণ ও সঙ্জন- 
দিগের দ্বার! পরিত্যক্ত হইয়া এই রাজ্যলাভে আপনার কি সুখ 
হইবে? আপনার আচরণে পৃথিবী যে এখনও বিদীর্ণ হইতেছে 
না এবং মহা ব্রহ্মধিগণের* ধিক্কার আপনাকে যে বিনষ্ট করিতেছে 
না, ইহাই আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইতেছে । আমগাছ কাটিয়া 
ফেলিয়া কে নিমগাছের পরিচর্যা ণ করিয়া থাকে? নিমগাছে 
জলসেচন করিলেও সে কখনও মিষ্টফল দেয় না। আমার বোধ 


* বশিষ্ঠ প্রভৃতির । 
৭ অর্থাৎ রোপণ ও জলসেচন ইত্যাদির দ্বারা পালন ও বর্ধন। 
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হয়, আপনার স্বভাব আপনার মাতার স্বভাবেরই অনুরূপ । 
আপনার মাতার কথা যেরূপ শুনিয়াহি তাহ! বলিতেছি। আপনার 
পিতা বরপ্রভাবে সকল প্রাণীর কথাই বুঝিতে পারিতেন। 
একদিন তিনি শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় স্বর্ণকান্তি একটি 
জ্‌স্ত-পক্ষীর স্বর হইতে তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া খুব 
হাসিতে লাগিলেন। তাহাতে আপনার জননী ক্রুদ্ধ হইয়া 
আপনার পিতাকে বলিলেন,_রাজা, আমি তোমার হাসির কারণ 
জানিতে ইচ্ছা করি। তাহা না বলিলে আমি নিজের প্রাণনাশ 
করিব। তখন রাজ! রাণীকে বলিলেন,__তাহা বলিলে এখনই 
আমার মৃত্যু হইবে । ইহা শুনিয়া আপনার জননী পুনরায় কেকয়- 
রাজকে বলিলেন, তুমি বাঁচ আর না বাঁচ, আমাকে উহ! বলিতেই 
হইবে । তখন রাজা বরদাতার নিকট যাইয়। তাহাকে সকল কথা 
জানাইলেন। তিনি বলিলেন, __রাজা, তোমার পত্বী প্রাণত্যাগই 
করুন বা উৎসন্নই যান, তুমি কিছুতেই তাহাকে এ-কথা বলিও না। 
সেই সাধু পুরুষের কথা শুনিয়া কেকয়রাজ তখনই আপনার 
মাতাকে পরিত্যাগ করিলেন। পাপদশিনী, আপনিও সেইরূপ 
মোহবশে হুর্জনগণের অনুন্থত পথ অবলম্বনে নরপতি দশরথকে 
অসংকারে প্রবর্তিত করিতেছেন । পুরুষেরা পিতার ও স্ত্রীলোকের 
মাতার স্বভাব লইয়। জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এইরূপ লৌকিক 
প্রবাদ আছে, তাহ। এখন আমার নিকট সত্য বলিয়াই বোধ 
হইতেছে । আপনি এইরূপ আচরণ করিবেন না, রাজ যাহ! 
বলেন তাহাই করুন, তাহাকে অধর্মের পথে পরিচালিত করিবেন: 
না। নিষ্পাপ রাজ! দশরথ আপনার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন 
তিনি তাহার অন্কথা করিতে পারেন না, অথচ রাম বনে গেলে 
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আপনার মহাকলঙ্ক রটিবে। স্থৃতরাং রামকেই তাহার প্রাপ্য রাজ্যে 
অভিষিক্ত করুন। আপনি নিশ্চিন্ত হউন, রামের মত আপনার 
হিতাকাজ্্ষী অযোধ্যায় আর কেহ নাই । 

স্বমন্ত্র রাজার সমক্ষেই কৈকেয়ীকে শান্ত ও তীত্র ভাষায় এইরূপ 
ভতনা করিলেও কৈকেয়ী ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হইলেন না--অথৰ। 
তাহার মুখের বর্ণেরও কোনরূপ বিকৃতি লক্ষিত হইল না। (৩৫ অর্গ) 

দশরথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সজলনয়নে সুমনকে বলিলেন, _ 
সারথি, যাহাতে প্রচুর ধনরত্বাদিসহ চতুরঙ্গ বাহিনী রামের সহিত 
যায়, তুমি শীঘ্র তাহার ব্যবস্থা কর । যাহার! রামের আশ্রয়ে 
থাকিয়া প্ৰতিপালিত হইতেছে এবং যাহারা বীরত্বপ্রদর্শনে তাহাকে 
আনন্দদান করে, তাহাদিগকে বহুধন দিয়া তাহার সহিত পাঠাও । 
উত্তম অস্ত্রাদি ও শকটসকল তাহার সহিত প্রেরিত হউক এবং 
নাগরিকের! ও অরণ্যবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যাধগণ তাহার অনুসরণ 
করুক। রাম মৃগ ও হস্তীদিগকে হনন, অরণ্যজাত মধু পান এবং 
নান। নদনদী দর্শন করিয়া এই রাজ্যের কথা আর স্মরণ করিবেন 
না। আমার শস্তশালায় ও ধনাগারে যাহা-কিছু সঞ্চিত আছে 
তাহাও রামের সহিত পাঠাও, যেন তিনি পুণ্যস্থানসমূহে যজ্ঞ করিয়া! 
ও যথাবিধি দক্ষিণ! দিয়া খধষিগণের সহবাসে সুখে বাম করিতে 
পারেন। মহাবাহু ভরত অযোধ্যারাজ্য পালন করিবেন, এখন 
তুমি সকলপ্রকার কাম্যবস্ত সঙ্গে দিয়া শ্রীমান রামের প্রস্থানের 
বাবস্থা কর। 

দশরথ এইরূপ বলিলে কৈকেয়ী ভীত হইলেন এবং তাহার 
মুখ শুষ্ক হইয়া গেল ও কণ্ন্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি বিষ্ঠা ও 


* অর্থাৎ মলাদি। 
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সন্ত্রস্তভাবে রাজাকে বলিলেন, হে সাধুপুরুষ*, ভরত এই ধনশৃন্, 
গীতসার % সুরার ম্যায় একান্ত অন্ুপভোগ্য, শুন্য রাজ্য গ্রহণ 
করিবেন না। 

কৈকেয়ী লজ্জা ত্যাগ করিয়া এইরূপ বলিলে দশরথ তাহাকে 
বলিলেন, তুমি আমাকে যে ভারবহনে নিযুক্ত করিয়াছ, আমি 
তাহাই বহন করিতেছি, তবে আবার কেন আমাকে দুঃখ দিতেছ ? 
অনার্ধা, আমি এখন যাহা করিতে যাইতেছি, তুমি পূর্বেই কেন 
আমাকে তাহা! করিতে নিষেধ কর নাই ? 

তখন কৈকেয়ী দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,_রাজা, তোমারই 
বংশের সগর-রাজ। তাহার জ্ঞোষ্ঠপুত্র অসমঞ্জকে রাজ্যভোগে বঞ্চিত 
করিয়া নির্বাসিত করিয়াছিলেন; রামেরও সেইরূপ নির্বাসনে 
যাওয়া উচিত। 

ইহ! শুনিয়া দশরথ ‘ধিক্‌ !! কেবল এই কথা বলিলেন এবং 
সেখানকার অন্যান্য সকলে লজ্জিত হইলেন, কিন্তু কৈকেয়ী তাহার 
মর্ম বুঝিতে পারিলেন ন! ধর । 

তখন সিদ্ধার্থ নামে একজন প্রধান মহামাত্র ( অমাত্য ) $ 
কৈকেয়ীকে বলিলেন,__ছূর্মতি অসমঞ্জ পথে যে-সকল বালকের! খেল! 
করিত, তাহাদিগকে সরযুর জলে নিক্ষেপ করিয়া আমোদ উপভোগ 


| * উপহাদে। ‘’ যাহার সারাংশ পান করা হইয়াছে। 
% নাববুধ্যত- (মূল) ক্রোধবশীৎ ইতি ভাবঃ (রাঁমায়ণতিলক )।--অর্থাৎ 
ক্রোধের বশবতিনী হইয়াছিলেন বলিয়! তাহার মর্ম বুঝিতে পাঁরিলেন না। 
£ মহামাত্র ( মহৎ-_মাত্র ধন বা হস্তী ও অশ্বাদি যাহার )। 
মন্ত্রে কর্মণি ভূষায়াং বিতে মানে পরিচ্ছদে । 
মাত্রা চ মহতী যেষাং মহামাত্রান্ত তে স্বতাঃ ৷” 
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করিত। নাগরিকদিগের কথায় নরপতি সগর তাহাদের প্রিয় 
সাধনের জন্য তাহার সেই অহিতকারী পুত্রকে সন্ত্রীক যাবজ্জীবনের 
জন্য নির্বাসিত করেন। কিন্তু রাম কি পাপ করিয়াছেন যে, 
তাহাকে এই প্রকারে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে? দেবী, 
আপনি রামের কোন দোষ দেখিয়া থাকিলে বলুন, দোষী হইলে 
তিনি অবশ্যই নিবাসিত হইবেন। শিষ্ট ও সংপথে নিরত ব্যক্তিকে 
ধর্মবিরুদ্ধভাবে পরি ত্যাগ করিলে ইন্দ্রেরও প্রভাব নষ্ট হয়। 

সিদ্ধার্থের কথা শুনিয়া রাজ! অত্যন্ত শ্রান্তত্বরে ও শোকাকুল- 
বচনে কৈকেম়ীকে বলিলেন,__-পাপরূপিণী, সিদ্ধার্থের কথা তোমার 
ভাল বোধ হইতেছে ন! এবং কিসে আমার বা তোমার নিজেরও 
মঙ্গল হইবে, তাহাঁও তুমি বুঝিতেছ না__-জঘন্য উপায় অবলম্বনে 
কুচেষ্টাই করিতেছ। আমি আজ রাজ্য সুখ ও সম্পদ পরিত্যাগ 
করিয়! রামের সহিত যাইব, তুমি রাজা ভরত ও অন্তান্ত সকলের 
সহিত সুখে দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ কর। (৩৬ সর্গ) 

তখন রাম বিনীত ভাবে বলিলেন, মহারাজ, আমাকে ভোগ- 
সুখ ও লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে বন্য ফলমূলাদি আহারে 
জীবনধারণ করিতে হইবে, সুতরাং আমার অন্ুচরের প্রয়োজন কি? 
যে গজবর ( উত্তম হস্তী ) দান করিয়াছে, সে কি আর হস্তিবন্ধন- 
রজ্জুর বিষয় চিন্তা করে? আমি সকলই ভরতকে দিতে সম্মত 
হইয়াছি, আমার আর সৈন্যের প্রয়োজন কি? আমার জন্য 
চীরবসনই আনিতে বলুন। পরে রাম পরিচারিকাদিগকে বলিলেন, 
- আমাকে চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে, তোমরা শীঅ্র 
আমার জন্য খনিত্র ও পেটরা লইয়া আইস। ১৪ 

কৈকেয়ী স্বয়ংই চীর সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং নিলজ্জভাবে 
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সেই সকল লোকের মধ্যেই রামকে তাহা পরিতে বলিলেন । রাম 
সূন্ম্ম বসন পরিত্যাগ করিয়া চীর পরিধান করিলেন । লক্ষ্মণও তাহার 
সুন্দর বসনযুগল ত্যাগ করিয়! পিতার সম্মুখেই তপস্বীর বেশ 
খরিলেন। কৌশেয়বসন! সীতা তাহার জন্য আনীত চীর দেখিয়া! 
জালদর্শনে মৃগীর ন্যায় ভীত হইলেন। তিনি লঙ্জিতভাবে 
কৈকেয়ীর নিকট হইতে চীর লইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে স্বামীকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন,__বনবাসী মুনিরা কিরূপে চীর বন্ধন করেন ? ইহ! বলিয়া 
চীরপরিধানে অপটু সীতা বার বার চেষ্টায়ও কোথায় চীর বন্ধন 
করিতে হইবে, তাহ! স্থির করিতে পারিলেন না । পরে তিনি 
একখানা চীর কণ্ঠে রাখিয়া ও আর একখানা হাতে লইয়া সলজ্জভাবে 
বাঁড়াইয়! রহিলেন ৷ তখন রাম তাড়াতাড়ি সীতার নিকটে আসিয়া 
তাহার কৌশেয়বসনের উপরেই চীর বাঁধিয়া দিলেন । 

রাম সীতাকে চীর পরাইতেছেন দেখিয়! অস্তঃপুরিকার! অশ্রু- 
মোচন করিতে করিতে রামকে বলিলেন,_-বংস, সীতাকে তোমার 
মত বনে যাইতে বলা হয় নাই, সুতরাং তিনি এখানেই থাকুন । 

তখন বশিষ্ঠ সজলনয়নে সীতাঁকে চীর ধারণ করিতে 
নিষেধ করিয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন,_-সকল-সীমা-লজ্ঘনকারিণী 
কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী, তুমি রাজাকে বঞ্চনা করিতেছ এবং 
কোন বিধিনিষেধই মানিতেছ না। সীতা বনে যাইবেন না, 
তিনি রামের ম্ভায়তঃ প্রাপ্য সিংহাসন অধিকার করিয়া এখানেই 
খাকিবেন। পত্নী সকল গৃহস্থেরই আত্াম্বরূপ, সীতাও রামের 
আত্ম।_ইনিই রাজ্য পালন করিবেন। আর যদি ইনি রামের 
সহিত বনে যান, তবে আমরা সকলেই ইহার সহিত যাইব। ভরত 
শত্রত্বও চীর ধারণ করিয়া রামের সহিত বনে বাস করিবেন । ভরত, 
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যদি রাজা দশরথের গঁরসে জন্মগ্রহণ করিয়। থাকেন, তবে তিনি 
কখনই পিতার অদত্ত এই রাজ্য শাসন করিতে চাহিবেন ন! এবং 
তোমার সহিতও পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবেন না। সত্য কথা 
বলিতে কি, পুত্রের হিত করিতে যাইয়া তুমি তাহার অনিষ্টই 
করিলে । দেবী, তুমি পুত্রবধূ সীতার চার অপসারণ করিয়া তাহাকে 
উৎকৃষ্ট আভরণাদি দাও--ইহার চীর পরিধান করা বিধেয় নয়। 
কেকয়রাজতনয়া, তুমি একমাত্র রামেরই বনবাস প্রার্থন! করিয়াছিলে, 
স্তরাং রাজকুমারী সীত! উত্তম উত্তম বস্ত্রীদি, যান ও পরিচারকবর্গ 
সঙ্গে লইয়! রামের সহিত গমন করুন। কিন্তু বশিষ্ঠ এরূপ বলিলেও 
সব্প্রকারে প্রিয়পতির অনুকরণে অভিলাষিণী সীতার মনোভাবের 
পরিবর্তন হইল না, তিনি চীর পরিয়াই থাকিলেন। ( ৩৭ সর্গ) 
তখন সেখানকার সকলে ‘ধিক্‌ দশরথ !, ৰলিয়! চীৎকার করিয়া 
উঠিল। দশরথ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন,_- 
সুকুমারী ও নিয়ত সুখভোগে অভ্যস্ত সীত! কাহার এমন কি 
করিয়াছেন যে, ইহাকে চীর ধারণ করিয়া বনে যাইতে হইবে ? 
এই রাজপুত্রী চীর পরিয়া রামের সহিত বনে যাইবেন, আমি তে 
তোমার নিকট এরূপ প্রতিশ্রুত হই নাই, অতএব ইনি চীর ত্যাগ 
করিয়া ও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সকলপ্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি সহ 
বনে যাইতে পারেন। পাপিনী, রাম না হয় তোমার সহিত কোন 
অশোভন ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু বৈদেহী তোমার কি অপকার 
করিয়াছেন? রামের নির্বাসনই তো যথেষ্ট হইয়াছে, তাহার উপর' 
তুমি আবার কি জন্য এই ইতরজনোচিত ছুক্কার্য করিতেছ ? 
সীতাকে যে তুমি চীরধারিণী করিতে চাহিতেছ, ইহাতে তুমি আমার 
প্রতিশ্রুতির সীম! লঙ্ঘন করিয়! নরকে যাইবার উপক্রম করিতেছ ॥ 
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পিতা এই কথা বলিয়া নতমুখে থাকিলে, রাম তাহাকে 
বলিলেন,_-দেব, আমার বৃদ্ধা মাতা উদারস্বভাবা কৌশল্যা আপনার' 
কোনরূপ নিন্দাবাদ করিতেছেন না। ইনি পূর্বে কখনও দুঃখের মুখ' 
"দেখেন নাই, কিন্ত এখন আমার বিরহে শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন ।; 
আপনি ইহাকে বিশেষ সম্মানে রাখিবেন। আর দেখিবেন, ইনি' 
যেন আমার শোকে প্রাণত্যাগ না করেন। (৩৮ সর্গ) 
রামের এই কথা শুনিয়া এবং তাহাকে মুনিবেশ-পরিহিত: 
দেখিয়! দশরথ ক্ষণকাল সংজ্ঞাহীনের ন্যায় থাকিলেন। পরে তিনি 
বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, বোধ হয় আমি পূর্বে বন্ছু- 
প্রাণীকে সন্তানহীন বা! হিংসা! করিয়াছি এবং সেজন্যই এখন দুঃখ 
পাইতেছি। সময় না হইলে প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হয় না. 
বলিয়াই কৈকেয়ী আমাকে কষ্ট দিলেও আমার মৃত্যু হইতেছে ন1। 
স্বার্থসাধনে তৎপরা কৈকেয়ীর জন্যই সকলে দুঃখ পাইতেছে । এই- 
বলিয়া বাম্পরুদ্ধক্ দশরথ “রাম! একবারমাত্র এই শব্দ উচ্চারণ 
করিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। পরে তিনি সজলনয়নে 
স্থমন্ত্রকে বলিলেন,_তুমি উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথে করিয়া রামকে 
এখান হইতে জনপদের বাহিরে লইয়া যাও। সচ্চরিত্র বীর পুত্র 
পিতামাতার দ্বারা বনে নির্বাসিত হইতেছেন, ইহাতে মনে হয়). 
গুণবানদিগের তাহাদের গুণের জন্য এইরূপ ফলভোগ করাই বিধি। 
রাজার আদেশে স্ুমন্ত্র সত্বর রথ লইয়া আসিলেন। তখন 
দশরথ ধনাধ্যক্ষকে ডাকিয়। দৃঢ়ব্বরে বলিলেন,__তুমি শীঘ্র বৈদেহীর 
জন্য চতুর্দশ বৎসরের উপযোগী উৎকৃষ্ট বসন ও মহামূল্য ভূষণসকল . 
লইয়। আইস। তিনি দ্রুত কোষাগার হইতে সে-সকল আনিয়া: 
সীতাকে দিলেন। সীতা তাহার সুলক্ষণ দেহ সেই সকল বিচিত্র 
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অলঙ্কারে ভূষিত করিলেন। কৌশল্যা তাহাকে আলিঙ্গন ও 
তাহার মস্তক আত্রাণ করিয়া বলিলেন,_-মৈথিলী, যে-সকল 
স্ত্রীলোক স্বামীর দ্বার! সর্বদা সমাদৃত হইয়া স্বামী হুর্দশাগ্রস্ত হইলে 
তাহাকে গ্রাহা করে না, সকলে তাহাদিগকে অসতী বলিয়া থাকে । 
এইরূপ নারীদিগের স্বভাবই এই যে, তাহারা পূর্বে সুখভোগ করিয়া 
পরে অল্পমাত্র ছঃখভোগ করিলেই স্বামীর প্রতি দোষারোপ করিয়া 
থাকে-_-এমন কি, তাহাকে পরিত্যাগও করে। অসতীর। সর্বদ। 
মিথ্যা কথা বলে, লোকের মনে বিকার জন্মায়, তাহাদের মনোভাব 
বুঝিতে পার! যায় না, তাহারা হৃদয়হীনা ও পাপমতি হয় এবং 
সামান্য কারণেই ক্ষণকালমধ্যে স্বামীর প্রতি অনুরাগহীনা হইয়! 
থাকে। কিন্তু সতী, সচ্চরিত্রা, সত্যবাদিনী, গুরুজনের আদেশানু- 
বতিনী ও স্বকুলোচিত-মর্ধাদীসম্পন্না স্তরীলোকেরা পতিকেই পরম 
পুণ্যসাধন বিবেচনা করেন। সুতরাং তুমি আমার বনে নির্বাসিত 
পুত্রের অবমাননা! করিবে না; ইনি, ধনীই হউন বা নির্ধনই হউন, 
(তোমার নিকট দেবতুল্য । 

সীতা করজোড়ে বলিলেন, __আর্ধা, আমি আপনার সকল 
ভপদেশই পালন করিব । স্বামীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে 
হয় আমি তাহা জানি এবং পূর্বেও শুনিয়াছি । আপনি আমাকে 
অসংপ্রকৃতি স্ত্রীলৌকদিগের সহিত তুলন! করিবেন না-_চন্দ্র হইতে 
তাহার কিরণ যেরূপ বিচ্ছিন্ন হয় না, আমিও সেইরূপ ধর্ম হইতে 
বিচলিত হইব না। তন্ত্রীহীন। বীণা যেমন বাজে না, চক্রহীন রথ. 
‘যেরূপ চলিতে পারে না, পতিহীনা নারীও সেইরূপ শতপুত্রের জননী 
হইলেও সুখলাভে সমর্থ হয় না। পিতা ভ্রাতা পুত্র যে সুখ, দিয়া 
থাকেন তাহা পরিমিত, কিন্তু একমাত্র স্বামীই অপরিমিত সুখ দিতে 
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পারেন; স্থৃতরাং তাহাকে কোন্‌ স্ত্রী পূজা না করিবে ? আর্ধা, আমি 
গুরুজনের মুখে সতী-্ত্রীর সামান্য ও বিশেষ ধর্মের কথা শুনিয়াছি 
এবং নারীগণের পতিই দেবতা ইহাও জানি, অতএব আমি কি 
স্বামীর অবমাননা! করিতে পারি 1% 

সীতার এই মনোরম কথা শুনিয়! শুদ্ধহ্ৃদয়া কৌশল্যা যুগপৎ 
দুঃখ ও হর্ষে অশ্রমোচন করিতে লাগিলেন। রাম করজোড়ে 
তাহাকে বলিলেন,__মা, আপনি দুঃখিত না হইয়া আমার পিতাকে 
দেখিবেন। চতুর্দশ বৎসর ঘুমে কাঁটিবার ন্যায় কাটিয়া যাইবে, 
তখন আপনি আমাকে কুশলে এখানে প্রত্যাগত ও সুহৃদ্বর্গে 
পরিবৃত দেখিতে পাইবেন । 

তারপর রাম অন্যান্য সাড়ে তিন শত মাতার দিকে তাকাইয়া 
করজোড়ে বলিলেন,_-একত্র বাসের সময়ে অজ্ঞাতসারে আমি 
আপনাদের সহিত যাহা-কিছু রূঢ় ব্যবহার করিয়াছি, আমাকে 
সেজন্য ক্ষমা করিবেন। রামের এই কথা শুনিয়া সেই রাজপত্বীর! 
শোকাকুল হইয়া বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। (৩৯ সর্গ) 

রাম সীতা ও লক্ষ্মণ রাজাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন। 


৯ a পপ 


* ন মামসজ্জনেনার্ধা সমানয়িতুমর্হৃতি । 
ধর্মাদ্বিচপিতং নাহমলং চন্দ্রাদিব প্রভা ॥ 
নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাঁচক্রো বিদ্যতে রথঃ । 
নাপতিঃ স্থখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা ॥ 
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং স্থৃতঃ । 
অমিতস্ত তু দাতারং ভর্তারং কা ন পৃজয়েৎ ॥ 
স/হমেবংগতা শ্রেষ্ঠ শ্রুতধর্মপরা বর! । 
আর্ষে কিমবমন্তেয়ং স্তিয়া ভর্তা হি দৈবতম্‌ ॥ (৩2২৮-৩১) 
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পরে রাম ও সীতা শোকাকুলচিত্তে কৌশল্যাকে প্রণাম করিলেন । 
লক্ষ্মণ কৌশল্যাকে প্রণাম করিয়া পরে স্বীয় জননী সুমিত্রার চরণ- 
বন্দনা করিলেন। স্ুমিত্রা কাদিতে কাদিতে লক্ষ্মণের মস্তক 
আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন, _ পুত্র, তুমি স্বজনের প্রতি অত্যন্ত 
অনুরক্ত হইলেও আমি তোমাকে বনবাসের অনুমতি দিতেছি 
তুমি কখনও তোমার ভ্রাতা রামের সেবায় অমনোযোগী হইও না। 
রাম বিপন্নই হউন বা সমৃদ্ধই হউন, তিনিই তোমার আশ্রয় ; জ্যেষ্ঠের 
বশবর্তাঁ হওয়াই সজ্জনের ধর্ম। এইরূপ কার্য এবং দান, যজ্ঞান্ুষ্ঠান 
ও যুদ্ধে দেহত্যাগ এই বংশের যোগ্য ও চিরাচরিত রীতি । বৎস, 
তুমি রামকে দশরথের ( অর্থাৎ পিতার ) ন্যায়, জানকীকে আমার 
(অর্থাৎ মাতার ) ন্যায় এবং বনকে অযোধ্যার ন্যায় মনে করিবে । 
বৎস, তুমি স্বচ্ছন্দে যাও। পরে তিনি বনগমনে কৃতসঙ্কল্প প্রিয়পুত্র 
লক্ষ্মণকে বার বার “যাও ! যাও!’ বলিতে লাগিলেন ।* 

সুমন্ত্ৰ করজোড়ে রামকে বলিলেন, রাজপুত্র, আপনার মঙ্গল 
হউক, আপনি রথে আরোহণ করুন। আপনি যেখানে যাইতে 
বলিবেন, আমি দ্রুত আপনাকে সেখানে লইয়া যাইব । কৈকেয়ী- 
দেবীর নির্দেশে আপনাকে যে চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করিতে 
হইবে, আজ হইতেই তাহার আরম্ভ । 

সীতা গ্রীতমনে রথে আরোহণ করিলেন। পরে সীতার 
বন্ত্রালঙ্কার এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, চর্মাচ্ছাদিত পেটক 


লক্ষ্মণং ত্বেবমুক্ত সে সংসিদ্ধং প্রিয়রাঘবম্‌। 

সুমিত্ৰা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তম্‌ ॥ 

রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্‌। 
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাস্খম্‌ ॥ (৪০।৮-৯) . 
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(পেটরা ) ও খনিত্র রথের ভিতরে রাখিয়া রাম-লক্ষ্মণ তাহাতে 
চড়িলেন। তখন সুমন্ত্ৰ রথের বায়ুগামী উৎকৃষ্ট অশ্বদিগকে চালন। 
করিলেন। রাম দীর্ঘকালের জন্য মহারণ্যে যাইতেছেন দেখিয়! 
অযোধ্যার সকলে মুহৃমান হইল । পরে গ্রীষ্মে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেমন 
জলের দিকে ছুটিয়! যায়, সেই নগরীর বালক বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলে 
যারপরনাই ব্যথিত হইয়! সেইরূপ রামের পশ্চাতে ছুটিল । অনেকে 
রথের পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে লম্বমান হইয়া* চলিল এবং অশ্রপ্লাবিত-বদনে 
স্মন্ত্রের দিকে চাহিয়া উচ্চ-স্বরে বলিতে লাগিল, _সারধি, ধীরে 
ধীরে চলুন, আমর! রামের মুখ দেখিব, পরে তাহ! দেখা 
আমাদের পক্ষে ছুষ্ষর হইবে। রামের মাতার হৃদয় নিশ্চয়ই 
লৌহনিগিত এবং সেজন্যই দেবকুমারসদৃশ পুত্রের বনগমনেও তাহা 
বিদীর্ণ হইতেছে না। সৃর্যকিরণ যেমন মেরুকে পরিত্যাগ করে না, 
ধ্িষ্ঠা বৈদেহীও সেইরূপ স্বামীকে পরিত্যাগ না করিয়া ছায়ার 
ন্যায় তাহার অনুবতিনী হইতেছেন__তিনি ধন্য । লক্ষ্মণ, আপনিও 
ধন্য, কারণ আপনি সতত দেবোপম ভ্রাতার পরিচর্যা করিতে 
পারিবেন ।-_লোকপ্রিয় রামের অনুগামী লোকেরা এইরূপ বলিতে 
বলিতে আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। 

এদিকে ব্যথিতচিত্ত দশরথ তাহার দুঃখিত ও ক্রন্দনরত স্ত্রীগণে 
পরিবৃত হইয়া ‘আমার প্রিয় পুত্রকে দেখিব’ বলিতে বলিতে গৃহের 
বাহির হইলেন। তিনি যেন রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় নিস্তেজ হইয়! 
পড়িলেন। 

অসীম ধের্যশালী রাম সারথিকে দ্রুত রথ চালাইতে 
বলিতে লাগিলেন। রাম বলিতে লাগিলেন, ‘যাও! যাও!’ এবং 


অর্থাৎ ঝুলিতে ঝুলিতে । 
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জনগণ বলিতে লাগিল, ‘রাখ ! রাখ! সারথি এই দুইয়ের কোন 
কথাই রাখিতে পারিলেন না।*% 

রাম অযোধ্য! হইতে নির্গত হইয়া চলিতে থাকিলে পুরবাসীদের 
চোখের জল ভূতলের ধূলি নাশ করিল। দশরথ নগরের সকলকে 
রামগতচিত্ত দেখিয়! ছুঃখভরে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পড়িলেন। 
তাহাকে মৃছিত হইতে দেখিয়া জনগণের মধ্যে মহাকোলাহল 
উত্থিত হইল। জ্ঞানলাভের পর দশরথকে অন্তঃপুরিকাদের সহিত 
রোদন করিতে দেখিয়া কেহ কেহ “হায় রাম !_কেহ কেহ বা 
‘হায় রাম-মাত] !' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। তখন রাম 
পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন,__পিতামাত! উদ্ভ্রান্তভাবে তাহার 
অনুসরণ করিতেছেন। তিনি তাহা সহ্য করিতে ন! পারিয়া 
সারথিকে শীভ্র যাইতে বলিলেন। বৎসকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতে 
থাকিলে বসবতী গাভী যেমন বসের পশ্চাতে ধাবিত হয়, 
রামজননীও সেইরূপ রামের পিছনে ছুটিলেন। তিনি “হায় রাম! 
হায় সীতা! হায় লক্ষ্মণ! বলিয়। চীৎকার ও অশ্রবর্ণ করিতে 
করিতে রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন, আর রাম বার বার 
পিছন ফিরিয়া ধাবমান! মাতাকে দেখিতে লাগিলেন । একদিকে 
রাজা স্মন্ত্রকে “থাম ! থাম ! এবং অন্যদিকে রাম তাহাকে উচ্চ- 
স্বরে ‘যাও! যাও!” বলায় স্মন্ত্র কর্তব্যনিরূপণে অক্ষম হইলেন। 
তাহা দেখিয়! রাম বলিলেন,__-সারথি, রথ না থামাইবার জন্য পরে 
রাজা তোমাকে তিরস্কার করিলে তুমি বলিবে যে, লোকের 
কোলাহলে তাহার আদেশ শুনিতে পাও নাই । এখন বিলম্ব করিলে 
আমার দুঃখ অতিশয় দুঃসহ হইয়া! উঠিবে। Ce 

* অর্থাৎ তিনি নাতিমন্দ নাতিদ্রত রথ চালাইতে লাগিলেন । (রা-তিলক) 
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সুমন্ত্ৰ সকলকে বলিয়া-কহিয়া রামের কথামত ক্রত রথ 
চালাইলেন। তখন রাজপরিবারের লোকের! ফিরিলেন বটে, কিন্তু 
তাহাদের মন রামের দিক হইতে ফিরিল না এবং জনসাধারণও 
রামের অন্ভুগমনে বিরত হইল না । অমাত্যগণ দশরথকে বলিলেন, 
যাহার পুনরাগমন কামনা করা যায়, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ, 
অধিক দূর পর্যন্ত যাইতে নাই।*% তাহ! শুনিয়া সন্ত্রীক রাজা 
দশরথ ঘর্মাক্ত দেহে ও নিতান্ত বিষপ্নভীবে রামের দিকে একদৃষ্টে 
চাহিয়। সেখানেই রহিলেন। (৪১ সর্গ) 


১৩ 
দশরথ ও কৌশল্যার বিলাপ-_হুমিত্রার কৌশল্যাকে 
সান্বনাদান (৪২-৪৪ সর্গ ) 


যে-পর্যস্ত রথের ধূলি দেখা গেল, সে-পর্যস্ত দশরথ সেদিক হইতে, 
চক্ষু ফিরাইলেন না। পরে তিনি দুঃখে অভিভূত হইয়া ভূতলে 
পড়িলেন। তখন কৌশল্যা সেই ধূলিধূসর নরপতিকে তুলিয়া, 
তাহার দক্ষিণহস্ত ধরিয়! সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কৈকেয়ী রাজার 
অপর (বাম) পার্শ্বে থাকিয়া চলিতে লাগিলেন । তিনি কৈকেয়ীকে 
দেখিয়! ব্যথিতচিত্তে বলিলেন,__পাপসঙ্কল্লা, তুমি আমার অঙ্গ 
স্পর্শ করিও না, আমি তোমাকে দেখিতে চাই না। তুমি আমার 
স্ত্রী নও, আত্মীয়াও নও; যাহারা তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া 
জীবনযাপন করে, আমি তাহাদের কেহ নই এবং তাহারাও আমার 
কেহ নয় । তুমি ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ন্বার্থসাধনে রত 


_. * যমিচ্ছেৎ পুনরায়স্তং নৈব দুরম্‌ অমুত্রজজেৎ। ( মুল ) 
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হইয়াছ, আমি তোমাকে ত্যাগ করিতেছি । ভরত যদি এই রাজ্য 
লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হয়, তবে সে আমার মৃত্যুর পর পিতৃ-উদ্দেশে 
যাহা নিবেদন করিবে তাহার কিছুই যেন আমার নিকট না পৌছে। 

গৃহে ফিরিতে ফিরিতে দশরথ রামের রথচিহ্ন দেখিয়! বার বার 
/শোকমগ্ন হইতে লাগিলেন এবং তাহার দেহকাস্তি রাহুগ্রস্ত সূর্যের 
ন্যায় মলিন হইল। পরে, রাম এতক্ষণ নগরপ্রান্তে উপনীত 
হইয়াছেন, মনে করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,__-যে-সকল 
(উৎকৃষ্ট বাহন (অশ্ব) রামকে বহন করিয়। লইয়া গিয়াছে পথে 
তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু সেই মহাত্মাকে 
তো দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না! হায়, যিনি চন্দনে চচিত 
হইয়া উপাধানে মস্তক রাখিয়া সুখে শয়ন করিতেন এবং ধাহাকে 
উত্তম বসনভূষণে সভ্দ্রিত স্ত্রীলোকের! ( পরিচারিকারা ) ব্যজন 
করিত, আমার সেই পুত্রশ্রেষ্ঠ রাম এখন নিশ্চয়ই কাষ্ঠ বা প্রস্তর- 
খণ্ডে মস্তক রাখিয়া! শয়ন করিবেন! বনচর লোকের! নিশ্চয়ই 
লোকনাথ রামকে অনাথের ন্যায় যাইতে দেখিবে। হায়, সর্বদা 
স্থখভোগে অভ্যস্তা, জনকের প্রিয় ছুহিতা সীতাও আজ নিশ্চয়ই 
কণ্টকাঘাতে ক্লান্ত হইয়া বনপথে চলিবেন। তিনি বনসম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, শ্বাপদগণের লোমহর্ষণ গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া 
নিশ্চয়ই ভীত হইবেন। কৈকেয়ী, তোমার কামনা! পূর্ণ হউক, 
তুমি বিধব। হইয়া রাজ্য ভোগ কর, আমি পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে. 
ছাড়িয়া বাচিতে চাই নী। 

জনগণে পরিবৃত রাজা দশরথ এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে 
শবদাহকারী ব্যক্তি যেমন স্সানান্তে গৃহে প্রবেশ করে, সেইরূপ 
'ছুঃখময় প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যার চত্বর ও গৃহদ্বার- 
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গুলি জনশূন্য, পণ্যবেদীগুলি আবৃত, লোকসমূহ ক্লান্ত দুৰ্বল ও 
দুঃখকাতর হইয়াছে এবং রাজপথগুলি জনবিরল হইয়া পড়িয়াছে 
দেখিয়া রামের চিন্তায় আকুল দশরথ বিলাপ করিতে করিতে 
স্থর্যের মেঘাস্তরালে গমনের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। গরুড়ের 
দ্বারা মহাহদের সর্পপকল অপহৃত হইলে তাহা যেরূপ স্থিরভাব 
ধারণ করে, রাম সীত! ও লক্ষ্মণের অভাবে তখন রাজভবনের 
অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছিল। দশরথ গদ্গদস্বরে ও অস্ফুটবচনে 
দ্বাররক্ষকিগকে বলিলেন, তোমরা আমাকে শীত্র রামমাত। 
কৌশল্যার গৃহে লইয়া চল, এখন আর আমি অন্ত কোথাও মনের 
শান্তি পাইব না। দ্বাররক্ষকেরা তাহাকে কৌশল্যার গৃহে লইয়া 
গিয়া পালঙ্কে উপবেশন করাইল, কিন্তু তিনি স্থির হইতে পারিলেন 
না। পুত্রদ্ধয় ও পুত্রবধৃবিহীন সেই গৃহ তাহার নিকট চন্দ্রশূন্য 
আকাশের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি ছুই বাহু 
উধ্বে তুলিয়া “হায় রাম, তুমি আমাদের ছাড়িয়া গেলে! বলিয়া 
উচ্চ-স্বরে কাদিয়। উঠিলেন। পরে বলিলেন, আহা, যাহার! 
রামের প্রত্যাগমনকাল পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া! তিনি ফিরিলে 
তাহাকে আলিঙ্গন ও দর্শন করিতে পারিবেন, তাহারাই স্খী-__ 
তাহারাই মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তারপর সেই কালরাত্রির 
মাঝামাঝি সময়ে তিনি কৌশল্যাকে বলিলেন, _কৌশল্যা, আমি 
তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি আমাকে হাত দিয়া স্পর্শ 
কর__আমার দৃষ্টি রামের সহিত গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে 
নাই।* দশরথ রামের বিষয়ই চিন্তা করিতেছেন বুঝিয়া কৌশল্য! 
* ন ত্বাং পশ্যামি কৌশল্যে সাধু মাং পাণিনা স্পৃশ। 
রামং মেহনুগতা দৃষ্টিরন্তাপি ন নিবর্ততে ॥ (৪২৩৪) 
১৭ 
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শয্যায় তাহার নিকট উপবেশন করিলেন এবং সকাতরে দীর্ঘনিশ্বাস 
ছাড়িয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। (৪২ সর্গ) 

কৌশল্যা শোকাতুর মহীপতি দশরথকে সবিলাপে বলিতে 
লাগিলেন,__সর্পের ন্যায় কুটিলপ্রকৃতি কৈকেয়ী নরশ্রেষ্ঠ রামের 
উপর বিষ উদগারণ করিয়া এখন নিশ্চয়ই নিষ্মোকমুক্তা (খোলস- 
মুক্তা) সপাঁর গ্যায় বিচরণ করিবে। সেই সৌভাগ্যবতী ও 
স্বকার্ধসাধনে অবহিত! কৈকেয়ী রামকে নির্বাসিত করিয়া নিজের 
মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছে, এখন সে গৃহস্থিত দুষ্ট সর্পের ম্যায় 
আমার অধিকতর ভীতি উৎপাদন করিবে । রাম যদি এই নগরে 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া গৃহে বাস করিতেন, তবে আমি তাহাকে 
কৈকেয়ীর দাসত্ব নিযুক্ত করাও বনবাস অপেক্ষা শ্রেয় মনে 
করিতাম। রাম নিশ্চয়ই এতক্ষণ সীতা! ও লক্ষ্মণের সহিত বনে 
প্রবেশ করিয়াছেন। রাজা, কৈকেয়ীর কথায় তুমি তাহাদিগকে 
বনবাসে পাঠাইলে, তাহারা কখনও বনবাসের দুঃখ ভোগ করেন 
নাই, এখন তাহাদের কি দুর্দশাই না হইবে! সেই তরুণের! 
উপভোগের সময়েই ধনরত্বৃহীন অবস্থায় নির্বাসিত হইলেন, তাহারা 
কিরূপে ফলমূল আহারে দীনভাবে জীবনযাপন করিবেন? যখন 
ভাষী ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে এখানে ফিরিতে দেখিয়া আমার 
শোক দূর হইবে, এখনই যদি সেই শুভকাল উপস্থিত হইত! 
আমি একমাত্র পুত্রের মাতা, আমার সেই সবগুণসম্পন্ন ও সর্বশাস্ত্র- 
বিশারদ পুত্র বিনা বাচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। (৪৩ সর্গ) 

ধর্মশীল। সুমিত্ৰা কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আর্য! 
আপনার পুত্র রাম নানাসদৃগুণশালী পুরুষোত্বম, তাহার জন্য এরূপ 
দীনভাবে বিলাপ ও রোদন করিতেছেন কেন? তিনি তাহার 
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সত্যবাদী পিতার সত্যরক্ষার জন্য রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে 
গিয়াছেন, তাহার জন্য শোক করা উচিত নয়। সর্বভূতে দয়াবান, 
নিষ্পাপ লক্ষ্মণ পুত্রের ন্যায় নিয়ত রামের সেবায় রত আছেন * 
এবং তাঁহা রামের পক্ষেও সুখকর হইতেছে। স্থখভোগে অভ্যস্ত! 
সীত! অরণ্যবাসে যে-সকল দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহ! জানিয়াই 
রামের অন্ুগামিনী হইয়াছেন। রামের নির্মল প্রকৃতি ও শ্রেষ্ঠত্ব 
অবগত হইয়! সূৰ্য কখনই তাহাকে কিরণজালে সন্তাপিত করিবেন 
না, বনের সুমঙ্গল নাতিশীতোষ্ণ ও সুখস্পর্শ বায়ু সর্বদা তাহার সেব! 
করিবে, রাত্রিতে শয়ন করিলে চন্দ্র শীতল করম্পর্শে পিতার ন্যায় 
আলিঙ্গন করিয়া! তাহাকে আনন্দিত করিবেন । যুদ্ধে তিমিধ্বজের 
€ সন্বরের ) পুত্র দানবরাজ সুবাহুকে বধ করিয়া যিনি ব্রহ্মার নিকট 
হইতে দিব্যান্ লাভ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর নরশ্রেষ্ঠ রাম 
নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়াই অরণ্যেও গৃহের ন্যায় 
নির্ভয়ে বাস করিবেন। তিনি বনেই থাকুন অথবা গৃহেই থাকুন, 
কে তাহার অনিষ্ট করিতে পারে ? তাহার পক্ষে কিছুই ছুলভ নয়। 
দেবী, আমি আপনাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আপনি রামকে 
বনবাসাস্তে এখানে ফিরিতে দেখিবেন_-স্থুতরাং আপনি শোক ও 
মোহ ত্যাগ করুন। এখন আপনার সকলকে আশ্বাস দিতে হইবে, 
আপনি বিহ্বল হইতেছেন কেন? আপনার পুত্র শীঘ্রই অযোধ্যায় 
ফিরিয়া তাহার কোমল করযুগলের দ্বারা আপনার চরণযুগল বন্দন! 
করিবেন। তখন আপনি, মেঘরাজির দ্বার পৰতোপরি জলধার! 
বর্ষণের ন্যায়, আপনার পুত্রকে আনন্দাশ্রু বধণে অভিষিক্ত করিবেন। 
সুমিত্রার কথা শুনিয়া কৌশল্যার শোক দূর হইল । (৪৪ সর্গ) 
*বর্ততে উত্তমাং বৃত্তিং (মূল)-_পিতৃতুল্য শুক্ধাব্যাঁপারং করোতি। (রা-তিলক) 


১১ 
গুরবাীদের গৃহে ফিরিবার জন্য রামের অহুরোঁধ- বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের 
রামকে ফিরিবার জন্য অন্গুনয়_তমসাতীরে ব্লাম-লক্ষরণ-সীতায় 
বনবাসের প্রথম রাত্রি যাপন--তমসার পরপারে 
গমন (৪৫__-৪৬ সৰ্গ ) 


এদিকে রাম বনের দিকে যাইতে থাকিলে তাহার প্রতি অনুরক্ত 
জনগণ রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহার! তাহাকে ফিরিতে 
বলিলেও তিনি সে কথ! শুনিলেন না। তিনি পুত্রতুল্য সেই 
প্রজাদিগকে স্রেহপূর্ণ সাগ্রহ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে 
সম্সেহে বলিলেন,_অযোধ্যাবামিগণ, তোমরা! আমাকে যেরূপ গ্রীতি 
ও শ্রদ্ধা করিয়া থাক, আমার সন্তুষ্টির জন্য ভরতকে তাহা হইতে 
বেশী করিবে। কৈকেয়ীর আনন্দবর্ধন, শিষ্টগ্রকৃতি ভরত অবশ্য 
তোমাদের যথোচিত প্রিয় ও হিতকর কার্য করিবেন। তিনি 
বয়সে বালক হইলেও বৃদ্ধোচিত জ্ঞানবান, বীর্যগুণসম্পন্ন হইলেও 
কোমলপ্রকৃতি, সুতরাং তিনি তোমাদের যোগ্য প্রতিপালক ও 
ভয়হারী হইবেন। তিনি আমার অপেক্ষাও সমধিক রাজগ্ুণসম্পন্ন, 
তাহার উপর তিনি রাজা দশরথ কতৃক যুবরাঁজরূপে নির্বাচিত 
হইয়াছেন, অতএব তোমাদের সেই যুবরাজ ভরতের আদেশ 
পালন করা কর্তব্য । আমি বনে গেলে মহারাজ দশরথ যাহাতে 
সম্ভাপিত না হন, আমার প্রিয়সাধনের জন্য তোমরা তাহাই 
করিবে। 

রাম যতই বনগমনে বিরত হইতে চাহিলেন ন! প্রজাবৃন্দ 
ততই তাহাকে রাজারূপে পাইবার জন্য আকাক্ষা প্রকাশ করিতে 
লাগিল। রাম-লক্ষ্মণ যেন তাহাদিগকে তাহাদের গুণাবলীর দ্বারা 
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আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, তপোবল- 
সমস্থিত ও বার্ধক্যবশতঃ কম্পিতমস্তক ব্রাহ্মণের দূর হইতে রামের 
রথের অশ্বদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,_হে রামবাহী 
দ্রুতগামী শ্রেষ্ঠজাতীয় অশ্বগণ, তোমরা নিবৃত্ত হও, আর যাইও 
না-_তোমাদের প্রভুর হিতাচরণ কর। প্রাণীমাত্রেরই শ্রবণশক্তি 
আছে-_বিশেষ করিয়া অশ্বগণের শ্রবণশক্তি অতি প্রখর, সুতরাং 
তোমর! আমাদের প্রার্থনা শুনিয়া গমনে বিরত হও। তোমাদের 
প্রভু রাম বিশুদ্ধস্বভাব বীর ও মঙ্গলব্রত, সুতরাং ধর্মতঃ তাহাকে 
বাহির হইতে নগরে বহন করিয়া আনাই তোমাদের কর্তব্য--নগর 
হইতে বহিয়া লইয়৷ যাওয়া কর্তব্য নয়। 

সেই বুদ্ধ ব্রা্মণগণকে এইরূপ কাতরভাবে বিলাপ করিতে 
শুনিয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতা রথ হইতে নামিয়! পদব্রজে মৃছ্মন্দ- 
গতিতে বনের দিকে চলিলেন- তাহারা পদব্রজে গমনকারী ব্রাহ্মণ- 
দিগকে রথারোহণে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেন না। 

রাম বনের দিকেই যাঁইতেছেন দেখিয়া সেই ব্রাঙ্গণের। পরম 
দুঃখিত হইয়! তাহাকে বলিলেন, রাম, তুমি ব্রাহ্মণগণের হিতকারী 
বলিয়া এই সকল ব্ৰাহ্মণ তোমার অনুসরণ করিতেছেন এবং 
অগ্নিসমূহও ব্রাহ্মণদিগের ক্ন্ধারোহণে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
যাইতেছেন | দেখ, বাজপেয়যন্ঞে প্রাপ্ত, শরৎকালীন মেঘের ন্যায় 
শুভ্র আমাদের পৃষ্ঠস্থিত এই ছত্রসকল তোমার সহিত চলিয়াছে। 
তুমি রাজছত্র পাও নাই, যখন স্ৃর্যকিরণে সম্ভতাপিত হইবে তখন 
আমর! তোমাকে আমাদের এই ছত্রসকলের দ্বার ছায়া দান 
করিব। বংস, বেদমন্ত্রাভ্যাসেই আমাদের সতত মতি ছিল, এখন 

* অর্থাৎ ব্রাঙ্মণগণ তাহাদের যজ্ঞাগ্সি লইয়! রামের পিছু পিছু চলিতেছেন। 
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সামাদের সেই মতি তোমার জন্য বনবাসের দিকে ধাবিত 
হইতেছে ।* আমরা তোমার সহিত যাইব বলিয়াই দরঢ়সঙ্কল্ 
হইয়াছি। তথাপি আমরা হংসের গ্ঠায় শুভ্রকেশবিশিষ্ট আমাদের 
মস্তকসকল ভূলুষ্টিত ও ধূলিধূসরিত করিয়৷ প্রার্থনা করিতেছি, তুমি 
বনগমনে নিবৃত্ত হও। যে-সকল ব্ৰাহ্মণ এখানে আসিয়াছেন, 
তাহাদের অনেকেই যজ্ঞ আরম্ত করিয়াছেন, সে-সকল যজ্ঞের 
পরিসমাপ্তি তোমার বনগমন হইতে নিবৃত্তির উপরই নির্ভর 
করিতেছে । সকল প্রাণীই তোমাকে ভক্তি করিয়! থাকে, তুমি 
বনগমনে নিবৃত্ত হইয়। তোমার প্রত্যাবর্তন প্রার্থনাকারী সেই সকল 
ভক্তের প্রতি ন্েহপ্রদর্শন কর। দেখ, মৃত্তিকায় বদ্ধমূল বলিয়! 
গতিহীন ও তোমার অন্ুগমনে অসমর্থ উন্নত বুক্ষদকল বায়ুবেগে 
সঞ্চালিত হইয়া যেন রোদন করিতেছে এবং পক্ষিকুলও যেন আহার 
অন্বেষণের নিমিত্ত সঞ্চরণে বিরত হইয়া, স্থিরভাবে বৃক্ষে বসিয়া 
সকল প্রাণীর প্রতি তোমার দয়! ভিক্ষা করিতেছে। 

ব্রাঙ্ণগণ রামকে ফিরাইবার জন্য উচ্চ-স্বরে এইরূপ 
বলিতেছেন, এমন সময় তমস! নদী যেন তাহার গতিরোধ করিবার 
জন্যই অদূরে দেখা দিল। তখন স্ুমন্ত্র শ্রান্ত অশ্বদিগকে সত্বর 
রথ হইতে খুলিয়া, তাহাদের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য কিয়ৎক্ষণ 
ঘুরাইলেন। পরে তিনি তাহাদিগকে জলপান ও স্নান করাইয়া 
তমসার তীরে চরাইতে লাগিলেন। (৪৫ সর্গ) 

রাম সেই রমণীয় তমসাতীরে উপবেশন করিয়া সীতার দিকে 
চাহিয়! লক্ষ্মণকে বলিলেন, সৌমিত্রি, আজই আমরা বনে নির্বাসিত 

* অর্থাৎ আমরাও বেদমন্ত্রের চর্চা পরিত্যাগ করিয়া তোমার” জন্তু 
বনগমনে উৎস্থক হুইয়াছি। 
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হইয়াছি, এই আমাদের বনবাসের প্রথম রাত্রি। তুমি উৎকষ্ঠিত 
হইও না, তোমার কল্যাণ হউক। দেখ, মুগ ও পক্ষীরা বনের 
সকল দিকে নিজ নিজ আবাসেক্স আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কলরব 
করায় মনে হইতেছে, যেন বিজন বন আমাদিগকে দেখিয়া দুঃখে 
কাদিতেছে।* আজ যে অযোধ্যার স্ত্রীপপুরুষ সকলেই আমাদের 
জন্য শোকপ্রকাশ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । পিতা ও মাতার 
জন্য আমার দুঃখ হইতেছে, তাহারা আমাদের জন্য ক্রমাগত রোদন 
করিতে করিতে অন্ধ না হন। ভরত ধর্মীত্সা, তিনি নিশ্চয়ই 
তাহাদিগকে আশ্বাস দিবেন। ভরত নির্দয়প্রকৃতি নহেন, সুতরাং 
আমি পিতা ও মাতার জন্য বিশেষ দুঃখ বোধ করিতেছি না। 
নরশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার সহিত আসিয়! উচিত কাজই করিয়াছ, নতুবা 
বৈদেহীর রক্ষার জন্য আমাকে নিশ্চয়ই অন্যের সাহায্যের সন্ধান 
করিতে হইত। এখানে নানারূপ ফলমূল থাক! সত্বেও আজ আমি 
কেবল জলপান করিয়াই থাকিব, ইহাই আমার ইচ্ছা । পরে রাম 
সুমন্ত্রকে বলিলেন,__সৌম্য, তুমি অশ্বদিগকে সাবধানে রক্ষা কর। 
সূর্য অস্ত গেলে সুমন্ত অশ্বদিগকে বাঁধিয়৷ ও প্রচুর তৃণাদি দিয়া 
রামের নিকট ফিরিলেন। সন্ধ্যাবন্দনাদির পর ন্থুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ 
রামের জন্য পর্ণশয্যা রচনা করিলেন । রাম ও সীতা তাহাতে শয়ন 
করিয়া নিত্রিত হইলে, লক্ষ্মণ জাগ্রত থাকিয়! স্মন্ত্রের নিকট রামের 
নানাগুণের কথা বলিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই গোষ্ঠব্যাপ্ত 
তমসাতীরে রাম প্রজাগণের সহিত সে রাত্রি কাটাইলেন। 
গাত্রোথানের পর রাম প্রজাগণকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া লক্ষ্পণকে 
বলিলেন, দেখ, ইহার! গৃহাঁদির প্রতি উদাসীন হইয়া আমাদের 
* রামায়ণতিলক। 
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অপেক্ষায় বৃক্ষমূলে নিদ্রিত রহিয়াছে । ইহারা প্রাণত্যাগ করিবে, 
কিন্তু আমাদিগকে অযোধ্যায় ফিরাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিবে ন1। 
স্তরাং ইহার! ঘুমাইয়! থাকিতে থাকিতেই চল, আমরা শীত্র 
রথারোহণে গন্তব্যপথে অগ্রসর হই । ইহাদিগকে আমাদের দুঃখের 
সহিত জড়িত কর! কোনরূপেই উচিত নয়। লক্ষ্মণ বলিলেন, 
আমারও তাহাই উচিত বলিয়া বোধ হইতেছে । তখন রাম স্ুমন্ত্রকে 
শীঘ্র রথ যোজন! করিতে বলিলেন। 

তারপর রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সেই রথারোহণে খরস্রোতা 
তমসা নদী পার হইয়া এক নিরাপদ ও স্ুপ্রশস্ত পথে উপনীত 
হইলেন । তখন পুরবাসীদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য রাম সুমন্ত্রকে 
বলিলেন, _সাঁরথি, আমর! হাটিয়! অগ্রসর হইতেছি, তুমি রথ লইয়া 
উত্তরদিকে কিছুক্ষণ দ্রুত চলিয়া ফিরিয়া আইস, যাহাতে পুরবাসীরা 
আমরা কোন্‌ পথে গিয়াছি তাহ! বুঝিতে না পারে । 

স্থমন্ত্র তাহাই করিলে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা আবার রথে চডিলেন। 
তখন ন্ুমন্ত্র মঙ্গলের জন্য রথখানিকে একবার উত্তরমুখী করিয়! পরে 
তপোবনের পথে চলিলেন। (৪৬ সর্গ) 


১২. 
পুরবামীদের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন- পুরনারীদের 
বিষাদ ( ৪৭-৪৮ সৰ্গ ) 
এদিকে প্রভাতে পুরবাসীর! রামকে দেখিতে না পাইয়া শোকাকুল 
হইল। তাহারা নানাদিকে ভাল করিয়া! দেখিয়া রামের ক্ষোন 
* অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গে যাইবে বলিয়া! । 
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সন্ধানই পাইল না। তখন তাহার! বলিতে লাগিল,__আমরা যে 
নিদ্রার জন্য রামকে দেখিতে পাইতেছি না, তাহাকে ধিক্‌! রাম 
কিরূপে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গেলেন? আমর! 
এখানেই প্রাণত্যাগ করিব-_অথবা মহা প্রস্থান করিব, রামবিনা 
আমাদের জীবনে কি হিত হইবে? এখানে প্রচুর শু কাষ্ঠ 
রহিয়াছে, তাহার দ্বার চিত! প্রজ্বলিত করিয়া আমরা তাহাতে 
প্রবেশ করিব। কেহ রামের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কি 
বলিব? আমর! রামকে বনবাসে দিয়া আসিলাম-_ইহা! আমরা 
কিরূপে বলিতে পারিব ? এইরূপ নানাকথা বলিয়৷ তাহারা বিলাপ 
করিতে লাগিল । পরে ক্লান্তমনে ও ব্যথিতচিত্তে অযোধ্যায় ফিরিয়া 
তাহারা দেখিল যে, সেই নিরানন্দ নগরের অবস্থা চন্দ্রহীন আকাশ 
ও জলহীন সমুদ্রের ন্যায় হইয়াছে। (৪৭ সর্গ) 

তাহার! স্ব স্ব গৃহে আসিয়া স্ত্রীপুত্রগণে পরিবৃত হইয়া অশ্রু- 
বর্ষণ করিতে লাগিল, কেহই মনে আনন্দলাভ করিতে পারিল না। 
তাহাদের পত্নীর! তাহাদিগকে ভৎসনা করিয়া বলিতে লাগিল, 
যাহার! রামকে দেখিতে পাইল না, তাহাদের গৃহ স্ত্রী পুত্র ধন ও 
সুখে কি প্রয়োজন ? লক্ষমণই একমাত্র সজ্জন, যিনি সীতার সহিত 
রামের পরিচর্যা করিবার জন্য তাহার অনুগমন করিয়াছেন । রাম 
যাইতে যাইতে যে-সকল নদী পুক্ষরিণী ও সরোবরের নির্মল জলে 
অবগাহন করিবেন তাহারাই ধন্য হইবে । বন বা পর্বত যেখানেই 
রাম যাইবেন, তাহাই তাহাকে উৎকৃষ্ট ফলফুল প্রদানে প্রিয় 
অতিথির ন্যায় অর্চনা করিবে । মহীধরসকল তাহাকে বহু বিচিত্র 
নিঝর প্রদর্শন করাইয়৷ নির্মল জল ঢালিয়া দিবে । পর্বতের শিখর- 


. ররর. সপ প্ 


* মৃত্যুর সঙ্বল্প করিয়! উত্তরদিকে গমন । 
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স্থিত বৃক্ষসকল রামের চিত্তবিনোদন করিবে । রাম শৌর্ধশালী, তিনি 
যেখানে বাস করেন সেখানে কোন ভয়ের কারণ নাই, সুতরাং তিনি 
আমাদের নিকট হইতে বেশী দূরে চলিয়! যাইবার পূর্বেই আমরা তাহার 
অনুগমন করিব । তাহার পদছায় (চরণপ্রান্তে অবস্থিতি) আমাদের 
পক্ষে সুখকর হইবে । আমর! সীতার পরিচর্যা করিব এবং তোমরা 
(পুরুষের!) রামের পরিচর্যা করিবে। কৈকেয়ী এই রাজ্য লাভ 
করিলে ইহ! অধর্মীক্রাস্ত ও অরাজক হইয়! উঠিবে । যে এম্বর্লাভের 
জন্য পতি ও পুত্রকে ত্যাগ করিল, সেই কুলকলস্কিনী কৈকেয়ী আর 
কাহাকে না ত্যাগ করিতে পারে? আমরা পুত্রের নামে শপথ 
করিতেছি, কৈকেয়ীর আজ্ঞানুবতিনী হইয়! এ রাজ্যে বাস করিব 
না। যে নিলজ্জা অধাসিকা ও ছৃষ্টচারিণী রামকে নির্বাসিত করিল, 
তাহার আশ্রয়ে কে সুখে থাকিতে পারে? কৈকেয়ীর জন্য সকলই 
বিনষ্ট হইবে। পশুঘাতকের কাছে পশুর ন্যায় আমর! ভরতের 
হস্তে অপিত হইয়াছি। সেই পুরন্ত্রীর! দুঃখে কাতর হইয়া এইরূপ 
বিলাপ করিতে করিতে মৃত্যুভয়ভীতার মত রোদন করিতে 
লাগিল। (৪৮ সর্গ) 


১৩ 
রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বেদশ্রতি ও গোমতী তরণ-_গুহ-সম্মিলন-_ 
গুহ ও লক্ষ্মণের আলাপ (৪৪-৫১ সর্গ ) 
এদিকে রাম পিতার আদেশ স্মরণ করিয়! সেই রাত্রিশেষেই বহুদূর 
গেলেন। তারপর প্রাতে শুভ সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিয়া"তিনি 
পুনরায় নানাদেশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি কবিত 


অযোধ্যা কাণ্ড ২৬৭' 


সীমাস্তুসমহ্বিত* বহুগ্রাম ও কুম্থমিত অরণ্যসকল দেখিতে দেখিতে 
দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। | 
এইরূপে রাম কোশলদেশ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পরে' 
পুণ্যসলিল৷ বেদশ্রুতি নদী পার হইয়া তিনি দক্ষিণদিকে যাইতে 
লাগিলেন। বহুক্ষণ যাইয়া তিনি শীতলজলবাহিনী, গোপূর্ণ- 
কচ্ছদেশ-সমন্বিতাণু, সাগরগামিনী গোমতী নদী পার হইলেন ॥ 
তারপর তিনি ময়ূর ও হংসগণের দ্বার! মুখরিত স্তন্দিক! নদী অতিক্রম' 
করিলেন। তখন তিনি হংসের ম্যায় মত্ত ( ভগ্ন ) স্বরে স্ুমন্ত্রকে 
বলিলেন,__সারথি, আবার কবে আমি দেশে ফিরিয়া মাতাঁপিতার 
সহিত মিলিত হইব এবং সরযুতীরে পুষ্পিত বনে মৃগয়া করিব! 
কিন্তু এই অতুলনীয় ক্রীড়া (মুগয়া) রাঁজধিগণের অনুমোদিত 
হইলেও আমি যে সরযুতীরস্থিত বনে মৃগয়া করিতে অত্যন্ত 
অভিলাষী, তাহ! নহে ।ধ% এইরূপে রাম স্ুমন্ত্রকে এরূপ নানাকথ। 
বলিতে বলিতে সেই পথে যাইতে লাগিলেন। (৯ সর্গ) 
কোশলরাজ্যের প্রান্তদেশে যাইয়া, অযোধ্যাভিমুখী হইয়া রাম 
করজোড়ে বলিলেন,__হে কাকুৎস্থ-কুল-পরিপালিতা৷ নগরী শ্রেষ্ঠা, 
আমি তোমার এবং ভোমার অধিষ্ঠাতা ও রক্ষক দেবতাগণের 
নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যেন মহীপতি দশরথকে খণমুক্ত 


পাপ পপ পা পাপা পাপী আপা 
পপ 


* অর্থাৎ যাহার প্রান্তদেশে কধিত ক্ষেত্রসকল রহিয়াছে এইরূপ । 

ণ' কচ্ছদেশ-__ জলা অঞ্চল। 

£ স্ত্রী, দুত, মৃগয়া, মদ্য, বাকৃপারুষ্য ( কঠোর বাক্যব্যবহার ), উগ্রদণ্ডতা 
(অতি কঠোর শাস্তিপ্রদান ), অর্থের অপব্যবহার_-এই সাতটি রাজাদিগের 
ব্যসন। ইহাদের প্রতি অতিশয় আসক্তি দৃষণীয়, সেজন্য রাম মুগয়। সম্বন্ধে 
এরূপ বলিতেছেন। 


২৬৮ বালীকি-রামায়ণ 


করিয়া বনবাস হইতে ফিরিয়া ও মাতাঁপিতার সহিত মিলিত হইয়। 
পুনরায় তোমাকে দর্শন করিতে পারি। পরে তিনি দক্ষিণবাহু 
তুলিয়া অশ্রপূরসুখে ও কাতরভাবে সমবেত জনপদবাসীদিগকে 
বলিলেন,__-তোমর। আমার প্রতি যথাযোগ্য আদর ও দয়! প্রদর্শন 
করিয়াছ, আর কষ্টভোগ করিও না, নিজ নিজ কাজে যাও। তখন 
সেই বিলপমান জনগণ রামকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতে 
ফিরিতে তাহাকে দেখিবার জন্য স্থানে স্থানে অপেক্ষা করিতে 
লাগিল । কিন্তু রাম শীঘ্রই তাহাদের চক্ষুর অগোচর হইলেন। 

ক্রমে রাম কোশলরাজ্যের বহু গ্রাম অতিক্রম করিলেন । তাঁর- 
পর তিনি সামস্ত রাজগণের রাজ্যের মধ্য দিয়া চলিলেন এবং 
অবশেষে অনতিদূরে ত্রিপথগামিনী রমণীয়া৷ গঙ্গা নদী দেখিতে 
পাইলেন। সেই সতত শুভদায়িনী নদীর তীরে খধিগণের বহু 
আশ্রম এবং দেবগণের শত শত ক্রীড়াস্থল ও উদ্যান রহিয়াছে । 
দেব দানব গন্ধৰ ও কিন্নরাদি সেখানে ক্রীড়া করিয়া থাকেন । 
নদীর জল কোথাও বেশীর আকারে প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও বা 
আবর্তরূপে শোভা পাইতেছে, কোথাও স্থিরগ্ভীর এবং কোথাও 
বা অতি বেগসমন্বিত। তাহ! হইতে কোনস্থানে গম্ভীর ধ্বনি এবং 
কোনম্থানে ভীষণ ধ্বনি উখিত হইতেছে। তটভূমি কোথাও অতিশয় 
বিস্তৃত এবং কোথাও বা নির্মল বালুকারাশিতে সমাচ্ছন্ন। হংস ও 
সারসগণের রবে মুখরিত এবং চক্রবাকসমূহে সুশোভিত সেই 
অনিন্দিতা নদী সতত মত্ত পক্ষিকুলে পূর্ণ, কোনস্থলে তীরস্থিত 
বুক্ষরাজির দ্বারা মালার ম্যায় শোভিত, কোথাও প্রস্ফুটিত নীলকমলে 
আচ্ছন্ন, কোথাও বা পদ্মবনে পরিবৃত, কোনস্থানে কুমুদ-কৌরক- 
সমূহে পরিশোভিত, কোনস্থানে নানারূপ পুম্পের রেণুতে সমাবৃত 


অযোধ্যাকাণ্ড ২৬৯ 


হইয়! মদমত্তা প্রমদার ন্যায় বিরাজিত। আবার কোথাও তাহ! 
ফলফুল কিশলয় (নবপল্লব) গুল্ম ও পক্ষিগণে পরিবৃত হইয়া সযত্বে 
উৎকৃষ্ট ভূষণে ভূষিত! রমণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। এইরূপে রাম 
শৃঙ্গবেরপুরের সমীপস্থ গঙ্গাতীরে আসিয়! স্ুমন্ত্রকে বলিলেন, 
সারথি, নদীর অদূরে এ-যে পুষ্পপল্লবময় সুবৃহৎ ইন্গুদীবৃক্ষ রহিয়াছে,. 
আজ আমর! তাহারই কাছে থাকিয়া দেব মানব গন্ধ মৃগ সর্প ও 
পক্ষিগণের পূজ্য, সুখদায়িনী, নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাকে দর্শন করিব। 
তখন স্বমন্ত্র অশ্বচালনা করিয়া সেই ইন্ধুদীবৃক্ষের নিকট গেলেন। রাম 
সীতা ও লক্ষ্মণ রথ হইতে নামিলেন। সুমন্ত্রও নামিয়া অশ্বদিগকে 
মোচন করিয়। রামের নিকট রহিলেন। 

সেখানে রামের প্রাণতুল্য প্রিয়সখা, নিষাদজাতির অধিপতি 
গুহ নামে এক বীর্যশালী রাজা বাস করিতেন। রাম গুহের দেশে 
আসিয়াছেন শুনিয়া, তিনি বৃদ্ধ, অমাত্যবর্গ ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত 
হইয়া রামের নিকট আসিলেন। তখন রাম দূর হইতে গুহকে 
আনিতে দেখিয়া, লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়। গুহের অভ্যর্থনা! করিবার 
জন্য অগ্রমর হইলেন । রামের অবস্থাদর্শনে কাতর হইয়! গুহ রামকে 
আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,_-রাম, অযোধ্যার মত এ রাজ্যও 
তোমারই-_-বল, তোমার জন্য কি করিতে হইবে । কে এমন প্রিয়, 
অতিথি পাইয়। থাকে? 

তারপর গুহ রামের জন্য শীঘ্র নানারূপ অন্নব্যঞ্জনাদির: 
আয়োজন ও তাহা তাহাকে নিবেদন করিয়া বলিলেন, 
মহাবাহু, তোমার শুভাগমন হউক, আমার সমগ্র রাজ্য তোমারই ৷ 
সুজন, আমরা তোমার আজ্ঞাবহ, তুমি আমাদের প্রভু; তুমি 
আমাদের এই রাজ্য শাসন কর। তোমার জন্য এই সকল 


২৭০ বান্মীকি-রামায়ণ 


ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহা, পেয় ও উৎকৃষ্ট শয্য।দি এবং অশ্বগণের জন্য 
তাহাদের খাগ্য তৃণাদি আনীত হইয়াছে। 

রাম বলিলেন, _গুহ, তুমি যে পদব্রজে এতদূর আসিয়াছ এবং 
আমাদের প্রতি নেেহপ্রদর্শন করিতেছ, ইহাঁতেই আমরা সর্বপ্রকারে 
সংকৃত ও আনন্দিত হইয়াছি। এই বলিয়া রাম তাহার স্থগোল 
বাহুষুগলের দ্বারা গুহকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আবার বলিলেন, 
_গুহ, আমি ভাগ্যক্রমে তোমাকে ও তোমার স্বজনদিগকে সুস্থ 
দেখিতে পাইলাম । তোমার রাজ্যের, মিত্রবর্গের ও বনপ্রদেশের 
কুশল তো? তুমি গ্রীতিভরে যাহাকিছু আয়োজন করিয়াছ সে- 
সকলই আমি স্বীকার করিতেছি, কিন্ত আমি তাহা গ্রহণ করিতে 
পারিতেছি না। আমাকে এখন কুশচীর ও অজিনধারী এবং ফল- 
মূলাহারী বনচারী তপস্বী বলিয়া জানিবে। আমার এখন অশ্বগণের 
খাদ্য ভিন্ন আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। এই অশ্বগুলি আমার 
পিতা রাজা দশরথের অতি প্রিয়, তুমি ইহাদের আহারের সুব্যবস্থা 
করিলেই আমি আপ্যায়িত হইব । গুহ তখনই তাহার লোকদিগকে 
অশ্বগণের জন্য খাগ্য ও পানীয় দিতে বলিলেন । 

তারপর চীর-উত্তরীয়ধারী রাম সায়ংসন্ধ্যা শেষ করিয়া 
লক্ষণের আনীত জলমাত্র পান করিলেন । পরে তিনি সীতার সহিত 
ভূতলে শয়ন করিলে, লক্ষ্মণ তাহার পদযুগল ধোঁত করিয়! দিলেন 
এবং সেখান হইতে কিছুদূরে এক তরুতলে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। 
(৫০ অর্গ) 

লক্ষ্মণ রামের রক্ষার জন্য রাত্রি জাগরণ করিতেছেন দেখিয়া 
গুহ বলিলেন,--রাজকুমার, তোমার জন্য এই সুখশয্য|) রচিত 
হইয়াছে, তুমি ইহাতে নিশ্চিন্তমনে ও সুখে বিশ্রাম কর। আমরা 


অযোধ্যাকাণ্ড ২৭১ 


অরণ্যচারী, সকলেই ক্লেশ সহা করিতে পারি, কিন্তু তুমি সুখভোগে 
অভ্যস্ত, সুতরাং রামের রক্ষার্থ আমরাই রাত্রি জাগরণ করিব। 
আমি তোমার নিকট সত্যের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, এই 
পৃথিবীতে আমার রাম অপেক্ষা প্রিয়তর আর কেহ নাই । তাহার 
অনুগ্রহে আমি সুমহান যশ, বিপুল ধর্ম এবং প্রচুর অর্থ ও কাম্যবস্ত 
লাভের প্রত্যাশা করি। অতএব আমি জ্ঞাতিগণসহ ধনুহস্তে 
সীতাদেবীর সহিত শয়ান আমার প্রিয়সখ। রামকে স্বপ্রকারে রক্ষ 
করিব। আমি সর্বদা এই বনে বিচরণ করিয়া থাকি, ইহার কিছুই 
আমার অবিদিত নাই, এখানে আমি অতিপরাক্রাস্ত সুবিশাল 
চতুরঙ্গ সৈন্যদলকেও অনায়াসে পরাজিত করিতে পারি। 

তখন লক্ষ্মণ বলিলেন,__নিম্পাপ, তুমি ধর্মদর্শা, তোমার দ্বার! 
রক্ষিত হইলে এখানে আমাদের কাহারও কোন ভয়ের কারণ নাই। 
কিন্ত রাম সীতার সহিত ভূতলে শয়ন করিয়া থাকিতে আমি 
কিরূপে আহার, নিদ্রা বা অন্থপ্রকার সখ ভোগ করিতে পারি? 
দেবান্ুর মিলিত হইয়াও যুদ্ধে যাহার পরাক্রম সহা করিতে পারেন 
না, দেখ, সেই রাম সীতার সহিত তৃণশয্যায় সুখে নিত্রাভিভূত 
রহিয়াছেন। ইনি নির্বাসিত হওয়ায় রাজা দশরথ আর অধিক দিন 
বাচিবেন না। আমার মাতা শক্রত্ধকে দেখিয়! বাচিয়া থাকিতেও 
পারেন, কিন্তু বীরপুত্র-প্রসবিনী কৌশল্যার যদি মৃত্যু হয়, তবে 
দুঃখের বিষয় হইবে । জ্োষ্টপুত্র মহাত্মা রামকে না দেখিয়া কিরূপে 
মহাত্মা রাজ! দশরথের দেহে প্রাণ থাকিবে? নৃপতির মৃত্যু 
হইলে কৌশল্য প্রাণত্যাগ করিবেন এবং পরে আমার মাতারও 
মৃত্যু হইবে । রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে না পারিয়া, আমার 
পিতা তাহার অভীষ্টলাভে অসমর্থ হইয়া “সর্বনাশ হইল! সর্বনাশ 
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হইল !’ বলিয়! প্রাণত্যাগ করিবেন। তাহার মৃত্যুর পর যাহার! 
তাহার প্রেতকার্যাদি করিতে পারিবেন, তাহারাই কৃতার্থ হইবেন। 
পিতা দশরথ কি জীবিত থাকিবেন ? আমরা বনবাস হইতে ফিরিয়া 
কি পুনরায় সেই সুত্রতকে দেখিতে পাইব ? আমাদের এই বনবাস- 
কাল অতীত হইলে আমরা কি আবার অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে 
পারিব 1_-এইরূপ বিলাপ করিতে করিতেই লক্ষ্মণের সেই রাত্রি 
কাটিয়া গেল। তাহাদের দুঃখে অতিশয় দুঃখিত হইয়া গুহ অশ্রু 
ত্যাগ করিতে লাগিলেন। (৫১ সর্গ) 


১৪ 
রাম লক্ষ্মণ ও সীতার গঙ্গাতরণ-__বৎসদেশে প্রবেশ (৫২ সর্গ ) 


রাত্রি প্রভাত হইলে রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস, চল, আমরা 
এখন খরস্রোতা সাগরগামিনী জাহ্নবী পার হই । 

লক্ষ্মণ গুহ ও স্ুমন্ত্রকে ডাকিয়া আনিলেন। রামের কথা শুনিয়! 
গুহ তাহার অমাত্যদ্দিগকে ডাকিয়। শীঘ্র একখান! দৃঢ় ও মনোহর 
নৌকা আনিতে বলিলেন। নৌকা! আনীত হইলে গুহ করজোড়ে 
রামকে তাহাতে আরোহণ করিতে বলিলেন । 

রাম-লক্ষ্মণ যথাস্থানে তুণীর সন্নিবেশ, খড়া বন্ধন ও ধনু গ্রহণ 
করিয়া, সীতার সহিত গঙ্গায় অবতরণের পথ দিয়া চলিলেন। 
তখন সুমন্ত্র রামের নিকট আসিয়া! করজোড়ে জিজ্ঞাস! করিলেন,_ 
আমি এখন কি করিব? রাম তাহাকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্পর্শ 
করিয়া বলিলেন,_ন্তুমন্ত্র, তুমি সত্বর রাজার নিকট ./ফিরিয়া 
যাও, আমরা এখন পদত্রজেই মহারণ্যে যাইব। ইক্ষাকু-কুলের 
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তোমার ন্যায় সুহৃৎ আর কেহ নাই, রাজ! যাহাতে. আমার জন্য 
শোকাতুর না হন তুমি তাহাই করিবে আমার হইয়! তুমি 
তাহাকে বলিবে,_অযোধ্য। হইতে নির্বাসিত হইয়া বনে আসিয়াছি 
বলিয়৷ আমর! ছুঃখিত নই । চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলেই আমরা 
অযোধ্যায় ফিরিব এবং তিনি আবার আমাদিগকে দেখিতে 
পাইবেন। তুমি আমার জননী, কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাণীদিগকেও এই 
কথা বলিবে। কৌশল্যাকে আমাদের প্রণাম ও কুশল জানাইবে। 
মহারাজকে আরও বলিবে যে, তিনি যেন সত্বর ভরতকে আনাইয়। 
তাহাকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন । আর ভরতকে বলিবে, তিনি 
তাহার মাতার প্রতি যেমন ব্যবহার করিবেন, সুমিত্রা ও কৌশল্যার 
সহিতও যেন সেইরূপ ব্যবহার করেন। তিনি পিতার প্রিয়সাধনের 
জন্য যৌবরাজ্য গ্রহণ করিলে ইহলোক ও পরলোকে স্থখলাভ 
করিতে পারিবেন । 

সুমন্ত্ৰ বলিলেন, রাম, আমি এখন ন্েহবশে শিষ্টাচার অতিক্রম 
করিয়া ধৃষ্টের শ্তায় যাহ! বলিব, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। 
আপনাকে ছাড়িয়া আমি কিরপে আপনার অভাবে পুত্র- 
শোকাতুরার ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত সেই অযোধ্যানগরীতে ফিরিব ? 
আপনার নিবাসনের সময়ে পুরবাঁসীর যেরূপ আর্তনাদ করিয়াছিল, 
আমাকে এখন শুন্য রথ লইয়া! ফিরিতে দেখিলে, তাহার! নিশ্চয়ই 
তাহার অপেক্ষা শতগুণ অধিক আর্তনাদ করিবে । আমি কি 
কৌশল্যাদেবীকে বলিব, আপনার পুত্রকে তাহার মাতুলালয়ে 
রাখিয়া আসিলাম, আপনি শোক করিবেন না? এমন অসত্য 
কথা তে| তাহাকে বলিতে পারিব না। আবার অপ্রিয় সত্য 
কথাই বা কিরপে বলিব? নিষ্পাপ, আমি আপনাকে ছাড়িয়। 

১৮ 
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অযোধ্যায় যাইতে পারিব না, আমাকে আপনার সহিত বনবাসের 
অনুমতি দিন। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমি 
এখানেই রথের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিব। রঘুনন্দন, আমি 
আপনার জন্য রথ পরিচালন! করিয়া সুখলাভ করিয়াছি, এখন বনে 
আপনার সেবা করিয়া স্থখলাভ করিবার আশা করি । আপনি 
গ্রীতমনে আমাকে আপনার নিকট থাকিতে দিন । আমার বাসন! 
এই যে, বনবাসকাল অতীত হইলে আমি এই রথেই আপনাকে 
অযোধ্যায় লইয়! যাইব। 

রাম বলিলেন,_-প্রভৃবৎসল সুমন্ত্র আমার প্রতি তোমার 
ভক্তির কথা আমি জানি, কিন্তু তোমাকে যে-জন্য অযোধ্যায় 
পাঠাইতেছি, তাহা শোন। তোমাকে ফিরিতে দেখিলে কনিষ্ঠ 
জননী কৈকেয়ী বিশ্বাস করিবেন যে রাম বনে গিয়াছে, নতুব! 
তাহার মনস্ত্টি হইবে না এবং তিনি রাজাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া 
সন্দেহ করিবেন। তিনি ভরতের রাজ্যলাভজনিত সুখ লাভ করেন, 
ইহাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য । 

এইরূপে সারথিকে বার বার সাম্তবনা দিয় রাম গুহকে 
বলিলেন,__-গুহ, এখন আমার আর এই সজন বনে বাস করা 
উচিত নয়-_-আশ্রমে বাস এবং তাহার উপযুক্ত বিধি পালন করাই 
আমার অবশ্য কর্তব্য । তুমি বটবৃক্ষের ক্ষীর আনাইয়া দাও, আমি 
জট! প্রস্তুত করিব। 

গুহ অচিরে তাহ! আনিয়! দিলে রাম তাহার দ্বারা লক্ষ্মণের ও 
নিজের জটা প্রস্তুত করিলেন। তখন সেই চীরপরিহিত ও জটাজুট- 
ধারী ভ্রাতৃযুগল খবিযুগলের শ্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে 


* নিধাস ব| আঠ1। 
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রাম গুহকে বলিলেন,-_গুহ, রাজ্য রক্ষা কর! বড় কঠিন কাজ, তুমি 
বল* কোষণ' দুর্গ ও জনপদ সম্বন্ধে সতর্ক থাকিবে । তারপর তিনি 
সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দ্রুতগমনে অগ্রসর হইয়া নৌকার নিকটে 
আসিলেন এবং লক্ষ্মণকে বলিলেন,_নরশ্রেষ্ঠ, তুমি সীতাকে ধরিয়া! 
ধীরে ধীরে নৌকায় তোল এবং পরে নিজেও উঠ। লক্ষ্মণ তাহাই 
করিলেন। তারপর রাম নিজে নৌকায় উঠিলেন। তখন তিনি 
সুমন্ত্ৰ ও সসৈন্য নিষাদপতি গুহকে ফিরিয়া যাইতে বলিয়। নাবিক- 
দিগকে নৌকা চালন1 করিতে বলিলেন। কর্ণধারদ্বার! নিয়ন্ত্রিত ও 
নাবিকগণকর্তৃক বাহিত হইয়া নৌকা! গঙ্গার জল ভেদ করিয়া দ্রুত 
অগ্রসর হইতে লাগিল । 

নৌকা ভাগীরথীর মধ্যস্থলে আসিলে অনিন্দিতা সীতা 
কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, গঙ্গা, মহারাজ দশরথের পুত্র রাম 
পিতার আদেশ পালন করিতে যাইতেছেন, তুমি ইহাকে রক্ষা কর। 
সর্বকামপ্রদায়িনী, চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করিয়া যখন ইনি ভ্রাতা 
লক্ষ্মণ ও আমার সহিত আবার মঙ্গলমত ফিরিয়া আমিবেন, তখন 
আমি সানন্দে তোমাকে পুজা করিব। আমি তোমাকে প্রণাম ও 
স্তুতি করিতেছি । নরশ্রেষ্ঠ রাম কুশলে ফিরিয়া রাজ্যলাভ করিলে, 
আমি তোমার গ্রীতিকামনায় ব্রাহ্মণদিগকে শত সহস্র গো, নানারূপ 
বস্ ও মনোজ্ঞ অন্ন দান করিব। দেবী, আমি অযোধ্যায় ফিরিয়া 
সহস্র কলসী সুর! ও পলান্নদ্বারাধ্ তোমার অর্চনা করিব, তোমার 
তীরের সকল তীর্থে ও দেবালয়ে পূজা দিব। 

* সৈন্যাদি। 
‘’ ভাণ্ডার অর্থাৎ ধনরত্বাদি। 
& পলান্--মাংসের সহিত পক অন্ন। . 
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সীতা গঙ্গাকে এইরূপ বলিতে বলিতে গঙ্গার দক্ষিণতীরে 
উপনীত হইলেন। তখন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা নৌকা পরিত্যাগ 
করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন । পরে রাম লক্ষমণকে বলিলেন, 
লক্ষণ, সজন ব! বিজন সকল স্থানেই সীতাকে সাবধানে রক্ষা 
করিবে। তুমি অগ্রে অগ্রে চল, সীতা তোমার অনুসরণ করুন, আমি 
সীতাকে ও তোমাকে রক্ষা করিয়া তোমাদের অনুগমন করি। 
পুরুষশ্রেষ্ঠ, এখন আমাদের পরস্পরকে রক্ষা করিতে হইবে । এ- 
পর্যন্ত আমাদিগকে কোন ছুক্ষর কাজ করিতে হয় নাই, কিন্ত আজ 
সীতা বনবাসের দুঃখ বুঝিতে পারিবেন। তিনি আজ জন- 
সমাগমশূগ্ত, ক্ষেত্র ও উদ্যানাদি বিবজিত, বন্ধুর ও গভীর গর্তাদি- 
বিশিষ্ট বনে প্রবেশ করিবেন । তখন লক্ষ্মণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন এবং 
তাহার পশ্চাতে সীতা ও সীতার পশ্চাতে রাম যাইতে লাগিলেন। 

এদিকে রাম গঙ্গার পরপারে গেলেও সুমন্তর সর্বক্ষণ ঠাহাকেই 
নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি পথের দূরত্ব হেতু তাহাকে 
আর দেখিতে না পাইয়া ব্যথিত ও সন্তাপিত চিত্তে অশ্রুত্যাগ 
করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা অচিরে রমণীয় শস্ত- 
শোভিত, আনন্দপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বৎসদেশে* উপস্থিত হইলেন। 
সেখানে রাম-লক্ষ্মণ বরাহ খধ্য পৃধত ও মহারুরূণ' এই চারি প্রকার 
মহামৃগ বধ করিলেন এবং তাহাদের পবিত্র মাংস লইয়া ক্ষুধার্ত 
হইয়। সন্ধ্যাকালে রাত্রিবাসের জন্য এক বনস্পতির তলে 
আলিলেন। (৫২ সর্গ) 

* যমুনার উত্তরতীরে প্রয়াগের (এলাহাবাদের ) কাছে। 

৭ খম্যু-_খেতপদযুক্ত হরিণ। পৃধত- শ্বেতবিন্দুযুক্ত মৃগ।.*মহারুরু__ 
বৃহৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট হরিণ। 
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রামের বিলাপ ও লক্ষ্মণের আশ্বাসদান-_ প্রয়াগ-_ভরছাজ-সশ্মিলন-_- 
যমুনা অতিক্রমণ ও চিত্ৰকূট গমন ( ৫৩- ৫৬ সৰ্গ ) 


সেই বৃক্ষতলে সায়ংসন্ধ্যা শেষ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, 
_ স্ুমিত্রানন্দন, জনপদের ( লোকালয়ের ) বাহিরে আজ আমাদের 
এই প্রথম রাত্রি, আর স্ুমন্ত্রও এখন আমাদের নিকটে নাই, কিন্তু 
সেজন্য তুমি উৎকষ্ঠিত হইও না। আঙ্গ হইতে আমাদের নিরলস 
হইয়! সীতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিরাত্রেই জাগিয়া থাকিতে 
হইবে। আইস, ভূমিতলে পর্ণশয্য। রচনা করিয়া কোনরূপে আমরা 
এই রাত্রি অতিবাহিত করি। 

তারপর মহামূল্য শয্যায় শয়নে অভ্যস্ত রাম ভূমিতে উপবেশন 
করিয়া লক্ষমণকে বলিলেন,__-লক্ষ্মণ, এখন নিশ্চয়ই মহারাজ ছুঃখিত 
মনে শয়ন করিয়া আছেন এবং কৈকেয়ী তাহার মনোবাঁসন পূর্ণ 
হওয়ায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এখন কৈকেয়ীদেবী ভরত অযোধ্যায় 
আসিলে রাজ্যলাভের জন্ক মহারাজের প্রাণনাশ না করিলেই হয়। 
নরপতি একে বৃদ্ধ, কামাসক্ত ও কৈকেয়ীর বশীভূত, তাহার উপর 
আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসায় তিনি অসহায় হইয়াছেন, 
সুতরাং তিনি আর কি করিতে পারিবেন? রাজার এই বিপদ ও 
মতিভ্রম দেখিয়! বোধ হয় যে, ধর্ম ও অর্থ হইতে কামই সমধিক 
বলবান। লক্ষণ, পিতা যেমন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
কোন মূর্খ ব্যক্তিওকি স্ত্রীর মনস্তপ্টির জন্য তাহার আজ্ঞাকারী পুত্রকে ' 
তেমন ত্যাগ করিয়া থাকে? এখন যিনি একাকী .রাজাধিরাজের 
ন্যায় সমৃদ্ধ কোশলরাজ্য ভোগ করিবেন, সস্ত্রীক সেই ভরতই সুখী । 
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পিতা অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং আমিও বনবাসী হইয়াছি, 
সুতরাং এখন ভরতই নিখিলরাজ্যভোগের অতুলনীয় সুখ উপভোগ 
করিবেন। ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া! যে কেবল কামের বশবর্তী 
হয়, সে শীঘ্রই রাজ! দশরথের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে । প্রিয়দর্শন, 
আমার মনে হয় যে, দশরথের মৃত্যু, আমার নিবাসন ও ভরতের 
রাজ্যলাভের জন্যই কৈকেয়ী আমাদের কুলে আসিয়াছেন এবং 
তিনি এখন মৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া আমার দুঃখের কারণ জন্মাইবার 
জন্য কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে উৎগীড়ন করিবেন। লক্ষ্মণ, জননী 
স্থমিত্রাদেবী আমাদের জন্য দুঃখ পাইবেন, সুতরাং তুমি কাল 
প্রাতেই অযোধ্যায় চলিয়। যাও। তুমি অনাথা কৌশল্যার রক্ষক 
হইও, আমি একাকীই সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে যাইব, নীচ- 
কার্ধানুরক্তা কৈকেয়ী বিদ্বেববশে তোমার জননী ও আমার জননীকে 
বিষপ্রদানও করিতে পারেন। বৎস, আমার জননী নিশ্চয়ই 
জন্মাস্তরে অনেক ক্ত্রীলোককে পুত্রহীন করিয়াছিলেন, সেই জন্যই 
এখন তিনি এরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। তিনি আমাকে দীর্ঘকাল 
লালনপালন করিয়াছেন এবং নান! ছুঃখ সহিয়া বড় করিয়া 
তুলিয়াছেন, কিন্তু আম! হইতে সুখভোগের সময়েই আমি তাহাকে 
পরিত্যাগ করিলাম_-আমাকে ধিক্‌! সৌমিত্রি, আমি জননীকে 
অসীম দুঃখ দিলাম, কোন রমণীই যেন আমার মত হঃখদাত! 
পুত্রের জন্ম না দেন। অরিন্দম, আমি সেই শোকাতৃরা, মন্দভাগিনী 
ও পুত্র থাকিতেও পুত্র-বিরহিতাঁর কিছুমাত্র উপকার করিতে 
পারিলাম না, আমার স্যায় পুত্রের দ্বারা তাহার কি কাজ হইবে? 
তিনি এখন নিশ্চয়ই শোকাকুল হইয়া শয়ন করিয়া আছেন.+ লক্ষ্মণ, 
আমি ক্রুদ্ধ হইলে, একাকী ই বাণছারা অযোধ্যা, এমন কি পৃথিবীও 
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নিঃশক্র করিতে পারি, কিন্ত আমার এই বীরত্ব এখন কোন কাজে 
লাগিতেছে না। নিষ্পাপ লক্ষ্মণ আমি অধর্মের ও পরলোকের ভয়ে 
ভীত হইয়াই এখন নিজকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি না ।-_- 
বিজন বনে রাত্রিকালে এইরূপ নানা বিলাপ করিয়া রাম অশ্রুপূর্ণ 
মুখে ও কাতরভাবে নীরবে বসিয়! রহিলেন। 

তখন লক্ষ্মণ রামকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, _নরশ্রেষ্ঠঠ আপনি 
যে সীতা ও আমাকে বিষাদিত করিয়া এইরূপ পরিতাপ 
করিতেছেন, ইহা৷ উচিত হইতেছে না। রঘুনন্দন, আপনার বিরহে 
সীতা বা আমি, জল হইতে উত্তোলিত মৎস্তের ন্যায় ক্ষণকালও 
বাঁচিব না। আপনাকে ছাড়িয়া আমি এখন পিতা, শক্রত্ম বা জননী 
ন্ুমিত্রাকে-__এমন কি স্বর্গ পর্যন্তও দর্শনের ইচ্ছ! করি না। 

তখন রাম সাদরে লক্ষ্মণকে বনবাসের অনুমতি দিলেন। তারপর 
তিনি ও সীতা সেই বটবৃক্ষমূলে অনতিদূরে লক্ষ্মণের দ্বার! স্থরচিত 
শয্য। দেখিয়! সেখানে গিয়া শয়ন করিলেন। ( ৫৩ সর্গ) 

পরদিন স্র্যোদয়ে তাহার! সুবিশাল বনের মধ্য দিয়া গঙ্গ- 
যমুনার সঙ্গমের দিকে চলিলেন। নানা অনৃষ্টপূর্ব ও মনোহর স্থান 
এবং বিবিধ পুষ্পরাজিসমন্বিত বৃক্ষসকল দেখিতে দেখিতে সানন্দে 
যাইতে যাইতে দিবা অবসান হইয়া আসিলে রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, 
_সৌমিত্রি, এ দেখ প্রয়াগের দিক হইতে হোমাগ্নির ধূম উত্থিত 
হইতেছে, বোধ হয় সেখানে কোন মুনি আছেন। আমরা নিশ্চয়ই 
গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে আসিয়াছি, কারণ জলে জলে সংঘর্ষের শব্দ 
শুনিতে পাইতেছি। দেখ, খধিগণের দ্বারা ছিন্ন বিবিধ আশ্রমবুক্ষ 
ও বিদারিত কাষ্ঠখণ্ডসমূহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । 

তারপর অল্পকাল চলিয়। সূর্যাস্তের সময়ে তাহারা ভরদ্বাজমুনির 
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আশ্রমে আসিলেন। মুনি তখন অগ্নিহোত্র সমাপনাস্তে শিষ্যগণে 
পরিবৃত হইয়া বসিয়াছিলেন। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সেখানে উপস্থিত 
হইয়া করজোড়ে মুনিকে অভিবাদন করিলেন। পরে রাম আত্ম- 
পরিচয় দিলে উগ্রতপা৷ ভরদ্বাজমুনি রামকে ‘তোমার শুভাগমন 
হউক | বলিয়া! গে! অর্ঘ্য ও জল প্রদানে সংবর্ধনা করিলেন । 
তারপর তিনি তাহাদিগকে বন্তফলমূলাদিরচিত নানারূপ ভোজ্য ও 
পানীয় দিয়া তাহাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করিলেন । রাম 
সেই অভ্যর্থন গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিলে ভরদ্বাজ বলিলেন, 
কাকুৎস্থ, তোমাকে এখানে আসিতে দেখিয়া আমার বহুদিনের 
বাসন! পুর্ণ হইল। তোমার অকারণে নির্বাপনের কথাও আমি 
শুনিয়াছি। দুই মহানদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই স্থান নির্জন 
পবিত্র ও রমণীয়, তুমি এখানে সুখে বাস কর। 

রাম বলিলেন,_-ভগবান, এ আশ্রমের সন্নিকটেই নগর ও জন- 
পদবাসীর। বাস করে, আমর! এখানে থাকিলে তাহার! বৈদেহী ও 
আমাকে দেখিতে আসিবে, সেজন্য আমি এখানে বাস করিতে 
চাই না। আপনি আমাদের আশ্রমের জন্য এমন একটি নির্জন 
স্থান নির্বাচন করিয়া দিন, যেখানে বাস করিয়া সুখাভ্যস্তা জনক- 
নন্দিনী সীতা আনন্দ লাভ করিতে পারেন। 

মহামুনি ভরদ্বাজ বলিলেন,--বংস, এখান হইতে দশ ক্রোশ 
দুরে চিত্রকূট* নামে খ্যাত ও গন্ধমাদন তুল্য এক পবিত্র ও সুদর্শন 


* ইহার কূট বা শিখরে নানাবর্ণের প্রস্তর থাকার জন্ত নাম চিত্রকূট। 
ইহ! বুন্দেলখণ্ডের বান্দা শহরের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। চিত্রকুট 
নামে একটি রেল ষ্টেশনও আছে। সেখান হইতে পাচ মাইল দক্ষিণপূর্বে 
চিত্ৰকূট পর্বত। এখন ইহাকে কামতাঁনাথ বা কামদানাথ বলে। 
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পর্বত আছে, সেখানে অনেক মহধি বাস করেন এবং বানর খক্ষ ও 
গোলাঙ্গুল থাকে, তুমি সেই পর্বতে যাইয়া বাস কর। সেই চিত্র- 
কুটের শৃঙ্গগুলি দেখিলে নানারূপ কল্যাণ লাভ হয় এবং মনের 
মোহ কাটে। বহু খষি সেখানে তপন্তায় শত বৎসর অতিবাহিত 
করিয়া, বিশুফ নরকপালের ন্যায় * মস্তকবিশিষ্ট হইয়। স্বর্গারোহণ 
করিয়াছেন। রাম, আমার বোধ হয় যে, তুমি সেই নুনির্জন স্থানে 
সুখে বাস করিতে পারিবে, _অথব। তুমি এখানেও আমার সহিত 
তোমার বনবাসকাল কাটাইতে পার। এই বলিয়া ভরদ্বাজ সকল 
প্রকার কাম্যবস্তর দ্বার প্রিয় অতিথি রাম এবং তাহার ভার্যা ও 
আ্রাতাকে সংবর্ধন। করিলেন। এইরূপে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সে 
রাত্রি প্রয়াগে ভরদ্বাজের রমণীয় আশ্রমে সুখে অতিবাহিত 
করিলেন । 

পরদিন প্রাতে রাম ভরদ্বাজকে বলিলেন,_-ভগবান, এখন 
আপনি আমাদিগকে চিত্রকূটে যাইবার অনুমতি দিন। (৫৪ সর্গ) 

পিতা যেমন পুত্রদিগের জন্য স্বস্ত্যয়ন ( কল্যাণ কামন1) করিয়া 
থাকেন, মহধি ভরদ্বাজও রাম-লক্ষ্মণকে প্রস্থানোছ্ত দেখিয়া 
তাহাদের জন্য সেইরূপ স্বস্তযয়ন করিলেন। তারপর তিনি রামকে 
বলিলেন,__পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে উপস্থিত 
হইয়া বিপরীতবাহিনী ৭’ কালিন্দী (যমুনা) নদীর অনুসরণ করিবে । 
পরে কালিন্দী যেখানে বিপরীতবাহিনী হইয়াছে, সেখানে যাইয়া 


* মৃত মহৃয্ের মাথার খুলির হ্যায়। 

* পশ্চান্মুখাশ্রিতাম্‌ ( মূল )-_অর্থাৎ গঙ্গার প্রচণ্ড জলন্রোতের আঘাতে 
কালিন্দী ( যমুন! ) কিছুদূর পর্যন্ত পশ্চাদ্বাহিনী (বিপরীতবাছিনী) হুইয়াছেন 
উজান বহিয়াছেন। 
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লোকের বহুল গমনাগমনের দ্বারা চিহ্নিত তাহার একটি ঘাট 
দেখিতে পাইবে । সেখান হইতে ভেলা করিয়া অংশুমতী (যসুন1) ৭' 
নদী পার হইবে । অনন্তর বহুবৃক্ষ পরিবৃত সিদ্ধগণসেবিত হরিদর্ণ- 
পত্রবিশিষ্ট শ্যাম নামক সুবৃহৎ বটবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে, 
সীত! যেন করজোড়ে তাহার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। 
ইচ্ছা হইলে তোমর! সেখানে থাকিবে__নতুবা তাহ! অতিক্রম 
করিয়া! অগ্রসর হইবে । রাম, সেখান হইতে এক ক্রোশ যাইয়াই 
তুমি শল্লকী (বাবলা) ও বদরীমিশ্রিত, যমুনাতীরজ নানারপ বৃক্ষে 
পুর্ণ এক নীলবর্ণ অরণ্য দেখিতে পাইবে । উহাই চিত্রকূটে যাইবার 
পথ, আমি বহুবার এ পথে গিয়াছি। 

মহধি ভরদ্বাজ এইরূপে পথনির্দেশ করিলে, রাম “যে আজ্ঞা’ 
বলিয়! তাহাকে বন্দন। করিয়া অনুগমনে নিবৃত্ত করিলেন। ভরদ্বাজ 
ফিরিয়া গেলে রাম-লক্ষ্মণ সীতাকে অগ্রে করিয়া যমুনার দিকে 
চলিলেন। তারপর সেই নদীর তীরে আসিয়া তাহার! কাষ্ঠসমূহের 
দ্বারা এক সুবৃহৎ ভেলা প্রস্তুত করিয়। তাহ! শুষ্ক বনজ তৃণাদির 
দ্বারা সমাকীর্ণ ও বেনার মূলে সমাচ্ছাদিত করিলেন। পরে লক্ষ্মণ 
বেতসশাখা ও জন্বুশীখ! ছেদন করিয়া তাহার দ্বারা সীতার জন্য 
সুখে উপবেশনযোগ্য একটি আসন প্রস্তুত করিলেন। তখন রাম. 
ঈষৎ লজ্জিত সীতাঁকে ভেলায় তুলিয়া তাহার পার্শ্বে সীতার বসন- 
ভূষণ এবং খনিত্র ও ছাগচর্মাচ্ছাদিত পেটক রাখিলেন। রাম-লক্ষ্মণ 
সযত্বে ভেল! লইয়! যমুনা পার হইতে লাগিলেন । যমুনার মধ্যস্থলে 
আসিলে সীতা তাহাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন,_-দেবী, আমি 
তোমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, আমাদের মঙ্গল কর,»্মামার 

ণ যমুনা অংশ্তুমান অর্থাৎ সূর্যের কন্যা বলিয়া অংশুমতী নামে খ্যাত। 
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স্বামী যেন তাহার ব্রতপালন করিতে পারেন। তিনি কুশলে 
অযোধ্যায় ফিরিলে, আমি সহস্র গাভী ও একশত কলসী সুরার 
দ্বারা তোমার পৃজ্জা করিব। 

এইরূপে তাহার! খরস্রোতা, তরঙ্রময়ী ও তীরজ নানারূপ 
বৃক্ষরাজ্জি-সমন্বিত। অংশুমতী ( স্ূর্যতনয়! ) যমুনানদী পার হইলেন । 
তখন তাহারা ভেল! হইতে নামিয়া, যমুনার তীরস্থিত বন অতিক্রম 
করিয়া হরিঘর্ণ পত্রে আচ্ছাদিত শ্যাম নামক শীতল বটবৃক্ষের নিকট 
আসিলেন। সীত সেই বৃক্ষকে বন্দনা করিয়া বলিলেন, মহাবৃক্ষ, 
আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি, আমার স্বামী যেন তাহার ব্রত 
পালন করিতে পারেন এবং আমি যেন আবার যশম্বিনী কৌশল্য! 
ও সুমিত্রাকে দেখিতে পাই ৷--এইরূপ বলিয় তিনি করজোড়ে 
তাহাকে প্রণাম করিলেন । 

তারপর রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, __নরশ্রেষ্ঠ, তুমি সীতাকে লইয়া! 
আগে আগে চল, আমি সশস্ত্র হইয়া তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
যাইব। সীতা য়ে যে ফল ও ফুল চাহেন এবং যাহা যাহা পাইলে 
তাহার মন প্রফুল্ল হয়, তুমি তাহাকে সে-সকল দিবে। 

যাইতে যাইতে সীতা এক একটি বৃক্ষ, গুল্ম ব! পুষ্পশোভিত 
অদৃষ্টপূর্ব লতা দেখিয়! রামকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন। লক্ষ্মণও সীতার ইচ্ছামত তাহাকে কুন্ুমস্তবকে ভূষিত 
নানারপ রমণীয় বৃক্ষশাখা আনিয়া দিতে থাকিলেন। এইরূপে 
এক ক্রোশ যাইয়! ছুই ভ্রাতা যমুনার তীরস্থিত বনে বহু পবিত্র মৃগন্গ 
বধ করিয়া আহার সমাপন করিলেন। তাহার! ময়ুরগণে নিনাদিত 
এবং হস্তী ও বানরগণে পূর্ণ সেই মনোহর বনে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়। 


* অর্থাৎ যাহাদের মাংস পবিত্র এইরূপ মৃগ। 
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সন্ধ্যার প্রাক্কালে দ্রুত নদীতীরবর্তা এক রমণীয় ও সমতল স্থানে 
আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। (৫৫ সর্গ) 

রাত্রি অবসানে গাত্রোথান ও যমুনার পবিত্র জল স্পর্শ করিয়া * 
তাহার! চিত্রকূটের পথে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাম বলিলেন, 
-বৈদেহী, দেখ, শীত অবসানে পুষ্পিত কিংশুক তরুগণ ৭ যেন 
তাহাদের কুমুমদলে মাল্য ভূষিত হইয়! চারিদিক আলোকিত 
করিতেছে । ভল্লাতক ধু ও বিশ্ববৃক্ষ সকল ফলপুষ্পভারে অবনত 
হইয়া আছে, কেহই উহাদের ফল খায় নাই-_ আমরা নিশ্চয়ই 
উহার দ্বারা জীবনধারণ করিতে পাঁরিব।' লক্ষ্মণ, দেখ, প্রতি বৃক্ষে 
মধুকরগণের সঞ্চিত মধুতে পূর্ণ মধুচক্র কলসীর মত ঝুলিতেছে। 
পুষ্পরাজিসমাকীর্ণ এই রমণীয় বনপ্রদেশে ডাহুক উচ্চস্বরে ডাকিতেছে 
এবং ময়ূর তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছে। এ দেখ, স্ু-উচ্চ শৃঙ্গ বিশিষ্ট 
চিত্রকূটপর্বত। সেখানে হস্তিগণ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে এবং 
তাহা পক্ষিকুলের কলরবে মুখরিত । বৎস, আমর] এ চিত্রকূটের 
সমতল ভূমিতে অবস্থিত, নান! বৃক্ষে আবৃত, রমণীয় পুণ্যকাননে 
আনন্দে বাস ও বিচরণ করিব। 

তারপর তাহারা সেই নানাপক্ষিসমাকুল, বিবিধ ফলমূলপূর্ণ, 
সুস্বাদু জলসম্পন্ন পর্বতে উপনীত হইলে রাম লক্ষ্ণকে বলিলেন, 
প্রিয়দর্শন, আমরা এখানে সুখে জীবনধারণ করিতে পারিব। 
মহাত্মা যুনিগণও এখানে বাস করিয়া থাকেন, সুতরাং ইহাই 
আমাদের বাসের উপযুক্ত স্থান-_আমর! এখানেই বাস করিব। 


* অর্থাৎ যমুনার জলে গ্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া। 
গণ" পলাশবৃক্ষসকল। 
%€ তভেলা। 
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পরে তাহার! মহধি বালীকির * আশ্রমে প্রবেশ করিয়া 
করজোড়ে তাহাকে অভিবাদন করিলেন। বাল্দীকি অতিশয় 
আনন্দিত হইয়! তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং স্বাগত সম্ভাষণ 
করিয়া তাহাদিগকে বসিতে বলিলেন। তখন রাম বাল্ীকিকে 
যথারীতি নিজের পরিচয়াদি নিবেদন করিয়! লক্ষ্ণকে বলিলেন, 
লক্ষ্মণ, তুমি দৃঢ় ও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠসকল আনিয়া গৃহ নির্মাণ কর। 

লক্ষ্মণ নানারূপ বৃক্ষাদি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং তাহার 
দ্বার! একটি সুদৃশ্য পর্ণশালা প্রস্তুত করিলেন। তখন রাম বলিলেন, 
-_ সুমিত্রানন্দন, যাহার! দীর্ঘজীবন কামনা করেন তাহাদের 
বাস্তশাস্তি ( বাস্তযাগ ) কর! উচিত, সুতরাং আমাদিগকে হরিণের 
মাংস সংগ্রহ করিয়া বাস্তপুজা করিতে হইবে । তুমি শীঘ্র একটি মৃগ 
বধ করিয়া আন। লক্ষ্মণ তাহাই করিলেন। তখন রাম পুনরায় 


* এই সময়ে বাল্মীকি চিত্রকুটে ছিলেন, পরে রামের রাজ্যপ্রাপ্তিসময়ে 
তিনি তমপাতীরে গমন করেন--ইহাই কোন কোন প্রাচীন টীকাকারের মত। 
কিন্তু রামায়ণতিলক টীকাঁকারের মতে চিত্রকূটের বাল্মীকি এবং তমসাতীরবাসী 
ও রামায়ণপ্রণেতা৷ প্রচেতন বান্মীকি বিভিন্ন ব্যক্তি। 

বেদব্যাসী মহাভারতের নানা স্থানে মহধি বাল্মীকির কথা আছে। তিনি 
মাঝে মাঝে অন্তান্ত খধিদের সহিত ভীম্মদেব ও যুধিষ্টিের কাছে আসিয়া 
তাহাদের সহিত নানারূপ আলাপ করিতেন। 

ভক্তমাল গ্রন্থে রামায়ণপ্রণেতা বান্মীকি এবং দ্বিতীয় এক বান্মীকির কথা 
আছে। যুধিষ্ঠিরের রাজক্য় যজ্ঞ উপলক্ষে দ্বিতীয় বান্দীকির কথ! লিখিত 
হুইয়াছে। র 

‘ ‘তোমাদের শুভাগমন হউক" অর্থাৎ “তোমর] তো কুশলে আসিয়াছ ? 
এইরূপ সম্ভাষণ। 


২৮৬ বালীকি-রামায়ণ 


তাহাকে বলিলেন,__তুমি এই যুগের মাংস রন্ধন কর, উহার দ্বার} 
আমরা বাস্তযাগ করিব। শুভ মুহুর্ত উপস্থিত এবং াখিকার 
দিনও ঞ্রুবনক্ষত্রযুত, সুতরাং তুমি ত্বরান্বিত হও। 

তখন লক্ষ্মণ যে পবিত্র কৃষ্ণমুগ বধ করিয়া আনিয়াছিলেন, 
তাহাকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহা উত্তপ্ত ও 
শোণিতশৃন্য হইয়া পক হইলে রামকে দিলেন। রাম স্লানাস্তে 
সংযত হইয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া হোম করিলেন। পরে রাম সকল 
দেবতার পূজা করিয়! পবিত্রভাবে গৃহে প্রবেশ করিলে তাহার মন 
উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন তিনি বিশ্বদেব রুদ্র ও বিষ্ণুর পূজ। 
করিয়া বাস্তশাস্তিকর মাঙ্গলিক কার্যাদির অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর 
নদীতে স্নান ও যথাবিধি মন্ত্র জপ করিয়! উত্তমরূপে পাপশাস্তিকর 
পূজা করিলেন। শেষে তিনি আশ্রমের উপযুক্ত বেদিস্থলসমূহের 
ব্যবস্থা এবং চৈত্য ও আয়তনসকলগ স্থাপন করিলেন । পরে তাহার 
সকলে একত্র সেই বৃক্ষপত্রে আচ্ছাদিত, মনোজ্ঞ, উপযুক্ত স্থানে 
সুনিমিত ও বায়ুনিরোধে সমর্থ কুটারে বাসের জন্য প্রবেশ করিলেন। 
সেই সুরম্য চিত্রকূট পর্বত, মৃগপক্ষিসমীকুল বন ও স্ুদৃশ্য-তীর্থ- 
যুক্তণ' মাল্যবতী নদী লাভ করিয়। তাহারা অযোধ্যা হইতে নির্বাসনের 
দুঃখ ভুলিয়া হৃষ্ট ও আনন্দিত হইলেন। (৫৬ সর্গ) 


সিএ পর উতর WR, 


* চৈত্য-দেবতাস্থান। বেদি--পরিষ্কৃত ভূমি। আয়তন--যজশাল]। 
‘৭? তীর্থ ঘাট। 2 
% ননন্দ হষ্টো (মূল )। হর্ষ দেহজ ; আনন্দ মানসিক । 


১৬ 


সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন-_রামের বৃতান্ত কথন--দশরথ ও, 
কৌশল্যার বিলাপ-স্থমস্ত্রের সাস্বনাদান ( ৫৭-_-৬* সর্গ ) 


এদিকে রাম গঙ্গার দক্ষিণতীরে উপনীত হইলে ছংখার্ত গুহ 
বহুক্ষণ স্থমন্ত্রের সহিত কথাবার্তা বলিয়া, পরে তাহাকে সঙ্গে লইয়া! 
ব্বগৃহে গেলেন । সেখানে তাহারা লোকজনের মুখে রাম লক্ষ্মণ ও 
সীতার প্রয়াগে ভরদ্বাজের নিকট গমন, সংবর্ধনালাভ ও চিত্রকৃটে 
গমন পর্যন্ত সকল সংবাদই জানিতে পারিলেন। তারপর গুহের 
নিকট বিদায় লইয়। স্ুমন্ত্র ছঃখিতমনে অযোধ্যার দিকে যাত্রা 
করিলেন। ক্রতগমনে চলিয়! তিনি পরদিন সন্ধ্যাকালে অযোধ্যায় 
ফিরিয়া দেখিলেন, সমস্ত পুরী নিরানন্দ ও নিঃশব্দ । শত শত 
সহত্র সহস্র লোক “রাম কোথায়? জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, 
নুমন্ত্রের দিকে ছুটিল। তিনি বলিলেন,__-আমি রামের আদেশে 
গঙ্গাতীর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। রাম গঙ্গা পার হইয়া! গিয়াছেন 
' শুনিয়া সেই জনগণ “হায় রাম !! বলিয়া উচ্চ-শ্বরে রোদন করিতে 
লাগিল। সুমন্ত্র যাইতে যাইতে বাতায়নস্থিতা, রামের শোকে 
সন্তাপিত! রমণীগণের বিলাপ শুনিতে পাইলেন। তখন স্ুমন্ত্র মুখ 
আচ্ছাদিত করিয়। রাজভবনের নিকট উপস্থিত হইলেন। 

সত্বর রথ হইতে অবতরণ ও রাঁজভবনে প্রবেশ করিয়। সুমন্ত 
বহুজনপুর্ণ সাতটি কক্ষ্যা ( মহল ) অতিক্রম করিলেন। তাহাকে 
আসিতে দেখিয়া হর্ম্য বিমান ও প্রাসাদস্থিত। মহিলারা হাহাকার. 
করিয়া উঠিলেন। তারপর স্থমন্ত্র অষ্টম কক্ষ্যায় প্রবেশ করিয়। 
দেখিতে পাইলেন, পুত্রশোকে বিষণ্ণ রাজা দশরথ দীন ও শোকাতুর- 


২৮৮ বান্দীকি-রামায়ণ 


ভাবে একটি শ্রীহীন গৃহে বসিয়া আছেন। সুমন্ত্র তাহাকে অভিবাদন 
করিয়া রাম যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহ! যথাযথভাবে নিবেদন 
করিলেন। দশরথ নীরবে তাহা শুনিয়া শোকে অভিভূত ও মুছ্ছিত 
হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তাহা দেখিয়া অস্তঃপুরিকারা শোকাকুল 
হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে কৌশল্যা সুমিত্রার সাহায্যে 
পতিকে তুলিয়া বলিলেন,_মহাভাগ, এই ন্ুমন্ত্র দু্ধরকার্যকারী 
রামের দূতরূপে বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তুমি ইহার 
সহিত আলাপ করিতেছ না কেন? রঘুনন্দন, অন্যায় কাজ করিয়া 
তুমি কি এখন লজ্জিত হইতেছ? তুমি উঠ, তোমার পুণ্যলাভ * 
হউক, তুমি শোকাকুল হইলে তোমার পরিজনেরা বিনষ্ট হইবে |" 
দেব, তুমি যাহার ভয়ে সারথিকে রামের কথ! জিজ্ঞাসা করিতেছ না, 
সেই কৈকেয়ী এখানে উপস্থিত নাই, সুতরাং নিঃশঙ্কচিত্তে সারথির 
সহিত বাক্যালাপ কর। শোকাভিভূতা কৌশল্যা! বাষ্পগদ্গদন্বরে 
দশরথকে এই কথা বলিয়াই ভূপতিত হইলেন। কৌশল্যাকে 
ভূতলে পতিত এবং স্বামীকে তদবস্থ দেখিয়া অন্তান্য রাজস্ত্রীরা 
রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন অস্তঃপুর হইতে উদিত সেই 
ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া চতুর্দিকে নরনারী সকলেই রোদন করিতে 


* সত্যপালনজনিত। ( রামায়ণতিলক ) 

ণ শোকে ন স্যাৎ সহায়তা ( মূল )--তব সহায়ত। সহায়সমূহঃ পরিজন: 
সর্বোহপি ন স্তাৎ ত্বচ্ছোকেন সর্বোহপি নশ্যেদ্দিত্যর্থঃ ( রামায়ণতিলক )। 
তে শোকে সতি সহায়ত। সহায়সমৃহঃ মস্ত্যাদিরিত্যর্থঃ ন স্যাৎ বিনশ্যেদিতার্থঃ 
{ রামায়ণশিরোমণি )। : অথবা--শোঁকে বিষয়ে সহায়তা ন স্যাৎ শোকাহুবর্তনং 
মা কথা ইতার্থঃ__অর্থাৎ শোক করিয়! কোন সহায়তা বা লাভ.»হইবে না, 
স্থতরাং শোক কর! উচিত নয়। (রামায়ণভূষণ ) 


অযোধ্যাকাণ্ড ২৮৯ 


লাগিল এবং অস্তঃপুর পুনরায় রোদনধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । 
(৫৭ সর্গ) 
_. মৃছণভঙ্গে দশরথ কাতরস্বরে রামাদির বিষয়ে নানাকথা জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন। স্থুমন্ত্র স্থলিতবচনে ও বাম্পনিরদ্ধক্ঠে সকল 
ংবাদ জানাইলেন। (৫৮ সর্গ) 

সারথির কথা শুনিয়া দশরথ অতিশয় ছঃ ইট ও 
বাম্পাকুলকণ্ঠে বলিলেন,__স্ুমন্ত্র, আমি পাপকুলোভ্তবা ও পাপমতি 
কৈকেয়ীর প্রেরণায় মন্ত্রণীকুশল বৃদ্ধগণের, সুহৃদ্বর্গের ও শান্ত্রজ্বান- 
সম্পন্ন অমাত্যগণের * সহিত আলোচন! না করিয়াই সহসা রামকে 
বনবাসে পাঠাইয়াছি। দৈববশেই ইক্ষাকু-কুলের বিনাশের জন্ 
এই মহা অনৰ্থ উপস্থিত হইয়াছে। সারথি, আমি তোমার কিছুমাত্র 
উপকার করিয়। থাকিলে? তুমি আমাকে শীত রামের কাছে লইয়৷ 
চল-_-আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে । হায় রাম! 
হায় রামান্ুজ লক্ষ্মণ! হায় তপস্বিনী বৈদেহী | আমি যে দুঃখে 
ভ্রিয়মাণ হইয়া অনাথের ন্যায় রহিয়াছি তাহ! তোমর! জানিতে 
পারিতেছ না। তারপর তিনি যারপরনাই শোকাকুল হইয়া 
কৌশল্যাকে বলিলেন,--কৌশল্যা, আমি রামের বিরহে যে 
শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, রামের বিচ্ছেদজনিত শোক তাহার 
মহাবেগ ( খরস্রোত ), সীতার বিরহ প্রাস্তদেশ, দীর্ঘনিশ্বাস তরঙ্গময় 
মহা আবর্ত, অশ্রু ৭" পন্কিল জল, বাহুবিক্ষেপ মৎস্য, রোদনধ্বনি 
মহাঁগর্জন, বিক্ষিপ্ত কেশরাশি শৈবাল, কৈকেয়ী বড়বানলঞ্র, আমার 
অশ্রধারা তাহার স্থষ্টির কারণ, কুজার মন্ত্রণা মহাগ্রহ ( ভীষণ. 
_ * অমাত্যেঃ সনৈগমৈঃ ( মূল )- শাস্রম্পন্সৈরমাত্যঃ। ( রা-শিরোমণি ) 
ধ. কৌশল্যাদির অক্রু। ( রা-শিরোমণি ) % সমুদ্র হইতে উখিত অগ্নি । 
১৯ 
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জলজন্ত ), নিষ্টুরপ্রকৃতি কৈকেয়ীর বর বেলাভূমি এবং রামের 
নির্বাসন বিস্তার। দেবী, জীবিতাবস্থায় আমার পক্ষে এ শোক- 
সাগর পার হওয়া দুষ্কর ব্যাপার । (৫৯ সর্গ) 

তখন কৌশল্যা ভূতাবিষ্টার শ্তায় কাপিতে কাপিতে সুমন্ত্রকে 
বলিলেন, _-সারথি, রাম সীত! ও লক্ষ্মণ যেখানে আছেন আমাকে 
সেখানে লইয়া চল, তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমি আর ক্ষণকালও 
বাচিয়া থাকিতে চাই না। 

সুমন্ত্ৰ করজোড়ে ও স্বলিতবচনে বলিলেন,_ দেবী, আপনি 
শোক মোহ ও চিত্তব্যাকুলতা দূর করুন, রাম অসন্তপ্ত মনে বনে 
বাস করিতেছেন । জিতেক্ডদ্রিয় ধর্মজ্ঞ লক্ষ্মণ রামের চরণসেব। 
করিয়া পরলোকের সাধনা করিতেছেন। পতিপ্রাণা নিভাঁক! 
সীতা বিজন বনে বাস করিয়াও গৃহবাসের স্যায় আনন্দে আছেন। 
সীতা পূর্বে এই নগরের উপবনে যেমন আনন্দ লাভ করিতেন, 
নির্জন বনেও সেইরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। তিনি রাম- 
সহবাসে বালিকার ন্যায় আনন্দে আছেন। তিনি গ্রাম, নগর, 
নদীধারা ও নানারূপ বৃক্ষ দেখিয়! রাম-লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাস! করিয়া 
সকল বিষয় জানিয়া লন। তিনি যেন অযোধ্যার ক্রোশমাত্র 
দুরস্থিত প্রমোদকাননে রহিয়াছেন। সীতার বিষয় আমার এই 
পর্যস্তই স্মরণ হইতেছে, আর তিনি হঠাৎ কৈকেয়ীর সম্বন্ধে ষে 
কথা বলিয়াছিলেন তাহা এখন আমার স্মরণ হইতেছে ন1। 

সারথি অসাবধানতাবশতঃ তাহার মুখ হইতে নিঃস্থত সেই কথ! 
এঁরূপে শেষ করিয়া (অর্থাৎ চাপিয়া যাইয়া) কৌশল্যাকে 
আনন্দপ্রদ মধুরবাক্যে বলিলেন,_-জানকীর চন্দ্রকরতুল্য সু্কাস্তি 
পথশ্রম, বায়ুবেগ, চিত্তের ব্যাকুলতা ও রৌদ্রতাপে বিকৃত ব| 
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মলিন হয় নাই। ভাহার স্বভাবতঃ অলক্তরাগতুল্য রক্তিম চরণযুগল, 
এখন অলক্ঞরাগহীন হইয়াও পদ্মকোশের স্যায় প্রভা বিস্তার' 
করিতেছে । তিনি রামের প্রতি অনুরাগবশতঃ এখনও অলঙ্কার, 
পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি নৃপুর পরিয়া লীলাচ্ছলে বিলাসভরে? 
চলিয়া! থাকেন। রামের রাহুর আশ্রয়ে আছেন বলিয়া তিনি হস্তী 
সিংহ বা ব্যাস্ত দেখিলেও ভীত হন না। দেবী, আপনি তাহাদের; 
জন্য শোক করিবেন না এবং নিজের জন্য বা নরপতির নিমিত্তও: 
শোককাতর হইবেন না। এই কাহিনী (রামচরিত ) চিরকাল: 
জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে । তাহার! সানন্দে মহর্ধিগণের অনুস্থত. 
পথ অবলম্বনে বনবাসী ও ফলাহারী হইয়! পিতার পবিত্র প্রতিশ্রাতি 
পালন করিতেছেন ।-_ সারথি পুত্রশোকাতুর! কৌশল্য।কে এইরূপে 
সাস্বনা দিলেও তিনি ‘হ! প্রিয়! হা পুত্র! হা রাম !” বলিয়া কাদিতে, 
লাগিলেন। (৬* সর্গ) 


১৭ 
দশরথের অন্ধমূনির পুত্রবধ বৰ্ণন ও মৃত্যু (৬১-৬৪ সর্গ) 


কৌশল্যা দুঃখে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে করিতে স্বামীকে 
বলিতে লাগিলেন,-_ন্বপশ্রেষ্ঠ, তুমি দয়াবান দানশীল ও প্রিয়বাদী 
বলিয়। ত্রিলোকে তোমার মহাষশ বিঘোধিত হইয়া থাকে, তবে. 
তুমি কেমন করিয়া সেই পুত্রদ্বয় ও সীতাকে পরিত্যাগ করিলে ? 
তাহার! সুখে প্রতিপালিত হইয়াছেন, এখন কিরূপে দুঃখ সহ্য, 
করিবেন? সেই গ্তকাঞ্চনবর্ণা, সুকুমারী, সুখভোগে অভ্যস্তা, 
তরুণী সীতা কিরূপে শীত ও গ্রীষ্ম সহা করিবেন? চিরকাল সুস্বাছ্‌ 
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অন্নব্যঞ্জন আহার করিয়া এখন কি প্রকারে বন্য নীবারের* অগ্ন 
ভোজন করিবেন? গীতবাগ্ঠের মনোহর ধ্বনি শুনিতে অভ্যস্ত 
হইয়া এখন কিরূপে সিংহ প্রভৃতি মাংসাশী জন্তর কুৎসিত শব্দ 
শুনিবেন? কবে আমি রামের পদ্মপত্রের স্ায় বর্ণবিশিষ্ট, সুকেশ- 
মণ্ডিত, পদ্মের ম্যায় সুগন্ধ নিশ্বাসযুক্ত, পদ্মতুল্য লোচনসমন্থিত, 
উত্তম বদনমণ্ডল দেখিতে পাইব ? তাহাকে না দেখিয়া আমার হৃদয় 
ষখন সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন ইহা! নিশ্চয়ই বজ্রতুল্য 
কঠিন। মহারাজ, তুমি আমার আপনারজনদিগকে (রাম 
প্রভৃতিকে ) পরিত্যাগ করিয়া যে নিষ্ঠুর কাজ করিয়াছ, তাহার 
ফলে সুখভোগে অভ্যস্ত তাহারা এখন রাজ্যত্র্ই হইয়া দীনভাবে 
বনে বিচরণ করিতেছেন। পঞ্চদশ বর্ষে রাম এখানে ফিরিয়া 
আসিলে ভরত তাহাকে রাজ্য ও কোষাগার ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া 
বোধ হয় না। আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে রাজ্য ভোগ করিয়াছেন, 
জ্যেষ্ঠ ও গুণে শ্রেষ্ঠ রাম তাহা! লইবেন কেন? বলবান ব্যাস্ত 
যেমন তাহার পুচ্ছ মর্দন সহা করিতে পারে না, তেমন রামও তাহার 
এই অপমান সহা করিবেন না। মহারাজ, স্ত্রীলোকের প্রথম গতি 
পতি, দ্বিতীয় গতি পুত্র, তৃতীয় গতি জ্ঞাতিবর্গ;ঃ তাহার আর 
চতুর্থ গতি নাই | হায়! তাহার মধ্যে তুমি আমার নও, রামও 
বনে প্রেরিত হইয়াছেন (রামকে বনে পাঠাইয়াছ ) এবং আমিও 
এখন বনে যাইতে ইচ্ছা করি না (অর্থাৎ আমার পক্ষেও তুমি 
বর্তমানে বনগমনের ইচ্ছা করা উচিত নয় )--স্থুতরাং তুমি সকল 
প্রকারেই আমার সর্বনাশ করিলে । তুমি নানাদেশসমন্থিত এই 
* নীবার-_তৃণধান্য বিশেষ, উড়িধান( স্তামা, কেদে! ইত্যাদি)? 

‘’ অর্থাৎ এ তিন গতি বা আশ্রয় ভিন্ন তাহার অন্ত কোন গতি নাই। 


by 
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রাজ্য নষ্ট করিলে, আমার সপত়ীরা ও মন্ত্রিগণ প্রভৃতি সকলেই 
বিনষ্ট হইলেন, আমি সপুত্র উৎসন্ন গেলাম এবং পুরবাসীদিগেরও 
সর্বনাশ হইল-_কেবল তোমার ভাৰ্যা কৈকেয়ী ও তাহার পুত্র ভরত 
পরম আনন্দিত হইবেন।* (৬১ সর্গ) 

শোকাতুরা ও ক্রুদ্ধা কৌশল্যার কঠোর কথা শুনিয়! দশরথ 
হুঃখিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । চিন্তা করিতে করিতে তাহার 
সংজ্ঞালোপ হইল। বহুক্ষণ পরে চেতনালাভ করিয়া কৌশল্যাকে 
পার্শ্বে দেখিয়া তিনি কম্পিত-কলেবরে অধোমুখে ও করজোড়ে 
বলিলেন, কৌশল্যা, তুমি শক্রদের প্রতিও সর্বদা স্নেহযুতা ও 
দয়াশীলা, আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হও। দেবী, স্বামী গুণবানই হউন বা নিগুণই হউন, 
তিনিই ধর্মজ্ঞা নারীদের প্রত্যক্ষ দেবতা । অতএব সতত ধর্মশীল! 
হইয়া এবং লোকের ভালমন্দ ( দোষগুণ ) জানিয়া, তুমি নিজে 
ছুঃখকাতর হইলেও অতিছুঃখিত আমাকে অপ্রিয় কথা বলিও ন1। 

দশরথের করুণ কথা শুনিয়া কৌশল্যা পয়ঃপ্রণালীর বৃষ্টিজল 
মোচনের শ্তায় অশ্রুবর্ণ করিতে লাগিলেন। তিনি রাজার পদ্ধ- 
কলির ন্যায় অঞ্জলি মস্তকে ধারণ করিয়! সসম্ত্রমে সভয়ে ও ত্বরিত- 
বচনে বলিলেন,_দেব, আমি ভূতলে লুষ্টিত হইয়া নতশিরে প্রার্থনা 


* গ্তিরেকা পতিনার্ধ৷ দ্বিতীয়! গতিরাত্মজঃ। 
তৃতীয়া জাভয়ো রাজংশ্ততৃর্থা নৈব বিদ্যুতে ॥ 
তত্র ত্বং মম নৈবাসি রামশ্চ বন্মাহিতঃ । 
ন বনং গঞমিচ্ছামি সর্বথা হা হতা ত্বয়।॥ 
হতং স্বয়া। রাষ্টরমিদং সরাজ্যং হতা; স্ম সর্বাঃ সহ মস্ত্রিভিশ্চ। 
হতা সপুন্রান্থি হতাশ্চ পৌরাঃ স্থতশ্চ ভা! চ তব প্রন্বক্টো। (৬১1২৪-২৬) 


২৯৪ বান্মীকি-রামায়ণ 


করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হ। . তোমার অনুনয় 
আমার নিকট মরণতুল্য, আমি তোমার ক্ষমারও যোগ্য নই। 
ইহলোকে ও পরলোকে শ্লাঘনীয় ধীমান স্বামীকে. যাহার প্রসন্নতা 
'ভিক্ষা করিতে হয়, এই পৃথিবীতে সেরূপ স্ত্রী কখন কুলম্ত্রী বলিয়া 
গণ] হইতে পারে না। ধর্মজ্ঞ, আমার ধর্মজ্ঞান আছে এবং তুমি যে 
সত্যবাদী তাহাও আমি জানি, তথাপি পুত্রশোকে কাতর হইয়! 
আমি তখন তোমাকে এ-সকল অন্যায় কথা বলিয়াছি। শোকে 
ধৈর্য নাশ হয়, শোক শাস্ত্রজ্ঞান বিলুপ্ত করে, শোর সমস্তই নষ্ট 
করিয়া ফেলে-_ শোকের মত রিপু আর নাই।. শক্রহস্তের প্রহার 
সহা করা যায়, কিন্তু অতি সামান্য শোকও সহ্য করা যায় না 4% 
আজ পাঁচ রাত্রি হইল রাম বনবাসে গিয়াছেন, কিন্তু শোকে আমার 
সকল আনন্দ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমার নিকট তাহ! পাঁচ 
বৎসরের ন্যায় বোধ হইতেছে। নদীর বেগে সমুদ্রের জল যেরূপ 
বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ রামের কথা চিন্তা করিতে করিতে আমার 
হৃদয়ের শোকও বর্ধিত হইতেছে । 
কৌশল্যা এইরূপ বলিতে বলিতে সূর্ধ হীনপ্রভ হইলেন এবং 
ক্রমে রাত্রি হইল। তখন কৌশল্যার কথায় সন্তুষ্ট হইয়। দশরথ 
নিদ্ৰিত হইলেন । (৬২ সর্গ) 
কিছুকাল পরে জাগরিত হইয়া শোকে মুহামান দশরথ চিস্তামপ্ন 
হইলেন। চিন্তা করিতে করিতে রামের বনগমনের পর সেই ষষ্ঠ 
= শোকো নাশয়তে ধৈর্ধং শোকে! নাশয়তে শ্রুতম্‌ ৷ | 
শোকে! নাশয়তে সর্বং নাস্তি শোকসমো রিপুঃ ॥ 
শক্যমাপতিতঃ সোঢ,ং প্রহারো রিপুহত্তত:। দূ 
সোঢ়়মাপতিতঃ শোকঃ হুস্থক্ম'ংপি ন শক্যতে ॥ ( ৬২।১৫-১৬ ) 


অযোধ্যাকাণ্ড ২৯৫ 


রজনীর মধ্যযামে দশরথের তাহার পূর্বকৃত এক দুদ্ধর্মের কথা স্মরণ 
হইল। তখন তিনি কৌশল্যাকে বলিলেন,_-লোকে ভাল বা মন্দ 
যেমন কাজ করে, সেইরূপ ফললাভ করিয়া থাকে । কিছু করিবার 
পূর্বে যে তাহার ভালমন্দ বা দোষগুণ না জানিয়া কাজ করে, লোকে 
তাহাকে বালক (বালকের ম্যায় অপরিণতবুদ্ধি) বলিয়া থাকে । 
কেহ ফুল দেখিয়া ফলের লোভে আত্রবন ছেদন করিয়। পলাশবৃক্ষ 
রোপণ ও তাহাতে জলসেচন করিলে, ফলাগমের সময়ে তাহাকে 
দুঃখ করিতে হয়। ছূর্বদ্ধি আমিও সেইরূপ আত্বন ছেদন করিয়। 
(ভাল কাজ না করিয়1) পলাশবৃক্ষদমূহে জলসেক করিয়াছি 
(অন্যায় কাজ করিয়াছি )। সেজন্য ফলপ্রাপ্তির সময়ে রামকে 
পরিত্যাগ করিয়া (রাম-নির্বাসনরূপ অশুভ ফল লাভ করিয়া) 
অনুতাপ করিতেছি । কৌশল্যা, কুমার অবস্থায় আমি শব্দ 
অনুসরণ করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পাঁরিতাম এবং সেজন্য শব্দবেধী 
বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম। দেবী, তুমি যখন অনুঢ়া ছিলে 
আর আমি যুবরাজ ছিলাম, তখন একবার মনোরম বর্ধাকালে 
আমার খুব মুগয়ার ঝোঁক হইল । আমি ধনুর্বাণহস্তে রথারোহণে 
রাত্রিকালে জলপানের স্থানে আগত মৃগ মহিষ হস্তী অথবা! অন্য 
কোন হিংস্র জন্ত বধের ইচ্ছায় সরযূতীরে গেলাম । পরে আমি 
সেই অন্ধকারময় অদৃশ্য স্থানে জলের কলসী পুর্ণ করিবার শব্দ 
শুনিতে পাইয়া, তাহাকে হস্তীর জলপানের শব্দ বলিয়া মনে 
করিলাম । সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া আমি একটি স্ৃতীক্ষ শর নিক্ষেপ 
করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই বাণ বক্ষে বিদ্ধ হইয়া জলে পতনোন্ুধ 
এক বনবাসীর স্পষ্ট “হায় ! হায়!’ ধ্বনি উত্থিত হইল। পরে সেই 
ব্যক্তি বলিলেন_আমার ম্যায় তপস্বীর উপর বাণ পড়িল কেন? 


২৯৬ বালীকি-রামায়ণ 


আমি রাত্রিকালে এই অতি নির্জন নদীতে জল লইতে আসিয়া- 
ছিলাম, কে আমাকে বাণে আহত করিল ? আমি কাহার কি 
অপকার করিয়াছি? আমি জটাজুটধারী, আমার পরিধানে বন্ধল 
ও মৃগচর্ম,আমি বনে থাকিয়। বন্য ফলমূলে জীবনধারণ করিয়া 
থাকি, কাহাকেও হিংসা করি না, তথাপি আমাকে অস্ত্রাঘথাতে 
নিহত করা কিরূপে বিহিত হইতে পারে? কাহার আমাকে বধ 
করিবার ইচ্ছা হইল? এরূপ কার্ষে কেবল অনর্থপাতই হইয়। 
থাকে । নিজের প্রাণনাশের জন্য আমি তেমন দুঃখ করিতেছি নাঃ 
কিন্ত আমার মৃত্যুতে আমার মাতাপিতার যে দুর্দশা হইবে, সে 
জন্যই দুঃখ করিতেছি। আমি বহুদিন হইতে এই বৃদ্ধ দম্পতিকে 
প্রতিপালন করিতেছি, আমার মৃত্যুতে তাহার! কিরূপে জীবন- 
ধারণ করিবেন? আমার সেই বৃদ্ধ মাতাপিতা ও আমি একবাণেই 
নিহত হইলাম । কোন্‌ নিতাস্ত বালবুদ্ধি অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি আমাদের 
সকলকেই বিনাশ করিল ? 

এইরূপ করুণ কথা শুনিয়া আমি ব্যথিত ও হতবুদ্ধি হইলাম 
এবং আমার করযুগল হইতে ধনুর্বাণ ভূতলে পড়িয়া গেল। পরে 
আমি অতিছ্ঃখিত মনে সেখানে যাইয়া দেখিলাম, সরযুতীরে সেই 
তাপস বাণে বিদ্ধ হইয়। পড়িয়া আছেন--তাহার জটাজাল বিক্ষিপ্ত, 
জলপূৰ্ণ কলস হস্তচ্যুত হইয়া ভূমিতে পতিত এবং দেহ ধূলিতে ও 
শোণিতে লিপ্ত হইয়াছে । তিনি যেন তাহার নেত্রযুগলের তেজে 
আমাকে দগ্ধ করিয়া বলিলেন, রাজা, আমি বনবাসী, আমি 
আপনার কি অপকার করিয়াছি যে, আমার মাতাপিতার জন্য জল 
নিতে আসিয়া আপনার দ্বারা আহত হইলাম? আমার সেইপ্ৰৃ্ধ 
হবল অন্ধ ও তৃষ্ণার্ত মাতাপিতা নিশ্চয়ই বছুক্ষণ যাবৎ আমি জল 


অযোধ্যাকাণ্ড ২০৯৭ 


লইয়! যাইব আশায় কষ্টে তৃষ্ণা সহা করিতেছেন। নিশ্চয়ই তপস্তা 
বা শাস্্রপাঠের কোন ফল নাই--কেন না, পিতা জানিতে 
। পারিতেছেন না যে, আমি ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছি। আর জানিলেই 

ব! বিদীর্ণমান বৃক্ষকে অন্য বৃক্ষ যেমন রক্ষা করিতে পারে না, 
সেইরূপ অশক্ত ও চলাচলে অক্ষম পিতা কি করিতে পারিতেন ? 
রঘুনন্দন, অগ্নি বধিত হইয়া যেমন বন দহন করেন, আমার পিতা 
ক্রুদ্ধ হইয়া যাহাতে আপনাকে সেইরূপ দগ্ধ ন! করেন, এজন্য 
আপনি স্বয়ং শীঘ্র তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে সকল কথা বলুন ॥ 
রাজা, এই একপদী* পথ আমার পিতার আশ্রমে গিয়াছে । 
আপনি সেখানে যাইয়া তাহাকে প্রসন্ন করুন, যেন তিনি কুপিত 
হইয়া আপনাকে অভিশাপ না দেন। আপনার এই ম্ুৃতীক্ষ শরে 
আমি বক্ষে যাতনা বোধ করিতেছি, আপনি আমাকে শরমুক্ত 
করুন। 

আমি চিন্ত করিতে লাগিলাম, তীর তাপসকে ব্যথ। দিতেছে» 
কিন্তু উহ! অপসারণে তাহার প্রাণ যাইবে । তাহ! দেখিয়া সেই 
অবসন্ন ও ঘৃণিতনয়ন খধিকুমার অতিকষ্টে বলিলেন, আমি চিত্তস্থির 
করিয়াছি, আপনি মন হইতে ব্রহ্মহত্যার আশঙ্কা দূর করুন। আমি 
ছিজাতি নই, আমি বৈশ্য ও শূদ্ৰাণীর সন্তান। তখন আমি তাহার 
বক্ষ হইতে বাণ উত্তোলন করিলাম এবং তিনি সন্ত্রস্তভাবে আমার 
দিকে চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহ! দেখিয়া আমি যারপরনাই 
বিষণ্ন হইলাম। (৬৩ সর্গ) 

তারপর আমি জলপূর্ণ কলসী লইয়া পুর্ববণিত পথে আশ্রমে 
উপস্থিত হইলাম। দেখিতে পাইলাম, মুনিদম্পতি ছিয়পক্ষ 
+ যাহা দিয়া একজনমাত্র লোক যাইতে পারে। 


২৯৮ বাল্ীকি-রামায়ণ 


পক্ষিযুগলের ন্যায় পুত্রের প্রতীক্ষায় বসিয়! তাহার বিষয়ে আলাপ 
করিতেছেন। আমার পদশব্দ শুনিয়! অন্ধমুনি বলিলেন, পুত্র, 
এত দেরী করিলে কেন? শীঘ্র জল আন। বৎস, জল আনিতে 
গিয়া তুমি যে এতক্ষণ জলে খেলা করিতেছিলে সেজন্য তোমার 
জননী উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, তুমি সত্বর এখানে আইস। বৎস, 
তোমার মাতা বা আমি যদি কোন অপ্রিয় কার্য করিয়া থাকি, 
তথাপি তোমার কিছু মনে করা উচিত নয়। তুমি এই অগতিদের 
গতি, চক্ষুহীনদিগের চক্ষু, তোমাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা 
জীবনধারণ করিতেছি, তুমি কথা বলিতেছ না! কেন? 

তখন আমি ভয়ে ভয়ে স্থলিত ও অস্ফুট বচনে বলিলাম, 
মহাত্মা, আমি ক্ষত্রিয় দশরথ, আমি আপনার পুত্র নই। আমি 
জলপানস্থানে আগত কোন হিংস্র জন্ত বা হস্তী শিকারে ইচ্ছুক 
হইয়া ধন্থৃহস্তে সরযুতীরে আসিয়াছিলাম। জলে কলসী পূর্ণ 
করিবার শব্দ শুনিয়া, উহা হস্তীর শব্দ মনে করিয়া আমি তাহার 
উদ্দেশে বাণ নিক্ষেপ করি। পরে সরযুতীরে যাইয়া দেখি যে, 
একজন তাপস শরাঘাতে বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ায় মৃতপ্রায় অবস্থায় 
ভূতলে পড়িয়া আছেন। তখন আমি সেই বিলপমান তাপসের 
কথানুসারে তাহার বক্ষ হইতে বাণ উত্তোলন করি। ভগবান, 
তখনই তিনি আপনাদের জন্য বিলাপ করিতে করিতে স্বর্গে যান। 
মুনিবর, আমি না জানিয়! হঠাৎ আপনার পুত্রকে বধ করিয়াছি, 
এ অবস্থায় আমার প্রতি যাহ! কর্তব্য হয় করুন। | 

আমার হুষ্র্মের কথা শুনিয়াও সৈই খধি আমাকে কোন নস 
অভিশাপ দিলেন না। তিনি অশ্রপ্লাবিত বদনে বলিলেন,-স্পরাজা, 
তুমি নিজে আসিয়া! তোমার এই হুৃদ্ধার্ধের বিষয় না! বলিলে, এখনই 
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তোমার মস্তক শত-সহত্্ খণ্ডে বিদীর্ণ হইত । যাহা হউক, তুমি 
আমাদিগকে সেখানে লইয়া চল। আমর! আমাদের পুত্রকে একবার 
শেষ দেখা দেখিতে চাই । 

তখন আমি সেই মুনিদম্পতিকে সরযুতীরে লইয়া গিয়া 
তাহাদের পুত্রের দেহ স্পর্শ করাইলাম। মুনি পুত্রের দেহে পতিত 
হইয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস, তুমি তো আমাকে অভিবাদন 
করিতেছ না, বা আমার সহিত কথা বলিতেছ না? তুমি ভূতলে 
শয়ন করিয়! রহিয়াছ কেন? তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ ? 
পুত্র, ন! হয় আমি তোমার অপ্রিয় হইয়াছি, কিন্তু তোমার ধর্মশীল! 
জননীর দিকে তাকাও । তুমি উহাকে আলিঙ্গন করিতেছ না কেন? 
তুমি উহার সহিত কথা বল। এখন আমি রাত্রিশেষে কাহার 
হৃদয়স্পর্শী ও মধুর শান্্রীদি পাঠ শুনিব ? পুত্র, আমি শোক ও ভয়ে 
কাতর হইলে, কে আর আমার পরিচর্যা করিবে? কে এখন কন্দ* 
মূল ফল আহরণ করিয়া অকর্মণ্য ও অসহায় আমাকে সযত্বে ভোজন 
করাইবে? পুত্র, আমি কিরপে তোমার এই পুত্রবংসলা অন্ধ! 
বৃদ্ধা তপস্বিনী ও ছুঃখিতা মাতার ভরণপোষণ করিব? পুত্র, তুমি 
আমার জন্য অপেক্ষা কর, যমালয়ে যাইও নাকাল তোমার 
জননী ও আমার সহিত সেখানে যাইও । তখন আমি ভ্ূর্যতনয় 
যমকে বলিব, ধর্মরাজ, আপনি আমাকে মার্জনা করুন, এ ইহার 
মাতাপিতাঁকে প্রতিপালন করুক । ধর্মাত্খা, আপনি আমাকে 
আমার এই একমাত্র পুত্রের জীবনদান করুন। পুত্র, তুমি নিষ্পাপ 
হইয়াও যখন এই পাপকর্মার দ্বারা নিহত হইয়াছ, তখন তুমি 
আমার সত্যের প্রভাবে অবিলম্বে বীরলোকে যাও । পুত্র, বীরগণ 

জলজাত পল্মাদির মূল 
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সংগ্রামে পৃষ্টপ্রদর্শন না করিয়া সম্মুখযুদ্ধে নিহত হইলে যে গতি 
লাভ করেন, তুমি সেই পরমগতি লাভ কর। বস, বেদাধ্যয়নে 
যে গতি লাভ হয়, তপস্যায় যে গতি হইয়া থাকে এবং ভূমিদাঁতা, 
অগ্নিহোত্রী, একপত্বীব্রত, সহত্র-গোঁ-দানকারী, গুরুসেবাপরায়ণ ও 
ব্বর্গকামনায় প্রায়োপবেশনাদিদ্বার। যাহার! দেহত্যাগ করেন 
তাহারা যে গতি প্রাপ্ত হন, তোমারও সেই গতি লাভ হউক। 
পুত্র, তপস্থিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়৷ কেহ অশ্ডভগতি প্রাপ্ত হয় নাই, 
তুমি যাহার দ্বার নিহত হইয়াছ, সেই অশুভগতি লাভ করিবে। 

কাতরভাবে বার বার এইরূপ বিলাপ করিয়া পরে দেই মুনি 
পুত্রের উদ্দেশে সস্ত্রীক তর্পণ করিলেন। তখন মুনিপুত্র দিব্যরূপ 
ধারণ করিয়! ইন্দ্রের সহিত দ্রুত স্বর্গারোহণ করিলেন। যাইবার 
সময় মুনিকুমার তাহার মাতাপিতাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 
আপনাদের সেবা করিয়া আমি মহং-লোৌক লাভ করিয়াছি, 
আপনারাও শীঘ্র আমার নিকট আসিবেন। 

তারপর সেই মহাতেজা মুনি আমাকে বলিলেন, রাজা, তুমি 
আমার একমাত্র পুত্রকে শরাঘাতে নিহত করিয়া আমাকে পুত্রহীন 
করিয়াছ, সুতরাং তুমি আমাকে এখনই বধ কর- মৃত্যুতে আমার 
কোন কষ্ট হইবে না। যদিও তুমি না জানিয়া আমার বালক 
পুত্রকে বধ করিয়াছ, তথাপি আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি, 
আমার মত তোমাকেও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। পরে 
করুণভাবে নানারূপ বিলাপ করিয়া সেই মুনিদম্পতি চিতারোহণে 
স্বৰ্গে গেলেন। 

দেবী, চিন্তা করিতে করিতে আমি পূর্বে বালবুদ্ধিবশে শব্দবেধী 
বাণ প্রয়োগ করিতে গিয়া যে পাপকার্ষ করিয়াছিলাম, তাহা আমার 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩০১ 


স্মরণ হইতেছে। কুপথ্য অন্নব্যগ্ন ভোজনে যেমন ব্যাধি হইয়া 
থাকে, সেইরূপ এ কার্ষের ফলে আমার এই হুর্গতি উপস্থিত 
হইয়াছে । এই কথা বলিয়া উদ্বিগ্নচিত্ত রাজ। দশরথ কাদিতে 
কাঁদিতে আবার. রামজননীকে বলিলেন,_কৌশল্যা, পুত্রশোকেই 
আমার প্রাণ যাইবে । তোমাকে আর আমি চক্ষে দেখিতে 
পাইতেছি না, তুমি আমাকে স্পর্শ কর-_যমালয়ে গমনোন্দুখ (অর্থাৎ 
মুমূর্যু ) ব্যক্তির! দেখিতে পায় না। বোধ হয় রাম এখন আমাকে 
একবার স্পর্শ বা ধনভাগার গ্রহণ করিলে, অথবা যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত হইলে আমি বাঁচিতে পারিতাম। দেবী, আমি রামের 
সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি তাহ! আমার যোগ্য হয় নাই, 
কিন্ত তিনি আমার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তাহারই 
উপযুক্ত হইয়াছে । কোন্‌ বিচক্ষণ ব্যক্তি পুত্র ছবৃত্ত হইলেও 
তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন? আর কোন্‌ পুত্রই বা পিতার 
দ্বার নির্বাসিত হইলে তাহার প্রতি অস্ুয়া-প্রদর্শন ন! করিয়া 
থাকে? কৌশল্যা, আমি তোমাকে চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না, 
আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইতেছে। এই-যে যমদূতগণ আমাকে 
লইয়! যাইতে ব্যগ্রত। প্রকাশ করিতেছে । আমি যে মৃত্যুকালেও 
রামকে দেখিতে পাইলাম না, তাহা হইতে অধিকতর দুঃখের বিষয় 
আর কি হইতে পারে? সূর্যালোক যেরূপ অল্প জল থাকিলে 
তাহা! শোষণ করে, সেইরূপ সেই অতুলকর্ম। পুত্রের অদর্শনজনিত 
শোক আমার প্রাণ শোষণ করিতেছে । চতুর্দশ বংসরাস্তে যাহারা 
আবার রামকে দেখিতে পাইবেন, তাহার! মনুষ্য মহেন-_তাহারা 
দেবতা । তাহারাই ধন্য । কৌশল্যা, এখন আমি মোহগ্রস্ত হওয়ায় 
আমার হৃদয় অতিশয় অবসন্ন হইয়। পড়িয়াছে এবং আমি শব্দ স্পর্শ 
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রস ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহা বিষয়ও উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। 
তৈল নিঃশেধষিত হইয়া আসিলে প্রদীপের রশ্মি যেমন নিশ্্রভ 
হয়, সেইরূপ হৃদয় অবসন্ন হওয়ায় আমার ইন্ড্রিয়মকল বিকল হইয়া 
উঠিতেছে। হায় মহাবাহু রাম! হা আমার ক্লেশনাশন ! হা 
পিতৃবৎসল ! হা আমার রক্ষক! হায় পুত্র! তুমি এখন কোথায় 
গেলে? হায় কৌশল্যা ! হায় ছঃখিনী স্ুমিত্রা! আমি যে আর 
তোমাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না! হায় আমার অহিতকারিণী, 
নিষ্ঠুরা, কুলকলক্কিনী কৈকেয়ী 1__এইভাবে কৌশল্যার ও স্ুমিত্রার 
নিকট শোক করিতে করিতে রাজা দশরথের জীবন শেষ হইয়৷ 
আসিল। তারপর অর্ধরাত্র অতীত ‘হইলে তিনি প্রাণত্যাগ 
করিলেন। ( ৬৪ সর্গ ) 


১৮ 
রাজমহিলাদের রোদন__তৈলদ্রোণীমধ্যে দশরথের মৃতদেহ 
স্বাপন__অরাঁজকরাজ্যের দোষ বর্ণন__রাজদূতদিগের 
গিরিব্রঙ্গে গমন (৬৫-__-৬৮ সর্গ) 


পরদিন বন্দী সত মাগধ ও গায়কগণ যথারীতি রাজার গুণগান 
করিতে করিতে রাজভবনে উপস্থিত হইল এবং সমগ্র প্রাসাদ সেই 
স্তৃতিশব্দে মুখরিত হইয়া! উঠিল। পাণিবাদকদিগের করতালিয় 
শবে রাজপুরীমধ্যে যে-সকল পক্ষী বৃক্ষশাখায় ও পিঞ্জরে প্রসুপ্ত 
ছিল, তাহারা জাগরিত হইয়া কলরব করিতে লাগিল। তারপর 
শুদ্ধাচার ও সেবাকুশল পরিচারকেরা পূর্বের মত সেখানে আনিল। 
তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও নপুংসকের সংখ্যাই অধিক। স্লান- 
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কার্ষদক্ষেরা রাজার স্নানার্থ ত্বর্ণকলসীতে করিয়া হরিচন্দনবা সিত* 
জল লইয়া আসিল । শুদ্ধাচারিণী নারীরা__অধিকাংশই কুমীরী-__ 
+মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় দ্রব্যাদি, পরিধেয় বস্ত্র ও আভরণাদি এবং 
আচমনীয় গঙ্গাজলাদি লইয়। উপস্থিত হইল । নানারূপ স্থগুণ ও 
শোভন দ্রব্যাদি সেখানে সংগৃহীত হইল । কিন্তু সুর্যোদয় পর্যন্ত 
অপেক্ষা করিয়াও রাজার দেখা না পাইয়া সকলে শঙ্কিত হইয়া! 
উঠিল। 
তখন কৌশল্যাদি ব্যতীত দশরথের অন্য যে-সকল স্ত্রী তাহার 
শয়নাগারের সন্নিকটে ছিলেন, তাহারা সেখানে আসিয়া যথোচিত 
বিনীতভাবে রাজার শয্য! স্পর্শ করিয়া তাহাকে জাগরিত করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরে তাহার! রাজার হৃদয়ে ও হস্তের 
নাড়ীতেণ স্পন্দন নাই দেখিয়! তাহার জীবনসন্বন্ধে শঙ্কিত হইলেন 
এবং প্রতিকূল স্রোতের মধ্যস্থিত তৃণের অগ্রভাগের শ্যায় কীপিতে 
কাপিতে উচ্চ-স্বরে কাদিতে লাগিলেন। 
পুত্রশোকাতুরা কৌশল্যা ও স্ুমিত্রা তখন অবসন্নভাবে রাজার 

পার্শ্বে ঘুমাইতেছিলেন। সপতীগণের রোদনধ্বনিতে তাহাদের নিদ্রা- 
ভঙ্গ হইল। তাহার! রাজাকে দেখিয়া এবং তাহার দেহ স্পর্শ করিয়া 
হা ভর্তা! বলিয়া ভূতলে পড়িলেন। তখন কৈকেয়ী প্রভৃতিও 
শোকসন্তপ্তচিত্বে কাদিতে কাঁদিতে সেখানে আসিলেন এবং অচেতন 
হইয়া ভূপতিত হইলেন। তারপর সেই সুছঃখিত। রাঁজমহিলার 
করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে পরস্পরের হস্তধারণ ও রাজাকে 
বেষ্টন করিয়! অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন । (৬৫ সর্গ) 


* পীতচন্দনে স্থবাসিত। 
+ সঞ্চলনাড়িযু (মূল) হৃদয় ও করমূলের নাঁড়ীতে। (বা-তিলক ), 
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নানা শোকে ক্রিষ্টা ও অশ্রুপুর্ণলোচনা কৌশল্যা স্বর্গগত ভূপতি 
দশরথকে নির্বাপিত অগ্নি, জলহীন সমুদ্র ও প্রভাহীন সূর্যের ন্যায় 
অবস্থাপ্রাপ্ত দেখিয়া তাহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া কৈকেয়ীকে 
রলিলেন, নিষ্ঠুরা হুষ্টচারিণী কৈকেয়ী, তুমি রাজার মৃত্যু ঘটাইয়া 
পুর্ণকামা হইলে, এখন নিষ্ষটকে ও একমনে রাজ্য ভোগ কর। 
রাম আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, আমার স্বামীও স্বর্গে গেলেন, 
এখন দুর্গম পথে সহায়হীন পথিকের ন্যায় হইয়া আমি আর 
বাঁচিতে চাই ন1। দেবতুল্য স্বামীর মৃত্যু হইলে, ধর্মত্যাগিনী 
কৈকেয়ী ভিন্ন আর কোন্‌ স্ত্রীলোক বাচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে? 
লুন্ধ ব্যক্তি মাকাল ফল খাইয়াও তাহার দোষ বুঝিতে পারে না। 
হায়, কুজার জন্য কৈকেয়ী হইতে রঘ্বুকুল বিনষ্ট হইল ! পতিব্রতার 
ধর্সাম্ুসারে আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব, স্বামীর এই দেহ 
আলিঙ্গন করিয়। অগ্নিতে প্রবেশ করিব। 

তখন অমাত্যগণ স্বামীর দেহ আলিঙ্গনে বিলপমান৷ 
কৌশল্যাকে সেখান হইতে স্থানান্তরিত করাইলেন। সেই সর্ব- 
বিষয়ে অভিজ্ঞ মন্ত্রিগণের সকল রাজপুত্রের অনুপস্থিতিতে রাজার 
অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার মত হইল না, তাহার! বশিষ্ঠাদির 
আদেশে মৃতদেহ তৈলপুর্ণ দ্রোণেঞ্চ রাখিলেন। তাহা জানিতে 
পারিয়! রাজমহিলারা শোকাকুল হইয়া নানারূপ বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। 

রাজা দশরথ বিহনে অযোধ্যানগরী যেন নক্ষত্রশূন্তা রজনী ও 
পতিহীনা রমণীর চ্যায় সৌন্দর্ধহীন হইয়া উঠিল। সে স্থানের পুরুষেরা 
অশ্রুসিক্ত, পুরনারীর! হাহাকারপ্রবণ এবং চত্বর ও গৃহের প্রাস্তভাগ- 

* দ্রোণ জাল! (বড় কলসী বিশেষ-_সাধারণতঃ পেটমোটা )। 
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সকল সম্মার্জনাদিবিহীন হওয়ায় আর পূর্বের ম্যায় শোভাবিস্তার 
করিতে থাকিল না। নরনারীরা দলে দলে মিলিত হইয়! কৈকেয়ীর 
নিন্দা করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল । ( ৬৬ সর্গ) 

পরদিন সূর্যোদয় হইলে, রাজকার্ধনির্বাহক ব্রাহ্মণগণ রাজ- 
সভায় সমবেত হইলেন। মাৰ্কণ্ডেয় মৌদ্গল্য বামদেব কম্যপ 
কাত্যায়ন গৌতম জাবালি ও অমাত্যগণ প্রধান রাজপুরোহিত 
বশিষ্ঠের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে বলিলেন,_রাজা দশরথ পুত্র- 
শোকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, সেজন্য দুঃখে যে রাত্রি আমাদের 
নিকট শতবর্ষের ম্যায় বোধ হইয়াছিল, তাহা অতীত হইয়াছে। 
মহারাজ স্ব্গস্থ, রাম বনবাসী, লক্ষমণও রামের সহিত গিয়াছেন, 
আর ভরত ও শক্রত্ব-_-এই ছইজনও মাতামহের আলয়ে বাস 
করিতেছেন। আমাদের এই রাজ্য রাজার অভাবে বিনষ্ট হইতে 
পারে, অতএব আপনি আজই অধযোধ্যায় উপস্থিত ইক্ষাাকু- 
বংশীয়দিগের মধ্যে কাহাকেও রাজা করুন। অরাজক জনপদে 
বিছ্যন্মীলাযুক্ত ভীষণ-গর্জনকারী মেঘ পৃথিবীকে দিব্য বারিধারায় 
অভিষিক্ত করে না, বীজবপন হয় না, পুত্র পিতার ও স্ত্রী স্বামীর 
বশে থাকে নাঃ ধন ও স্ত্রী রক্ষা কর! যায় না, সত্যব্যবহার থাকে 
না, লোকেরা কোন সভা* করে না, হৃষ্টচিত্তে রমণীয় উদ্যান ও 
পুণ্যগৃহাদি ( দেবায়তনাদি ) নির্মাণ করে না, দ্বিজাতিগণ যজ্ঞশীল 
হন না, জিতেন্দ্ৰিয় ব্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরাও মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন 
না, অতিধনবান ব্রাহ্মণেরাও মহাযজ্ঞ করিয়া পুরোহিতদিগকে 
উপযুক্ত দক্ষিণা দেন না । অরাজক রাজ্যে নট ও নর্তককুল-তুষ্টিকর 
উৎসবাদি এবং রাষ্ট্রোন্নতিকারক সভাদি হয় না, পণ্যজীবিগণ 

* আসর বৈঠক বা মজলিস 
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অর্থোপার্জনে বিফলকাম হইয়া থাকে, পুরাণাদি কথা অবণে 
অনুরাগী লোকেরাও পৌরাণিকগণের কথায় অনুরাগ প্রদর্শন করে 
না, স্বর্ণালঙ্কারভূষিত| কুমারীরা সায়াহ্নে একত্র হইয়া ( অর্থাৎ 
দলে দলে) ক্রীড়ার্থ উদ্যানে যাইতে পারে না, সম্পন্ন কৃষক ও 
গো-পালকের৷ সুরক্ষিত হইলেও গৃহের দরজ! খুলিয়া শয়ন করিতে 
পারে না। রাজাহীন রাজ্যে বিলাসীর৷ রমণীদের সহিত দ্রুতগামী 
রথাদি আরোহণে বনবিহারে বাহির হন না, বিশালদস্ত ঘণ্টালক্কৃত 
ষণ্টিব্াঁয় হস্তীরা রাজপথে বিচরণ করে না, অস্ত্রাভ্যাসে নিরত 
নিয়ত শরনিক্ষেপকারী বীরগণের তলধ্বনি* শুনিতে পাওয়া যায় 
না, দূরগামী বণিকেরা নানারপ পণ্যদ্রব্য লইয়া নিরাপদে পথ 
চলিতে পারে না। যিনি সর্বদা মনে মনে পরমাত্মাকে চিন্ত! 
করিতে করিতে একাকী চলিয়া থাকেন এবং যেখানে সন্ধ্যা হয় 
সেখানেই বাস করেন, এইরূপ জিতেন্দ্রিয় মুনিও অরাজক দেশে 
বিচরণ করেন না। অরাজক দেশে অপ্রাপ্ত-বস্তর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত- 
বস্তুর রক্ষা হয় না, সৈন্যগণ যুদ্ধে শত্রুর পরাক্রম সহা করিতে পারে 
না, মনুয্যেরা ভূষিত হইয়া অশ্ব বা রথ আরোহণে সহসা বহির্গত 
হয় না, শান্ত্রবিশারদ ব্যক্তিগণ বন বা উপবনে বাস করিয়া 
শীস্্রীলোচনা করিতে পারেন না, লোকে নিয়মনিষ্ঠ হইয়া 
দেবার্চনার জন্য মাল্য মোদক ও দক্ষিণা প্রদান করিতে পারে না, 
রাজকুমারের! চন্দন ও অগুরুভূষিত হইয়! বসস্তকালের বৃক্ষদকলের 
ন্যায় বিরাজ করেন না। জলহীন নদী, তৃণহীন বন ও রাখালবিহীন 
গোসমূহের যেমন অবস্থা হয়, অরাজক রাজ্যেরও সেইরূপ অবস্থা 
হইয়া থাকে। অরাজ্জক দেশে কেহই কাহারও আত্মীয় নয়, 


* যুদ্ধোংসাহজনক জ্যানংযুক্ত করতলশব্দ। 
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সেখানকার লোকেরা মংস্যগণের শ্যায় সর্বদা পরস্পরকে বিনাশ 
করে এবং যে-সকল সদাচারভ্রষ্ট নাস্তিক পূর্বে রাজদণ্ডে দণ্ডিত 
হইয়াছে, তাহারাও নিঃশঙ্কচিত্তে প্রভুত্বস্থাপনে সচেষ্ট হয়। চক্ষু 
যেমন প্রতিনিয়ত শরীরের হিতসাধনে ও অহিতনিবারণে নিযুক্ত 
থাকে, তেমনি রাজাই সর্বদা রাজ্যের হিতসাঁধনে ও অহিত- 
নিবারণে নিয়োজিত থাকেন । রাজাই সত্য ও ধর্মের এবং কুলীন- 
দিগের কুলাচারের প্রবর্তক, রাজ্গাই সকলের মাতাপিতাস্থানীয়, 
রাজাই মন্ুস্যগণের মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন । রাজা তাহার 
মহৎ চরিত্রের জন্য যম কুবের ইন্দ্র ও বরুণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই 
পৃথিবীতে সৎ ও অসতের ব্যবস্থাপক রাজা না থাকিলে, ইহা 
অন্ধকারের ন্যায় হইত--কিছুই বুঝিতে পারা যাইত না। সমুদ্র 
যেরূপ বেলাভূমি অতিক্রম করে না, সেইরূপ মহারাজ দশরথের 
জীবদ্দশায় আমর! কেহই আপনার বাক্য লঙ্ঘন করি নাই, এখনও 
করিব না। দ্বিজবর, রাজাহীন রাজ্য অরণ্যতুল্য, সুতরাং আমাদের 
অবস্থা বিবেচনা করিয়া আপনি ইক্ষাণকু-কুলনন্দন কুমার ভরতকে 
বা অন্ত কাহাকেওণ' রাজপদে অভিষিক্ত করুন। (৬৭ সর্গ) 

বশিষ্ঠ উত্তরে বলিলেন, _রাজা দশরথ ভরতকে রাজ্য দিয়াছেন । 
তিনি ও শক্রত্ব এখন মাতৃলালয়ে আছেন। তাহাদের আনিবার জন্য 
দূতের শীঘ্র অশ্বারোহণে সেখানে যাকৃ। এ বিষয়ে আমাদের 
বিবেচনা করিবার কি আছে 1% তখন সকলে বশিষ্টের কথায় সম্মতি 

* অর্থাৎ বৃহৎ মৎস্তের! যেরূপ ক্ষুদ্র মৎস্তদিগকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ সবল 
ব্যক্তিরা দুর্বল ব্যক্তিদ্িগকে বিনাশ করে-_- দুর্বলের উপর অত্যাচাঁর করে। 

প’ কুমারমিক্ষা কুস্থৃতং তথান্তং ( মূল )-_ ইক্ষ্াাকুস্ৃতং ভরতং তথান্তং বা। 
(রামায়ণতিলক) $ অর্থাৎ বিবেচনা করিবার কিছুই নাই। 


৩৮ বালীকি-রা মায়ণ 


জানাইলে, তিনি সিদ্ধার্থ প্রভৃতি অমাত্যগণকে বলিলেন, তোমরা 
শীন্র দ্রুতগামী অশ্বে চড়িয়া রাজগৃহনগরে যাও। আমাদের নাম 
করিয়া ভরতকে কুশল জিজ্ঞাস! করিবে এবং বলিবে, জরুরী কোন 
কাজের জন্য তাহার অবিলম্বে এখানে আসা দরকার । কিন্তু তোমর। 
রামের নিবাসনের ও পিতা দশরথের মৃত্যুর অশুভ সংবাদ ভরতকে 
বলিও না। তোমরা কেকয়রাজ ও ভরত-শক্রত্বের জন্য কৌশেয় 
বসন ও উৎকৃষ্ট ভূষণাদি লইয়া শীঘ্র রওনা হও । 

দূতেরা পাথেয়াদি লইয়! সত্বর তাহাদের পছন্দমত বেগবান অধে 
কেকয়রাজ্যে্* চলিলেন। তাহারা অযোধ্যা হইতে পশ্চিমা ভিমুখে 
যাইয়া, অপরশাল ও প্রলম্বদেশের মধ্যে প্রবাহিতা মালিনী নদী 
পার হইয়া" ( অথব। মালিনী নদীর তীরপথে বা তার ধরিয়া ) 
উত্তরদিকে গেলেন। তারপর তাহারা পঞ্চালদেশ অতিক্রম করিয়া 
এবং হস্তিনাপুরের নিকটে গঙ্গ। পার হইয়া! কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া 
পশ্চিম দিকে গেলেন। পরে তাহার! ভ্রতগমনে রমণীয়া শরদণ্ডা 
নদী পার হইলেন এবং দেবাধিষ্টিত নিকুল নামক বৃক্ষের নিকট 
যাইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কুলিঙ্গ। নগরীতে প্রবেশ করিলেন। 
ভারপর তাহারা তেজোভিভবন অতিক্রম করিয়। অভিকালের+ 
নিকটে আসিয়া ইঙ্ষাকুবংশীয়দের পিতৃপিতামহসেবিতা৷ পুণ্য! 
ইক্ষমতী নদী পার হইলেন এবং এ নদীর তীরবাসী অঞ্জলিমাত্র- 
জলপায়ী*্ফ বহলীকদেশীয় ব্রাঙ্মণদিগকে দর্শন করিয়া, সেই দেশের 


* কেকয়রাজ্য পণ্ডাবের উত্তর-পশ্চিমে (মতাস্তরে কাশ্মীরে) অবস্থিত ছিল। 
ণ’ বামায়ণতিলক। &£ রামায়ণভূষণ। 

+ তেজোভিভবন ও অভিকাল দুইটি গ্রাম । (রা-তিলক, শিরোনণি:ও ভূষণ) 
** অর্থাৎ যাহারা অঞ্জলিমাত্র জল পান করিয়! তপস্তায় নিযুক্ত থাকেন। 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩০৯ 


মধ্য দিয়া যাইয় সুদাম! পর্বতে উপস্থিত হইলেন । সেখানে বিষ্ণুর 
পদচিহ্ন দেখিয়া তাহার! বিপাশা শাল্মলী ইত্যাদি নদী অতিক্রম 
করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাহাদের বাহনের! ক্লান্ত হইয়। পড়িয়াছিল, 
তথাপি তাহারা দ্রুত সেই অতিদূর পথ নিরুপদ্রবে অতিবাহিত 
করিয়া রাত্রিকালে গিরিত্রজঞ্চ নগরে উপনীত হইলেন । (৬৮ সর্গ ) 


১৯ 


ভরতের স্বপ্রবর্ণন__-অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন-_কৈকেয়ী ও 
ভরতের কথোপকথন ( ৬৯-৭২ সর্গ ) 


যে রাত্রে সেই দূতের! গিরিত্রজে আসিলেন, ভরত সেই রাত্রে এক 
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ন হইলেন। ভরতের বন্ধুরা তাহার 
মনোদহুঃখ দূর করিবার জন্য নানা কথার অবতারণা! এবং নৃত্যগীত- 
বায ও হাস্যরসপ্রধান নাটকাদি ( প্রহসনাদি ) অভিনয়ের ব্যবস্থ! 
করিলেন। কিন্তু ভরত কিছুতেই প্রফুল্ল হইলেন না। তখন তাহার 
একজন প্রিয়সখা! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_সখা, বন্ধুগণ 
তোমার চিত্তবিনৌদনের জন্য নান! চেষ্টা করিতেছেন, তথাপি তুমি 
প্রফুল্প হইতেছ না কেন ? 

ভরত উত্তর করিলেন,_- ভাই, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, 
আমার পিতার বর্ণ মলিন হইয়া! গিয়াছে, তিনি পর্বতের শিখর 
হইতে মুক্তকেশে গোময়পূর্ণ পঙ্কিল হৃদে পড়িয়া ভাসিতেছেন এবং 
হাসিতে হাসিতে বার বার অঞ্জলি করিয়া তৈল পান করিতেছেন 
পরে তিনি পুনঃ পুনঃ নতশিরে তিলমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়া 
* কেকয়রাজ্যের রাজধানী রাঞ্রগৃহের অন্য নাম গিরিব্রজ। 


৩১০ বালীীকি-রামায়ণ 


তৈলাক্তদেহে তৈলেই অবগাহন* করিতেছেন। আমি আরও 
দেখিলাম, যেন সাগর শুষ্ক, চন্দ্র ভূতলে পতিত, জগৎ অন্ধকারে 
সমাবৃত হইয়া তিরোহিত, রাজার বাহন হস্তীর দস্তসকল ভগ্ন, 
জ্বলন্ত অগ্নি সহসা নিৰ্বাপিত, পৃথিবী বিদীর্ণ, বুক্ষগুলি শুষ্ক এবং 
পর্বতসকল বিধ্বস্ত ও ধূমে আচ্ছন্ন হইয়াছে । আবার দেখিলাম, 
পিতা কৃষ্ণবৰ্ণ বসন পরিধান করিয়া কৃষ্ণলীহনিমিত আসনে বসিয়া 
আছেন এবং কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণী রমণীর! তাহাকে প্রহার করিতেছে । 
তারপর দেখিলাম, তিনি রক্তচন্দনে চঠিত হইয়া ও রক্তবর্ণ মাল্য 
ধারণ করিয়া গর্দভযোজিত রথে দ্রুত দক্ষিণদিকে যাইতেছেন এবং 
রক্তবস্্পরিহিতা একটি স্ত্রীলোক যেন তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছে 
ও বিকৃতানন! এক রাক্ষসী তাহাকে ধরিয়া টানিতেছে। এই স্বপ্ন 
হইতে বুঝিতে পারিতেছি, আমার, রামের, রাজ! দশরথের বা 
লক্ষ্পণের--যে কেহ একজনের মৃত্যু হইবে । স্বপ্নে কাহাকেও গর্দভ- 
যোজিত রথে যাইতে দেখিলে, শীঘ্রই তাহার চিতাধূমের শিখা 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই আমি কাতর হইয়াছি এবং 
তোমাদের কথায় আনন্দলাভ করিতে পারিতেছি না। আমার 
কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, মনও সুস্থ নাই। আমি ভয়ের কোন 
কারণ দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু মনে ভয় হইতেছে । আমার 
স্বর ভগ্ন ও কান্তি স্নান হইয়াছে, নিজকে যেন নিন্দনীয় বলিয়া 
বোধ হইতেছে, অথচ তাহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না । এই 
অচিস্ত্যপূর্ব ও বিচিত্র দুঃস্বপ্ন দেখিবার পর হইতে রাজা দশরথকে 
আর দেখিতে পাইব না বোধে আমার মনে যে মহাভয়ের উদ্রেক 
হইয়াছে তাহা কিছুতেই দুর হইতেছে না। (৬৯ সর্গ) 

|» সর্বাঙগ ডুবাইয়া স্থান। 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩১১ 


এমন সময় সিদ্ধার্থ প্রভৃতি দূতের! রাজগৃহ নগরে কেকয়রাজ ও 
তাহার পুত্রের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাহার] তাহাদিগকে 
যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। পরে সেই দূতের! ভরতকে প্রণাম 
করিয়া তাহাকে বশিষ্ঠের নির্দেশমত সকল কথা বলিলেন এবং 
তাহার মাতামহ ও মাতুলকে দিবার জন্য বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ- 
গুলি দিলেন। 

তখন ভরত তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,__-পিতা কুশলে 
আছেন তে।? মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের মঙ্গল তে! ? ধর্মজ্ঞা ধর্মপরায়ণ। 
ধর্মবাদিনী* পৃজনীয়া কৌশল্যার কোনরূপ অস্থুখ করে নাই তো? 
মধ্যমা মহিষী ধর্মজ্ঞ! সুমিত্ৰা সুস্থ আছেন তো? সতত স্বার্থপরা, 
উদ্ধতস্বভাবা, ক্রোধনপ্রকৃতি ও প্রজ্ঞাভিমানিনীণ* আমার মাতা 
কৈকেয়ীর কোন রোগ হয় নাই তে! ? তিনি কি বলিয়! দিয়াছেন ?% 

দূতগণ বলিলেন,__ নরশ্রেষ্ঠ, আপনি ধাহাদের কুশল কামন! 
করিতেছেন, তাহার! কুশলে আছেন । এখন পদ্মালয়া লক্ষ্মী ( অর্থাৎ 
রাজলক্ষমী ) আপনাকে বরণ করিতেছেন, আপনি যাত্রার জন্য রথ 
যোজনা করিতে আদেশ করুন ।%* 

ভরত মাতামহ ও মাতুলের অনুমতি লইয়া শক্রত্বের সহিত 

অযোধ্যা যাইবার জন্য রথে আরোহণ করিলেন। কেকয়রাজ 


* যিনি সকলকে ধর্মাহুষ্ঠান করিতে বলেন। 
শ আপনাকে বিশেষ জ্ঞানশালিনী বোধে গর্ববতী। 
% আত্মকামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্ৰাঞ্জমানিনী । 
অরোগা চাপি মে মাতা কৈকেয়ী কিমুবাচ হু ॥ ( ৭০১০ ) 
** কুশলাস্তে নরব্যাত্র যেষাং কুশলমিচ্ছসি। 
শ্রশ্চ ত্বাং বৃণুতে পদ্মা ধুজ্যতাং চাপি তে রথঃ ॥ (৭০1১২) 
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তাহাদিগকে সমাদর করিয়া বহু উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র কম্বল 
মৃগচর্মাদি, বৃহং-দস্তশালী মহাকায় ও বলবীর্ষে ব্যান্রতুল্য অনেক 
কুকুর, ছুই সহত্র স্বর্ণসুদ্রা ও ষোল শত অশ্বাদি উপহার দিলেন। 
কেকয়রাজের আদেশে তাহার কয়েকজন বিশ্বস্ত অমাত্য ভরতের 
সহিত চলিলেন। ভরতের মাতুল যুধাঁজিৎ তাহাকে ইন্দ্রশিরোদেশ- 
জাত এরাবতকুলোৎপন্ন অনেকগুলি প্রিয়দর্শন হস্তী ও সুশিক্ষিত 
দ্রুতগামী গর্দভ ইত্যাদি দিলেন। কিন্তু ভরত তখন অযোধ্যা 
যাইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া মাতামহ ও মাতুল-প্রদত্ত সেই 
সকল মূল্যবান বস্তু লাভেও বিশেষ আনন্দিত হইলেন না। উপরস্ত 
্বপ্নদর্শনে ও দূতের! অযোধ্যায় যাইবার জন্য তাগিদ দেওয়ায় 
তখন তাহার মনে বিষম চিত্ত! উপস্থিত হইয়াছিল । (৭* সর্গ) 
ভরত রাজগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পূর্বাভিমুখে চলিলেন এবং 
সুদাম নদী অতিক্রম করিয়া স্ুবিস্তীর্ণী পশ্চিমবাহিনী হাদিনী 
নদী ও শতদ্র নদী পার হইলেন । তারপর এলধানে আর একটি 
নদী পার হইয়া অপরপর্বত প্রভৃতি জনপদের মধ্য দিয়া যাইতে 
লাগিলেন। পরে তিনি শিল! ও আকুবতী নদী অতিক্রম করিয়া 
আগ্নেয় ও শল্যকর্ষণ প্রদেশে আসিলেন। তারপর শিলাবহা নদী 
দর্শন ও বহু সুবৃহৎ পর্বত লঙ্ঘন করিয়া তিনি চৈত্ররথ বনের দিকে 
অগ্রসর হইলেন। অনস্তর তিনি গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে 
উপনীত হইয়! বীরমংস্য প্রভৃতি দেশের উত্তর দিক দিয়া ভারগ- 
বনে প্রবেশ করিলেন। পরে পর্বতপরিবৃতা বেগবতী কুলিঙ্গ! নদী 
পার হইয়! যমুনার নিকটে আসিলেন এবং সৈন্যদিগকে বিশ্রাম 
করিতে বলিলেন। পরিশ্রান্ত অশ্বদিগের শরীর জলসেকে শীতল 
করাইয়৷ তাহাদিগকে বিশ্রাম করাইলেন এবং নিজেও সেখানে স্নান 
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ও জলপানাদি করিয়া, সঙ্গে কিছু জল লইয়া আবার চলিলেন ॥ 
পথিমধ্যে তিনি জনসমাগমশুন্য মহারণ্য পার হইলেন। পরে' 
অংশুমানে আসিয়া মহানদী গঙ্গা! পার হওয়! দুঃসাধ্য দেখিয়া তিনি 
ত্বরিতগমনে প্রার্ট নামক বিখ্যাত নগরে উপনীত হইলেন। সেখানে 
গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া কুটিকোট্টিক। নদীর নিকটে আসিলেন এবং তাহা 
অতিক্রম করিয়া ধর্মবর্ধনের দিকে যাইতে লাগিলেন। তৎপর 
ভরত তোরণের দক্ষিণভাগ দিয়! জন্বপ্রস্থে যাইয়া সেখান হইতে 
মনোরম বরুথ-গ্রামে গেলেন। সেখানকার রমণীয় বনে রাত্রি 
কাটাইয়া পরদিন প্রাতে তিনি পূর্বাভিমুখে উজ্জিহান! নগরীর কদন্ব- 
বৃক্ষপূর্ণ উপবনের দিকে চলিলেন। সেখানে আসিয়া রথে দ্রুতগামী 
অশ্বসকল যোজনা করিলেন এবং সঙ্গের সৈন্যদিগকে ধীরে ধীরে 
আসিতে আদেশ করিয়। নিজে ত্বরিতগতিতে যাইতে লাগিলেন 
তারপর সর্বতীর্থে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন নানা জাতীয় পার্বত্য 
অশ্বগণের সাহায্যে উত্তরগা ও অন্যান্য নদী অতিক্রম করিলেন 
এবং হস্তিপৃষ্ঠকে আসিয়। কুটিকা উত্তীর্ণ হইয়া লোহিত্যে কপীবতী, 
একমালে স্থাণুমতী ও বিনতে গোমতী নদী পার হইলেন। পরে 
ভরত কিলঙ্গ নগরের নিকটস্থিত শালবনে উপস্থিত হইলেন এবং 
তাহার বাহনের পরিশ্রাস্ত হইলেও তিনি দ্রুতগতিতে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। রজনীমধ্যে তিনি সেই বন অতিক্রম করিয়া 
সুর্যোদয়কালে অযোধ্যা নগরী দেখিতে পাইলেন। সাত রাত্রি 
পথে পথে কাটাইবার পর ভরত সম্মুখে সেই নগরী দেখিয়া 
সারথিকে বলিলেন,__সারথি, আজ অযোধ্যাকে যেন বিশেষ 
প্রফুল্ল বলিয়া বোধ হইতেছে ন11% পূর্বে ইহার চারিদিক হইতেই: 


* অর্থাৎ নিরানন্দ বলিয়। বোধ হইতেছে । 
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নরনারীদের তুমুল কোলাহল শুনিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু আজ 
তাহা শুনিতে পাইতেছি না। পূর্বে বিলাসী ব্যক্তিরা সায়াহ্ছে 
যে-সকল উদ্ভানে প্রবেশ করিয়! বিহার করিত এবং প্রাতে সেখান 
হইতে বহির্গত হইয়া নিজ নিজ গৃহাভিমুখে ছুটিত, বিলাসীর! না 
আসায় সেগুলি যেন আজ রোদন করিতেছে। সারথি, অযোধ্যা 
নগরীকে আমার যেন অরণ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রধান প্রধান 
লোকদিগকে এখন আর পূর্বের মত হস্তী অশ্ব ও যান আরোহণে 
সেখান হইতে বাহিরে যাইতে বা সেখানে আসিতে দেখা যাইতেছে 
না। যে-সকল উদ্যান পূর্বে বিলাসমত্ত ও আনন্দোৎফুল্ল জনগণে 
সমাকুল থাকিত এবং কুন্থম ও লতাগৃহাদি বিহারের বিশেষ 
উপযোগী দ্রব্যনিচয়ে শোভিত হইয়া বিরাজ করিত, সেগুলি আজ 
সকল রকমেই যেন নিরানন্দ দেখাইতেছে। প্রত্যেক পথেই বৃক্ষ- 
সকল যেন পত্রমোচনচ্ছলে রোদন করিতেছে । আজ পূর্বের ন্যায় 
চন্দন ও অগুরু-মিশ্রিত ধৃপগন্ধে পূরিত ( অর্থাৎ সুবাসিত ) নির্মল 
রমণীয় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে না কেন? পূর্বে এখানে ভেরী মৃদঙ্গ 
ও বীণা হইতে সর্বদ। মনোরম ধ্বনি উখিত হইত, আজ কি জন্য 
তাহা নিবৃত্ত হইয়াছে? তাহার উপর অশুভন্চক নানারূপ কুলক্ষণ 
দেখিয়া আমার মন অবসন্ন হইতেছে । মনে হইতেছে, আমার 
আত্মীয়ন্বজনেরা নিশ্চয়ই কুশলে নাই । 

ভরত উদ্দিগ্রচিত্তে তাড়াতাড়ি বৈজয়ন্ত নামক দ্বার দিয়া 
অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। দ্বারিগণ উঠিয়া তাহাকে বিজয়পগ্রশ্ন 
করিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ভরত তাহাদিগকে ফিরিতে 
বলিয়। ব্যাকুলহৃদয়ে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন,-_-গৃহগুলির দ্বার 
উন্মুক্ত, তাহার! অপরিচ্ছন্ন ও সর্বপ্রকারে শ্রীহীন হইয়। উঠিয়াছে। 
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দেবালয়গুলি জনশূন্য, সেখানে দেবার্চনা ও যজ্ঞাদি হইতেছে না। 
দোকানপাট বন্ধ । নগরের স্ত্রীপুরুষ সকলকেই যেন কাতর মলিন 
অশ্রপূর্ণলোচন উৎকন্ঠিত ও শীর্ণ দেখাইতেছে । সেই সকল অশুভ 
লক্ষণ দর্শনে দুঃখিত হইয়া ভরত অপ্রসন্নচিত্তে ও অবনতমস্তকে 
পিতার আলয়ে প্রবেশ করিলেন । (৭১ সর্গ) 

সেখানে পিতাকে দেখিতে ন! পাইয়া ভরত মাতার গৃহে 
গেলেন। তাহাকে দেখিয়া কৈকেয়ী উৎফুল্লচিত্তে স্বর্ণাসন ত্যাগ 
করিয়া উঠিলেন। ভরত জননীর চরণবন্দনা করিলেন । কৈকেয়ী 
ভরতের মস্তক আভ্রাণ ও তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে 
বসাইলেন এবং সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন । 

ভরত কৈকেয়ীকে তাহার অভিলধিত সকল সংবাদ দিয়া 
বলিলেন,_- মা, এখন আমি তোমাকে যাহ! জিজ্ঞাসা করি, তাহার 
উত্তর দাও । ইক্ষাকু-কুলের লোকদিগকে অপ্রফুল্প দেখিতেছি কেন? 
তোমার স্বর্ণভূষিত পর্যঙ্ক শৃন্ত (পিতা দশরথহীন ) কেন? পিতাকে 
দেখিবার ও তাহার চরণবন্দনা করিবার জন্যই আমি এখানে 
আসিয়াছি, তিনি কোথায় বল। তিনি কি জ্যেষ্ঠা মাতা! কৌশল্যার 
গৃহে আছেন? 

তখন কৈকেয়ী প্রিয় সংবাদ দিতেছেন বোধে এই ঘোর অপ্রিয় 
কথা বলিলেন,__বৎস, অস্তে সকল প্রাণীর যে গতি হয়, তোমার 
পিতা সজ্জনপ্রতিপালক যজ্ঞশীল তেজন্বী মহাত্মা রাজা দশরথও 
সেই গতি লাভ করিয়াছেন । | 

ইহ! শুনিয়া পৃতচরিত ভরত নিতান্ত কাতর হইয়া, “হায়, 
আমি মারা গেলাম 1, (আমার সর্বনাশ হইল |) বলিয়া ভূতলে 
পড়িলেন। তারপর তিনি উদ্‌্ভ্রান্তচিত্বে বিলাপ করিয়া বলিলেন, 


৩১৬ বাল্সীকি-রামায়ণ 


পূর্বে পিতা বর্তমানে তাহার এই শয্যা শরৎ-রজনীর চন্দ্রা 
লোকিত নির্মল আকাশের ন্যায় পরম রমণীয় বলিয়া মনে হইত, 
কিন্তু আজ তাহার অভাবে ইহা চন্দ্রহীন আকাশ ও শুফসলিল 
সাগরের হ্যায় বোধ হইতেছে । এইরূপে ভরত তাহার মুখ বস্ত্র 
আচ্ছাদিত করিয়! বাম্পরুদ্ধকঠে নানা বিলাপ করিতে লাগিলেন। 

তখন কৈকেয়ী ভরতকে ধরিয়া তুলিয়া! বলিলেন, _মহাযশস্থী 
রাজকুমার, উঠ উঠ, তুমি ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ কেন? 
তোমার ন্যায় সঙ্জনেরা কখনও শোকে আকুল হন না। 

ভরত অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, তিনি ভূতলে লুষ্ঠিত 
হইয়া বনুক্ষণ রোদন করিলেন । পরে জননীকে বলিলেন,__রাঁজা 
রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান.করিবেন, ইহাই ভাবিয়া 
আমি হৃষ্টচিত্তে মতামহের আলয় হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, 
কিন্ত তাহার বিপরীত হইতেছে দেখিয়া! এবং যে পিত! সর্বদা 
আমাদের প্রিয় ও হিতসাধনে রত থাকিতেন, তাহাকে দেখিতে 
না পাইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ৷ মা, আমার অনুপস্থিতিতে 
রাজা কি রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? রাম প্রভৃতি যাহারা 
পিতার সৎকার করিয়াছেন, তাহারই ধন্ত। পিতা নিশ্চয়ই আমার 
আগমনের বিষয় জানিতে পারিতেছেন না, নতুবা তিনি অবশ্য 
তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার মস্তক আত্রাণ করিতেন। আমি 
ধূলিধূসরিত হইলে পিতার যে হস্ত আমার গাত্রের ধূলি মুছাইয়া 
দিত, সেই স্ুখস্পর্শ হস্ত এখন কোথায়? মা, যিনি আমার 
ভ্রাতা বন্ধু ও পিতৃস্থানীয় এবং আমি যাহার প্রিয় দাস ( সেবক ), 
সেই অক্রিষ্টকর্মী * রামকে শীঘ্র আমার আগমনের সংবাদ জানাও । 


* যিনি ইচ্ছা করিয়া কখনও কাহারও কষ্টদায়ক কোন কাজ করেন ন! 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩১৭ 


ধামিক ও সজ্জনের নিকট জ্যোষ্টভ্রাতা পিতৃতুল্য সম্মানার্হ, আমি 
তাহার চরণবন্দনা করিব, এখন তিনিই আমার ভরসা । সেই 
ধর্মাত্ম৷ এখন লক্ষ্মণ ও সীতাসহ কোথায় আছেন? 

ভরত শুনিয়! সুখী হইবেন বিবেচনায় কৈকেয়ী বলিলেন, 
পুত্র, রাম চীর পরিধান করিয়া! বৈদেহী ও লক্ষ্মণের সহিত মহাবন 
দণ্ডকে গিয়াছেন। তখন ভরত ভ্রাতার চরিত্র সম্বন্ধে শঙ্কিত 
হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, __মা, রাম তে! কোন ব্রাহ্মণের 
ধন অপহরণ করেন নাই? তিনি তো কোন নির্দোষ ধনী বা 
দরিদ্রের অনিষ্ট করেন নাই ? অথবা তিনি তো পরক্ত্রীতে আসক্ত 
হন নাই? বল, কেন তিনি দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত হইয়াছেন । 

চপলপ্রকৃতি কৈকেয়ী বলিলেন, রাম সেরূপ কোন কিছু 
করেন নাই । তবে আমি রামের রাজ্যাভিষেকের কথ শুনিয়াই 
তোমার পিতার নিকট তোমার জন্য রাজ্য এবং রামের নির্বাসন 
প্রার্থনা করিয়াছিলাম । তোমার পিতাও নিজের সত্য পালনের জন্য 
সেইরূপই আদেশ করিয়াছেন। পরে তিনি তাহার প্রিয়পুত্র রামের 
অদর্শনে শোকসস্তপ্ত হইয়া পঞ্চত্বলাভ ( প্ৰাণত্যাগ ) করিয়াছেন । 
ধর্মজ্ঞর্ণ, তুমি এখন রাজত্ব গ্রহণ কর, তোমার জন্যই আমি এই 
সকল করিয়াছি। পুত্র, তুমি শোক করিও না, ধৈর্য ধর, এই নগরী ও 
রাজ্য নিধিদ্বে তোমারই অধীন হইয়াছে। তুমি এখন বশিষ্ঠ 
প্রভৃতির সাহায্যে শীঘ্র রাজার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া রাজ্যে 
অভিষিক্ত হও। (৭২ সর্গ) 

* প্রিয়শংসয়া ( মূল )-_-প্রিয়শঙ্কায়া, এতচ্ছ্‌ বণে তরতন্ত স্থখং ভবিষ্যতীতি 
তকেণ। ( রামায়ণতিলক ) 

পণ ধর্মজ (মূল )--রাজনীতিজ্ঞ । (রামায়ণভ্ষণ ) 


২০ 


ভরতের কৈকেয়ীকে তিরস্কার-_কৌশল্যার নিকট 
শপথ ( ৭৩-৭৫ সৰ্গ ) 


পিতার মৃত্যুর ও ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্বাসনের সংবাদ শুনিয়া ভরত 
ছঃখসস্তপ্তচিত্তে মাতাকে বলিলেন,--আমি পিতা ও পিতৃতুল্য 
ভ্রাতাকে হারাইয়াছি, আমি হতভাগা, আমার রাজ্য কি কাজে 
লাগিবে? তুমি রাজাকে পরলোকে পাঠাইয়া এবং রামকে 
তপস্বী করিয়া আমার ক্ষতস্থানে যেন ক্ষার প্রয়োগ করিয়াছ-__ 
আমাকে ছুঃখের উপর দুঃখ দিয়াছ। তুমি রঘুকুল নাশ করিবার 
জন্যই কালরাত্রির মায় আসিয়াছিলে। পিতা জ্বলন্ত অঙ্গার 
আলিঙ্গন করিয়াও বুঝিতে পারেন নাই। পাপদণ্লিনী ( পাপপথ- 
প্রদগ্রিনী ), তুমি আমার পিতার মৃত্যু ঘটাইয়াছ। কুলনাশিনী, 
তুমি মোহবেশে এই বংশের সুখ একেবারেই নষ্ট করিয়াছ। তুমি 
কি জন্য আমার পিত! ধর্মবৎসল মহারাজ দশরথকে বিনাশ করিলে? 
রাম নিবাসিত হইলেন কেন এবং তিনি বনেই বা গেলেন কেন? 
মা, তোমার সংসর্গে পুত্রশোকাতুরা কৌশল্যা ও স্ুমিত্রার জীবিত 
থাকা দুর । রাম নিজের মাতার ন্যায় তোমার সহিতও উত্তম 
ব্যবহার করিতেন। আর জ্যেষ্ঠাজননী কৌশল্যাও তোমার সঙ্গে 
ভগিনীর মত ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাপিনী, তুমি তাহার 
মহাত্মা পুত্রকে চীরবন্ধল পরাইয়া বনে পাঠাইয়া শোক করিতেছ 
না কেন? রামকে বনে পাঠাইয়। তুমি কি ফললাভ করিলে? 
আমি যে রামের প্রতি কিরূপ অনুরক্ত, রাজ্যলুব্ধা হুইজ্জা। তুমি 
তাহা বুঝিতে পার নাই বলিয়াই বোধহয় এই মহ! অনর্থ ঘটাইয়াছ। 
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আমি সেই তুই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে না পাইলে, 
কিসের বলে রাজ্যরক্ষায় উৎসাহ পাইব ? স্ুমেরু পর্বত যেরূপ 
আত্মরক্ষার জন্য তজ্জাত মেরুবনের আশ্রয় লয়, সেইরূপ মহারাজ 
দশরথও আত্মরক্ষার্থ সর্বদ! মহাতেজা রামকে আশ্রয় করিয়া 
ছিলেন। তরুণ বৃষভ যেমন মহাবৃষভের বহনযোগ্য গুরুভার বহন 
করিতে পারে না, তেমনি আমি কোন্‌ বলে--কেমন করিয়া এই 
গুরুতর রাজ্যভার বহন করিব? পাপসন্ধল্পা, রাম তোমাকে সতত 
মায়ের মত মনে ন! করিলে, তোমাকে ত্যাগ করিতেও আমার 
অনিচ্ছা হইত ন1। সদাচারভ্রষ্টা, আমাদের পূর্বপুরুষগণের দ্বারা 
নিন্দিত এই বুদ্ধি তোমার কি প্রকারে হইল? নিষ্ঠুরা, আমার 
বোধ হইতেছে, তুমি রাজধর্ম জান না এবং রাজকুলের চিরস্তন 
রীতিও তুমি অবগত নও। রাজপুত্রগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠই রাজ্যে 
অভিষিক্ত হন-_রাজাদিগের মধ্যে ইহাই সাধারণ প্রথা এবং 
ইক্ষাকুবংশীয়ের। এই প্রথা বিশেষভাবে পালন করিয়। থাকেন। 
তুমি রাজকুলে জন্মিয়াছ, তোমার কিরূপে এমন মতিভ্রম হইল? 
পাপিষ্ঠা, তুমি আমার জীবনাস্তকর এই বিপদ ঘটাইয়াছ, আমি 
কিছুতেই তোমার বাসন! পূর্ণ করিব না। তোমার অগ্রীতিকর 
কাজ করিবার জন্য এখনই আমি আমার সেই স্বজনপ্রিয় ভাইকে 
বন হইতে ফিরাইয়া আনিব। সেই দীপ্ততেজ। রামকে ফিরাইয়া 
আনিয়া, মনে শাস্তিলাভ করিয়া, আমি তাহার দাসের মত হইয়া 
থাকিব ।-_-কৈকেয়ীকে এইরূপ অগ্রীতিকর কথায় ব্যথিত করিয়া 
ভরত আর্তনাদ করিতে লাগিলেন । (৭৩ সর্গ) 

তারপর তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, 
নিষ্ুরা কৈকেয়ী, তুমি এই রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। 
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কুষ্টচারিণী, ধর্ম তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন*, সুতরাং তুমি 
আর স্বামীর জন্য রোদন করিও ন1।ণ রাজা দশরথ বা রাম 
তোমার নিকট কি দোষ করিয়াছিলেন যে, তোমার দ্বার একই 
সময়ে তাহাদের মৃত্যু ও নির্বাসন ঘটিল ? কৈকেয়ী, এই কুলনাশের 
'জন্য তোমার জ্রণহত্যার পাপের তুল্য পাপ হইয়াছে, তোমার 
যেন নরকে গতি হয়_পিতা যে লোকে গিয়াছেন, সেখানে যেন 
তোমার গতি না হয়। রাজ্যকামুকী, তোমার জন্য আমি অখ্যাতি- 
লাভ করিলাম। তুমি আমার মাতৃরূপিণী শক্র। তুমি আমার 
সহিত কথা বলিও না। তুমি কুলদূষিণী-_-তোমার জন্য কৌশল্যা, 
নুমিত্রা ও আমার অন্যান্য মাতার! মহাছুঃখ ভোগ করিতেছেন। 
তুমি পরমধামিক অশ্বপতির কন্যা নও-_তুমি আমার পিতৃকুল 
নাশের জন্য রাক্ষসীরূপে জন্মিয়াছ। তুমি অতি পাপিষ্ঠা, তোমার 
পাপেইঞ্চ আমি পিতৃহীন, ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং সকলের 
অপ্রিয় হইলাম । তুমি ধর্মশীল! কৌশল্যাকে পতিপুত্রবিহীন করিয়া 
কোন্‌ লোকে যাইবে? তোমাকে অবশ্য নরকে যাইতে হইবে। 
তুমি ইহলোক ও পরলোকে সর্বদাই ছঃখভোগ করিবে । পাপিনী, 
সাশ্রকষ্ঠ পৌরগণ যখন আমাকে নিরীক্ষণ করিবে, তখন আমি 
কোনরূপেই তোমার পাপকার্ষের ভার বহন করিতে পারিব না1%% 

* পরিত্যকাসি ধর্মেণ ( মূল )-ভার্ধাপতি-ভাবস্য নষ্টত্বাৎ ( রামায়ণ- 
তিলক )। অর্থাৎ ভার্ধার পতির প্রতি যেরূপ মনোভাব থাক! উচিত তাহ! 
নষ্ট হওয়ায় কৈকেয়ী ধর্মন্রষ্ট৷ হইয়াছেন। 

ণ' অর্থাৎ কৈকেয়ীর স্বামীর জন্য কাঁদিবার অধিকার নাই। 

% যত্প্রধান। তৎপাপং (মূল )--যৎ পাপগ্রধানা তৎ্পাপফলম্‌। (রা-তিলক) 


** অর্থাৎ কৈকেয়ীর পাপাচরণের জন্য ভরত পৌরগণের সে দৃষ্টি কোন 
'প্রকারেই সহ করিতে পারিবেন না 
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সুতরাং হয় তুমি অগ্নিতে প্রবেশ কর বা দণ্ডকবনে যাও, নয় কণ্ঠে 
রজ্জু বাঁধিয়া প্রাণত্যাগ কর--তোমার আর কোন গতি নাই । সত্য- 
*পরাক্রম রাম রাজ্যেশ্বর হইলে আমি কৃতার্থ হইব এবং আমার 
কলঙ্কও দূর হইবে । এই কথা৷ বলিয়া ভরত আরক্তনয়নে ও শিখিল- 
বসনে ক্রুদ্ধ সর্পের ম্যায় সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন । পরে 
তিনি সর্বালঙ্কারবজিত হইয়া! উৎসবাস্তে ইন্দ্রধবজের* মত ভূতলে 
পড়িয়। রহিলেন। (৭৪ সর্গ )। 
বহুক্ষণ পরে গাত্রোথান করিয়া ভরত সজলনয়নে হুঃখিতাণ 
মাতার দিকে চাহিয়া অমাত্যগণের মধ্যেই বলিতে লাগিলেনঘ্১- 
আমি কখনও রাজ্যকামনা করি নাই এবং সেজন্য মাতাকে মন্ত্রণাও 
দেই নাই। আমি শক্রপ্বের সহিত অতিদূরদেশে ছিলাম, স্থতরাং 
রাজ! যে রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, 
তাহাও জানিতাম না। রাম লক্ষ্মণ ও জানকী যেরূপে নির্বাসিত ও 
বনবাসী হইয়াছেন, তাহাও জানিতে পারি নাই। 
তখন কৌশল্যা ভরতের কণ্ঠস্বরে তিনি আসিয়াছেন বুঝিতে 
পারিয়। তাহার নিকটে চলিলেন। এদিকে ভরতও শক্রত্বের সহিত 
কৌশল্যার গৃহে আনিতেছিলেন। তাহারা কৌশল্যাকে দেখিয়! 
দুঃখে অভিভূত হইলেন এবং তিনি দুঃখে কাতর ও অচেতনপ্রায় 


+ ৮১০ ৯০ রাজারা প্রজাবৃদ্ধির মানসে, ইন্্র- 
দেবতার গ্রীত্যর্থে, এই ধ্বজার পূজা! করাইয়া উত্তোলন করাইতেন। (প্রতিবাদ) 

প* কৈকেয়ী তাঁহার ইচ্ছা প্রতিহত ও আশাভঙ্গ হওয়ায় দুঃখিত 
হইয়াছিলেন। (রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ ) 

& মাতার কার্যকলাপের সহিত ভরতের যে কোন সংঅব নাই ইহা সকলকে 
জানাইবার জন্যই তিনি এই সকল কথা বলিলেন। 
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হইয়া! ভূতলে পড়িলে, দুই ভাই তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাদিতে 
লাগিলেন। কৌশল্যাও কাদিতে কাঁদিতে তাহাদিগকে আলিঙ্গন 
করিয়। বলিলেন,_-ভরত, তুমি রাজ্য চাহিয়াছিলে, এখন সেই 
নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিলে। কিন্তু কুটিল৷ কৈকেয়ী রামকে 
চীরবসনে বনে পাঠাইয়া কি ফল লাভ করিল ?* এখন রাম যেখানে 
আছেন কৈকেয়ী শীত্র আমাকেও সেখানে পাঠাইয়া দিক্‌ । অথব। 
আমি নিজেই স্থুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া! অগ্নিহোত্র সহিত সানন্দে 
সেখানে যাইব ।ধ কিংবা তুমিই আমাকে সেখানে লইয়। চল । 
ইহাতে ক্ষতস্থানে সুচিবিদ্ধ করিলে যেরূপ হয়, নিষ্পাপ ভরত 
সেইরূপ ব্যথিত হইলেন এবং বিভ্রান্তচিত্তে কৌশল্যার পায়ে পড়িয়া 
করজোড়ে বলিলেন,_-আর্ধা, আমি কিছুই জানি না, আমার 
এ বিষয়ে কোনই দোষ নাই, আর আমার যে রামের প্রতি অগাধ ও 
অবিচলিত প্রীতি আছে তাহাও আপনি জানেন, তবে আপনি 
আমাকে তিরস্কার করিতেছেন কেন? সঙ্জনশ্রেষ্ঠ রাম যাহার 
মতামুসারে বনে গিয়াছেন, তাহার বুদ্ধি যেন কখনও শাস্ত্রানুসারিণী 


ক তুমিও আমার পুত্র, স্বতরাং তোমাকে রাজ্যদানে আমার কিছুমাত্র 
দুঃখ নাই । কিন্তু তোমার আগমনের পূর্বেই রামকে চীরবসনে বনে পাঠাইয়া, 
রাজার মৃত্যু ঘটাইয়া কৈকেয়ী যে কি বিশেষ ফল লাভ করিল তাহ! বুঝিতে 
পারিতেছি না। রাম এখানে থাকিলে সেই পিতার কথান্গযায়ী তোমাকে 
রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রক্ষা করিত। (রামায়ণতিলক ) 

ণ" অগ্নিহোত্র লইয়! যাওয়ার কথায় ভরত রাজার প্রেতরুত্যে অনধিকানী 
ইহা সুচিত হইতেছে । অগ্নিহোত্রে জ্যেষ্ঠ! স্ত্রীর অধিকার-_সেজন্য ভরত যেন 
দশরথের প্রেতকার্য না করেন, কৌশল্যার এইরূপ নির্দেশ ব্যক্ত হইণ্ডেছে। 
( রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ ) 
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না হয়। পূজনীয় রাম যাহার ইচ্ছায় বনে গিয়াছেন, তাহার যেন 
সুপ্ত৷ গাভীকে পদাঘাত করার, পাপাত্মাদের দাসত্ব করার, স্থর্যের 
দিকে মলমৃত্র ত্যাগ করার, ছু্ধর* কাজ করাইয়া! ভৃত্যকে বেতন 
না দেওয়ার, পুত্রনিবিশেষে প্রজাপালনকারী রাজার বিদ্রোহী 
হওয়ার, উৎপন্ন দ্রব্যের যষ্ঠাংশ কর লইয়া রাজার প্রজাঁদিগকে রক্ষা 
না করার এবং পুরোহিতদিগকে যজ্ঞের দক্ষিণা না দেওয়ার পাপ 
হয়। .সে যেন যুদ্ধে বীরধর্মপালনে বিমুখ হয়, গুরুপ্রদত্ত শান্ত্র- 
শিক্ষা বিস্মৃত হয়, রামকে রাজ্যলাভ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন 
করিতে না দেখো, বৃথাঞ্ণ' ছাগমাংস পায়স ও কৃশর *৫% ভোজনের 
এবং গুরুজনদিগকে অবজ্ঞা করার পাপে পাপী হয় । তাহার যেন 
গাভীদিগকে পদদ্বার স্পর্শ করার, গুরুজনদিগের নিন্দ! করার, 
মিত্রপ্রোহী হওয়ার, কেহ বিশ্বাস করিয়া গোপনে কাহারও কোন 
অপযশের কথা বলিলে তাহ! প্রকাশ করার পাপ হয়। সে 
যেন নিল'জ্জ, প্রত্যুপকারে বিরত, অকৃতজ্ঞ, সঙ্জন-পরিত্যক্ত ও 
সকলের বিদ্বেষভাজন হয়। সে যেন নিজগৃহে স্ত্রী পুত্র ও ভূত্যগণে 
পরিবৃত হইয়াও একাকী উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজনের দোষে দোষী হয়। 
সে যেন অনুরূপ ভার্ধা লাভ করিতে ন! পারিয়৷ এবং ধর্মকর্ম ন! 
করিয়। নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করে। সে যেন নিজ স্ত্রীর 


* মহৎ (মূল) দুষ্ষরং। (রামায়ণশিরোমণি ) 

ণ অর্থাৎ পৃষ্ঠগ্রদর্শন ও পলায়নাদি করে। ( রামায়ণশিরোমণি ) 
% নাশয়তু ( মূল )--বিস্মরতু । (বামায়ণভূষণ ) 

$+ অর্থাৎ লে যেন সে পধস্ত জীবিত না থাকে । (রামায়ণতিলক ) 
কণ' অর্থাৎ দেবপুজ বা শ্রা্ধাদি কারণ বিনা। 

*৫; তিল বা মুগ-মিশ্রিত অন্নবিশেষ । ( খিচুড়ি? ) 
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গর্ভজাত সন্তান ন! দেখিয়া মনের দুঃখে পুর্ণীয়ুলীভের পূর্বেই পর- 
লোকে যায় এবং তাহার যেন রাজা স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধদিগকে বধের 
আর নিরপরাধ যোগ্য ভৃত্য ত্যাগের পাপ হয়। সে যেন সদা 
লাক্ষা মধু মাংস লৌহ ও বিষ বিক্রয় করিয়া * পোস্বর্গকে প্রতি- 
পালন করে। সে যেন যুদ্ধে শক্রভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে 
যাইয়া! নিহত হয়। সে যেন উন্মাদের ন্যায় ছিন্নবসনে ও নরকপাল 
হস্তে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় । সে যেন নিরন্তর মন্ত স্ত্রী ও অক্ষক্লীড়ায় 
আসক্ত এবং কাম ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া থাকে । তাহার যেন 
ধর্মে মতি না থাকে এবং মে যেন অধর্মের সেবা ও অপাত্রে দান 
করে। তাহার সঞ্চিত বিপুল ধনসম্পদ যেন দন্থ্যগণ লুট করিয়। 
লয়। তাহার যেন উভয় সন্ধ্যা ব্যাপিয়াণ শয়ন করিয়া থাকার 
বপ হয়। গৃহে অগ্নিদাতার যে পাপ, গুরুপত্বীগামীর যে পাপ 
তাহাকে যেন সেই পাপ স্পর্শ করে। সে যেন দেবসেবা, 
পিতৃগণের সেবা ও মাতাপিতাঁর সেবা ন! করার পাপভাগী হয়। 
সে যেন এখনই সংলোক সংকীতি ও সৎকর্ম হইতে ভষ্ট হয়। সে 
যেন বহু পোষ্যশালী অথচ দরিদ্র এবং জ্বররোগপ্রস্ত হইয়। সর্বদ! 
ক্লেশ ভোগ করে। তাহার যেন দীন প্রার্থাদিগকে আশায় নিরাশ 
করার পাপ হয়। সেই খলপ্রকৃতি অশুচি অধাসিক ব্যক্তিকে যেন 
নিয়ত বঞ্চনাদ্বারা ও রাজভয়ে দিনাতিপাত করিতে হয়। তাহার ' 
যেন খতুক্নাতা ও খতুরক্ষার জন্য অনুরোধকারিণী সতী স্ত্রীকে 
উপেক্ষা করার পাপ হয়। তাহার. যেন নিঃসস্তান ব্রাহ্মণের যে 
পাপ সেই পাপ হয়। সে যেন ব্রাহ্মণগণের জন্য উদ্দিষ্ট পূজার বিশ্ব 
* অর্থাৎ পাতিত্যজনক বস্তসকল বিক্রয় করিয়া। (রামায়ণতিলক ) 
পণ’ সকাল হইতে সন্ধা! পর্যন্ত । 
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জন্মাইবার ও বালবংস! গাভী দোহনের পাপে জড়িত হয়। তাহার 
যেন ধর্মপত্বী পরিত্যাগ করিয! পরক্ত্রী ভজনার পাপ জন্মে । সে 
যেন পানীয়-দূষকের ও বিষদাতার পাপের ফলভোগ করে। জল 
থাকিতেও তৃষ্ণা্ডকে ছলন! করিয়া জল না দিলে যে পাপ হইয়! 
থাকে, তাহার যেন সেই পাপ হয়। নিজেদের ধর্মমতের প্রতি 
অনুরাগবশে যাহারা অপরের ধর্মমতকে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করিবার 
জন্য বিবাদ করে, তাহাদের যে পাপ এবং সেই বিবাদ-দর্শনে যে 
পাপ, পূজনীয় রাম যাহার মতানুযায়ী বনে গিয়াছেন, সে যেন সেই 
পাপে লিপ্ত হয় ।* 

ভরত কৌশল্যাকে এইরূপে আশ্বাস দিলে কৌশল্যা বলিলেন, 
__পুত্র, তোমার নানারূপ শপথে আমার আরে! বেশী করিয়া দুঃখ 
হইতেছে। ভাগ্যক্রমে তুমি নানা সদ্গুণে ভূষিত এবং ধর্মপথ 
হইতে ভরষ্ট হও নাই । প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেণ' তুমি অবশ্য সংলোকে 
যাইবে । এই বলিয়া কৌশল্য। ভরতকে কোলে লইয়া কাদিতে 
লাগিলেন। ভরত ছুঃখার্ত হইয়। নানারূপ বিলাপ করিতে থাকিলেন। 
এইরূপে সে রাত্রি কাটিল। (৭৫ সর্গ) 


* শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার প্রতি ভক্তিবশে সেই সেই দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপাদক শৈব বৈষ্ণবাদি শাস্ত্রমত অবলম্বনে এই মৃত উৎকৃষ্ট) এই মত 
উৎকৃষ্ট নয়, এইরূপশ্বিবাদকারীদের যে পাপ এবং যাহার! এ বিবাদ শ্রবণ করে, 
তাহাদের যে পাপ, সে যেন সেই পাপগ্রন্ত হয়। (রামায়ণতিলক ) 

বাল্মীকির কালের নীতিবৌধের পরিচায়ক বলিয়া এই অংশটি বিশেষ 
সংক্ষিপ্ত কর! হয় নাই। 

ধ অর্থাৎ ভরত কৈকেয়ীর নিকট রামকে ফিরাইয়া আনিবেন বলিয়া যে 
প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন তাহা পালন করিলে। (রাঁমায়ণতিলক ) 


২১ 


দশরখের শব্দাহ__-ভরতের মস্থরাকে নিগ্রহ ও 
ককেয়ীকে তিরস্কার (৭৬__৭৮ সর্গ) 


পরে ন্যায়বক্তা বশিষ্ঠ ভরতকে বলিলেন,__রাজকুমার, তোমার 
কল্যাণ হউক। তুমি শোক না করিয়। যথাবিধি রাজার অস্ত্যেষ্টি- 
ক্রিয়া শেষ কর। তখন ধর্মজ্ব ভরত রাজার প্রেতকুত্যের সকল 
ব্যবস্থা করাইলেন। অনস্তর তিনি রাজার মৃতদেহ তৈলদ্রোণি হইতে 
তুলিয়া ভূতলে রাখিলেন। তেলমধ্যে থাকায় রাজার মুখমণ্ডল 
ঈষৎ গীতবর্ণ হইয়াছিল; তথাপি তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে 
লাগিল, তিনি যেন নিদ্ররিত রহিয়াছেন। ভরত দশরথের মৃতদেহ 
নানারত্বখচিত উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করাইয়া অতিদুঃখে নানারপ 
বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন বশিষ্ঠ আবার ভরতকে দশরথের 
প্রেতকার্ষের কথ! বলিলে, তিনি খত্বিক পুরোহিত ও আচার্ধদিগকে 
সেজন্য তাগিদ দিলেন । তখন রাজার অগ্নিহোত্রাগার হইতে যে- 
সকল অগ্নি বাহিরে আন! হইয়ীছিলঞ*%* খত্বিক ও যাজকেরা তাহাতে 
যথাবিধি আহুতি দিতে লাগিলেন। তারপর পরিচারকের! বিষণ্জ- 
মনে ও বাম্পরুদ্ধক্ঠে রাজার মৃতদেহ শিবিকায় তুলিয়া সরযুতীরে 
লইয়া চলিল। অনেকে রাজার অগ্রে অগ্রে স্বর্ণ রৌপ্য ও বস্ত্রাদি 
পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইতে লাগিল । অন্তেরা সরল পদ্মক ও 
দেবদার ইত্যাদি কাষ্ঠ এবং চন্দন অগ্যরু গুগগুলাদি ও নান! 
প্রকার গন্ধদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া চিতা সাজাইল। পরে খত্বিকেরা 
সেখানে আসিয়া রাজার মৃতদেহ চিতায় স্থাপন করাইলেন। তখন 
ধত্বিকগণ অগ্নিতে আছ্ছতি দিয়! মন্ত্র জপ এবং সামাধ্যায়ীরা 
* ভিতরে শব ছিল বলিয়! এ-সকল অগ্নি বাহিরে আনা হইয়াছিল । 
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( সামবেদ-গায়কের! ) সামগান করিতে লাগিলেন। রাজমহিলার! 
বৃদ্ধগণে পরিবৃত হইয়া যথাযোগ্য শিবিক! ও যানাদি আরোহণে 
চিতাঁসমীপে উপস্থিত হইলেন। তারপর খত্বিকেরা ও কৌশল্যা 
প্রভৃতি প্রজ্লিত চিতার চারিদিকে বিপরীতত্রমে (বামাবর্তে) ঘুরিয়া 
আসিলেন।* সেই ছুঃখার্ত৷ নারীদের ক্রৌঞ্ধীদের নিনাদের ন্যায় 
নিনাদে সে স্থান পূর্ণ হইল। পরে তাহারা ভরত-শক্রত্ব মন্ত্রিগণ ও 
পুরোহিত প্রভৃতির সহিত সরযুতে তর্পণ করিয়া! অশ্রুপূর্ণনয়নে 
রাজপুরীতে ফিরিলেন এবং দশদিন ভূ-শয়নে দুঃখে অতিবাহিত 
করিলেন |ণ' ( ৭৬ সর্গ) 

দশদিন অতীত হইলে অশোচান্তে শুদ্ধ হইয়া, দ্বাদশদিনে 
ভরত পিতার শ্রাদ্ধ করিয়া তাহার পারলৌকিক হিতের জন্য 
ব্রা্মণগণকে প্রচুর ধনরত্ ও অন্নাদি এবং বহু ছাগ গো দাসদাসী 
যান ও সুবৃহৎ গৃহ দান করিলেন। ত্রয়োদশ দিন প্রাতে ভরত 
পিতার অস্থিচয়নের জন্য তাহার চিতার নিকটে যাইয়া, সেখানে 
লুটাইয়! কাঁদিতে ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাহ! দেখিয়া 
এবং পিতার কথা স্মরণ করিয়া শক্রত্বও ভূতলে পড়িয়া বিহ্বলভাবে 
বিলাপ করিতে থাকিলেন। তখন বশিষ্ঠ ভরতকে তুলিয়া বলিলেন, 
--এখন তোমাকে পিতার অস্থিসঞ্চয়ন করিতে হইবে, তুমি তাহাতে 
বিলম্ব করিতেছ কেন? তোমার এরূপ ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়। 
এদিকে সুমন্ত্র শত্রত্বকে তুলিয়া ও প্রবৌধ দিয়! শান্ত করিলেন। 


anh 


* গুরুজনদিগকে প্রদক্ষিণ করাই সাধারণ নিয়ম, কিন্ত অশ্বমেধযজ্ঞকারীর' 
পত্বীরা স্বামীকে অপ্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। (রামায়ণতিলক )- অর্থাৎ 
তাহার চারিদিকে বামাবর্তে বা বিপরীতক্রমে ঘুরিয়া থাকেন। 

পণ’ ক্ষেত্রিয়মত্ত দশাহেন স্বকর্মনিরতঃ শুচিঃ--পরাশর 


৩২৮ বাল্ীকি-রামায়ণ 


তখন ছুই ভাই চোখের জল মুছিয়। অস্থিসঞ্চয়নাদি শেষ করিয়া 
গৃহে ফিরিলেন। (৭৭ সর্গ ) 

শোকসন্তপ্ত ভরত রামের কাছে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন 
বুঝিয়া শক্রত্ব তাহাকে বলিলেন,_যিনি বিপদের সময় সকলের 
আশ্রয়স্বরূপ, সেই রাম একজন স্ত্রীলোকের দ্বার বনে নির্বাসিত 
হইয়াছেন। বীর লক্ষ্পণই বা কেন পিতাকে নিগ্রহ করিয়াও 
রামকে বনবাসের দুঃখ হইতে মুক্ত করিলেন না? পূর্ব হইতেই 
যিনি স্ত্রীর বশীভূত হইয়া বিপথগামী হইয়াছিলেন, তাহাকে অগ্রেই 
শাসন করা উচিত ছিল। 

শত্রত্ব এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় কুজ মন্থর! গাত্রে চন্দন 
লেপন করিয়া, রাজযোগ্য বসনাদি পরিয়া এবং সকল প্রকার 
অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া দ্বারদেশে আসিল। মেখলাদি নানারপ 
ভূষণে ভূষিত হওয়ায় তাহাকে রজ্জুবদ্ধা বানরীর ন্যায় দেখাইতেছিল। 
দ্বারী সেই ঘোর অনিষ্টকারিণী কুব্জাকে দেখিয়া, তাহাকে নির্দয় 
ভাবে ধরিয়া আনিয়া! শত্রপ্ুকে বলিল,_যাহার জন্য রাম বনে 
গিয়াছেন এবং আপনাদের পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন, এই সেই 
পাপিনী ও নিষ্টুরা কুজা। আপনার যাহ! ইচ্ছা হয় করুন।* 

শক্রত্ন বলিলেন,__এ যেমন আমার পিতা ও ভ্রাতাদের দারুণ 
ছুঃখ দিয়াছে, তেমনি এ নিজের সেই নিষ্ঠুর কাজের ফলভোগ 
করুক। এই বলিয়া তিনি কুজাকে জোর করিয়া ধরিলেন এবং সে 


* তাং সমীক্ষ্য তদ! দ্বাঃস্থে| ভূশং পাপস্ত কারিণীম্‌। 
গৃহীত্বাকরুণং কুজাং শত্রত্বায় স্তবেদয়ৎ ॥ 
যন্যাঃ কৃতে বনে রামো ন্তন্তদেহস্য বঃ পিতা। 
সেয়ং পাপা নৃশংস! চ তন্যাঃ কুরু যথামতি ॥ (৭৮1৮-৯) 


অযোধ্যা কাণ্ড ৩২৯, 


আত্তনাদে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। শক্রত্ব পরে কুজার' 
সখীদিগকেও শেষ করিবেন ভয়ে তাহার! সেখান হইতে পলায়ন! 
করিয়! দয়াময়ী কৌশল্যার শরণ লইল। 

এদিকে শক্রত্ম সক্রোধে কুজাকে ভূতলে ফেলিয়া আকর্ষণ 
করিতে থাকিলে, তাহার অনেকগুলি অলঙ্কার গা হইতে খুলিয়া, 
পড়িয়া গেল। শক্রত্ব কুজাকে সবলে ধরিয়া কৈকেয়ীকে* খুব: 
তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী শত্রপ্বের ভয়ে ভীত হইয়া 
পুত্রের শরণাগত হইলেন। শক্রত্ব ক্রুদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া ভরত, 
তাহাকে বলিলেন, স্ত্রীলোক সকলেরই অবধ্য, সুতরাং তুমি ইহাকে 
ক্ষমা কর। আমি মাতৃঘাতক হইলে ধর্মাত্মা রাম যদি আমার উপর: 
রাগ না করিতেন, তবে আমিই এই ছুষ্টচারিণী পাপিনী কৈকেয়ীকে 
বধ করিতাম। আমর! এই কুক্জাকে বধ করিয়াছি জানিলেও রাম 
নিশ্চয় আমাদের সহিত কথা বলিবেন না ।ণ* 

ভরতের কথায় শক্রত্ব মুছিতপ্রায় কুজাকে ছাড়িয়া দিলেন। 
সে কৈকেয়ীর পায়ে পড়িয়া কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। 
কৈকেয়ী তাহাকে ধীরে ধীরে আশ্বাস দিতে লাগিলেন । ( ৭৮ সর্গ) 


কস 


* কুজাকে শক্রত্ের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য কৈকেয়ী তখন সেখানে; 
আনিয়াছিলেন। (রাঁমায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ ) 
৭ তং প্রেক্ষ্য ভরতঃ ক্রুদ্ধং শক্রত্নমিদমরবীৎ। 

অবধ্যাঃ সর্বভূতানাং প্রমদীঃ ক্ষম্তামিতি ॥ 

হন্তামহমিমীং পাপাং কৈকেয়ীং ছুষ্টচারিণীম্‌। 

যদি মাং ধামিকো রামো নাস্থয়েন্মীতৃঘাতকম্‌॥ 

ইমামপি হতাং কুজাং যদি জানাতি রাঁঘবঃ। 

ত্বাং চ মাং চৈব ধর্মীত্বা নাভিভাধিষ্যতে গ্রবম্‌ ॥ (৭৮।২১-২৩) 


২২ 
ভরতের বাজ্যগ্রহণে অসম্মতি-_রামকে ফিরাইয়া আনিবার 
জন্য যাত্রা! (৭৯৮২ সৰ্গ ) 


দশরথের মৃত্যুর পর চতুর্দশ দিনের প্রাতে রাঁজকার্ষ-নির্বাহকেরা * 
ভরতকে বলিলেন,__রাজপুত্র, এই রাজ্য এখন নায়কহীন, সুতরাং 
আপনি এখন আমাদের রাজা হউন। স্বজনের! ও পুরবাসীর! 
অভিষেকদ্রব্য লইয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন, আপনি 
এই অক্ষয় পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ 
করুন। 

তখন দৃঢ়সঙ্কল্প ভরত অভিষেকদ্রব্যাদি প্রদক্ষিণ করিয়! 
বলিলেন,__আমাদের বংশে জ্যেষ্ঠই রাজা হইয়া থাকেন, অতএব 
আপনারা আমাকে এ কথা বলিবেন না। আপনারা চতুরজ 
বাহিনী সজ্জিত করুন, আমি এই সকল অভিষেক-দ্রব্য লইয়া 
বনে যাইব এবং সেখানেই রামকে অভিষিক্ত করিয়া এখানে 
ফিরাইয়া আনিব। আমি এই নামে মাত্র মাতার ( কৈকেয়ীর ) 
কামন! পূর্ণ করিব না, আমি দুর্গম বনে যাইয়া বাস করিব এবং 
রাম রাজা হইবেন।__ইহা৷ শুনিয়া সেখানে উপস্থিত পূজনীয় 
ব্ক্তিগণের নেত্র হইতে আনন্দাশ্রর নির্গত হইতে লাগিল। 
(৭৯ সর্গ) 

পরে বনে যাইবার পথ প্রস্তুত করিবার জন্য ভূপ্রদেশজ্ঞণ* 


* রাজকর্তাবে ( মূল )-_রাঞ্রপুরুযেরা, রাজকর্মচারীরা। 

ণ’ অস্তঃসজলনির্জলাদি ভূমিপ্রদেশজ্ঞ ( রামায়ণতিলক )। সঙজলনির্জলাদি- 
প্রদেশসহন্ধে জ্ঞানবান্‌ (রামায়ণশিরোমণি)। নিয়োম়তাদিপ্রদেশজ্ঞ বা 
নানাদেশবিদ্‌ (রামায়ণভূষণ )। 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৩১ 


তুত্রকর্মবিশারদ (১), খনক (২), যন্ত্রক (৩), কর্মাস্তিক (৪), 
স্থপতি ( ৫ ), যন্ত্রকুশলী (৬), বর্ধকী (৭), পথরক্ষক, বৃক্ষছেদক (৮) 
পাচক, সুধাকার (৯), বংশকার (১০), চর্মকার (১১) ও সুযোগ্য 
পথপ্রদর্শকেরা নানা উপকরণ সহ আগে আগে চলিল। তাহার! 


(১) শিবিরাদিনির্মাণে স্ুত্রগ্রহণকুশল ( রাঁতি )। গৃহাদিনির্মাণোপযুক্ত 
স্ুত্রগ্রহণনিপুণ (রাশি )। নির্জলপ্রদেশে অগাধ বাপি ( পুঙ্ধরিণী, দিঘি) ও 
কৃপার্দির জলোদ্ধার-কার্ধ-কুশল (রা-ভূ )। 

(২) বাপিকৃপাদি নিমাঁণচতুর ( রা-শি )। খননোপজীবী, স্থরঙ্গাদিনির্মাতা 
(রা-ভূষণ )। 

(৩) জলগ্রবাহাদিযন্ত্রণসমর্থ (রা-তি )। নদী ইত্যাদি তরণের জন্য সছ্া- 
ষন্ত্রনির্শীতা (রাশি )। নদী ইত্যাদি তরণের জন্য কাষ্ঠাদির দ্বার উপযন্ত 
( নৌকা, ভেলা ইত্যাদি ) প্রস্তুতকারক ( রা-ভূষণ )। 

(৪) বেতনভোগী ভৃত্য, মজুর । 

(৫) রথাদিপ্রস্ততকারক, রাঞ্জমিস্ত্রী ( রাঁতি )। শিল্পী, কারিকর। 

(৬) প্রক্ষেপাদির যোগ্য যন্ত্রনির্মাণে নিপুণ । 

(৭) ুত্রধর, ছুতার। 

(৮) পথ-অবরোধকারী বুক্ষছেদক । 

(৯) অবলেপকার, লেপনকার (রামাঁয়ণতিলক )  [ Plasterer? ] 
প্রাসাদ ইত্যাদির ভিত্তি প্রভৃতি লেপনের জন্য পাষাণাদির ভস্ম প্রস্তুতকারক 
(রা-শি)। চুনিয়া, চুনারী (?)। পাষাণ-ভস্ম__সিমেন্ট (০2200) জাতীয় 
কিছু? 

(১০) যাহারা বাঁশের দ্বারা আমন ( দর্ম। ? ), পর্দা (চিক ? ), কুলা, ডালা 
ইত্যাদি প্রস্তুত করে। (রামায়ণভূষণ ) 

(১১) ঘোড়ার জন্য জিন ইত্যাদি প্রস্ততকারক (বামায়ণতিলক )। চামার, 
মুচি। 


৩৩২ বাল্ীকি-রামায়ণ 


নানারপ বৃক্ষ, লতা (১), গুল্ম (২) শাখা (৩), শাখাবিহীন তরু (৪) 
ও প্রস্তরাদি (৫) কাটিয়া পথ প্রস্তুত, বৃক্ষহীন স্থানে বৃক্ষরোপণ, 
দৃঢ়মূল বীরণগুচ্ছ-সকল (৬) উৎপাটন, ছূর্গমস্থান সমতল, কূপ গর্ত 
ও নিয়স্থানাদি পূরণ, সেতুনির্মীণ, জলনির্গমের ব্যবস্থা এবং কুপাদি 
খনন ও নানা আকারের বহু জলাশয় স্থষ্টি করিল । স্থানে স্থানে 
পাষাণাদির ভন্মদ্বারা দৃট়ীকৃত কুট্রিমসকল (৭) রচিত হইল। 
স্বাহৃজলবহুল রমণীয় স্থানসমূহে শিবিরাদি সন্নিবেশিত ও প্রাসাদ- 
মালা নিমিত হইল । এইরূপে সেই সুদক্ষ শিল্পীর। জাহ্নবী পর্যন্ত 
মনোরম রাজপথ প্রস্তুত করিল। (৮০ সর্গ) 

এদিকে রাঁমকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আয়োজনারস্তের দিন 
রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে, স্থৃত ও মাগধেরাঁ ভরতের স্ততিপাঠ 
করিতে থাকিল। প্রহরাবসানস্থচক ছুন্দুভিসকল ন্বর্ণবাদনদণ্ডের 
আঘাতে ধ্বনিত এবং শত শত শঙ্খ ও নানাম্বরবিশিষ্ঠ বাদ্যসকল 
বাদিত হইতে লাগিল । তাহা শোকসন্তপ্ত ভরতকে আরো 
শোকাকুল করিয়া তুলিল। তিনি ‘আমি রাজা নই’ বলিয়া সে- 
সকল বদ্ধ করাইয়া! শক্রদ্বকে বলিলেন, দেখ, কৈকেয়ীর জন্য এই 
লোকের! কিরূপ গুরুতর অপকর্ম করিতেছে । 


(১) বল্লী ( মূল )--বল্লরী, লতা। 

(২) ঝাড়যুক্ত ছোট গাছ। 

(৩) লতা। (মূল)-_শাখা। ‘সমে শাখালতে' ( অমরকোষ ) 
(8) স্থাণু ( মূল )- শঙ্কু, মুড়াগাছ। 

(৫) অশ্মন্‌ ( মূল )- প্রস্তর, পাথর । 

(৬) বীরণস্তস্তান্‌ (মুল)-_উশীর তৃণ ব। বেনাগাছের গুচ্ছসকল 
(৭) সন্তুধাকুটিমতল ( মূল )- অর্থাৎ বীধানে! চাতালসকল। 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৩৩ 


পরে বশিষ্ঠ রাজসভায় আসিয়া, ব্বর্ণাসনে বসিয়া দূতগণকে 
আদেশ করিলেন,__তোমরা শীঘ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সেনা- 
নায়ক, ভরত-শক্রপ্ব, অন্তান্ত রাজকুমার ও সুমন্ত প্রভৃতিকে এখানে 
লইয়া আইস- জরুরী কাজ আছে । 

রথ অশ্ব ও গজ-আরোহণে সকলে আসিতে আরম্ভ করিলে 
মহা কোলাহল উপস্থিত হইল । তারপর ভরত আসিতে থাকিলে 
প্রজার। তাহাকে দশরথের মত অভিনন্দন করিল। (৮১ সর্গ) 

সকলে যথারীতি উপবেশন করিলে সেই বিদ্বজ্জনপূর্ণ পরম 
রমণীয় সভা যেন শরংকালের পূণিমা-রজনীর ন্যায় বোধ হইতে 
লোগিল। তখন বশিষ্ঠ সমবেত প্রজাগণের দিকে তাকাইয়া 
ক্সিঞ্ধকণ্ডে ভরতকে বলিলেন,__ বংস, ্বর্গগত রাজা দশরথ সত্য- 
পালনের জন্য ধর্মবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া তোমাকে এই ধনধাম্যবতী 
পৃথিবী (রাজ্য) প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সংগপ্রকৃতি রামও 
পিতার আদেশ অমান্য করেন নাই ।* তুমি শীঘ্র রাজপদে 
অভিষিক্ত হইয়া এবং এই নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিয়া অমাত্যগণকে 
আনন্দিত কর। 

ইহ! শুনিয়া ধর্মজ্ঞ ভরত শোকে অভিভূত হইলেন এবং মনে 
মনে রামকে স্মরণ করিতে থাকিলেন। পরে তিনি বাম্পগদগদত্যরে 
বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,_যিনি ব্রহ্মচর্য পালন করিয়। 
সর্বপ্রকারে কৃতবিদ্য হইয়া ধর্মানুষ্ঠানেই রত আছেন, সেই 
ধীমানের রাজ্য আমার মত কেহ কি হরণ করিতে পারে? যে 
দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে কিরূপে রাজ্যাপহারক 
হইবে? রাজ্যও রামের এবং আমিও রামের । মহথ্ি, এরূপ 

* অর্থাৎ রাম পিতার আদেশ মত বনে গিয়াছেন। 
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স্থলে আপনার ধর্মান্ুমোদিত কথা বলাই সঙ্গত। আমি যদি 
অসাধুগণের অনুস্থত ও স্বর্গলাভের বিত্বস্বরূপ এই পাপকাজ করি, 
তবে জগতে আমাকে ইক্ষাকু-কুলের কলঙ্কন্বরূপ হইয়া থাকিতে 
হইবে। জননী যে পাপ করিয়াছেন, তাহাও আমার অভিপ্রেত 
নয়; আমি এখান হইতেই ছর্গম-বনস্থিত রামকে করজোড়ে নমস্কার 
করিতেছি। নরশ্রেষ্ঠ রামই এ রাজ্যের রাজা, তিনি ভ্রিলোকেরও 
রাজ! হইবার যোগ্য, আমি তাহারই অনুগমন করিব ।-_-ভরতের 
এই ধর্মসঙ্গত কথ! শুনিয়া! রামের অনুরক্ত সভাসদেরা আনন্দে 
অশ্রমোচন করিতে লাগিলেন । 

ভরত আবার বলিতে লাগিলেন, _রামকে বন হইতে ফিরাইয়। 
আনিতে না পারিলে লক্ষণের মত আমিও সেই বনেই থাকিব । আমি 
আপনাদের সম্মুখে তাহাকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য 
সকল উপায়ই অবলম্বন করিব। আমি পূর্বেই পথ প্রস্তুতের জন্য 
লোক পাঠাইয়াছি, এখন আমি নিজে যাত্রা! করিতে চাই । সুমন্ত তুমি 
সকলকে আমার যাত্রার কথা জানাইয়! সত্বর সৈম্তগণকে সমবেত কর। 

সুমন্ত্ৰ সকলকে ভরতের আদেশ জানাইলে সকলেই অত্যন্ত 
আনন্দিত হইলেন এবং গৃহে গৃহে সৈনিকপত্বীর! প্রফুল্পচিত্তে স্বামীদের 
ত্বরান্বিত করিতে (তাগিদ দিতে ) লাগিলেন। তখন সপতীক 
সৈন্যাধ্যক্ষের! শীঘ্র অশ্ব গো-যান ও রথ-আরোহণে সৈম্তদিগকে 
পরিচালনা করিলেন। ভরত সৈন্যগণ সজ্জিত হইয়াছে দেখিয়! 
সুমন্ত্রকে সত্বর তাহার (ভরতের ) রথ আনিতে বলিলেন । সুমন্ত 
সানন্দে সেই উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথ লইয়া আসিলেন। ( ৮২ সুর্গ ) 


* ইহাতে বশিষ্ঠাদিরও ভরতের সহিত যাওয়া উচিত-_এই অর্থ ধ্বনিত 
হইতেছে । (রামায়ণভূষণ ) 


২৩ 
ভরতের শৃঙ্গ বেরপুরে* আগমন-_গুহ-সম্মিলন-- 
ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন (৮৩--৮৯ সর্গ) 


লজ 


প্রাতঃকালে ভরত রামের দর্শনকামনায় রথারোহণে যাত্রা করিলেন ॥ 
মন্ত্রী ও পুরোহিতেরা রথে চড়িয়া তাহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। 
বহু বনু হস্তী, রথ, নানাস্ত্রধারী ধনুর্ধর ও অশ্বারোহী যোদ্ধা তাহার 
অনুগমন করিল। কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও যশত্বিনী কৌশল্যা__ 
ইহারাও রামকে আনিবার জন্য হৃষ্টমনে একখান! উজ্জ্বল যানে, 
চড়িয়া যাইতে লাগিলেন ।ণ দলে দলে অযোধ্যাবাসী রামের কথা 
আলাপ করিতে করিতে রাম-লক্ষ্মণকে দেখিতে চলিলেন। অনেক 
মণিকার, কুস্তকার, তন্তবায়, অস্ত্রনির্মাতা (কর্মকার ), মায়ুরক। 
( ময়ূরপুচ্ছদ্বার! ছত্রব্যজনাদি নির্মাতা ), ক্রাকচিক (করাতি), বেধজ্ঞ: 
( মণিমুক্তাদি ছিদ্রকর ), রোচক (কাচের পাত্রাদি প্রস্তুতকারক ),. 
দস্তকার (গজদস্তের নানাদ্রব্যনির্মাতা ), স্থধাকার ( প্রস্তরচূর্ণাদির 
দ্বারা অবলেপনকারী), গন্ধব্যবসায়ী, স্বর্ণকার, কম্ধলনির্মীতা, স্নাপক 
( তৈলমর্দনাদি-দ্বারা স্নানকারয়িতা ), অঙ্গমর্দক, বৈদ্য (চিকিৎসক), 
a এখনকার শিংরাওর। এলাহাবাদের প্রায় কুড়ি মাইল উত্তর-পশ্চিমে 
গঙ্গাতীরে অবস্থিত। 

‘’ কৈকেয়ী যখন বুঝিতে পারিলেন যে, পুত্রের হিতের জন্য তিনি কিরূপ 
অন্যায় কাজ করিয়াছেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং নিজের: 
প্রকৃত স্বভাব ( অর্থাৎ রামের প্রতি নবহযুক্ততা ) ফিরিয়া পাইলেন। তখন. 
তিনিও হষ্টমনে রামকে আনিতে চলিলেন। এজন্য মধ্যমা (1) মহিষী হইলেও: 
সর্বাগ্রে তাহার উল্লেখ কর! হইয়াছে । তাহারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন যানে না 
যাইয়া! সৌহার্দ্যবশে তিনজনেই একযানে গেলেন। মূলে যানসম্বন্ধে একবচন। 
প্রয়োগের ইহাই তাতপর্য। (রামায়ণতিলক ) 
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ধূপক ( ধূপদ্বারা গৃহাদি সুগন্ধকারক ), শৌণ্ডিক ( শুঁড়ি), রজক 
(ধোপা ), তুম্নকার (দজি ) গ্রামের ও গোপপল্লীর প্রধান প্রধান 
ব্যক্তি, সন্ত্রীক নটগণ এবং কৈবর্তেরাও (জেলেরাও) যাইতে লাগিল। 
বনু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ গোঁষানে ভরতের অনুসরণ করিলেন । 
এইবূপে বহুদূর চলিয়া সকলে শৃঙ্গবেরপুরের নিকটে গঙ্গাতীরে 
আমিলেন। তখন ভরত তাহার অমাত্যগণকে বলিলেন,_-আমর৷ 
আজ এখানে বিশ্রাম করিয়া কাল এই নদী পার হইব। আপনারা 
সৈম্তগণকে চারিদিকে সন্নিবেশিত করুন । (৮৩ সর্গ) 
এদিকে সেই সৈম্ভতমমাবেশ দেখিয়া নিষাদরাজ গুহ তাহার 
জ্ঞাতিগণকে বলিলেন,__গঙ্গীতীরে এই যে বিশাল বাহিনী দেখিতে 
পাইতেছি, ইহার পরিণাম যে কি হইবে তাহা আমি বিশেষ 
চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পাঁরিতেছি না। যখন রথে এঁ অত্যুন্নত 
'কোবিদারধবজঞ্* দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন নিশ্চয় ছুুদ্ধি 
ভরত নিজেই আসিয়াছেন। বোধ হইতেছে, ইনি আমাদিগকে 
বন্ধন বা বধ করিয়া পরে রামকে বিনাশ করিবেন। রাম আমার 
প্রভুও বটেন এবং সখাও বটেন, সুতরাং তাহার প্রয়োজনসিদ্ধির 
জন্য তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এই গঙ্গাতীরে অবস্থান কর। 
বলবান দাসের! নদী রক্ষা করুক। শত শত কৈবর্তযুবক যুদ্ধসাজে 
সজ্জিত হইয়া পাঁচ শত নৌকায় চড়িয়া থাকুক। যদি বোধ হয় যে, 
ভরত রামের প্রতি গ্রীতিমান, তবেই আজ এই সেন! মঙ্গলমত গঙ্গ। 
পার হইতে পারিবে ।_-এইরূপ বলিয়া গুহ মৎস্য মাংস ও মধু 
উপহার লইয়া ভরতের নিকট চলিলেন।ণ' 
* রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ-চিহ্নিত ইক্ষাকু-কুলের ধ্বজা। 
ণ" উপহারদ্রব্যের মধ্যে মংস্তের উল্লেখ লক্ষণীয় 
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গুহকে আসিতে দেখিয়া সুমন্ত্র ভরতকে বলিলেন,--কাকুংস্থ, 
দেখুন, রামের সখা! নিষাদাধিপতি গুহ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়! 
আসিতেছেন, এই জ্ঞানবান বৃদ্ধ দণ্ডকারণ্যের সকল খবরই রাখেন, 
রাম-লক্ষ্মণণ যেখানে আছেন ইনি নিশ্চয়ই জানেন, সুতরাং ইহাকে 
আপনার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দিন। 

ভরতের অনুমতি পাইয়া, জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত গুহ সেখানে 
আসিয়া, ভরতকে নমস্কার করিয়া বলিলেন,__ রাজকুমার, এস্থান 
তোমার গৃহোগ্ানতুল্য, কিন্তু তুমি আসিবার পূর্বে সংবাদ না দিয়! 
আমাদিগকে বঞ্চন! করিয়াছ।* আমার সর্বস্ব তোমাকে নিবেদন 
করিতেছি, তুমি এ দাসের-_স্থৃতরাং তোমার নিজের গৃহে যাইয়া 
বাস কর। নিষাদের! এই সকল ফলমূল, আর্দ্র ও শুদ্ধ মাংস এবং 
বনজাত অন্যান্য ভোজ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তুমি এগুলি 
গ্রহণ কর। আমার প্রার্থনা এই যে, তোমর। আজ রাত্রে এখানে 
থাকিয়। কাল প্রাতে যাইও । (৮৪ সর্গ) 

ভরত উত্তর করিলেন, _গুরুসখার্ণ,) তোমার উদ্দেশ্য অতি 
মহৎ; তুমি যে আমার বিরাট বাহিনীর আতিথ্য করিতে চাহিতেছ, 
ইহাতেই আমার সৎকার কর! হইয়াছে । আমর! কোন্‌ পথে 
ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে যাইব, বল। 

গুহ করজোড়ে বলিলেন,__রাজকুমার, এই প্রদেশ সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞ দাসদের লইয়া আমি নিজে তোমার সহিত যাইব। 
কিন্তু তুমি তো কোন কু-মতলবে অক্রিষ্টকর্মাঞ্চ রামের কাছে. 
* অর্থাং সেজন্ত আমরা তোমার যোগ্য অভ্যর্থনা না করিতে পারায় বঞ্চিত 
হইয়াছি। ৭" গুরু ( পূজনীয় ) রামের সখ!। 

{ যিনি অরেশে কাজ সম্পন্ন করেন। 

১৬ 


৩৩৮ বালীকি-রামায়ণ 


যাইতেছ ন।? তোমার এই বিশাল বাহিনী যেন আমার শঙ্কা 
জন্মাইতেছে। 

গুহের কথা শুনিয়া আকাশের ন্যায় নির্মলপ্রকৃতি ভরত 
মধুরবচনে বলিলেন,__আমাকে সন্দেহ করিও নাঁ) এমন সময় 
যেন কখনও না আসে, যখন আমাকে রামের কোন অনিষ্টাচরণ 
করিতে হইবে । তিনি আমার জ্যেষ্টভ্রাতা, আমি তাহাকে পিতৃ" 
তুল্য মনে করি । গুহ, আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, 
আমি রামকে ফিরাইয়া আনিতে যাইতেছি, তুমি আমার অভিপ্রায় 
সম্বন্ধে অন্য কিছু মনে করিও না। 

তখন গুহ সানন্দে বলিলেন,_ভরত, তুমি ধন্য, আমি এই 
পৃথিবীতে তোমার মত আর কাহাকেও দেখি নাকারণ তুমি 
অনায়াসে প্রাপ্ত রাজ্য ত্যাগ করিতে চাহিতেছ। তোমার কীতি 
অক্ষয় ও ভ্রিলৌকবিখ্যাত হইবে । 

এমন সময় সূর্য আস্তমিত হইলেন এবং রাত্রি উপস্থিত হইল। 
তখন গুহের আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত ভরত তাহার সৈম্যদলকে 
সন্নিবেশিত করিয়। শক্রপ্বের সহিত শয়ন করিলেন। কিন্তু তিনি 
রামের জন্ত শোকাকুল হওয়ায় শাস্তি লাভ করিতে পারিলেন না। 
গুহ তাহাকে ধীরে ধীরে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। (৮৫ সর্গ) 

পরে গুহ ভরতকে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার শুঙ্গবেরপুরে বাসের 
সম্বন্ধে সকল কথ! বলিলেন এবং তাহাকে রামের রাত্রিবাসের 
স্থানাদি দেখাইলেন। সকল শুনিয়া ও দেখিয়া! ভরত অনেক বিলাপ 
করিলেন। (৮৬--৮৮ সর্গ) 

রামের চিন্তায় ভরত ও শত্রত্ম সে রাত্রি জাগিয়াই কাটাইলৈন, 
পরদিন প্রাতে গুহের আদেশে তাহার জ্ঞাতিরা পাঁচ শত নৌকা 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৩৯ 


জইয়া আসিল। তাহা ছাড়া অগ্রভাগের নিয়ে বৃহৎ ঘণ্টাযুক্ত, 
পতাকাশোভিত, বহু দাড় সমন্বিত, সুদৃঢ় ও স্থশোভন স্বস্তিক 
নামক অন্য কতকগুলি নৌকাও আসিল। গুহ নিজে শুরুব্ণ 
কম্বলে সমাচ্ছাদিত, মঙ্গলবাগ্যে নিনাদিত, মনোরম একখানি স্বস্তিক 
লইয়া! আসিলেন। তাহাতে গুরুপুরোহিত প্রভৃতি, ভরত-শক্রত্ব, 
কৌশল্যা ও সুমিত্রাদি আরোহণ করিলেন । পরে প্রধান প্রধান 
অনুচরবর্গের স্ত্রীদিগকেক্* এবং যানবাহন ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি 
বিভিন্ন নৌকায় উঠান হইল। সৈন্যরা কেহ কেহ আবাসস্থানে 
অগ্নিসংযোগ করিতে লাগিল, কেহ কেহ নদীর ঘাটে অবতরণে 
পাকপাত্রাদি গ্রহণে তৎপর হইল। এইরূপে মহাকোলাহল 
উপস্থিত হইল । 

ক্রমে নৌকাগুলি পরপারে যাইয়া আরোহীদের সেখানে 
নামাইয়া দিল। পরে সেগুলিকে লইয়া ফিরিবার সময় ধীবরেরা 
নানারূপ বিচিত্র কৌশল প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে চালনা করিতে 
লাগিল। গজারোহিগণের দ্বার পরিচালিত হইয়! ধ্বজশোভিত 
গজের! নদীতে সম্ভরণকালে পক্ষযুক্ত পর্বতের মত দেখাইতে 
থাকিল। সৈম্তর! কেহ কেহ নৌকায়, কেহ কেহ ভেলায়, কেহ 
কেহ কলসীর সাহাধ্যে এবং অন্যের! সাতার দিয়া নদী পার 
হইল। এইরূপে সূর্যোদয়ের তৃতীয় মুহূর্তে সেই পুণ্যবাহিনী 


* রাজদারাঃ (মূল )- অন্ুচরপ্রতৃত্থ্িযঃ | ( রামায়ণতিলক ) 

৭ সেকালে কোন দূর অভিযানে যাইবার সময় সৈন্যরা পথে যেখানে 
আবাস গ্রহণ করিত, সেখান হইতে যাইবার কালে সে-স্থান পোড়াইয়। দিয়া 
যাইত। এই প্রথা সময়বিশেষে এখনও অন্ুহ্থত হয়। 

$ বেলা ছয় দণ্ডের সময় । 


৩৪০ বালীকি-রামায়ণ 


পরমরমণীয় প্রয়াগবনে আসিল । তখন ভরত সৈশ্টদ্িগকে সেখানে 
নিবেশিত করিয়া মুনিবর ভরদ্বাজের সহিত দেখা করিতে 
চলিলেন। (৮৯ সর্গ) 


২৪ 
ভরতের ভরঘ্বাজের আশ্রমে বাস-_আতিথ্য 
চিত্ৰকূট যাত্রা (৯০__৯২ সৰ্গ ) 


ভরত ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে এক ক্রোশ দূরে লোকঞ্জন- 
দিগকে রাখিয়া এবং অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ ও ক্ষৌমবসন পরিধান করিয়া 
পুরোহিত বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণের সহিত পদত্রজে অগ্রসর হইলেন। 
তারপর দূর হইতে ভরদ্বাজকে দেখিতে পাইয়া, ভরত মন্ত্রীদিগকে 
সেখানে রাখিয়া বশিষ্ঠের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। 
ভরছাজ প্রথমে বশিষ্ঠকে এবং পরে ভরতকে পাদ্য অর্থ্য ও ফল 
দিয়া অভ্যর্থন। করিলেন। পরস্পর কুশলপ্রশ্নাদির পর ভরদ্বাজ্র 
রামের প্রতি স্সেহবশে ভরতকে বলিলেন,_-রাজ্যশাসনে নিয়োজিত 
হইয়াও তোমার এখানে আসিবার কারণ কি বল, আমার ভাল 
বোধ হইতেছে ন!। তুমি নিষ্ষণকে রাজ্য ভোগের ইচ্ছায় নিষ্পাপ 
রাম ও লক্ষণের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে চাও না তে? 

ভরত হছুঃখিত হইয়া অশ্রপূর্ণনয়নে ও স্থলিতবচনে উত্তর 
করিলেন, -ভগবান, আপনি সর্বজ্ঞ হইয়াও যদি আমাকে এইরূপ 
মনে করেন, তবে আমার জন্মই বৃথা ।% আমার ছারা কোন 

* আশ্রমপীড়া নিবারণের জন্ত। 


‘’ সন্দর্শনে ( মূল )--দূর হইতে দর্শনে । (রামায়ণভূষণ ) 
$ হতোহন্সি (যুল)-_ব্যর্থজন্মান্মি। (রা-তিলক ও ঝা-ভূষণ ) 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৪১ 


কুকাজ সাধিত হইবে, আপনি এমন আশঙ্কা করিবেন ন! এবং 
আমাকে এরূপ ক্রুতিকঠোর কথা বলিবেন না৷ আমার 
অনুপস্থিতিতে মা যাহা! বলিয়াছেন, তাহা! আমার অভিপ্রেতও 
নয় এবং তাহাতে আমি তৃষ্টও হই নাই। আমি রামের চরণযুগল 
বন্দন! করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিতে এবং অযোধ্যায় ফিরাইয়! 
লইয়া যাইতে আসিয়াছি। ভগবান, আপনি অনুগ্রহ করিয়া রাম 
এখন কোথায় আছেন বলুন। 

তখন ভরদ্বাজ সন্তুষ্ট হইয়া ভরতকে বলিলেন, _পুরুষস্রেষ্ঠ, 
ভূমি রঘুকুলে জন্মিয়াছ, তোমার গুরুসেবা, লোভাদি সংযম ও 
সঙ্জনের আনুগত্য তাহারই যোগ্য। তোমার মনোভাব আমি 
জানি, তথাপি তাহা সকলের সাক্ষাতে ব্যক্ত হইয়! দৃঢতর হইবে 
এবং তাহাতে তোমার কীতি সমধিক বধিত হইবে বলিয়া আমি 
তোমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। রাম সীতা ও লক্ষ্মণ 
এখন মহাগিরি চিত্রকুটে বাস করিতেছেন। তোমরা কাল 
সেখানে যাইও, আজ এখানে থাকিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ 
কর। (৯* সর্গ) 

ভরত বলিলেন,_বনে যাহ! পাওয়া যায়, তাহা দিয়া তো 
আপনি আমাদের আতিথ্য করিয়াছেন। তখন ভরছাজ মৃদু হাসিয়া 
ভরতকে বলিলেন,__তুমি যে বন্য ফলমূলেই পরম প্রীত হইয়াছ 
এবং একটু কিছু পাইলেই তুষ্ট হও তাহা আমি জানি, কিন্ত আমি 
তোমার সৈম্তদিগকেও খাওয়াইতে চাই। তুমি তাহাদের দূরে 
রাখিয়া আসিয়াছ কেন? ভরত করজোড়ে উত্তর করিলেন, 
ভগবান, রাজাই হউন বা রাজপুত্রই হউন, তাহার তপম্বীদের আশ্রম 


সস সস 5. 


* নৈবং মামহুশাধি হি (মূল)। অনুশাধি--কৰ্ণকঠোরং ক্রহি। (রাঁতিলক) 


৩৪২ বাল্সীকি-রামায়ণ 


সর্বদা সযত্বে এড়াইয়া চলা উচিত। অশ্বগজাদি সহ এক বিশাল 
বাহিনী অনেক স্থান জুড়িয়া আমার অনুগমন করিতেছে, তাহারা 
হয়তো আশ্রমের বৃক্ষ জলাশয় ভূমি ও পর্ণশালাগুলির অনিষ্ট 
করিবে এই আশঙ্কায় আমি তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া আসিয়াছি । 
ভরদ্বাজ বলিলেন,_-তোমার সৈম্ভগণকে এখানে আনাও । ভর 
তাহাই করিলেন । 

তখন ভরদ্বাজ অগ্রনিশালায় প্রবেশ ও যথাবিধি আচমন করিয়া 
বিশ্বকর্মী প্রভৃতিকে এইরূপে আহ্বান করিলেন_ আমি অতিথি- 
সংকারের ইচ্ছা করিয়া গৃহাদি নির্মাণপটু বিশ্বকর্মীকে আহ্বান 
করিতেছি, তিনি আমার ইচ্ছাপুরণের ব্যবস্থা করুন। আমি 
অতিথিসৎকারের কামনায় ইন্দ্র ও অপর তিন লোকপাল দেবতাকে 
আহ্বান করিতেছি, পৃথিবীতে ও অস্তরীক্ষে যে-সকল পূর্ববাহিনী 
ও পশ্চিমবাহিনী নদী আছেন, তাহারা সকলেই আজ এখানে 
আন্ুন।ণ তাহাদের কেহ কেহ মৈরেয় মন্যু, কেহ কেহ স্বনিষ্ঠিত 
( বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত ) সুরা এবং অপর কেহ কেহ বা ইক্ষুরসতুল্য 
শীতল জল ক্ষরণ করুন। আমি বিশ্বাবন্থ হাহা হুহু প্রভৃতি 


হট পপ, শপ ৬ ০ 


* ইন্দ্র যম বরুণ কুবের- চাঁরি লোকপাল। ভরতের সৈন্যদ্দিগকে পালনের 
জন্য লোকপালদিগকে আহ্বান করা হইতেছে। 

প’ “এস্থলে ধরা ও অস্বরের নদীদিগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । বোধ 
হয়, যে সকল তুষাবোত্তবা নদী পর্বত হইতে উৎপন্না, তাহারাহ অদ্বর ( অর্থাৎ 
আকাশ ) ভাতা; আর সেই সকল নদী হইতে যাহারা উৎপন্ন হইয়া শাখা 
প্রশাখাদিরূপে প্রবাহিত হয়, তাহারাই ধর! ( অর্থাৎ ভূ) হুইতে উৎপন্ন ।” 

_রাজকষ্ণ রায়” 
$ “মৈরেয়ং ধাতকীপুষ্প গুড়ধানাক্সংহিতং ।” পুরাঁকালের মন্যবিশেষ। 
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দেবগন্ধর্গণকেক্* এবং অন্যান্য সকল দেবতা গন্ধর্ব ও অপ্দরাদিগকেও 
আহ্বান করিতেছি । তারপর ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, 
, নাগদত্তা, হেমা, পর্বতবাঁমিনী সোমা এবং যাহার! ইন্দ্রের ও যাহার! 
ব্রহ্মার পরিচর্যা করিয়৷ থাকেন, বেশভৃষাঁয় সঙ্জিতা সেই সকল 
ভামিনীকে আমি তুম্থুরুরণ' সহিত আহ্বান করিতেছি। উত্তর 
কুরুতে কুবেরের যে দিব্য চৈত্ররথ বন আছে, যাহ! সর্বদা বসন- 
ভূষণরূপ পত্র ও সুন্দরী রমণীরূপ ফলে শোভিত থাকে, তাহাও 
এখানে আম্থক। ভগবান সোম আমার এই আশ্রমে ভক্ষ্য ভোজ্য 
চোষ্য ও লেহা নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট আহার্ষের বহুল পরিমাণে ব্যবস্থা 
করুন এবং বৃক্ষ হইতে প্রচ্যুত বিচিত্র মাল্যসকলের, স্ুরাদি 
পানীয়ের ও বহুবিধ মাংসের সংস্থান করুন। 

এইরূপে ভরছাজ পূর্বমুখ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া মনে মনে ধ্যান 
করিতে থাকিলে, সেই সকল দেবতা একে একে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তখন মলয় ও ছুর্দ,রকেণ স্পর্শ করিয়া স্বেদহর ও সুখকর 
বায়ু মৃদ্মন্দ বহিতে লাগিল। মেঘসকল দিব্যপুষ্পবৃষ্টি করিতে 
আরম্ভ করিল এবং সকল দিকে দেবছুন্দুভিধ্বনি শোনা যাইতে 
থাকিল। অপ্নরার। নৃত্য এবং দেবগন্ধবের। গীত আরম্ভ করিলেন । 
বীণাসকলে নানান্বর ঝঙ্কৃত হইয়। উঠিল। 


* দেবগন্ধর্বান্‌ ( মূল ১ মন্ুম্যগন্ধর্বভিন্নান্‌ (রামায়ণভূষণ )। দেবঙ্জাতীয় 
গন্ধর্বদের | 

| "ইনি গন্ধরাদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । এই গন্ধর্ব কর্তৃক তুস্কুক বীণার . 
( তন্থুরা বা তানপুরার ) প্রথম স্থ্টি হয়। ভগবান্‌ বিষ্ণু ইহার গান শুনিতে 
বড় ভালবামিতেন।”-__রাজকৃষণ রায় 

$ দুইটি প্রসিদ্ধ চন্দন-পর্বত। 
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বিশ্বকর্মার নির্মাণকৌশলের ফলে .ভরতের সৈন্যগণ দেখিতে 
পাইল, চারিদিকে পঞ্চযৌজন বিস্তৃত ভূমি সমতল হইয়াছে এবং 
নীলবৈদূর্যমণিতুল্য* তৃণদলে আচ্ছাদিত রহিয়াছে । সেখানে বিন্ধ 
কপিথ পনস বীজপুরক ণ আমলকী ও আমবৃক্ষলকল ফলে 
ভূষিত হইয়া আছে। মনোরম নদী বহিতেছে। শ্বেতবর্ণ চতুঃশাল 
গৃহসমূহ, হস্তি ও অশ্বশালা, হৰ্ম্য ও প্রাসাদসংলগ্ন সুদৃশ্য তোরণ- 
সকল এবং শ্বেতমেঘতুল্য শোভন তোরণযুক্ত রাজভবন নিগিত 
হইয়াছে । উহা শ্বেতমাল্যভূষিত, সুগন্ধজলসিক্ত, স্ুপ্রশস্ত শয্য। 
আসন ও যানযুক্ত এবং মনোরম ভোজ্য ও বস্ত্রাদি সমন্থিত। 
সেখানে সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত, পাত্রাদি ধৌত ও পরিস্কৃত, 
আসনগুলি বিস্তারিত এবং উত্তম শয্য! স্থরচিত থাকায় সে স্থান বড় 
সুন্দর দেখাইতেছিল। ভরদ্বাজের আদেশে ভরত সেই রত্বাদি- 
পরিপূর্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ সকলেই 
ভরতের অনুগমন করিলেন এবং সেই গৃহের সকল বিধিব্যবস্থ! 
দর্শনে আনন্দিত হইলেন। সেখানে যে রাজসিংহাসন, সুদৃশ্য 
ব্যজন ও ছত্র ছিল, ভরত মন্ত্রীদিগের সহিত তাহা প্রদক্ষিণ করিলেন 
এবং রামের উদ্দেশে প্রণাম ও সেই আসন পুজা করিয়া চামরহস্তে 
সচিবের আসনে বসিলেন। পরে মন্ত্রী ও পুরোহিতের! যথাক্রমে 
বিলে, তাহাদের পিছনে সেনাপতি ও তাহার পিছনে প্রশস্ত! 
( শিবিররক্ষক ) বসিলেন। 

তারপর ভরদ্বাজের আদেশে মুহ্ত্মধ্যে সেখানে পায়সরূপ 
কর্দমের নদীসকল বহিল। তাহাদের উভয় কুলে পাতুমৃত্তিকালিপ্ত 


এপ্স সাপ | পা প্লাস 


* অর্থাৎ নবীন ও কোমল। (রাঁমায়ণতিলক ও রামায়ণশিরোমণি ) 
ণ কপিখ-কৎবেল। পনস--কাঠাল। বীজপৃরক-_টাবা নেবু। 
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রমণীয় গৃহসকল আবিভূতি হইল । তখনই ব্রহ্মার দ্বারা প্রেরিত দিব্য 
আভরণে ভূষিতা বিংশতি সহস্র ও কুবেরপ্রেরিত স্থব্ণ-মণিমুক্তা- 
প্রবালে শোভিত! বিংশতি সহস্র রমণী সেখানে আসিল । যাহাদের 
বশীভূত হইলে পুরুষের! পাগলের মত হয়, এইরূপ বিংশতি সহত্র 
অপ্সরা নন্দনকানন হইতে আসিল। নারদ তুম্বুরু গোপ-_-এই 
সকল গন্ধৰ প্রধানের! ভরতের সম্মুখে আসিয়া গান করিতে আরস্ত 
করিলেন। ভরদ্বাজের আদেশে অলম্ষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকা ও 
বামনা ভরতের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নন্দনাি 
দেবোগ্ানে ও কুবেরের চৈত্ররথে যে-সকল ফুল দেখিতে পাওয়া 
যায়, ভরদ্বাজের প্রভাবে তাহার প্ররয়াগস্থ আশ্রমে সে-সকলই 
‘দেখিতে পাওয়া গেল ৷ ভরদ্বাজের প্রতাপে বিন্ববৃক্ষসমূহ মুদক্গবাদক, 
বিভীতক ( বহেড়া ) তরুমকল সমতালগ্রাহীক্* ও অশ্বথেরা নর্তক 
হইল। সরলণ' তাল তিলকণ্ঠ ও তমালতরুসকল পরম আনন্দিত 
হইয়া কুজ ও বামনের রূপ ধারণ করিল । শিংশপা আমলকী ও 
জন্বুবৃক্ষদকলগ্ণ' এবং লতাগুলি স্রন্দরী রমণীর রূপ ধরিয়া বলিতে 
লাগিল,_স্থুরাপায়িগণ, সুরা পান কর; ক্ষুধার্তগণ পায়স ও 
সুসংস্কৃত মাংস যাহার যাহ! ইচ্ছা খাও। 

সাত-আটজন সুন্দরী রমণী এক এক জন পুরুষকে মনোরম 
নদীতীরে লইয়! গিয়া, গাত্রে তৈলাদি মর্দন করিয়া স্থান করাইল, 
আয়তলোচন! বরাঙ্গনার! সেই সুন্নাত পুরুষদিগের গাত্র উত্তমরূপে 


* সম--তালবিশেষ। যেখান হইতে তালের প্রথম উৎপত্তি হয় তাহাকে: 
সম বলে। 

‘ দেবদারুবিশেষ। % বাবুই তুলসী । 

*ক শিশুগাছ। *ণ' জামগাছগুলি। 
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মার্জনা করিয়া (মুছাইয়া ) তাহাদের অঙ্গমর্দনে নিযুক্ত হইল এবং 
পরস্পরকে মধু ইত্যাদি পান করাইতে লাগিল। বাহন-পালকের। 
অশ্ব গজ উষ্ট ও বৃষদিগকে তাহাদের খাদ্য খাওয়াইতে থাকিল। 
তাহার! ইক্ষাকুকুলের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের বাহনদিগকে 
ইক্ষু ও মধুমিশ্রিত লাজ ( খে ) ভোজন করাইল। পরে অশ্বপালক 
অশ্বের এবং হত্তিরক্ষক হস্তীর কোন সন্ধান রাখিল না। সৈম্যদলের 
সকলেই মত্ত, কার্যাকার্ধজ্ঞানশৃন্য ও পরম উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। 
রক্তচন্দনে রঞ্জিত সৈন্যর! তাহাদের বাঞ্ছিত সকলপ্রকাঁর ভোগলাভে, 
তৃপ্ত ও অগ্সরাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া]! বলিতে লাগিল, 
আমর! আর অযোধ্যায় যাইব না, দণ্ডকারণ্যেও যাইব না, ভরতের 
মঙ্গল হউক এবং রাম সুখে থাকুন। পরে ভরতের অনুগামী সেই 
সহস্র সহস্র লোক স্বাধীনভাবাপন্ন*% সয়! “ইহাই স্বৰ্গ’ বলিয়া উচ্চ. 
নিনাদ করিতে লাগিল। মাল্যধারী সহত্র সহস্র সৈনিক-__কেহ 
নৃত্য, কেহ হাস্য এবং কেহ বা গান করিতে করিতে সকল দিকে 
ধাবিত হইতে থাকিল। 

তারপর যাহারা একবার অমতোপম ভোজ্যবস্তু ভোজন 
করিয়াছে, সেই সকল মনোরম খাগ্ঠ দেখিয়া তাহাদের আবার 
ভোক্তনের ইচ্ছা হইল। সেই সৈম্ভদলের বনিতা ও দাসদাসী 
সকলেরই পরিধানে নূতন বসন এবং সকলেই সবপ্রকারে সুগ্রীত ৷ 
হস্তী ও অশ্বাদি এবং পক্ষিকুল এরূপ শ্ুপ্রচুর আহার করিয়াছিল 
যে, তাহাদের আর কিছু আহারে প্রবৃত্তি ছিল না। সকলে দেখিয়া 
বিস্মিত হইল যে, সেখানে স্বর্ণরজতাদি পাত্রে পুষ্পধবজশোভিত 
শুভ্র অন্নরাশির চারিদিকে ফলের নির্যাসে সুসিদ্ধ নানাগন্ধরসান্বিত, 
* অর্থাৎ মাদকরমাদি পানহেতু উচ্ছজঙ্খল। ( রামায়ণশিরোমণি ) 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৪৭ 


ভূপ, ছাগ ও বরাহের মাংস এবং বিবিধ উৎকৃষ্ট ব্যপ্রনাদি রহিয়াছে। 
সেই বনপাৰ্শ্বস্থ কূপগুলি পায়সের কর্দমবিশিষ্ট ও সেখানকার 
“গাভীসকল কামধেনু হইয়াছে এবং বৃক্ষরাজি মধু ক্ষরণ করিতেছে। 
দীঘিগুলি মৈরেয়-মদ্যে পূর্ণ এবং প্রতপ্ত পিঠর (১) অত্যুৃষ্ণ মৃগ ময়ূর 
ও কুকুটের সুপরিচ্ছন্ন মাংসরাশিতে ভরপূর। ন্তুবর্ণনিমিত সহস্র 
সহস্র অগ্নাধার, নিযুত নিযুত ব্যঞ্জনস্থালী (২), অবুর্দ অবুদ 
ভোজনপাত্র এবং দধিপূর্ণ সুমা্জিত স্থালী কুস্ভী ও করস্ভীসকল (৩) 
সেখানে সজ্জিত আছে। সেখানকার হৃদসমূহের কতকগুলি সুগন্ধি 
তক্রে (8), অপর কতকগুলি রসালে (৫) ও দধিতে এবং অন্যগুলি 
দুঞ্ধে ও শর্করারাশিতে (৬) পূর্ণ । তাহারা আরও দেখিল যে, নদীর 
ঘাটে পাত্রমধ্যে নানারূপ কন্ক (৭), সুগন্ধি চূর্ণ ও বিবিধ স্নানদ্রব্য (৮) 
সজ্জিত রহিয়াছে। নির্মল কু্চিতাগ্র দণ্ডকাষ্ঠসমূহ, কৌটামধ্যে 
শ্বেতচন্দনপঙ্ক, স্ুুমাজিত দর্পণ, বিমল বস্তররাশি, হাজার হাজার 
জোড়া পাদুকা ও উপানহ (৯), অঞ্জনী (১০), কঙ্কত (১:), 
( ১) পিঠর--+পাকপাত্রবিশেষ, হাড়ি, ডেক্‌চি। 

(২) ব্যঞ্জনস্থালী--ব্যঞ্জনের থালী। 

(৩) স্থালী, কুন্তী_-জলপাক্রবিশেষ। স্থালী-_-কলসী (?)। কুভী-_ ছোট 
কলসী, ঘটি। করম্তী-দধিমন্থনপান্র। (৪) ঘোল। (৫) গুড় আদা ও 
জিরামিশ্রিত তত্র বা ঘোল। (৬) চিনি। 

(৭) কুক্ষতাসাধক চুর্ণত্রবা, খোল বা খইল। 

(৮) স্গানানি (মূল )- তৈলোফষ্কোদকাদীনি ( রামায়ণভূষণ )। তেল, গরম 
জল ইতাদি। 

(৯) পাছুকা-_খড়ম। উপানহ--জুত|। 

(১০) কজ্জলকরস্তিক।, কাজললতা বা কাজল্ত|। 

(১১) কঙ্কতিকা, কাকই, চিক্ষণী। 


৩৪৮ বালীকি-রামায়ণ 


কুর্চ (১), ছত্ৰ, ধনু, কবচ (বর্ম) এবং বিচিত্র শয্যা ও আসনসকল 
সজ্জিত আছে। চারিদিকে হস্তী অশ্ব গর্ভ ও উষ্টগণের পানীয় 
জলপূৰ্ণ জলাশয় আর স্ুতীর্থশালী (ভাল ঘাটযুক্ত ), স্বচ্ছজলপূর্ণ ও 
সুখে স্মানোপযোগী সরোবর এবং পশুদিগের আহারের জন্য 
তৃণরাজি। সকলে ভরদ্বাজের এরূপ স্বপ্নতুল্য অদ্ভুত আতিথ্যের 
আয়োজন দেখিয়! বিস্মিত হইল। নন্দনকাননে দেবগণের ন্যায়, 
ভরদ্বাজের বমণীয় আশ্রমে এই প্রকার বিলাসে তাহারা সেই রাত্রি 
কাটাইল। তারপর সেই সকল অগ্নর1 গন্ধব ও বরাঙ্গন! ভরদ্বাজের 
অনুমতি লইয়! যথাস্থানে ফিরিয়া গেল। কিন্তু ভরতের অনুগামী 
সেইরূপই দৃপ্ত (উদ্ধত ), মদ্দিরামত্ত ও মনোহর অগুরুচন্দনে চচিত 
লোকেরা রহিল এবং নানারূপ দিব্য ( মনোরম ) মালাসমূহও 
মনুষ্যগণের দ্বারা বিমদ্দিত হইয়া সেইরূপই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
থাকিল। (৯১ সর্গ) 

প্রাতে ভরদ্বাজকে প্রণাম করিয়া ভরত করজোড়ে বলিলেন, 
-_ ভগবান, আমাদের সকলেরই পরম সুখে রাত্রি কাঁটিয়াছে এবং 
ক্লান্তি ও ক্লেশ দূর হইয়াছে । এখন আপনি অনুমতি দিলে রামের 
নিকট যাইতে চাই ; তাহার আশ্রম কোথায়, কতদূর এবং কোন্‌ 
পথে সেখানে যাইতে হইবে, বলুন। ভরছাজ বলিলেন,--ভরত, 
এখান হইতে আড়াই যোজন * দূরে বিজন বনে চিত্রকুট নামে 


সপ —— 


(১) শ্ম্রপ্রসাধক, গৌফদাড়ি আঁচডাইয়| পরিষ্কার ও পরিপাটি করিবার 
জন্য কুচি । এখনকার ব্রাশের সহিত তুলনীয়। 
সেকালের স্নান ও প্রসাধন-দ্রব্যগুলি লক্ষণীয় । 
* অর্ধতৃতীয়েযু যোজনেষু (মুল)--সাধদ্বিযোজন পরে । (রামায়ণতিলক) 
অর্ধ, তৃতীয়ম্‌ যেযাং তেযু- সার্ধদয়মি ত্যর্থ:। (রামায়ণশিরোমণি) 
যোঁজন-চারিক্রোশ। ক্রোশ_৪*০* গজ । 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৪৯. 


একটি পর্বত আছে। মন্দাকিনী নদী তাহার উত্তর দিক দিয়া 
প্রবাহিত। তাহারই নিকটে পর্ণকুটীরে রাম-লক্ষ্মণ বাস করেন। 
তুমি এখান হইতে দক্ষিণ দিকের পথে যাইয়া, বামদিকে দক্ষিণাভি- 
মুখে যে পথ গিয়াছে তাহা দিয়া গেলেই রামের দেখা পাইবে। 
তখন রাজাধিরাজ দশরথের পত্বীর। ভরদ্বাজকে প্রণাম করিতে 
আসিলে তিনি তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। ভরত 
করজোড়ে বলিলেন, ভগবান, এই ধাহাকে শোক-অনশনে কৃশ ও 
ছুঃখাতুরা দেখিতেছেন, ইনি আমার পিতার প্রধান! মহিষী এবং 
পুরুষশ্রেষ্ঠ রামের জননী দেবীরূপিণী কৌশল্যা। ইহার বাম বাহু 
ঘে'ষিয়া এই যিনি বনমধ্যস্থ শীর্ণপুষ্পকণিকার শাখারণ* মত বিষগ্নভাবে 
আছেন, ইনি রাজার মধ্যমা মহিষী এবং লক্ষ্মণ ও শক্রপ্বের জননী 
সুমিত্ৰা । আর যাহার জন্য রাম-লক্ষ্ণ মৃত্যুতুল্য বিপাকে পড়িয়াছেন 
এবং রাজ! দশরথ পুত্রবিহনে স্বর্গে গিয়াছেন, এই সেই ক্রোধপ্রবণা» 
বুদ্ধিহীনা, গবিতা, সৌভাগ্যাভিমানিনী, এন্বর্যাভিলাষিণী, সৎপ্রকৃতি 
বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে অসংগ্রকৃতি, নিষ্ঠুরা, পাপসন্ধল্পা । 
ইহাকেই আমার মাতা কৈকেয়ী বলিয়া জানিবেন; আমি যে 
মহাদুঃখ ভোগ করিতেছি, ইনিই তাহার মূল (আদি কারণ )1% 
* ইহা! চিত্ৰকূট হইতে নির্গত একটি নদী। ইহার বর্তমান নাম পৈষুণী 
( পয়স্থিনী )। % কণিকার--সে'দাল। 
প’ যন্তাঃ কৃতে নরব্যাস্্রৌ জীবনাশমিতো গতৌ। 

রাজা পুত্রবিহীনশ্চ ন্বর্গং দশরথো গতঃ ॥ 

ক্রোধনামকৃত প্রজ্ঞাং দৃ্ধাং স্থভগমানিনীম্‌। 

এশ্বর্ধকামাং কৈকেয়ীমনাধামার্যরূপিণীম্‌ ॥ 

মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি হৃশংসাং পাপনিশ্চয়াম্‌। 

যতোমূলং হি পশ্যামি বামনং মহদাত্মনঃ ॥ (৯২২৫--২৭) 


৩৫০ বাল্ীকি-রামায়ণ 


ভরত এইরূপ বলিলে ধর্মজ্ঞ ভরদ্বাজ বলিলেন,_ভরত, তুমি 
কৈকেয়ীকে দোষিণী মনে করিও না, রামের বনবাস হইতে দেব- 
দানব ও খধিদের হিতই হইবে । তখন ভরদ্বাজকে অভিবাদন ও 
প্রদক্ষিণ করিয়া এবং তাহার অনুমতি লইয়া ভরত সকলের সহিত 
সেখান হইতে যাত্রা করিলেন । (৯২ সর্গ) 


২৫ 


ভরতের চিত্রকুটে আগমন-_লক্ষ্মণের ক্রোধ_ রামের 
লক্ষ্মণকে সাত্বনাদান (৯৩__৯৭ সর্গ) 


ভরত সেই বিশাল চতুরঙ্গ সেন! পরিবৃত হইয়! সানন্দে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। বহুদূর যাইয়া তিনি বশিষ্ঠকে বলিলেন,_ 
চিত্রকূটের কথা যেমন শুনিয়াছি এবং যাহা দেখিতেছি তাহাতে 
স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমর! সেখানেই আসিয়াছি। এ চিত্ৰকূট 
পর্বত ও মন্দাকিনী নদী, আর এই সেই বন যাহা দূর হইতে নীল 
মেঘের ম্যায় দেখায়। আমাদের হস্তীরা এখন চিত্রকৃটের মনোরম 
সানুদেশ বিদলিত করিয়া চলিতেছে । গ্রাম্মাবসানে (বর্ধাকালে ) 
সজল মেঘসকল যেমন জল বর্ষণ করে, তেমনি পর্বতের সানুস্থিত 
বৃক্ষগুলি হস্তীদিগের আঘাতে আন্দোলিত হইয়া পুষ্পবৃষ্ট 
করিতেছে । শক্রত্ব, দেখ, সমুদ্র যেমন মকরগণের দ্বারা আকীর্ণ 
থাকে, এই পর্বতে কিন্নরদের বাঁসস্থানগুলি সেইরূপ সর্বত্র অশ্বগণে 
আকীর্ণ রহিয়াছে। শরৎকালে বায়ুবেগে তাড়িত হইয়! মেঘমাল। 
যেমন আকাশে শোভা পায়, সৈগ্দিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া এই 
দ্রেতবেগে গমনশীল (পলায়মান) মৃগের! সেইরূপ শোভ! পাইতেছে। 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৫১ 


'মেঘবর্ণ ফলক (ঢাল) -ধারী দাক্ষিণাত্যবাসীর! যেরূপ মস্তকে সুরভি 
কুম্থুমের কিরীট (শিরোভূষণ ) ধারণ করে, এ বৃক্ষসকলও সেইরূপ 
তাহাদের অগ্রভাগে কুনুম্গুচ্ছ ধারণ করিয়াছে । এই বন পূর্বে 
একরূপ জনকোলাহলশুন্ত ছিল, এখন আমাদের আগমনে ইহ! 
'জনাকীর্ণ অযোধ্যার ন্যায় বোধ হইতেছে। তাঁপসদের বাসভূমি এই 
স্থান অতীব মনোরম, ইহ! আমার নিকট স্বর্গতুল্য মনে হইতেছে। 
যাহ! হউক, এখন যোগ্য সৈনিকের! রাম-লক্ষ্মণের খোজ করুক । 

তখন অস্ত্রধারী বীরপুরুষের! বনে প্রবেশ করিল এবং কিছুদূর 
যাইয়াই ধূমশিখা দেখিতে পাইল। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া 
ভরতকে বলিল, _জনশৃণ্য স্থানে অগ্নি থাকে না, সুতরাং স্পষ্টই 
বুঝিতে পার! যাইতেছে, রাম-লক্ষ্মণ এখানেই আছেন। আর তাহারা 
এখানে না থাকিলে, অন্য তপস্বীরা অবশ্য এখানে আছেন এবং 
তাহাদের নিকট হইতে রামের বাসস্থানের সন্ধান পাওয়া যাইবে । * 

ভরত সৈম্তগণকে সেখানে স্থিরভাবে থাকিতে বলিয়া, সুমন্ত্র ও 
খৃতিকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং ধূমশিখা লক্ষ্য করিয়া 
চলিলেন। (৯৩ সৰ্গ) 

এদিকে রাম তখন সীতার গ্রীতিাধনের ও নিজের চিত্ত- 
বিনোদনের জন্য তাহাকে চিত্রকুটের বিচিত্র শোভা দেখাইতে- 
ছিলেন। পরে তিনি সীতাকে বলিলেন,--ভদ্রে, এই রমণীয় পর্বতে 
বাসে ও তাহ! দর্শনে আমি রাজ্যনাশের ও স্বজন-বিচ্ছেদের দুঃখ 
ভুলিয়াছি। অনিন্দিতা, তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত আমি যদি বহু 
বৎসর এখানে বাস করি, তথাপি কোনরূপ শোক আমাকে অভিভূত 
করিতে পারিবে না। (৯৪ সর্গ) 


সস 


* রামায়ণতিলক। 


৩৫২ বালীকি-রামায়ণ 


তারপর রাম সেই পর্বত হইতে নিক্রান্ত হইয়া সীতাকে 
মন্দাকিনীর নানা শোভা দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন,_ প্রিয়া, 
তুমি সর্বদা চিত্রকুটকে অযোধ্যার ন্যায় বনচর জস্তুদিগকে পৌর- 
জনের ন্যায় এবং এই মন্দাকিনীকে সরযুর ন্যায় মনে করিবে ।* 

এমন সময় ভরতের সৈন্যগণের কোলাহল ও চরণোথিত ধূলি 
নভোমণ্ডল স্পর্শ করিয়া প্রাদৃভূত হইল । রাম লক্ষ্মণকে তাহার 
কারণ জানিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ একটি পুষ্পিত শালবৃক্ষে আরোহণ 
করিয়।, এক বিরাট বাহিনী দেখিতে পাইয়। বলিলেন, আর্য, অগ্নি 
নিবাঁপিত করুন, সীত! অস্তগৃহে প্রবিষ্ট হউন, আর আপনি বর্ম 
পরিয়া ও ধনুর্বাণ লইয়া প্রস্তুত হইয়! থাকুন | রাম বলিলেন, 
এই সেনা কাহার তাহা ভাল করিয়। দেখ। তখন লক্ষ্মণ ক্রোধে 
অগ্নির শ্তায় জিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন,_-রথের উপর 
কোবিদারধ্বজ বিরাজ করিতেছে-_বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, 
ভরত রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া আমাদের দুইজনকে বধ করিবার জন্য 
এখানে আসিতেছেন। বীর, এখন আমর! উভয়ে ধনুহস্তে পর্বত 
আশ্রয় করিয়া থাকি, অথবা বর্ম পরিয়া ও অস্ত্র উত্তোলন করিয়া 
এখানেই অবস্থান করি। রাঘব, আপনি সীতা ও আমি যাহার 


* অর্থাৎ অযোধ্যা, তথাকার পৌরজন ও সরযুর অদর্শন জন্য তুমি দুঃখবোধ 
করিও না। ( রামায়ণভূষণ ) 
ত্বং পৌরজনবৎ ব্যালান্‌ অযোধ্যামিব পর্বতম্। 
মন্তস্ব বনিতে শিত্যং সরযুবৎ ইমাং নদীম্‌ ॥ (৯৫1১৫) 
শ অগ্নিং সংশময়ত্বার্ধঃ সীতা চ ভজতাং গুহাম্‌। 
সঙ্জং কুরুঘ চাপং চ শরাংশ্চ কবচং তথা ॥ (৯৬১৪) 
গুহাম্‌-_অস্তগৃহং। (রামায়ণতিলক 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৫৩ 


জন্য মহাদুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছি, সেই ভরত যুদ্ধে আমাদের নিকট 
পরাজিত হইলে আমি তাহাকে দেখিয়া লইব।* ভরতের বধে 
আমি কোন দোষ দেখি না, যে পুর্বে অপকার করিয়াছে তাহাকে 
বধ করিলে অধর্ম স্পর্শে না। কুজাসহ সবান্ধব! কৈকেয়ীকে আমি 
বধ করিব, আজ মেদিনী মহাপাপ হইতে বিষুক্ত হইবেন। এই 
মহাবনে ভরতকে সসৈন্যে নিহত করিয়া আমি ধনুর্বাণের নিকট 
খণমুক্ত হইব । ( ৯৬ সর্গ) 

তখন রাম লক্ষ্মণকে সাস্বন। দিয় বলিলেন,_-ভরত যখন নিজে 
আসিতেছেন, তখন আমাদের ধনু অসি ও চর্মের ঢালের) আবশ্যক 
কি? ভরতকে যুদ্ধে নিহত করিয়া আমি নিন্দিত রাজ্যণ' লইয়া 
কি করিব? আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবকে বিনাশ করিয়া যে 
জিনিস পাইতে হয়, আমি বিষমিশ্রিত খাদ্যের ন্যায় তাহ! গ্রহণ 
করিতে চাই না। আমি ধর্ম অর্থ কাম এবং রাজ্যও কেবল 
তোমাদের জন্যই কামন! করিয়। থাকি । আমার মনে হয়, প্রাণাধিক 
ভ্রাতৃবংসল ভরত “জ্যেষ্ঠই রাজ্যাধিকারী” এই কুলধর্ম স্মরণ করিয়! 
অযোধ্য। হইতে আসিয়াছেন। বীর, আমি জটাবন্ধল ধারণ করিয়া 
জানকী ও তোমার সহিত নির্বাসনে আসিয়াছি শুনিয়া ভরত 
শোকাকুলচিত্তে আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন, অন্য কোন কারণে 
নয়। তিনি আমাদের প্রতি কিছুমাত্র অহিতাচরণের কথা কল্পনাও 
করিতে পারেন না। ভরত পূর্বে কখন তোমার কি অপকার 
করিয়াছেন যে, তুমি আজ তাহাকে সন্দেহ করিতেছ? তুমি 
7 ক্যামি ভাত েল)। 

ণ রাজ্যেন সাপবাদেন ( মূল )__অর্থাৎ ভরতের পিতৃদত্ত রাজ্য তাহাকে 
হুত্য] করিয়। রাম গ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ অপবাদধুক্ত রাজ্য । (রা-ভূষণ ) 

২৩ 


৩৫৪ বান্মীকি-রামায়ণ 


ভরতকে নিষ্ঠুর বা অপ্রিয় কিছু বলিও না, তাহা বলিলে আমাকেই 
বল! হইবে। সৌমিত্রি, কোন আপদ্‌পাতেই বা পুত্রেরা কিরূপে 
পিতাকে হত্যা করিতে পারে? আর ভ্রাতাই কি নিজের প্রাণতুল্য 
জ্রাতাকে বধ করে ?* যদি রাজ্যের জন্য তুমি এইরূপ কথা বলিয়া 
থাক, তবে ভরতের সহিত দেখ! হইলে আমি তাহাকে বলিব, তুমি 
ইহাকে (লক্্পণকে ) রাজ্য দাও। লক্ষণ, আমি ভরতকে ইহ 
বলিলে ভরত নিশ্চয়ই তাহাতে রাজী হইবেন ।ণ' 

রাম এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণ ষেন লজ্জায় নিজের গাত্রমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন । তিনি সলজ্জভাঁবে বলিলেন,__-মনে হইতেছে, পিতা 
নিজেই আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন। রাম উত্তর করিলেন, 
আমারও তাহাই বোধ হইতেছে । অথবা আমাদিগকে স্থখভোগে 


* ইহার পূর্বে লক্ষ্মণ পিতা দশরথকে বধ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এখন 
ভরতকে বধ করিতে চাহিতেছেন। রাম লক্ষ্মণকে তাহ! হইতে বিরত করিবার 
জন্য এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন। 

‘৭’ বিপ্রিয়ং কৃতপূর্বং তে ভরতেন কদ। ছু কিম্‌। 

ঈদৃশং বা ভয়ং তেহগ্য ভরতং যদ্দিশঙ্কসে ॥ 

ন হি তে নিষ্টুরং বাচে]া ভরতো নাপ্রিয়ং বচঃ। 

অহং হপ্রিয়মুক্তঃ স্তাং ভরতন্তাপ্রিয়ে কতে ॥ 

কথং মু পুত্রাঃ পিতরং হ্গযঃ কন্তাঞ্চিদাপদি। 

ভ্রাতা বা ভ্রাতরং হন্তাৎ সৌমিত্রে প্রাণমাত্মনঃ ॥ 

যদি রাজ্যন্য হেতোত্বমিমাং বাচং প্রভাষসে । 

বক্ষ্যামি ভরতং দৃষ্ট1 রাজ্যমন্মৈ প্রদীয়তাম্‌ ৷ 

উচ্যমানো হি ভরতো ময়া লক্ষ্মণ তদ্বচঃ। 

রাঁজ্যমন্মৈ প্রযচ্ছেতি বাঢ়মিত্যেব মংস্ততে ॥ (3৭১৪-১৮) 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৫৫ 


অভ্যস্ত জানিয়া এবং আমাদের বনবাসক্লেশের কথা বিবেচনা 
করিয়া তিনি অবশ্য আমাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। 
আবার ইহাও হইতে পারে যে, তিনি কেবল এই অভতিনুখাভ্যস্তা 
বৈদেহীকেই লইয়| যাইবেন। ওঁ বায়ুতুল্য দ্রুতগামী উৎকৃষ্ট 
অশ্বযুগল সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এঁ পিতার শব্রঞ্জয় 
নামক সুমহাকায় বৃদ্ধ হস্তী সেনার অগ্রে আসিতেছে। কিন্তু পিতার 
সেই লোকবিখ্যাত সুদৃশ্য শ্বেতছত্ৰ তো দেখিতে পাইতেছি না, 
তাহাতে সন্দেহ হইতেছে। লক্ষ্মণ, তুমি বৃক্ষাগ্র হইতে নামিয়! 
আইস।--তখন লক্ষ্মণ বৃক্ষ হইতে নামিয়া, রামের পাশে আসিয়! 
দাড়াইয়া রহিলেন । 

এদিকে রামের আশ্রমে যাহাতে কোনরূপ উপদ্রব না হয়, সেজন্য 
ভরতের আদেশে সৈন্যের! দর্প পরিহার করিয়া (অর্থাৎ বিনীতভাবে) 
চিত্রকুটের পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিল । (৯৭ সর্গ) 


২৬ 
ভরতের রামের সহিত সাক্ষাৎ _বাঁমের ভরতকে 
কুশল জিজ্ঞাসা (৯৮--১** সর্গ) 


ভরত শক্রত্বকে বলিলেন, সৌম্য, তুমি এই নিষাদগণকে এবং 
অন্তান্ত কতকগুলি লোককে সঙ্গে লইয়া শীত্র এই বনের সকল 
স্থানে অন্বেষণ কর। স্বয়ং গুহও তাহার ধনুবাণ ও অসিধারী 
জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া রাম-লক্ষ্মণের খোঁজ করুন। আমি 
নিজেও অমাত্য পুরবাসী গুরু ও ব্রাহ্ষণগণের সহিত সমস্ত বন 
পদত্রজে পরিভ্রমণ করিব। যে পর্যন্ত না আমি রাম লক্ষ্মণ ও 
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সীতাকে দেখিতে পাইব, রামের চরণযুগল মস্তকে ধারণ করিতে 
পারিব এবং রাম পিতার ও পিতামহের রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, 
সে পর্যন্ত আমি মনে শাস্তি পাইব না । 

এই বলিয়া ভরত সেই মহাবনে প্রবেশ করিয়া গিরিসানুদেশ- 
জাত পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া চলিলেন। শীত্রই তিনি 
রামের আশ্রমস্থিত অগ্নি হইতে উত্থিত ধুম দেখিয়া, রাম সেখানেই 
আছেন বুঝিতে পারিয়া, যেন সাগরের পার পাইয়া বাদ্ধবগণের 
সহিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তখন তিনি রামের আশ্রম 
অন্বেষণে নিযুক্ত সৈম্দিগকে সেখানে রাখিয়া গুহ ও শক্রদ্ব 
প্রভৃতির সহিত তাড়াতাড়ি যাইতে লাগিলেন। (৯৮ সর্গ) 

ভরত শক্রদ্নকে রামের আশ্রমের চিহ্কাদি দেখাইতে দেখাইতে 
চলিলেন। পরে তিনি বশিষ্ঠকে রাঁজমহিষীদের শীঘ্র লইয়া আসিতে 
বলিয়া দ্রুত অগ্রসর হইলেন। শক্রত্ব ও সুমন্ত্র ভরতের অনুসরণ 
করিলেন। 

যাইতে যাইতে ভরত দেখিলেন, আশ্রমে আসিবার পথ চিনিতে 
পারিবার জন্য রাম-লক্ষ্পণ কোথাও কোথাও কুশ ও চীরের দ্বার! 
বৃক্ষনকল চিহ্নিত করিয়! রাখিয়াছেন। পরে তিনি বনমধ্যে শাল 
তাল ও অশ্বকর্ণাদির পত্রে আচ্ছাদিত একটি বৃহৎ ও মনোরম 
পর্ণশাল৷ দেখিতে পাইলেন । সেখানে স্বরণপৃষ্ঠ সুপুষ্ট ইন্দ্রধনুতুল্য 
বিশাল ধনু, দীপ্তমুখ শরে পূর্ণ তৃণীর, স্বর্গকোষে অসি, স্বর্ণবিন্দু- 
বিচিত্রিত চর্ম (ঢাল) এবং গোধিকাচর্মনিমিত কাঞ্চনভূষিত বিচিত্র 
অ্ুলিত্রাণ শোভা পাইতেছে। উত্তর-পূর্বদিকে ক্রমনিন্ন, প্রজ্ঘলিত 
অগ্রনিসমন্থিত একটি বিশাল ও পবিত্র বেদী রহিয়াছে। ক্গণপরে 
তিনি দেখিলেন, জটামগ্ুলধারী কৃষ্ণাজিন ও চীরবন্ধল-পরিহিত 
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পাবকতুল্য রাম সীতা! ও লক্ষণের সহিত কুশাস্তীর্৭ণ যজ্ঞভূমিতে 
বসিয়া আছেন। অমনি ভরত দুঃখ ও মোহে অভিভূত হইয়া 
“বিলাপ করিতে করিতে রামের দিকে ছুটিলেন,কিস্ত তাহার পদযুগল 
স্পর্শ করিবার পূর্বেই কীদিয়! ভূতলে পড়িলেন । তিনি সকাতরে 
একবারমাত্র ‘আর্য ? বলিয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, 
অশ্রুতে তাহার কণ্ঠরোধ হইল। শব্রত্বও কাঁদিতে কাদিতে 
রামের চরণবন্দনা করিলেন। আর রামও তাহাদের উভয়কে 
আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুবর্ধণ করিতে লাগিলেন । পরে সূর্য ও চন্দ্র 
যেমন আকাশে শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হন, সেইরূপ 
রাম-লক্ষ্মণ সুমন্ত্র ও গুহের সহিত সম্মিলিত হইলেন । (৯৯ সর্গ) 
তারপর রাম ভরতের মস্তক আত্রাণ করিয়া, তাহাকে কোলে 
বসাইয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন,__বংস, তুমি যে বনে আসিলে, 
পিতা কোথায়? তাহার জীবিতাবস্থায় তোমার বনে আসা উচিত 
হয় নাই। তুমি কেন এই ভয়ানক বনে আসিয়াছ? তুমিষে 
এখানে আসিয়া, রাঞ্জা কিরূপে বাঁচিয়া আছেন? তিনি শোকে 
সহসা পরলোকগমন করেন নাই তো? প্রিয়দর্শন, তুমি বালক, 
সনাতন রাজ্য তোমার হস্তচ্যুত হয় নাই তো? তুমি পিতার সেবা 
করিয়া থাক তো? ধর্মনিষ্ঠ সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ কুশলে 
আছেন তো? ইক্ষাকু-কুলের গুরু বশিষ্ঠ যথোচিত পুর্জিত হন 
তো? কৌশল্য। ও স্থমিত্রার কুশল তো? পুজনীয়৷ কৈকেয়ী 
আনন্দে আছেন তো? তোমার পুরোহিত সংকৃত হন তে? 
তোমার অগ্নিহোত্রকার্ষে বিধিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিযুক্ত আছেন তো? 
তাহারা যথাসময়ে হোমসন্বন্ধে যাহা করা হইয়াছে এবং যাহ! 
করিতে হইবে, তাহা তোমাকে জানাইয়া থাকেন তো? তুমি 
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দেবগণ পিতৃগণ ভূত্যগণ ও পিতৃতৃল্য গুরুজনদিগকে এবং বৃদ্ধগণ 
বৈগ্গণ ও ব্রাক্ষণগণকে বিশেষ সম্মান কর তো? তুমি 
রাজনীতিবিশারদ উপাচার্য ( ধনুর্বেদাচার্ধ ) সুধহাকে সমাদর কর 
তো? তুমি সৎকুলজাত স্থিরবুদ্ধি * শীস্ত্রজ্ঞ জিতেক্দ্রিয় ইঙ্লিতজ্ঞ 
ও আত্মতুল্য বিশ্বাসী লোৌকদিগকে তোমার মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছ 
তো? রঘুনন্দন, রাজনীতিজ্ঞ ও মন্ত্রণানিপুণ অমাত্যগণের দ্বার! 
সযত্বে সঙ্গোপিত মন্ত্রণাই রাজাদিগের সাফল্যের মূল। তুমি নিদ্রার 
বশীভূত নও তো? যথাকালে জাগরিত হও তে? রাত্রিশেষে 
অর্থলাভের উপায় চিন্তা কর তে! ? তুমি একাকী অথব। বন্ুজনের 
সহিত মন্ত্রণা কর না তো? তোমার স্থিরীকৃত মন্ত্রণা রাজ্যের 
লোকেরা জানিতে পারে না তে1? অল্পায়াসসাধ্য অথচ মহা ফলপ্রদ 
কোন কাজ করিতে সঙ্কল্প করিয়া সে কাজ শীত্র আরম্ভ কর 
তো? তোমার যে কাজ স্ুুসম্পন্ন হইয়াছে এবং যাহ! নিষ্পন্নপ্রায় 
সামস্তরাজার কেবল সেই সকল কাজের বিষয়ই জানিতে পারেন 
তো? সঙ্কল্পিত যে কাজ করিতে বাকী আছে তাহার বিষয় 
জানিতে পারেন না তো? অন্যে তোমার গোপন মন্ত্রণা তর্ক 
ও যুক্তিদ্বার। ণ' বুঝিতে পারে না তো? আর তুমি ও তোমার 
অমাত্যেরা অপরের মন্ত্রণা বুঝিতে পার তো? তুমি সহত্র সহত্র 
মূর্খ অপেক্ষা একজন পণ্ডিতকে পাইতে ইচ্ছা কর তো? অর্থসঙ্কট 
উপস্থিত হইলে, পণ্ডিত ব্যক্তিই মহাকল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। 
রাজা যদি সহস্র সহস্র মূর্খকে প্রতিপালন করেন, তথাপি তাহাদের 
দ্বারা কোন সহায়তা হয় না; একমাত্র অমাত্য যদি মেধাবী 
. * শুরাঃ (মূল )-ধীরা ইতি যাবৎ (রা-ভূষণ )। ধীর, স্থিরবুদ্ধি | 
শ' বিচার ও যুক্তিমূলক অনুমানদ্বার] | 
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স্থিরবুদ্ধি দক্ষ ও বিচক্ষণ হন, তবে তিনি রাজ! বা রাজপুত্রকে 
মহাসমৃদ্ধিশালী করিতে পারেন। বৎস, তোমার প্রধান ভৃত্যের। 
প্রধান কাজে, মধ্যমেরা মধ্যম কাজে এবং নিকৃষ্টেরা নিকৃষ্ট কাজে 
নিয়োজিত হইয়াছে তো? যে-সকল অমাত্য উৎকোচ গ্রহণ করেন 
না, যাহারা পিতৃপিতামহাদিক্রমে মন্ত্রিত্ব করিতেছেন এবং যাহার! 
সচ্চরিত্র_ সেই সকল শ্রেষ্ঠ অমাত্যকে তুমি প্রধান প্রধান কার্ষে 
নিযুক্ত করিয়া থাক তো? কৈকেয়ীনন্দন, তোমার রাজ্যে প্রজার! 
অতি কঠোর দণ্ডে উৎগীড়িত হয় না তো। মন্ত্রীরা তোমাকে 
অবজ্ঞা! করেন না তে।? উগ্রজাতীয়া (১) নারীকে প্রতিগ্রহ 
করিয়! যে পুরুষ তাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তাহাকে 
কুলন্ত্রীর! যেমন অবজ্ঞা করেন, তোমাকে পতিত বোধে যাজকেরা 
সেইরূপ অবজ্ঞা করেন না তে)? উপায়কুশল বৈদ্য, (২) দোষ- 
কীর্তনে রত ভৃত্য এবং এশ্বর্ধকামী বীরপুরুষকে (৩) যে রাজা বধ 
না করেন, তিনি নিজেই তাহাদের দ্বার নিহত হন। তুমি সপ্রতিভ 
বা নিভীঁক (৪) বীর ধের্ধশালী বুদ্ধিমান সুচরিত্র সংকুলজাত 
স্বকার্যানুরক্ত ও কার্ধদক্ষ ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়াছ তো? ধাহারা 
বল ও বিক্রমশালী, যুদ্ধবিশারদ এবং বহুবার ধাহাদের পৌরুষের 


(১) উগ্র- শুত্রীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের উরসজাত নীচ জাতিবিশেষ। কচ্ছপ, 
গোধা ইত্যাদি বধ কর! ইহাদের ব্যবসায়। 

(২) রাজার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণের জন্য ব্যাধিবর্ধনোপায়কুশল 
চিকিৎসক । (রামায়ণতিলক ) 

(৩) রাজাকে নিহত করিয়া তাহার এখর্য লাভেচ্ছুক চিজ 
বীরপুরুষ। (রামায়ণতিলক ) 

(৪) ধৃষ্টঃ (মূল )--সগ্রতিভ বা Smart ; নিভীক। 


৩৬০ বালীকি-রামায়ণ 


পরীক্ষা হইয়াছে, সেইরূপ প্রধান ব্যক্তিরা তোমার দ্বার! সমাদৃত 
ও সম্মানিত হন তো? সৈন্যদের আহার্য ও বেতন যথাকালে দিতে 
হয়, তুমি তাহ! যথাযথভাবে দিয়া থাক তো? তাহাতে বিলম্ব 
কর না তো? সময়মত আহার্য ও বেতন না পাইলে ভৃত্যের 
প্রভুর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হয় এবং তাহাতে পরম অনর্থ ঘটিয়া 
থাকে । প্রধান প্রধান জ্ঞাতির৷ সকলেই তোমার প্রতি অনুরক্ত 
আছেন তো? তাহার! তোমার জন্য অবিচলিতভাবে প্রাণ-পরিত্যাগে 
অগ্রসর হন তো? ভরত, তুমি স্বজনপদবাসী (স্বদেশীয় ) 
বিদ্বান (১) দক্ষ প্রত্যুৎপন্নমতি যথোক্তবাদী (২) ও পণ্ডিত (৩) 
ব্যক্তিকে দূত নিযুক্ত কর তো? পরস্পরের অপরিচিত এবং 
অপরেরও অজ্ঞাত তিন তিন জন গুগুচরের দ্বার! তুমি অন্য রাজার 
মন্ত্রী প্রভৃতি অষ্টাদশ (৪) ও স্বপক্ষের পঞ্চদশ (৫) ব্যক্তির 
প্রত্যেকের বিষয়ে সকল সংবাদ জানিয়া থাক তো? রিপুম্ুদন, 


(১) বিদ্বান (মূল)-_পরাভিগ্রায়জ্ঞ (রামীয়ণভূষণ), যিনি অন্তের 
অভিপ্রায় বা মতলব বুঝিতে পারেন । 

(২) যিনি উপদেশ মত ( যাহা বলিতে বলা হয় সেই মত ) কথা বলেন। 

(৩) পণ্ডিতঃ (মূল )-_সদনৎকার্ধবিচারে সমর্থ । (রামায়ণশিরোমণি ) 

(৪) মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক (দ্বারবক্ষক ), 
অস্তঃপুররক্ষক, কারাধ্যক্ষ, ধনাধাক্ষ, রাজাজ্ঞানিবেদক, প্রাড় বিবাক (প্রধান 
বিচারক ), ধর্মাসনাধিকাঁরী ( বিচারক ), ব্যবহারনির্ণেতা সভ্য ('জুৰি? ), 
সেনাবেতনাধ্যক্ষ ( সেনানায়ক ), কর্মাস্তিক ( ভৃত্য ), নগরাধ্যক্ষ (নগরপাল 
ব! কোটাল ), রাষ্ট্রপাল, দণ্ডনাধিকারী ও দুর্গরক্ষক। 

(৫) এ অষ্টাদশ তীর্থের মধ্যে মন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ বাদে বাকী 
পনের জন। 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৬১ 


যে শত্রুর! নির্বাসিত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, দুর্বল হইলেও 
তাহাদের কখনও উপেক্ষা কর না তো? বৎস, তুমি নাস্তিক (অথবা 
শুক্কতর্কনিপুণ) ( ১) ব্রাহ্মণদিগের সেবা কর না তো? সেই অজ্ঞ 
পাণ্ডিত্যাভিমানীরা কেবল অনর্থ স্থষ্টি করিতেই পটু । (২) উৎকৃষ্ট 
ধর্মশাস্ত্রসকল থাকিতে সেই দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিরা শুষ্ষতর্কবিদ্যাজনিত 
বুদ্ধি অবলম্বনে নিরর্থক বাদানুবাদ করিয়া থাকে । বৎস, তুমি 
বিছজ্জনপুর্ণ (৩), পরিতুষ্ট জনগণের আবাসভূমি, সুসমুদ্ধ, সার্থক- 
নামা (৪) অযোধ্যাকে সকল প্রকারে রক্ষা করিতেছ তো? 
রঘুনন্দন, সর্বদা! সামাজিক উৎসবে পূর্ণ, হিংসাদিবিবজিত, অদেব- 
মাতৃক (নদীমাতৃক ৫), স্বর্ণরত্বাদির আকরসমূহে পরিশোভিত» 
আমাদের পূর্বপুরুষগণের দ্বার! সুরক্ষিত সেই জনপদের অধিবাসীরা 
তে সুখে আছে? বৎস, কৃষিজীবি ও গোপাঁলকদের প্রতি তুমি 
সদয় ব্যবহার করিয়া থাক তো? তাঁহার! নিজ নিজ ব্যবসায়ের 


(১) লোকায়তিকান্‌ (মূল )-__চার্বাকমতাবলম্বীরা, নান্তিকের]। অথবা: 
শুতর্কনিপুণের।। (রাতিলক ও রাশিরোমণি ) 

(২) অনর্থকুশলাঃ (মূল )_অনর্থে (পরমার্থবুদ্ধিনিবর্তমে ) কুশল 
(নিপুণ )। ( রা-শিরোমণি ) যাহার! ‘পরলোক নাই’, ধির্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন 
নাই’ ইত্যাদি মত প্রচার করিয়! অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে । ( রা-তিলক 
ও রাশিরোমণি ) 

(৩) রামায়ণভূষণ। বৈদ্বজনাকুলাম্‌ (মূল )। (৪) সত্যনামাং (মূল )। 

(৫) নগ্ঘুজীবনো দেশে নদীমাতৃক উচ্যতে । 

বুষ্টিনিষ্পাগ্যশশ্ত্ত বিজেয়ে। দেবমাতৃকঃ ॥ 
নদীমাতৃক-_ যে দেশে নদীর জলে কৃষিকার্ধ সম্পন্ন হয়। 
দেবমাতৃক-বৃষ্টিজলদ্বারা উৎপন্ন শন্তে পালিত দেশ। 


৩৬২ বালীকি-রামায়ণ 


দ্বারা সুখসমৃদ্ধি লাভ করিতেছে তো? তাহাদের ইষ্টসাধন ও 
'অনিষ্টনিবারণ করিয়া তুমি তাহাদিগকে প্রতিপালন কর তে? 
ধর্মতঃ রাজ্যবাসী সকলেই রাজার রক্ষণীয়। তুমি স্ত্রীলোকদিগকে 
সাস্ত্নাদান কর তে? তাঁহার! তোমার দ্বার! সুরক্ষিত হইয়া থাকে 
তো? তাহাদিগকে অতিরিক্ত বিশ্বাস কর না তে? তাহাদের 
নিকট গুহা কথা প্রকাশ কর না তো? তোমার নাগবনগুলি (১) 
সুরক্ষিত আছে তো? তোমার ধেনুসকলের কুশল তো? তুমি 
হস্তী, হস্তিনী ও অশ্বাদি সংগ্রহে তৃপ্ত হও না তে! ? (২) রাজকুমার, 
তুমি প্রত্যহ পূর্বাহে গাত্রোথানপূর্বক বিভূষিত হইয়া জনগণকে 
রাজপথে (৩) দর্শন দাও তে!? কর্মচারীরা নিঃশস্কভাবে তোমার 
সাক্ষাতে আসে নাতো? অথবা! তাহারা তো আবার তোমার 
দৃষ্টি এড়াইয়া চলে না? এ বিষয়ে মধ্যরীতিই কার্যকর হইয়া থাকে। 
ছুর্গগুলি ধনধান্য অস্ত্রশস্ত্র জল যন্ত্র (৪) শিল্পী ও ধনুর্ধরগণে পরিপূর্ণ 
আছে তো? রঘুনন্দন, তোমার আয় অধিক তে।? ব্যয় অল্পতর 
তে? তোমার সঞ্চিত অর্থ (৫) অপাত্রে দানে ব্যয়িত হয় ন! 
তো ? তুমি দেবকার্য, পিতৃকার্ধ, ব্ৰাহ্মণ ও অভ্যাগতসেব! (অতিথি- 
সেবা ) এবং যোদ্ধা ও মিত্রগণের জন্য ব্যয় কর তো? সাধু ও 
সচ্চরিত্র হইয়াও যদি কেহ অপকর্মের জন্য অভিযুক্ত হয়, তবে 


(১) নাগবন-_যে বনে হস্তী থাকে । 

(২) অর্থাৎ সর্বদা আরও হস্তী ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য চেষ্টা থাকে তে? 

(৩) মহাপথে (মূল)। রাজপথে দর্শন দান_ রাজপথে বিচরণ করিয়! 
দর্শন দান। সভামধ্যে ও রাজপথে ( রামায়ণতিলক )। ্‌ 

(৪) যন্তৈঃ (মূল )--শতত্ী ইত্যাদির দ্বার] । 

(৫) কোশ: (মূল )- সঞ্চিত অর্থ । (রামায়ণভূষণ ) 


হী 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৬৩ 


ধর্মশাস্ত্কুশল বিচারকের নিকট দোষ সপ্রমাণ না হইলে, তুমি 
অর্থলোভে সেই নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডিত কর না তো? নরশ্রেষ্ঠ, 
যে চোর যথাকালে বমালসহ দৃষ্ট ও জিজ্ঞাসিত হইয়া ধৃত হইয়াছে, 
তাহাকে ধনলোভে মুক্তি দেওয়া হয় না তো? রঘুনন্দন, ধনী ও 
দরিদ্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তোমার বহুশ্রুত ( অভিজ্ঞ ) 
অমাত্যেরা নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন তো? রাঘব, মিথ্যা- 
অভিযুক্ত ব্যক্তিদের চোখের যে জল পড়ে, তাহাতে যে রাজা কেবল 
নিজের সুখের জন্য রাজ্যশাসন করেন, তাহার পুত্র ও পশু ইত্যাদি 
বিনষ্ট হয়। রঘুনন্দন, তুমি বালক, বৃদ্ধ, বৈদ্য ( চিকিৎসক ) ও 
প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে অভিমত বস্ত প্রদান, সহৃদয় ব্যবহার ও 
সুমিষ্ট বচনে বশীভূত করিতে চেষ্টা কর তো? গুরুজন, বৃদ্ধ, তাপস, 
দেবতা, অতিথি, চৈত্যন্* ও সিদ্ধার্থণ ব্রাহ্গণ_-এই সকলকে 
নমস্কার করিয়া! থাক তো? তুমি অর্থের জন্য ধর্মের, ধর্মের জন্য 
অর্থের, আর স্থুখলোভে কামের বশীভূত হইয়া ধর্ম ও অর্থের ব্যাঘাত 
জন্মাও না তে! 1 তুমি ধর্ম অর্থ ও কাম--সকলকেই যথাকালে 
পৃথক পৃথক ভাবে সেবা করিয়া থাক তো? ধর্মশাস্ত্রার্থকোবিদ 
ব্রাহ্মণের! এবং নগর ও জনপদবাসিগণ তোমার শুভকামনা! করেন 
তো? নাস্তিকতা, মিথ্যাকথন, ক্রোধ, অসাবধানতা, দীর্ঘসুত্রতা, 
জ্ঞানবানদের সহিত অদর্শন, আলস্য, পঞ্চেক্দ্রিয়ের পরবশতা, 


* পূজা বা যজ্ঞস্থান। 

ণ’ বিদ্যা চরিত্র ও তপস্তার দ্বার! সার্থকজন্ম। ( রামায়ণতিলক ) 

% অর্থাৎ ভরত অন্যায়ভাবে অর্থ গ্রহণ করেন না তো? কেবল ধর্মার্জনে 
রত থাকিয়া অর্থার্জনে অবহেলা করেন না তো? অথবা স্থখলাভের আশায় 
কামের বশবর্তা হুইয়! ধর্ম ও অর্থ উভয়কেই অগ্রাহ করেন না তে? 


৩৬৪ বাল্সীকি-রামায়ণ 


রাজকার্যাদির সম্বন্ধে একাকী চিন্তা, বিপরীতবুদ্ধি ব্যক্তিদের সহিত 
মন্ত্রণা, কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত বিষয়ের অনারস্ত, মন্ত্রণা অগুপ্তি, 
কার্ধারন্তে মঙ্গলাচরণ ন! করা, সকল দিকের শক্রর বিরুদ্ধে এক- 
কালে যুদ্ধযাত্রা* _-এই চতুর্দশ প্রকার রাজদোষ তুমি বর্জন করিয়! 
থাক তো? মহাপ্রাজ্ঞ, তুমি দশবর্গ, পঞ্চবর্গ, চতুর্বর্গ, সপ্তবর্গ, অষ্টবর্গ” 
ত্রিবর্গ, বিদ্যাত্রয়, ইন্দ্রিয়জয়, যাঁড়গুণ্য, দৈব ও মানুষ বিপদ,ণ- 

* রামাঁয়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ। 

‘ দশবর্গ_মৃগয়], অক্ষক্রীড়া (পাশাখেল! ), দিবানিদ্রা, পরিবাঁদ 
(অপবাদ বা নিন্দ! ), স্ত্রীপারতত্ত্রতা ( স্ত্রীপরবশতা ), মগ্যপান, নৃত্য, গীত, বাছয 
ও বৃথাভ্রমণ_ এই দশ প্রকার কামজ দোষ। 

পঞ্চবর্গ__জলছূর্গ, গিরিছুর্গ, বৃক্ষনিমিত দুর্গ, "মরুদুর্গ, গ্রীষ্মকালে নিমিত 
ধান্বব নামক দুর্গ ( ইহ! গ্রীক্মকালে অগম্য )। 

চতুর্বর্গ-_সাম দান ভেদ ও দণ্ড। 

সধ্ধবর্গ-_বাঁজ। অমাত্য রাষ্ট্র দুর্গ কোশ বল ও স্ুুহদ। 

অষ্টবর্গ__খলতা, সাহস, দ্রোহ ( অনিষ্টাচরণ ), ঈর্ষা, অন্ুয়া ( পরের গুণ 
অস্বীকার ), সজ্জননিন্দা, বাগ দণ্ড ( তিরস্কার ) ও নিষ্ুরতা। 

ত্রিবর্গ_ ধর্ম অর্থ কাম। 

বিদ্ঠাত্রয়-_তিন বেদ, কৃষি ইত্যাদি শাস্ত্র ও দণ্ডনীতি। 

যাড়গুণ্য- সন্ধি, বিগ্রহ (যুদ্ধ), যান (অভিযান বা যুদ্ধযাত্র! ), আসন 
(যুদ্ধার্থ কালপ্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান ), দ্বৈধ ( ভেদ-_রাঁজাদের মধ্যে বিরোধ 
সৃষ্টি বা একের সহিত সন্ধি ও অপরের সহিত বিগ্রহ ), আশ্রয় ( প্রবলের 
আশ্রয়) এই ছয় গুণ। 

দৈব বিপদ-_অগ্রি জল ব্যাধি দুৰ্ভিক্ষ ও মড়ক। . 

মান্য বিপদ-_ঝাঁজভয়, বাজপুরুষভয়, চোরভয়, শত্রুভয়, অধিকারী ব 
কর্মাধ্যক্ষ হইতে ভয়। | 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৬৫ 


রাজকৃত্য, বিংশতিবর্গ, প্রকৃতিবর্গ, রাজমণ্ডল, যাত্রা, দগুবিধান, 
দ্বিযোনি ( দ্বিমূলক বা দ্বিহেতুক ) সন্ধি ও বিগ্রহ *__এই সকল 
বিষয় ঠিকমত বিবেচনা করিয়া যথাবিধি আদেশ প্রচার কর তো? 
তুমি নীতিশাস্ত্রের উপদেশানুষায়ী তিন-চারিজন মন্ত্রীর সকলের 
সহিত মিলিতভাবে এবং প্রত্যেকের সহিত পৃথকভাবে মন্ত্রণা 
করিয়া থাক তো? তোমার বেদচর্চা সফল হইয়াছে তো ?ণ' 
তোমার কার্ধাদি ফলপ্রস্থ হইয়া থাকে তো! ? তোমার দারপরিগ্রহ 
সফল হইয়াছে তো? তোমার শাস্ত্জ্ঞান বিনভ্রতালাভে গ সার্থক 


* বাজকৃত্য _অলব্ধ:বতন লুন্ধকে, অপমানিত মাঁনীকে, অকারণ কোপাবিষ্ট 
ক্রুদ্ধকে, প্রদশিত ভয় ভীতকে শত্রু হইতে ভেদ কর! রাজকৃত্য। 

বিংশতিবর্গ__-বালক, বৃদ্ধ, চিররো গী, জ্ঞাতি-বহিষ্কৃত, ভীরু, ভয়জনক ( ভয় 
উৎপাদক ), লুব্ধ ( লম্পট ), লুব্ধঙ্গন (লোভী বাক্তি), বিরক্তপ্রকৃতি, বিষয়ে 
অত্যাসক্ত, অস্থিরমতি ও অনেকের সহিত মন্ত্রণাকারী, দেবব্রাদ্ষণ-নিন্দক, 
দৈবোপহত ( দৈববিড়ন্বিত ), দৈবচিস্তক ( দৈবে বিশ্বাসী ), দুতিক্ষপীড়িত, 
সেনাক্ষয়ে বিশেষ বিপন্ন, অদেশস্থ (প্রবাসী ), বহুশক্র, মৃতপ্রায়, সত্যধর্মে 
অনানক্ত--এইরূপ বিংশ ব্যক্তিকে বিংশতিবর্গ বলে। ইহাদের সহিত সন্ধি 
করিতে নাই--ইহাঁদের সহিত কেবল বিগ্রহই করিতে হয়। 

প্রকৃতিবর্গ__অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোশ (ধনাগার ), দণ্ড। 

রাজমণ্ডল -অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, মিত্রের অরি, মিত্রের 
অরির মিত্র, অরির মিত্রের মিত্র, বিজিগীষু ( বিজয়েচ্ছু ) প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার 
রাজা। 

সন্ধিবিগ্রহাদির মধ্যে দ্বৈধ ও আশ্রয় সন্ধিযোনিক ( সদ্ধিমূলক ) এবং যান 
ও আমন বিগ্রহষোনিক ( বিগ্রহমূলক )। 

ণ অর্থাৎ ভরত বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন তে।? (রামায়ণতিলক ) 

$ রামায়ণতিলক। 


৩৬৬ বান্নীকি-রামায়ণ 


হইয়াছে তো? রঘুনন্দন, আযুস্কর যশক্কর এবং ধর্ম অর্থ ও কামের 
পরিপোষক এই যে বুদ্ধির কথা বলিলাম, আমার মত তুমিও সেই 
বুদ্ধি অনুসারে চল তে! ? পিতা যে বৃত্তি, অবলম্বন করিয়া জীবন 
যাপন করিতেছেন এবং আমাদের প্রপিতামহ * প্রভৃতি যে বৃত্তি 
অবলম্বনে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তুমিও সেই সং- 
পথান্ুসারী ও শুভঙ্করী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই চলিতেছ তো? 
রাঘব, তুমি সুস্বাহ ভোজ্যবস্ত একাকী ভোজন কর না তো? যে 
সকল মিত্র তাহা পাইতে ইচ্ছা করেন তাহাদিগকে উহা দাও তে? 
প্রজাদিগের প্রতি দণ্ডবিধানকর্তা, জ্ঞানবান, ক্ষত্রিয় ভূপতি 
ধর্মান্ুসারে প্রজাপালন, যথাবিধি রাজ্যভোগ এবং দেহাবসানে 
ইহলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গে যান। (১০০ সর্গ ) 


২৭ 
রাম ও ভরতের কথোপকথন-_পিতার মৃত্যুসংবাদে রামের 
বিলাপ ও পিণ্ডদান--রামের সহিত কৌশল্যা 
প্রভৃতির সাক্ষাৎ ( ১:১--১০৪ সর্গ ) 
রাম ভরতকে প্রশ্রচ্ছলে সবিশেষ উপদেশ দিয়া পরে তাহাকে 
বলিলেন,_-ভাই, তুমি কি জন্য জটা চীর ও মৃগচর্ম ধারণ করিয়! 
এখানে আঙিয়াছ, তাহা খুলিয়া বল। তখন ভরত প্রবল শোক 
ংবরণ করিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, আর, আমার মাত৷ 
কৈকেয়ীর প্ররোচনায় পিত! সুদুদ্ধর কার্য করিয়া, পুত্রশোকে 


» পিতামহ অজ অর্পন রাজ্যপালন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার উল্লেখ 
করা হয় নাই । (রামায়ণভূষণ ) 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৬৭ 


অত্যন্ত কাতর হইয়! স্বর্গে গিয়াছেন। রাজ্যভোগ দূরে থাকুক, 
এখন আমার জননী বিধবা ও শোকাতুর। হইয়াছেন এবং তাহাকে 
মহাঘোর নরকে পতিত হইতে হইবে। আমি আপনার সেই 
দাসতুল্যই আছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আজই 
নিজকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। এই সকল প্রজা ও বিধবা 
জননীর! আপনার নিকট আসিয়াছেন-_-আপনি প্রসন্ন হউন । মানদ, 
জ্োষ্ঠান্ুক্রমে আপনিই রাজ্যলাভের অধিকারী এবং আপনারই 
রাজ্যাভিষিক্ত হওয়! উচিত, সুতরাং আপনি ধর্মানুসারে রাজ্য গ্রহণ, 
করিয়। স্বজনগণের কামনা পূর্ণ করুন। এই সচিবদের সহিত আমি 
অবনতমস্তকে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি ভ্রাতা শিষ্য ও দাসের! 
প্রতি প্রসন্ন হউন । 

রাম বলিলেন, ভাই, আমার ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট, সৎকুলজাত, 
তেজন্বী ও ব্রতচারী লোক কিরূপে রাজ্যের জন্য পিতৃ-আজ্ঞা-ভঙ্গের 
পাপ করিতে পারে? তোমার একটুও দোষ নাই, আর সকল 
বিষয় ন! জানিয়! তোমার জননীকে নিন্দা করাও সঙ্গত হইতেছে 
না। আমি কিছুতেই পিতার আদেশ অমান্য করিতে পারি না। 
তোমার পক্ষেও তাহার আদেশ অবশ্য পালনীয়। তিনি তোমাকে 
যে রাজ্য দিয়া গিয়াছেন, তাহ! তোমারই ভোগ করা উচিত। পিতা 
আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমার পক্ষে পরম হিতকর-_- 
তাহার পরিবর্তে সর্বলোকের অক্ষয় প্রভৃত্বকেও আমি কল্যাণকর 
বলিয়া মনে করি না। (১০১ সর্গ) 

পরে ভরতের মুখে পিতার মৃত্যুর করুণ কাহিনী শুনিয়া, রাম 
অচেতন হইয়! ভূপতিত হইলে, তাহার ভ্রাতৃগণ ও সীতা রোদন 
করিতে করিতে তাহার সর্বাঙ্গে জলসেক করিতে লাগিলেন । 


৩৬৮ বালীকি-রামায়ণ 


তিনি সংজ্ঞালাভ করিলে তাহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রু প্রবাহিত 
হইতে লাগিল এবং তিনি কাতরভাবে নানারপ বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। তখন ভাতার! রামকে সাস্বনা দিয়! পিতার তর্পণ 
করিতে বলিলেন। 

রাম রোরুদ্যমানা সীতাকে সাম্তবনা দিয়া শোকার্ত লক্ষ্মণকে 
হুঃখিতভাবে বলিলেন, _লক্ষ্মণ, তুমি ইন্দুদিকন্ক * ও নূতন বন্ধল 
লইয়া আইস, আমি পিতার তর্পণ করিতে যাইব। সীতা অগ্রে 
চলুন, তুমি তাহার অনুসরণ কর, আমি সকলের পশ্চাতে যাইব 
শোককালে এইরূপে যাওয়াই নিয়ম | 

তখন সুমন্ত্ৰ সকলকে প্রবোধ দিয়া, রামের হাত ধরিয়া তাহাকে 
মন্দাকিনীতে নামাইলেন। তারপর ভরতাদি সীতাসহ অতি কষ্টে 
মন্দাকিনীর ঘাটে নামিয়! তর্পণ করিলেন । রাম অঞ্জলিপূর্ণ জল 
শেইয়া, দক্ষিণাভিমুখী হইয়া কাদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 
রাজশাদূল, আপনি পিতৃলোকে গিয়াছেন, আমার প্রদত্ত এই 
নির্মল জল অক্ষয় হইয়া সেখানে আপনার নিকটে উপস্থিত হউক । 

অনস্তর তিনি ভাইদের সহিত মন্দাকিনীতীরে উঠিয়া, কুশের 
উপরে বদরীমিশ্রিত ও পেধিত-তিল-সমস্থিত ইন্গুদিপিগ্ স্থাপন 
করিয়া অতিশয় কাতরভাবে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, 
_-মহারাজ, আমাদের যাহা ভোজ্য আপনি প্রীত হইয়া তাহারই 
প্রস্তুত এই পিণ্ড ভোজন করুন। লোকে যাহ! আহার করে, 
তাহাদের দেবতারাও তাহাই আহার করিয়া! থাকেন । 

* ইচ্ুদিপিণ্যাকং ( মূল )। ইচুদি-_তাপসতরু | ইহার ফলে তেল হয়। 
পূর্বকালে খধির] সেই তেল বাবহার করিতেন। পিণ্যাক--কন্ধ, খই । 

৭ এয! গতিঃ সুদারুণ! (মূল)। স্দারুণা_ শোকাদিকালিকী। (রা-তিলক) 
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তারপর রাম সকলের সহিত তাঁহার পর্ণকুটীরে ফিরিলেন। 
তখন সীতা ও সেই ভ্রাতাদের রোদনধ্বনি চারিদিক প্রতিধ্বনিত 
করিয়া তুলিল । ( ১০২-১০৩ সর্গ ) 

এদিকে বশিষ্ঠ দশরথের পত্বীদ্িগকে সঙ্গে লইয়া রামের 
কুটীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তখন রাজমহিষীর! রাম- 
লক্ষ্মণের মন্দাকিনীতে নামিবার ঘাট দেখিতে পাইলেন। কৌশল্যা! 
অশ্রুপূর্ণনয়নে ও বিশুষ্কবদনে সুমিত্রাকে বলিলেন,_-তোমার পুত্র 
অনলস লক্ষ্মণ সর্বদা এখান হইতেই আমার পুত্র রামের জন্য জল 
লইয়। থাকেন। পরে তিনি রামের প্রদত্ত পিণ্ড দেখিয়া অন্তান্য 
রাজপত্বীদের বলিলেন,_-এই দেখ, রাম পিতাকে যথাবিধি পিণ্ড 
দিয়াছেন। যিনি ভূমণ্ডলে ইন্দ্রসদৃশ ছিলেন এবং চতুঃসাগরবেষ্টিত। 
পৃথিবী ভোগ করিয়া! গিয়াছেন, সেই মহীপতি কিরূপে পিষ্ট-ইচ্ছুদি- 
পিণ্ড ভোজন করিলেন? সমৃদ্ধিশালী হইয়াও যে রামকে পিষ্ট- 
ইন্দুদি-পিণ্ড দিতে হইয়াছে, ইহা হইতে বেশী দুঃখের কথা আর 
কিছুই হইতে পারে না। 

কৌশল্যা এইরূপ শোককাতর হইয়া পড়িলে তাহার সপত্বীর! 
তাহাকে সাস্ত্বনা! দিলেন। পরে তাহারা রামের আশ্রমে গিয়! 
দেখিলেন, তিনি ন্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় সেখানে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। 
শোকাতুরা মাতারা সর্বভোগবঞ্চিত রামকে দেখিয়া আকুল হইয়া 
উচ্চ-স্বরে কাঁদিতে লাগিলেন । রাম গাত্রোখান করিয়া মাতাদের 
চরণবন্দনা করিলেন । রামের পর লক্ষ্মণ ও মাতাদ্দিগকে ভক্তিভরে 
প্রণাম করিলেন। পরে সীতা সজলনয়নে শাশুড়ীদিগের চরণবন্দন৷ 
করিয়া তাহাদের সম্মুখে দাড়াইয়া রহিলেন। ছংখার্তা কৌশল্যা 
সীতাকে কন্যার মত আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,_-বৎসে, তুমি 
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বিদেহরাজের দুহিতা, দশরথের পুত্রবধূ ও রামের পত্নী, তোমার 
বিজন বনে এ ছুঃখভোগ কেন? জানকী, তোমার রোদে তপ্ত 
পদ্মের হ্যায়, ধূলিমলিন স্বর্ণের ন্যায় ও মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় 
মুখ দেখিয়া আমি শোকে জ্বলিতেছি। 

রাম বশিষ্ঠের পদবন্দন! করিয়া তাহার সহিত উপবেশন 
করিলেন। মন্ত্রী, সেনানায়ক, প্রধান প্রধান পুরবাসী ও শ্রেষ্ঠ 
ধর্মবিংগণের সহিত ভরতাদি রামের পশ্চাতে বসিলেন। তখন ভরত 
রামকে কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য সেই মাননীয় ব্যক্তিদের 
যারপরনাই কৌতূহল হইল । ( ১০৪ সর্গ) 
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রামের ভরতকে প্রবোধদান-_ভরতের রামকে অযোধ্যায় ফিরিবার জন্য 
অনুরোধ--রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের অন্যায্যতা প্রদর্শন 
জাবালির উপদেশ--রামের উত্তর-_বশিষ্ঠের লোকোৎপত্তি 
ব্ণন--ভরত ও রামের কথোপকথন ( ১:৫--১১১ সৰ্গ ) 


ভরত স্ুহৃদ্বর্গের মধ্যে রামকে বলিলেন,_-পিতা আমার মাতাকে 
শান্ত করিবার জন্য আমাকে এই রাজ্য দিয়াছিলেন, আমি তাহ! 
আপনাকে দিতেছি--আপনি ইহা নিষ্ষণটকে ভোগ করুন। 
বর্ষাকালে প্রবল জলভ্রোতে ভগ্ন সেতুর ন্যায় এই বিশাল রাজ্য 
আপনি ভিন্ন আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। গর্দভ যেমন 
অশ্বের এবং সাধারণ পক্ষীরা যেমন গরুড়ের গতির অনুকরণ করতে 
পারে না, সেইরূপ আপনার রাজ্যশাসন-ক্ষমতার অনুকরণ করিবার 
শক্তি আমার নাই। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা ও নান 
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শ্রেণীর প্রজারা আপনাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিলে প্রীত হইবেন। 
_ভরতের এই কথা শুনিয়া নাগরিকের! সকলেই “সাধু! সাধু! 
বলিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন । 

তখন রাম ভরতকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,_লোকে নিজের 
ইচ্ছানুযায়ী কিছুই করিতে পারে না, কারণ লোকের নিজের কোন 
কর্তৃত্ব নাই; ইহলোক ও পরলোকে দৈবই তাহাকে পরিচালিত 
করিয়! থাকে । সকল সঞ্চয়ের পরিণামই অপচয় (ক্ষয়), উন্নতির 
পরিণাম পতন, মিলনের পরিণ।ম বিরহ এবং জীবনের পরিণাম 
মরণ ৷ পাক! ফলের পক্ষে যেমন পতন অবশ্যান্ত।বী, মনুয্যের পক্ষেও 
সেইরূপ মরণ অনিবার্য ।* যে রজনী অতীত হইয়াছে, তাহা, 
আর ফিরিয়া আসে না। যমুনা সাগরে প্রবাহিতই হইতেছে, 
ফিরিয়া আসিতেছে না। গ্রীষ্মকালে সূর্যকিরণ যেমন দ্রুত জল- 
শোষণ করে, তেমনি দিবারাত্রি যথাক্রমে যাতায়াত করিয়া এই 
জগতের সকল প্রাণীর আয়ু হরণ করিতেছে । লোকে বসিয়াই 
থাকুক বা চলিতেই থাকুক, তাহার আয়ু ক্ষয় হইয়! থাকে ; অতএব 
তুমি অন্যের জন্য শোক করিতেছ কেন? নিজের জন্য শোক 
কর। মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গেই চলে, সঙ্গে সঙ্গে উপবেশন করে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সুদীর্ঘ পথ যাইয়! সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসে । যাহার 
গাত্র লোল (শিথিল) ও কেশরাশি শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, সেই 
জরাজীর্ণ পুরুষ কি করিয়। উহ! এড়াইতে পারে ? মনুষ্যের দিনে 


* সর্বে ক্ষয়ান্ত| নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ য়াঃ। 
সংযোগ! বিগ্রযোগাস্তা মরণাস্তং চ জীবিতম্‌ ॥ 
যথা ফলানাং পক্কানাং নান্তত্র পতনান্তয়ম্‌। 
এবং নরন্য জাতন্য নান্তাত্র মরণাদ্তয়ম্‌ ॥ ( ১৫।১৬-১৭ ) 
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একবার সৃর্যোদয়ে আনন্দিত হয়, আবার সূর্য অস্তমিত হইলে 
আনন্দিত হইয়া! থাকে, কিন্তু নিজেদের আয়ু যে ক্ষয় হইতেছে 
ইহা তাহার বুঝিতে পারে না। প্রাণীরা নব নব রূপে আগত 
ঝতুসকলের প্রারস্ত দর্শনে পুলকিত হয়, কিন্তু খতুর পরিবর্তনে 
তাহাদের জীবন বিশেষভাবে ক্ষয়িত হইতেছে । মহাসাগরে যেমন 
ছুই টুকর। কাঠ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, কিছুকাল একত্র 
থাকিয়া আবার পৃথক্‌ ভাবে চলে, সেইরূপ স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি ও 
ধনরত্বাদি কিছুকালের জন্য মিলিয়! পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়! যায় ; 
ইহাদের সহিত বিচ্ছেদ সুনিশ্চিত ।* এ সংসারে যাহ! স্বাভাবিক 
(অবশ্যন্তাবী ) কোন প্রাণীই তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারে 
না, সুতরাং মৃতের জন্য শোক করিয়া তাহার প্রেতত্ব নিবারণ 
করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। সকলকেই পিতৃপিতামহদের 
অনুস্থত পথে যাইতে হয় । তবে যাহার ব্যতিক্রম হয় না, তাহার 
জন্য শোক করিবে কেন ? বয়স চলিয়া যায়, জলপ্রবাহের মতই আর 
ফিরিয়া আসে না ইহ দেখিয়া আপনাকে সুখকর ( শাস্তিপ্রদ ) 
ধর্মকার্ষে নিয়োজিত করাই কর্তব্য । বৎস, আমাদের ধর্মশীল পিত। 
পরমমঙ্গলকর নানা যজ্ঞ করিয়! স্বর্গে গিয়াছেন, সুতরাং তাহার জন্য 
শোক করা উচিত নয়। তুমি স্থির হও এবং অযোধ্যায় যাইয়া 
বাস কর--সত্যপরায়ণ পিত! তোমাকে সেইরূপ আদেশই করিয়। 


ক ২৬-২৭ শ্লোক একত্র । 
যথ! কাষ্ঠং চ কাষ্টং চ সমেয়াতাং মহার্ণবে। 
সমেত্য তু ব্যপেয়াতাং কালমাসাদ্য কংচন ॥ 
এবং ভার্ধাশ্চ পুত্রাশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ বন্থুনি চ। ৯ 
সমেত্য ব্যবধাবস্তি কৰবো হ্যেষাং বিনাভব: ॥ ( ১৭৫1২৬-২৭) 
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গিয়াছেন। আর আমার পক্ষেও তাহার আদেশ লঙ্ঘন কর! 
সঙ্গত হইবে না,.আমি বনে বাস করিয়া তাহার কথা রক্ষা করিব । 
নরোত্তম, আমাদের পিতার পবিত্র চরিত্র স্মরণ করিয়া তুমি 
আপনাকে স্বকার্ষে ( রাজকার্ষে ) নিয়োজিত কর*। (১০৫ সর্গ) 

তখন ভরত রামকে বলিতে লাগিলেন,__অরিন্দম, আপনি 
যেমন এমন পৃথিবীতে আর কে আছে? ছুঃখ আপনাকে অতিমাত্র 
ব্যথিত করিতে পারে না এবং স্থখও আপনাকে অতিমাত্র 
আনন্দিত করিতে পারে না। আপনি বৃদ্ধদিগের শ্রদ্ধাভাজন 
হইয়াও কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকেই 
জিজ্ঞাসা করিয়। থাকেন । মৃতও যা জীবিতও তাই, কিছু থাকাও 
যা না-থাকাও তাই--এইরূপ যাহার বিবেচনা, তিনি পরিতাপ 
করিবেন কেন ? নরেশ্বর, যিনি আপনার ন্যায় আত্মতত্বন্ঞ, তিনি 
হঃখ-ছ্র্দশায় পতিত হইলেও ক্ষুণ্ণ ব। অভিভূত হন না। আমি 
প্রবাসে থাকার সময়ে আমার অল্পবুদ্ধি মাতা আমার জন্য যে 
পাপকাজ করিয়াছেন, তাহা আমার বাঞ্ছিত নয়--আপনি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি ধর্মবন্ধনেণ' বন্ধ, সেজন্য এই পাপিনী ও 
দণ্ডনীয়া মাতাকে কঠোর শাস্তি দিয়া হত্যা করিতেছি না। সদ্বংশে 
জন্মিয়া, সংকর্মশীল দশরথের সন্তান হইয়া এবং ধর্মাধর্ম জানিয়া, 
আমি কিরপে এই নিন্দিত কাজ করিতে পারি? পূজনীয় পিত! 
পরলোকে গিয়াছেন এবং তিনি আমাদের নিকট দেবতাম্বরূপ, 
এজন্য আমি সভামধ্যে তাহার বিশেষ নিন্দা করিব না। কিন্ত 
ধর্মজ্ঞ, কোন্‌ ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি স্ত্রীর গ্রীতিসাধনের জন্য এমন পাপকাজ 


* স্বভাবেন অহৃতিষ্ঠ (মূল)__রাঁজভাবেন ভবন্তং যৌজয়েৎ ইতার্থঃ। ( রা-ভূষণ ) 
‘ স্বীলোককে হত্য। করিতে নাই, এইরূপ শাস্ববিবিরূপ বন্ধনে । (রা-শিরোমণি) 
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করিয়া থাকেন? অস্তিমকালে জীবমাত্রই মোহগ্রস্ত্ হয়, এইরূপ 
প্রবাদ আছে। রাজা দশরথ এই কাজ করায় লোকসমাজে সেই 
প্রবাদ প্রত্যক্ষকৃত সত্য হইয়াছে । পিত! যে ধর্মবিরুদ্ধ কাজ 
করিয়াছেন, আপনি তাহার প্রতিবিধান করুন। যে পুত্র পিতার 
ক্রটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া যাহা উচিত তাহাই করে, সে-ই 
লোকসমাজে অপত্যণ বলিয়া! বিবেচিত হয়। যে ইহার অন্যথা 
করে সে অপত্য বলিয়! গণ্য হইতে পারে না। আপনি পিতার 
সেইরূপ অপত্য হউন, আপনি তাহার দু্ষর্মের অনুমোদন করিবেন 
না। কোথায় ক্ষত্রিয় ধৰ্মান্ুসরণ আর কোথায় অরণ্যবাস ! 
কোথায় প্রজাপালন আর কোথায় বা জটাধারণ ! আপনার পক্ষে 
এইরূপ বিপরীত কাজ করা উচিত নয়। ধর্মজ্ঞ, ব্যক্তির! চারি 
আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যকেই সবশ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, তবে আপনি 
কেন তাহ! ত্যাগ করিতে চান? বিদ্যা জন্ম (বয়স) ও স্থান 
( কনিষ্ঠত্ব ) হিসাবে আমি আপনার নিকট বালক, সুতরাং আপনি 
বর্তমানে আমি কিরূপে রাজ্য শাসন করিতে পারি? আমি 
বুদ্ধিহীন গুণহীন স্থানহীন ( অর্থাৎ অনুজ ) ও বালক, আপনাকে 
ছাড়িয়া আমি জীবনধারণেও আগ্রহ বোধ করি না। ধর্মজ্ঞ। 
আপনি স্বজনগণের সহিত স্বধর্মানুসারে এই প্রাচীন ও নিষ্ষণ্টক 
পৈতৃক রাজ্য শাসন করুন। বশিষ্ঠাদি পুরো হিতগণ ও প্রজামগ্ডলী 
এখানেই আপনাকে অভিষিক্ত করুন। পুরুষশ্রেষ্ঠ, আজ আপনি 
আমার জননীর অপবাদ দূর করুন, পূজনীয় পিতাকে পাপ হইতে 
রক্ষা করুন। আমি নতশিরে প্রার্থনা করিতেছি, মহেশ্বর যেমন 


* অর্থাৎ বিপরীতবুদ্ধি। (রা- তিলক ও রা-ভূষণ ) 
প যাহার দ্বারা বংশ পতিত হয় না অর্থাৎ রক্ষা হয়। সন্তান! 
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সর্বভূতকে করুণা করেন, আপনিও তেমনি আমার ও বান্ধবগণের 
প্রতি করুণা করুন। আর আপনি যদি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্া 
করিয়া এখান হইতে অন্য বনে যান, তবে আমিও আপনার সহিত 
যাইব। (১০৬ সর্গ) 

তখন রাম জ্ঞাতিগণের মধ্যে ভরতকে বলিলেন,__তুমি নৃপশ্রেষ্ঠ 
দশরথের ও কৈকেয়ীর পুত্রের যোগ্য কথাই বলিয়াছ। কিন্তু 
ভাই, পূর্বে আমাদের পিতা যখন তোমার মাতাকে বিবাহ করেন, 
তখন তিনি এই রাজ্য শুল্ক দিবেন বলিয়া মাতামহের নিকট 
প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। পরে দেবাম্থরযুদ্ধের সময় তোমার জননীর 
পরিচর্যায় পরিতুষ্ট হইয়া রাজ! তাহাকে বর দিতে চাহেন। 
তোমার মাতা রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া দুইটি বর প্রার্থন! 
করেন। রাজাও এরূপে আবদ্ধ হইয়! তোমার জন্য রাজ্য এবং 
আমার জন্য চতুর্দশ বৎসর নির্বাসন-_-এই ছুই বর দেন। পিতৃসত্য 
পালনের জন্য আমি সীতা ও লক্ষণের সহিত এই নির্জন বনে 
আসিয়া নিবিবাদে বাস করিতেছি। তোমারও শীস্রই রাজ্যে 
অভিষিক্ত হইয়া পিতার সত্য রক্ষা কর! উচিত। ধর্মজ্ঞ ভরত, 
তুমি আমার সন্তষ্টির জন্য পিতাকে খণমুক্ত ও সত্যভঙ্গ হইতে 
পরিত্রাণ এবং মাতাকে অভিনন্দিত কর। পুত্র পিতাকে পুং-নামক 
নরক হইতে ত্রাণ এবং পিতৃগণকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করেন বলিয়াই 


* শুদ্ধ_যৌতুক, পণ। অর্থাৎ তাহার কলন্তার গর্ভজাত পুত্রকে এই রাজ্য 
দিবেন বলিয়। প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন । 

ণ’ অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে ইষ্ট ( যজ্ঞাদি ) ও পূর্ত ( কূপাদি খনন, 
দেবালয়াদি নির্মাণ ইত্যাদি )-কর্ম করিয়া তাঁহাদের স্বর্গলোকে প্রেরণ করে। 
( রা-তিলক ও রা-ভূষণ ) 
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পুত্র নামে অভিহিত হয়।* নরশ্রেষ্ঠ, তুমি পিতাকে নরক হইতে 
উদ্ধার কর। ভরত, তুমি মনুষ্যগণের রাজা হও, আমি বন্য 
পশুদিগের রাজরাজ হই । তুমি আজ প্রফুল্লচিত্তে পুরশ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় 
যাও এবং আমিও শ্রীতমনে দণ্ডকে প্রবেশ করি । ভরত, রাজছত্র 
স্র্যরশ্মি নিবারণ করিয়া তোমার মস্তকে শীতল ছায়! বিস্তার 
করুক, আমিও ধীরে ধীরে এইসকল বনতরুর স্ুুশীতল ছায়। আশ্রয় 
করি। ভরত, অতুলবুদ্ধি শক্রদ্ব তোমার সহায়, আর লোকবিখ্যাত 
লক্ষ্মণ আমার প্রধান মিত্র (সুহৃদ্‌ ); আমর! নরপতি দশরথের 
চারি সুপুত্র, আমরা তাহার প্রতিজ্ঞা সফল করিব__তুমি দুঃখিত 
হইও না। (১০৭ সৰ্গ ) 

তখন ব্রাহ্মণোত্তম জাবালি রামকে এইরূপ ধর্মবিরুদ্ধ ( বেদ- 
বিরুদ্ধ ) কথাণ’ বলিতে লাগিলেন,_-বেশ; রাম, তুমি সুবুদ্ধি ও 


* পুন্নায়ে! নরকাদ্‌ যন্মাং পিতরং ত্রায়তে স্থৃতঃ। 
তম্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিত,ন্‌ য পাতি সর্বতঃ ॥ ( ১০৭৷১২ ) 

৭ তথাকথিত জাবালি-দর্শন। জাবালি যাহা বলিলেন তাহা সাধারণতঃ 
চার্বাক-দর্শন নামে বিখ্যাত। চার্বাক পরকাঁলবিরোধী ইহকালসর্বন্ব মতবাদের 
খাষিবিশেষ । ইনি নাস্তিক, জড়বাদী। চার্বাকমতে বেদাদি শাস্ব. স্বর্গ, মুক্তি 
ইত্যাদি মিথ্যা। ব্রহ্মচ্য আদ্ধাদি সবই বৃথা । সচেতন ‘দহ ভিন্ন আত্মা নাই, 
প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণ, মৃত্যুই জীবনের শেষ, পরলোক ও পুনর্জন্ম নাই, স্থুখভোগ 
জীবনের সারকথা। পৃথিবী জল বায়ু অগ্নি এই চারি ভূত হইতে সব কিছুর সৃষ্টি। 

১০৮ ও ১০৯ সর্গ অনেকে প্রক্ষিগ্ত বলিয়৷ মনে করেন। 

“জাবালির মতের অধিক ঘনিষ্ঠতা চার্বাক-দশনের সঙ্গে ।-':.--জাঁবালির 
মত অতি আধুনিক এবং পরে যোজিত বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন, এবং 
আমরাও সেই বিবেচনার পোষকত! করি ।৮-বালীকি ও তৎ্সাময়িক বৃত্তান্ত 
--প্রফুল্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


Schlegel regrets that he did not exclude them all from 
his edition. These lines are manifestly spurious. 
—Griffith's Ramayan 
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তপস্বী, তোমার বুদ্ধি যেন সাধারণ মানুষের মত নিরর্থক না হয়। 
এই জগতে কে কাহার বন্ধু? কাহার নিকট হইতে কে কিপায়? 
জীব একাকীই জন্মে, আবার একাকীই মরিয়া থাকে । স্থতরাং 
রাম, ইনি আমার মাতা, ইনি আমার পিতা, এইরূপ মনে করিয়! 
যে তাহাদের প্রতি আসক্ত হয় সে পাগল--কারণ কেহই কাহারও 
নয়। যেমন কোন লোক ভিন্ন গ্রামে যাইয়া কাহারও বাহির' 
বাড়ীতে বাস করে এবং পরদিন সেই বাড়ী ছাড়িয়া! চলিয়া যায়, 
সেইরূপ মানুষের পিতামাতা গৃহ ও ধনরত্ব পথের সম্বল মাত্র। 
কাকুৎস্থ, সঙ্জনের! ইহাতে আসক্ত হন না। অতএব নরোত্তম, 
পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বহুকণ্টকাকীর্ণ ( বহুবিদ্বপুর্ণ ), 
বন্ধুর (দুর্গম) ও ছুঃখময় বনপথ (বানপ্রস্থ ) অবলম্বন করা 
তোমার পক্ষে উচিত নয়। তুমি সমৃদ্ধিশীলিনী অযোধ্যায় ফিরিয়া 
আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত কর; সে নগরী একবেণীধারিণী*- 
বিরহিণীর ন্যায় তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছে । রাজকুমার, 
ইন্দ্র যেমন স্বর্গে বিহার করেন, তুমিও সেইরূপ মহামূল্য রাজভোগ্য 
বস্তসকল উপভোগ করিয়া! অযোধ্যায় বিহার কর। দশরথ 
তোমার কেহই নন, তুমিও তাহার কেহই নও; তিনি অন্ত, 
তুমিও অন্য ।ণ সুতরাং আমি যাহা বলিতেছি তাহাই কর। 
পিতা জীবের জন্মের নিমিত্তমাত্র ; খতুমতী মাতার গর্ভে শুক্র ও 
শোণিতের সংযোগেই লোকের ইহলোকে জন্ম হয়। রাজা দশরথ' 


* সেকালে কোন নারী ক্রুদ্ধা বা শোকান্বিতা হইলে মস্তকে একবেণী;, 
ধারণ করিতেন । 

ন’ এখন তিনি তোমার পিতা দশরথ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি অপর কেহ: 
এবং তুমিও প্রকৃতপক্ষে তাহার পুত্র রাম নও- অন্য কেহ। 


৩৭৮ বালীকি-রামায়ণ 


যেখানে যাইবার সেখানেই গিয়াছেন। ইহাই প্রাণীদের স্বভাব, 
অতএব তুমি বৃথ! নষ্ট হইতেছ।*% যাহার! অর্থ (প্রত্যক্ষসিদ্ধ 
পুরুষার্থ বা প্রত্যক্ষ সুখ) অগ্রাহা করিয়! ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হয় 
আমি তাহাদের জন্য দুঃখ বোধ করি, কারণ তাহারা ইহকালে 
দুঃখ ভোগ করে এবং পরকালেও বিনষ্ট হয়। এই যে লোকে 
পিতৃগণের উদ্দেশে অষ্টকাশ্রাদ্ধণ' করিয়া থাকে, বিচার করিয়া 
দেখ, তাহাতে কেবল অন্ন (খাদ্যদ্রব্য ) নষ্ট হয়-__-কেন না, মৃত 
ব্যক্তি কি খাইতে পারে? যদি এখানে একজন ভোজন করিলে 
তাহার ভুক্ত অন্নাদি অন্যত্র অপরের দেহে ( উদরে ) যায়, তবে 
লোকে প্রবাসস্থ ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধান্ন দান করুক ।ধ কিন্তু তাহ! 
তো এ প্রবাসী ব্যক্তির পথের আহার হয় না। যাহাতে “যজ্ঞ কর, 
দান কর, দীক্ষা লও, সর্বস্ব বিতরণ করিয়া সন্যাসী হও'__ এইরূপ 
বিধান আছে, ধনাদি প্রাপ্তির জন্য মেধাবী ( বুদ্ধিমান ) ব্যক্তির! 
লোকদিগকে বশীভূত করিয়া দানে প্রবৃত্ত করাইবার উপায়-স্বরূপ 


* বৃথা নিজের জীবন নষ্ট করিতেছ-__অর্থাৎ মিছামিছি নিজকে রাজ্য- 
(ভোগাদি হইতে বঞ্চিত করিতেছ। 

ণ’ যাহাতে মংস্য মাংস পিষ্টকাদি নানারপ খাদ্য দ্িয়। পিতৃগণের উদ্দেশে 
ব্রাহ্মণভোজন করানো হয়। 

অষ্টকাশ্রাদ্ধ তিন প্রকার-_“আ দ্য! পৃপৈঃ সদা কাধ! মাংসৈরন্তা ভবেত্ৃথা । 
শাকৈঃ কা্ধা তৃতীয়। স্যাদেষ দ্রব্গতো। বিধিঃ॥” পৌষের কষ্াষ্টমীতে পৃপের 
€ পিষ্টকের ) দ্বারা পৃপাষ্টকা, মাঘের রুষ্াষ্টমীতে মাংসের দ্বারা মাংসাষ্টক', 
ফান্ধনের কৃষ্ণাষ্টমীতে শাকের দ্বারা শাকাষ্টকা করিতে হয় । 

£ অর্থ প্রবাসী ব্যক্তির জন্য শ্রদ্ধাসহকারে প্রস্তুত অন্ন অপর কাহাকেও 
'ভোঞ্জন করাক। 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৭৯ 


সে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং মহামতি রাম, ইহকাল 
ভিন্ন আর কিছুই নাই-_ইহা নিশ্চিত জানিবে। যাহা! প্রত্যক্ষ 
তাহাই অবলম্বন করিয়া থাক, আর যাহা অপ্রত্যক্ষ তাহ। ত্যাগ 
কর। অতএব তুমি প্রত্যক্ষবাদী সঙ্জনগণের সর্বজনসম্মত বুদ্ধি 
(উপদেশ) অনুযায়ী ভরতের প্রদত্ত রাজ্য গ্রহণ কর।* ( ১০৮ সর্গ) 

জাবালির কথা শুনিয়া রাম বলিলেন,_-আমার প্রীতিকামনায় 
আপনি যাহ। বলিলেন তাহা উচিত ও হিতকর বলিয়া বোধ হইলেও 
প্রকৃতপক্ষে অন্্চিত ও অহিতকর। উৎপথগামী পাপাচারী ও 
শান্ত্রবিরুদ্ধ মতপ্রচারক পুরুষ সঙ্জনসমাজে সম্মানলাভ করে না। 
লোক কুলীন কি অকুলীন, বীর কি পুরুষত্বাভিমানী ( অবীর ), 
শুচি কি অশুচি তাহা তাহার চরিত্রেই প্রকাশিত হয়। অসাধুর 
সাধুর, অশুচির শুচির, অলক্ষণের ( কুলক্ষণের ) সুলক্ষণের ও 
ছুঃশীলের সুশীলের ভান করার ন্যায় আমি যদি মঙ্গলের পথ ত্যাগ 
করিয়! ( মঙ্গলজনক কাজ না করিয়া) অধর্ম কাজ করি, তবে 
কোন্‌ জ্ঞানবান ব্যক্তি হৃবৃত্ত ও লোকনিন্দিত আমাকে সমাদর 
করিবেন? আমি এরপে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে, কোন্‌ মহৎ ব্যক্তির 
আচরণের অনুকরণ করিবর্ণ আর কিরূপেই বা স্বর্গলাভ করিতে 
পারিব? আমি যথেচ্ছাচারী হইলে সকলেই যথেচ্ছাচারী হইবে, 
কারণ রাজাদিগের চরিত্র যেরূপ হয় প্রজাদিগের চরিত্রও সেইরূপ 
হইয়া থাকে । সত্য-আচরণ ও দয়াই সনাতন রাজধর্ম, স্থতরাং 
সত্যই রাজ্যের আত্মা (প্রাণ) এবং সত্যেই সমস্ত লোক 


* দশর্থ ভরতকে রাজ্য দিয়া গিয়াছেন, ভরত আবার সেই রাজ্য 
রামকে দিতেছেন, স্থতরাং ভরতের প্রদত্ত রাজ্য ! 
ণ’ অর্থাৎ উহাতে কোন মহাপুরুষের আদর্শাঙ্ুযায়ী কাজ করা হইবে না। 


৩৮০ বাল্মীকি-রামায়ণ 


প্রতিষ্ঠিত 1% দেবগণ ও খষিরা সত্যেরই আদর করিয়া থাকেন। 
এ সংসারে কেবল সত্যবাদী শ্রেষ্ঠ ও অক্ষয় লোকেণ’ গমন করেন। 
সাপ হইতে লোকে যেরূপ ভয় পায়, মিথ্যাবাদী লোক হইতেও 
সেইরূপ ভয় পাইয়া থাকে । এ জগতে সত্যই ঈশ্বর (সকলের 
নিয়স্তা ), ধর্ম সতত সত্যকে আশ্রয় করিয়াই থাকে । সত্যই সকল 
কিছুর মূল ; সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ আশ্রয় আর কিছুই নাই । দান, যজ্ঞ, 
হোম, উগ্র তপস্যাদি ও বেদ সত্যে প্রতিষ্টিত__স্ৃতরাং সকলেরই 
সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত। মানুষ একাই রাজ্যপালন করে, একাই 
কুল রক্ষা করে, একাই নরকে নিমজ্জিত হয় এবং একাই স্বর্গে পূজিত 
হইয়া থাকে । সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সদাচারী পিতা সত্যপালনের জন্য 
আমাকে সত্যরক্ষার আদেশ করিয়া গিয়াছেন, স্ততরাং আমি কেন 
তাহার নির্দেশ পালন করিব না? আমি সত্যপালনে প্রতিশ্রুত, 
অতএব লোভ মোহ ব। অজ্ঞানতাবশে বিভ্রান্ত হইয়া আমি পিতার 
সত্যের মর্যাদা নষ্ট করিব না । আমরা শুনিয়াছি যে, অসত্যপ্রতিজ্ঞ 
চঞ্চলপ্রকৃতি ও অস্থিরচিত্ত লোকের প্রদত্ত হব্যকব্যাদিধ; দেবগণ বা 
পিতৃগণ গ্রহণ করেন না। সকলের পক্ষে বিহিত এই সত্যপাঁলন- 
ধমকে আমি সকল ধর্মের শের! বলিয়া বিবেচনা! করি । নীচমন। 
নৃশংস লোভী ও পাপাচারী ব্যক্তির! ধর্মবৎ প্রতীয়মান যে অধর্মের 
সেব। করে, আমি সেই তথাকথিত ক্ষত্রধর্ম ত্যাগ করিব। লোকে 
মনে মনে পাপসঙ্কল্প কারয়। দেহদ্বার পাপকার্য করে এবং পরে 


* সতামেবানৃশংসং চ রাজবৃত্তং সনাতনম্‌। 

তম্মাৎ সত্যাত্মকং বাজ্যং সত্যে লোকঃ প্রতিষ্ঠিত: ॥ ( ১০৪১০ ) 
শ* অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে ৷ (বামায়ণতিলক ) .» 
$ হোমের খ্বত ও পিতৃশ্রাদ্ধের অন্নাদি । 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৮৬ 


তাহা গোপনের জন্য জিহ্বার দ্বারা মিথ্যাকথা বলে । অতএব পাপ- 
কর্ম ত্রিবিধ।* ভূমি কীর্তি যশণ' ও লক্ষ্মী সত্যনিষ্ঠ পুরুষকেই কামনা 
( অর্থাৎ আশ্রয় ) করেন এবং সঙ্জনেরা সর্বদা সত্যেরই অনুসরণ 
করিয়া থাকেন। সুতরাং সত্যেরই সেবা কর! উচিত। 

তারপর রাম অসহিষ্ণভাবে জাবালির নাস্তিকতাপূর্ণ কথার 
নিন্দা করিয়া আবার তাহাকে বলিতে লাগিলেন,__সত্য, ধর্ম, 
তপস্যা, সর্বভূতে দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং দেব দ্বিজ ও অতিথি- 
সেবাকে সজ্জনের! স্বর্গের পথ (স্বর্গলাভের উপায় ) বলিয়া নির্দেশ 
করিয়। থাকেন ।ধ্র আপনি বিপরীতবুদ্ধি, ঘোর নাস্তিক ও ধর্মপথ- 
ভ্ৰষ্ট এবং আপনি এইভাবে লোককে নাস্তিক্যবুদ্ধি দিয়! বেড়াইয়া 
থাকেন; স্থুতরাং পিতা যে আপনাকে পুরোহিতরূপে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, আমি তাহার সে কাজের নিন্দা করি । চোর যেমন দণ্ডনীয়, 
নাস্তিক বৌদ্ধ ও আপনিও সেইরূপ দণ্ডনীয় জানিবেন। প্রজাদের 
উপকারের জন্য রাজার নাস্তিককে দণ্ড দেওয়া উচিত। বিচক্ষণ 
ব্যক্তি নাস্তিকের সহিত বাক্যালাপও করেন না । ? 
_. * মানসিক কায়িক ও বাচিক_পাঁপকর্ণ এই তিন প্রকার । 

কায়েন কুরুতে পাপং মনসা সংগ্রধাধ তৎ । 
অনৃতং জিহবয় চাহ ত্রিবিধং কর্ম পাতকম, ॥ (১০৯২১) 
৭" কীত্তি_দানাদিজনিত খ্যাতি । ষশ- বীরত্বজনিত প্রসিদ্ধি। 
£% সত্যং চ ধর্মং চ পরাক্রমং চ ভূতাম্থকম্পাং প্রিয়বাঁদিতাঁং চ। 
দ্বিজাতি দেবাতিথি পৃজনং চ পন্থানমাহুস্ত্ি দিবস্য সম্তঃ ॥ (১০৯1৩১) 
পরাক্রমঃ-_চান্দ্রায়ণাদি তপঃ। ( রামায়ণতিলক ) 
1 যথা হি চৌরঃ স তথা হি বুদ্ধস্তথাগতং নান্তিকমত্র বিদ্ধি। | 
তম্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং স নান্তিকেনা ভিমুখে বুধঃ স্যাং ॥ (১৯৩৪) 

বৌদ্ধের উল্লেখ বিশেষ লক্ষণীয় । ইহা! অপেক্ষাকৃত আধুনিক কথা-_স্পষ্টতঃ 

প্রক্ষিপ্ত। 


৩৮২ বালীকি-রামায়ণ 


রাম এইরূপ বলিলে জাবালি সান্ুনয়ে বলিলেন,_ আমি 
নাস্তিকদের কথা বলিতেছি না, আমি নিজেও নাস্তিক নই; পর- 
লোকাদি কিছুই নয়, তাহাও নয়। সময় বুঝিয়া আমি কখনও 
আস্তিক এবং কখনও নাস্তিক হইয়া থাকি 1 রাম, তোমাকে 
বনবাস হইতে ফিরাইবার ও প্রসন্ন করিবার জন্যই আমি এরূপ 
বলিয়াছিলাম | (১০৯ সর্গ ) 

রাম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া বশিষ্ঠ তাহাকে বলিলেন, 
রাম লোকের পরলোকগমন ও পুনর্জন্মের কথা জাবালিও জানেন ৷ 
কেবল তোমাকে বন হইতে ফিরাইবার জন্যই তিনি এসকল কথা 
বলিয়াছেন । লোকনাথ, তুমি আমার নিকট এই জগতের উৎপত্তির 
বিষয় শোন । পূর্বে সবই জলময় ছিল ; পরে সেখানে পৃথিবী স্থষ্ট 
হয়। তারপর স্বয়ন্তু ব্রহ্মা দেবগণের সহিত আবিভূ্ত হন। অনস্তর 
তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলমধ্য হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার এবং 
নিজের শক্তিশালী স্থগ্িশক্তিসম্পন্ন পুত্রগণের সহিত সমস্ত জগৎ 
স্থষ্টি করেন। শাশ্বত নিত্য ও অব্যয় ব্রহ্ম আকাশ হইতে সমুতূত 
হন। তাহা হইতে মরীচি জন্মলাভ করেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ। 
কশ্যপ হইতে বিবস্বানের (সুর্যের) জন্ম হয়। বিবস্বানের পুত্র 
স্বয়ং মনু । তিনিই প্রথম প্রজাপতি (রাজা )। মনুর পুত্রই 
ইক্ষাকু_যাহাকে মনু এই সমুদ্ধিশীলিনী পৃথিবী প্রথমে প্রদান 
করেন। ইক্ষাণকুই অযোধ্যার আদি রাজ! ।--- 

এইরূপে বশিষ্ঠ ক্রমে রাম পর্যন্ত ইক্ষাকু-কুলের সকল রাজার 
_.* সর্বমতন্ঞ ব্যক্তি সময়বিশেষে প্রয়োজনবোধে নাস্তিকের মত যুক্তি প্রদর্শন 
কবিলেও তিনি বাস্তবিক নাস্তিক হন না--ইহাই তাৎপর্ধ। F 

ণ’ অর্থাৎ জাবালি নাস্তিক নন। 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৮৩. 


নাম করিলেন।* পরে তিনি বলিলেন,_-এই কুলে অগ্রজই রাজ! 
হইয়। থাকেন, অগ্রজ বর্তমানে কনিষ্ঠ পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হন না। 
অতএব রাম, তুমি এই সনাতন কুলধর্ম নষ্ট করিও ন। | (১১০ জর্গ) 

তারপর বশিষ্ঠ আবার বলিতে লাগিলেন, __কাকুংস্থ, আচার্য 
পিতা ও মাতা সকলেরই গুরুজন। পিতামাতা জন্ম দেন, আর 
আচার্য জ্ঞানদান করেন-_সেজন্য তিনি গুরু বলিয়া কথিত হন। 
আমি তোমার পিতার ও তোমার আচার্য, স্থতরাং আমার কথানু- 
যায়ী কাজ করিলে তুমি সঙ্জনদিগের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। 
বৎস, এই তোমার পারিষদবর্গ, জ্ঞাতিসমৃহ ও সামন্ত রাজগণ; 
ইহাদের পরিচালনরূপ ধর্মাচরণে তুমি সংপথচ্যুত হইবে না। 
তোমার বৃদ্ধা ও ধর্মশীল! মাতার কথা অমান্য কর! উচিত নয়। 
ইহার কথামত কাজ করিলেও তোমার সংপথ লঙ্ঘন কর! হইবে 
না। সত্যধর্মপরাক্রম রাঘব, তোমার প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যাভিষেক- 
প্রাথা ভরতের অনুরোধ রক্ষা করিলে তুমি সংপথভষ্ট হইবে না। 

তখন রাম বলিলেন, পিতামাতা পুত্রের লালনপালনের জন্য 
সতত যাহ! করেন, তাহ! পরিশোধ কর! সহজ নয় (বা সম্ভব নয়) ।+ 
রাঙ্গা দশরথ আমার জন্মদাতা পিতা, তিনি আমাকে যে আদেশ 
করিয়াছেন তাহ! মিথ্যা (তাহার অন্যথা) হইবে না। 


* বালকাণ্ড, ৭* সর্গের নাম-তাঁলিকাঁর সহিত তুলনীয়। তাহার সহিত 
এই মর্গের তালিকার মাত্র ছুইস্থানে অমিল। (১) সেখানে মরুর পুত্রের নাম 
প্রশুশ্রক-__ এখানে প্রশুশ্রব। (২) সেখানে নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র, 
নাভাগ-__এখানে নহুষের পুত্র নাভাগ এবং যযাঁতির নাম নাই। 

* ন স্থপ্রতিকবং (মূল )-_অশক্যপ্রত্যুপকারমিত্যর্থ: (রামায়ণতিলক ); 
প্রত্যুপকৃতিনাস্তীত্যর্থ: (রাঁমায়ণশিরোমণি )। 


৩৮৪ বালীকি-রামায়ণ 


রাম এইরূপ বলিলে মহাপ্রাণ ভরত অতিশয় হুঃখিতচিত্তে 
ভূতলে কুশ বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া! রহিলেন। তখন রাম 
বলিলেন, _বংস, আমি কি অন্যায় করিয়াছি যে, তুমি আমার 
সম্মুখে প্রায়োপবেশন * করিতেছ ? অধমর্ণকেণ খণদানে ধনহীন 
ত্রাহ্মণই এইরূপে অধমর্ণের পথরোধ করিতে পারেন, ক্ষত্রিয়ের 
পক্ষে এরূপ প্রত্যুপবেশনের বিধি নাই । অতএব তুমি এই দারুণ 
ব্রত পরিত্যাগ করিয়া উঠ এবং শীঘ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া যাঁও। 

ভরত তাহার চারিদিকে পুরবাসী ও জনপদবাসীদের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,_আপনারা আধ রামকে কোনরূপ 
অনুরোধ করিতেছেন না কেন? তখন তাঁহার! বলিলেন,_আপনি 
রামকে উচিত কথাই বলিতেছেন বুঝিতে পারিতেছি আবার রামও 
যে পিতৃবাক্যপালনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন. তাহাঁও সঙ্গত, সুতরাং 
আমরা সহস! তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না 14 

তখন রাম ভরতকে বলিলেন,_রঘুনন্দন, তুমি এই ধর্মদর্শী 
'(ধর্মজ্ঞ)? সুহ্ৃদুগণের কথা শোন ; ইহার! আমাদের উভয়ের সম্বন্ধে 
যাহা! বলিলেন, তাহা শুনিয়া বিচার করিয়া দেখ । মহাবাহু, তুমি 
উঠ এবং জলস্পর্শ ও আচমন করিয়া আমাকে স্পর্শ কর ।*ণ- 


* প্রায়োপবেশন- প্রত্যুপবেশন, ধরুন! (ধন্না) দেওয়া, হত্যা দেওয়া । 

পণ" অধমর্ খাতক, দেনাদার | 

£ ব্যাবর্তয়িতুম্‌ (মূল)-_নিবর্তয়িতুম্‌ ( রা-শিরোমণি ) 

{ ধর্মচক্ষুষাম্‌ ( মূল )। 

গণ" অর্থাৎ তুমি ক্ষত্রিয়ের অবিহিত প্রত্যুপবেশন ত্যাগ করিয়া উঠ এবং 
উহার প্রায়শ্চিত্ম্বূপ জলম্পর্শপূর্বক আচমন করিয়। আমাকে স্পর্শ ,কর। 
( রা-তিলক ও রা-ভূষণ ) 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৮৫ 


ভরত উঠিয়া, জলম্পর্শ ও আচমন করিয়া বলিলেন, আমার 
পারিষদবর্গ মন্ত্রিগণ ও প্রজার! শুনুন, আমি পিতার নিকট রাজ্য 
প্রার্থনা করি নাই, মাতাকেও সেজন্য অন্থুরোধ করি নাই এবং পরম- 
ধর্মজ্ঞ পূজনীয় রামের বনবাসের বিষয়ও কিছুই জানিতাম না। 
তথাপি যদি পিতার কথামত কাজ করিতে হয়, নিতান্তই বনে বাস 
করিতে হয়, তবে আমিই চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করিব। 

রাম ভরতের শপথে বিস্মিত হইয়া, পুরবাসী ও জনপদবাসীদের 
দিকে তাকাইয়! বলিলেন,_-পিত! জীবিতাবস্থায় কোন-কিছু ক্রয় 
বিক্রয় বা! বন্ধক সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা! করিয়া গিয়াছেন, আমি বা ভরত 
তাহ। লোপ করিতে পারি না। বনবাসের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ 
কর! আমার পক্ষে উচিত হইবে না-তাহা নিন্দনীয় হইবে। 
কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা ন্যায্যই হইয়াছে এবং পিতাও সংকাজই 
করিয়াছেন। আমি জানি, ভরত ক্ষমাশীল ও গুরুজনের সম্মাননা 
কারী এবং তাহাতে রাজ্যপালনাদির উপযোগী কল্যাণকর * সকল 
কিছুই বিদ্যমান আছে । ণ আমি বন হইতে ফিরিয়। এবং আমার 
এই ধর্মশীল ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া উত্তমরূপে রাজ্য পালন 
করিব। কৈকেয়ী রাজার নিকট বর চাহিয়াছিলেন, আমি তাহার 
কথানুষাঁয়ী কাজ করিয়াছি ; ভরত আমার কথামত কাজ করিয়। 
পিতাকে অসত্যের হাত হইতে মুক্তি দিন। (১১১ সর্গ) 
* সর্বমেব কল্যাণং (মূল)__রাগ্যপালনাদিরূপং | (রামায়ণতিলক ) . 
ণ" অর্থাৎ ভরত রাজ্যশাসন করিলে রাজ্যের কোন ক্ষতি হইবে না। 
(রামায়ণশিরোমণি ) 


৫ 


২০ 


ভরতের অযোধ্যায় গ্রত্যাব্তন--নন্দিগ্রামে গমন ও রামের 
প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন ( ১১২--১১৫ সর্গ) 


এদিকে দেবধি** ও মহধ্িরা অদৃশ্যভাবে থাকিয়া রাম ও ভরতের 
সম্মিলন দেখিতেছিলেন। তাহার! ছুই ভ্রাতার কথাবার্তা শুনিয়া 
আনন্দিত হইলেন এবং তাহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 
পরে রাবণের বধাভিলাষী সেই খষিরা একমত হইয়া ভরতকে 
বলিলেন, তুমি সৎকুলে জন্মিয়াছ এবং তুমি মহাজ্ঞানী মহচ্চরিত্র 
ও মহাযশন্বী। পিতার স্থখকামন৷ করিলেণ তোমার রামের 
কথানুসারে কাজ করাই উচিত। রাম পিতার কাছে সকল রকমে 
অখণী হন, ইহাই আমরা চাই ; কৈকেয়ীর নিকট খণমুক্ত হওয়াতেই 
দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন। এই কথা বলিয়। তাহার! স্ব স্ব স্থানে চলিয়া 
গেলেন । রাম সেই খধিদের কথায় প্রীত হইয়া তাহাদের প্রশংস। 
করিতে লাগিলেন। 

তখন ভরত শিখিলশরীরে করজোড়ে ও স্থলিতবচনে পুনরায় 
রামকে বলিলেন,--কাকুংস্থ, আমাদের কুলপ্রথান্ুযায়ী জ্যেষ্ঠই 
রাজ্যাধিকারী, ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি আমাদের মাতা 
কৌশল্যার প্রার্থনা পুরণ করুন। আমি একাকী এই বিশাল রাজ্য 
রক্ষা এবং পৌর ও জানপদবর্গের মনোরঞ্জন করিতে পারিব বলিয়া 
ভরসা পাঁইতেছি না। কৃষকেরা যেমন মেঘের অপেক্ষা করে, তেমনি 


* পরমর্ষয়ঃ ( মূল )_দেবর্ষয়ঃ । ( রামায়ণভূষণ ) 
৭ পিতরং যদ্চবেক্ষসে (মূল )-_পিতার স্থখকামন! করিলে। ( রা-তিলক, 
রা-শিরোমণি, রা-ভূষণ ) 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৮৭ 


আমাদের জ্ঞাতিগণ যোদ্ধ বর্গ এবং মিত্র ও সুহৃদেরা আপনারই 
প্রতীক্ষা! করিতেছেন। মহাপ্রাজ্, আপনি এই রাজ্য গ্রহণ করিয়া! 
কাহারও উপর ইহার ভার দ্িন। আপনি যাহার উপর রাজ্যের 
ভার দিবেন, সে-ই প্রজাপালন করিতে পারিবে । এই বলিয়া ভরত 
রামের পায়ে পড়িয়া তাহার নিকট সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানাইভে 
লাগিলেন । 

তখন রাম ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া মন্তহংসের ন্যায় স্বরে 
বলিলেন,_-বৎস, তুমি পৃথিবীপালনেও সক্ষম | তুমি অমাত্য সুহৃদ 
ও বুদ্ধিমান মন্ত্রীদের* সহিত ভালরূপ পরামর্শ করিয়া সকল গুরুতর 
কাজ করিবে। চন্দ্রের শোভা অপগত হইতে পারে, হিমালয় হিম 
ত্যাগ করিতে পারেন, সাগর বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারেন, 
কিন্ত আমি পিতৃসত্য লঙ্ঘন করিতে পারিব না।ণ” বৎস, তোমার 
জননী ইচ্ছা করিয়া বা লোভবশে এরূপ করিয়াছেন, ইহ! মনে 
করিও না__সুতরাং মাতার প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর! উচিত, তুমি 
তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিবে । 

ভরত বলিলেন,__আর্ষ, আপনি এই স্বর্ণভূষিত পাছকাধুগল 
পায়ে দিয়া আমাকে দিন, ইহারাই সকলের যোগক্ষেমর্চ বিধান 
করিবে। তখন রাম সেই পাছ্কাযুগল পায়ে দিয়া এবং আবার 


* অমাত্য-__ প্রধান মন্ত্রী । মন্ত্রী-_উপমন্ত্রী। (বামায়ণতিলক ) 
প* লম্ষ্ীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্‌ বা হিমবান্‌ বা হিমং তাজেখ। 
অতীয়াৎ সাগরে! বেলাং ন গ্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ ॥ 
কামাছা তাত লোভাঘ! মাত্রা তৃভ্যমিদং কৃতম্‌। 
ন তন্মনসি কর্তব্যং বতিতব্যং চ মাতৃবং। ( ১১২।১৮-১৯) 
$ অপ্রাপ্ত বস্তর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ। 


৩৮৮ বান্মীকি-রামায়ণ 


তাহা! পা হইতে খুলিয়। ভরতকে দিলেন। ভরত সেই শোভন 
পাছুকাদ্য়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, _রঘুনন্দন, আমি 
জটাচীরধারী ও ফলমূলাশী হইয়া আপনার আগমন-প্রতীক্ষায় 
চতুর্দশ বৎসর নগরের বাহিরে বাস এবং আপনার পাছুকাযুগলকে 
নিবেদন করিয়া সকল রাজকার্ষ নির্বাহ করিব। রখঘুকুলশ্রেষ্ঠ, চতুর্দশ 
বর্ষ সম্পূর্ণ হইলে যদি আপনাকে না দেখিতে পাই, তবে অনলে 
প্রবেশ করিব। 

রাম সাদরে ভরত ও শক্রত্নকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 
তাহাই হইবে । আমার ও সীতার দিব্য, তোমর! মীত। কৈকেয়ীকে 
রক্ষা করিও, তাহার উপর রাগ করিয়। থাকিও ন।। এই বলিয়া 
তিনি অশ্রপূর্ণনয়নে তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।* 

ভরত সেই স্ব-অলঙ্কৃত মহোজ্জল পাছুকাঁধুগল সাদরে এক 
গক্তরাজের মস্তকে স্থাপন করিয়া রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন । তখন 


* স্বপাদুকে সংপ্রণম্য রামং বচনমব্রবীৎ। 
চতুর্দশ হি বর্ধাণি জটাচীবধরো হৃহম্‌ ॥ 
ফলমূলাএনে। বীর ভবেয়ং রঘুনন্দন। 
তবাগমন্মাকাজ্ষন্‌ বসন্‌ বৈ নগরাদ্বহিঃ ॥ 
তব পাছুকয়োন্যস্য রাজতন্ত্র পরংপর। 
চতুর্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেহহনি রঘৃত্বম ॥ 
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বাং তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্‌। 
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় তং পরিঘজা সাদরম্॥ 
শক্রত্বং চ পরিষজ্য বচনং চেদমত্রবীৎ। 
মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মা রোষং কুরু তাং প্রতি ॥ 
ময়! চ সীতয়| চৈব শপ্তোহসি রঘুনন্দন। 2 
ইত্যুক্তাইশ্রুপরীতাক্ষে। ভ্রাতরং বিসলর্জ হ॥ (১১২।২৩-২৮) 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৮৯ 


রাম যথাক্রমে গুরুজন মন্ত্রিগণ প্রজাবর্গ ও অন্ুজদ্বয়কে যথো চিত 
ংবর্ধনা করিয়া তাহাদের বিদায় দিলেন। ছুঃখে অভিভূত ও 
'বাম্পাকুলক হওয়ায় জননীর! রামকে সম্ভাষণ করিয়। কিছুই বলিতে 
পারিলেন না। 'আর রাম তাহাদের অভিবাদন করিয়া কাদিতে, 
কাদিতে নিজের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। (১১২ সর্গ ) 

অনন্তর ভরত সেই গজের মস্তক হইতে পাছুকাদ্ধয় লইয়া' 
নিজমস্তকে ধারণ করিলেন এবং হৃষ্টমনে শক্রদ্বের সহিত রথে 
উঠিলেন। বশিষ্ঠ বামদেব জাবালি ও মন্ত্রীরা অগ্রে অগ্রে চলিলেন ॥ 
তারপর তাহার! সকলে মন্দাকিনী নদী ও চিত্রকূট পর্বত দক্ষিণে 
রাখিয়! পূর্বদিকে যাইতে লাগিলেন। পরে ভরত ভরদ্বাজমুনির 
আশ্রমে আলিলেন। ভরদ্ধাজকে সকল কথা বলিয়া এবং তাহার 
নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভরত অযোধ্যাভিমুখে চলিলেন। ক্রমে 
যমুনা ও গঙ্গা নদী পার হইয়া তিনি শৃঙ্গবেরপুরে আসিলেন এবং 
সেখান হইতে অধোধ্যায় ফিরিলেন । (১১৩ সর্গ ) 

ভরতের রথ ন্নিপ্ধগম্ভীরধ্বনি করিতে করিতে অযোধায় প্রবেশ 
করিল। তিনি দেখিলেন, অযোধ্যা! অন্ধকারে সমাচ্ছনন হইয়। কৃষ্ণ- 
পক্ষের নিশার ন্যায় নিশ্রভ হইয়াছে, বিড়াল ও পেচকেরা সেখানে; 
বিচরণ করিতেছে এবং সকল গৃহেরই দ্বার রুদ্ধ। তিনি শোকাকুল 
হইয়া অশ্রমোচন করিতে করিতে রাজভবনে উপনীত হইলেন ॥ 
(১১৪ সর্গ) 

ভরত মাতাদিগকে সেখানে রাখিয়া শোকসম্তপ্তচিত্তে বশিষ্ঠ 
প্রভূতিকে বলিলেন, আমি নন্দিগ্রামে যাইব, সেজন্য আপনাদের 
অনুমতি প্রার্থনা! করিতেছি। রামবিহনে আমার যে দুঃখ হইয়াছে, 
তাহ। আমি সেখানে থাকিয়া সহা করিব । রামই অযোধ্যার রাজী» 


৩৯০ বালীকি-রামায়ণ 


তিনি ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবেন, এজন্য আমি তাহার 
প্রতীক্ষায় থাকিব । 

বশিষ্ঠ ও মন্ত্রীরা সকলেই ভরতের এই সঙ্কল্প অনুমোদন 
করিলেন । তখন তিনি প্রফুল্লবদনে মাতাদিগকে যথোচিত সম্ভাষণ 
করিয়া শত্রপ্বের সহিত রথারোহণে নন্দিগ্রামে চলিলেন। বশিষ্ঠাদি 
অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। সৈন্যদল অনাহৃত হইয়াও পশ্চাতে 
পশ্চাতে চলিল। বহু পুরবাঁসীও ভরতের অনুগামী হইল। 

এইরূপে রামের পাছুকাধুগল মস্তকে ধারণ করিয়া রথারোহণে 
ভরত শীঘ্রই নন্দিগ্রানে উপস্থিত হইলেন। পরে তিনি রথ হইতে 
নামিয়া গুরুজনদ্দিগকে বলিলেন,__আমার ভ্রাতা রাম এই উত্তম 
রাজ্য গচ্ছিতসম্পত্তিম্বর্ূপে আমাকে দিয়াছেন; এই স্বর্ণভূষিত 
পাছুকাছয় এখন এই রাজ্যের যোগক্ষেমবিধান করিবে । তারপর 
তিনি সেই পাছুকাধূগলকে প্রণাম করিয়া ছুঃখস্তপ্তচিত্তে প্রজা- 
দিগকে বলিলেন, _-তোমর' শীঘ্র পূজনীয় রামের চরণযুগলতুল্য এই 
পাদুকাদ্বয়ের উপর ছত্র ধারণ কর, ইহাদের প্রভাবে রাজ্যে ধর্ম 
প্রতিষ্ঠিত আছে। রাম প্রণয়বশে আমার উপর এই রাজ্যের ভার 
অর্পণ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আমি ইহ! রক্ষা 
করিব। তিনি অযোধ্যায় ফিরিলে, আমি তখনই তাহার চরণে 
এই পাছুক। পরাইয়া সেই পাছকাযুক্ত চরণযুগল পুনরায় দর্শন 
করিব। তখন তাহাকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া, ভারমুক্ত হইয়া আমি 
তাহাকে গুরুজনোচিত সেবা করিব। এই উৎকৃষ্ট পাদুকাযুগল ও 
অযোধ্যারাজ্য রামকে ফিরাইয়া দিয়া! আমি পাপশৃন্ত হইব ।__এই 
বলিয়া, ভরত জট! ও বন্ধল ধারণ করিয়া জসৈন্তে নন্দিগ্রামে-ধাস 
করিতে লাগিলেন। (১১৫ সর্গ) 


0৩ 


চিত্রকূটে রাম ও কুলপতি খধির কথোপকথন-_অগ্রির আশ্রমে গমন ও 
অনস্থয়া-শীতা-সশ্মিলন-__বনাস্তরে গমন ( ১১৬--১১৯ সর্গ ) 


এদিকে ভরত ফিরিয়া গেলে, রাম সেই বনে বাস করিবার কালে 
লক্ষ্য করিলেন, সেখানকার তপস্বীরা যেন ভীত ও উৎকণ্টিত* 
হইয়াছেন। তাহারা যেন জ্রকুটি-কুটিলনেত্রে রামকে নির্দেশ 
করিয়া, শঙ্কিতভাবে পরস্পরকে ডাকিয়া গোপনে মৃদু মৃদু কথ 
বলেন রাম তাহাদের উৎকণ্ঠা দর্শনে নিজেও শঙ্কিত হইলেন । তখন 
তিনি করজোড়ে কুলপতি ঝষিকে বলিলেন, ভগবান, আমাতে 
কি পূর্বতন রাজগণের সদাচরণের কিছু দেখিতে পাইতেছেন না বা 
তাহার এমন কিছু বিকৃতি দেখিতেছেন, যাহাতে তপন্বীদের মন 
আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছে? কিংবা লক্ষ্মণ কি অসাবধানতাবশে 
কোন অন্যায় আচরণ করিয়াছেন ? অথবা আপনাদের সেবাপরায়ণা 
সীতা কি কখনও আমার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আপনাদের 
সহিত স্ত্রীজনোচিত যোগ্য ব্যবহারণ' করেন নাই? 

তখন সেই তপোবুদ্ধ ও জরাজীর্ণ খষি, জরাকম্পিতদেহে রামকে 
বলিলেন,__-বৎস, পৃতচরিত্রা ও সতত সকলের কল্যাণনিরত। সীতার 
কাহারও প্রতি_-বিশেষতঃ তপস্থিগণের প্রতি কর্তব্যপালনে ক্রটি 
হইবে কেন? তবে তোমার জন্য তপন্বীদের রাক্ষসগণ হইতে ভয় 
উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া তাহার! গোপনে 
কথাবার্তা বলিতেছেন। রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খরঞ% নামে এক 


* অন্য আশ্রমে যাইবার জন্য উৎকনিত। (রা-তিলক ও বা-ভূষণ ) 
শ অর্ধ্যপাস্তা্দি দান। % রাবণের বৈমাত্র ভ্রাতা। 


৩৯২ বালীকি-রামায়ণ 


পাপিষ্ঠ রাক্ষস এখানে জনস্থানবাসী্* তপস্থিগণের উপর উৎগীড়ন 
করিয়া তোমাকেও অবজ্ঞা করিতেছে । যখন হইতে তুমি এই 
আশ্রমে বাস করিতেছ, তখন হইতে রাক্ষসের! তপস্বীদের নানারূপ 
অনিষ্ট করিতেছে । তাঁহার! তপস্থিগণের উপর অপবিত্র বস্ত- 
সকল নিক্ষেপ করিয়! তাহাদিগকে জ্বালাতন করে। মুনিদিগের 
অন্ঞজাতসারে আশ্রমে প্রবেশ ও নিদ্রিত তাপসদিগকে বিনাশ 
করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। যজ্ঞকালে জ্রকৃভাগ্ড ইত্যাদি দূরে 
নিক্ষেপ, হোমাগ্রিতে জলমেচন এবং কলসগুলি ভগ্ন করে । সেজন্য 
খাষিরা আমাকে অন্তস্থানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন । 
এই বনের অনতিদূরে মহধি অশ্থের বহুবিধ ফলমূলপূর্ণ যে রমণীয় 
আশ্রম আছে, আমি স্বজনগণের সহিত সেখানে আশ্রয় লইব। 
রাম, যদি ইচ্ছ| হয়, তবে খর তোমার উপর কোনরূপ অযোগ্য 
ব্যবহার করিবার পূর্বেই তুমিও আমাদের সহিত এখান হইতে চল। 
যদিও তুমি সর্বদা সাবধানে আছ ও রাক্ষস নিবারণেও সমর্থ, তথাপি 
তোমার পক্ষেও এখন সন্ত্রীক এখানে বাস করা কষ্টকর হইবে। 

সেই তপস্বী এই কথা বলিলে, রাম প্রত্যুত্তরে নানাকথা! 
বলিয়াও তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। তখন সেই 
কুলপতি খবি রামকে সম্ভাষণ করিয়া সদলে আশ্রম ত্যাগ করিয়া 
গেলেন। নিশ্চিত আত্মরক্ষায় সমর্থণ* কয়েকজন খধি খবিতুল্য- 
চরিত্র রামের অনুগত হইয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন । 
(১১৬ সৰ্গ )। 


* জনস্থান__দণ্ডকারণ্যের একটি অংশ । গোদাবরী হইতে কৃষ্ণা পর্যস্ত 
বিস্তৃত ছিল। পঞ্চবটীর অদূরে । .* 
1 ধৃতগুণাঃ (মুল)--নিশ্চিতনিজরক্ষাসামর্থ্যগুণাঃ (রামায়ণতিলক) 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৯৩ 


খষিগণ সেখান হইতে চলিয়া গেলে, রামও বিশেষ বিবেচন! 
করিয়া সেখানে বাস করিতে ইচ্ছা! করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, 
এখানে ভরত মাতৃগণ ও পুরবাসীদের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, 
এখানে তাহাদের, শোকাকুল মুতি সতত আমার মনে পড়ে ॥ 
তাহার উপর এখানে ভরতের ক্বন্ধাবার * সংস্থাপিত হওয়ায়, 
এস্থান অশ্ব ও হস্তীর মলমৃত্রে অতিশয় অশুচি হইয়াছে। সুতরাং 
আমি অন্যত্র যাইব। এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাম সীতা ও 
লক্ষণের সহিত মহমি অত্রির আশ্রমে গেলেন। অত্রি রামকে 
পুত্রের ন্যায় গ্রহণ করিয়া তাহাদের আতিথ্যের ভালরূপ ব্যবস্থা 
করিলেন। পরে তিনি তাহার পত্নী অনস্ুয়াকেণ সীতার অভ্যর্থনা! 
করিতে বলিলেন। তারপর তিনি রামের নিকট অনস্ুয়ার' 
পরিচয় দিয়া বলিলেন,__বৎস, দশ বৎসর অনাবুষ্টির ফলে যখন 
মনুয্যেরা দগ্ধ হইতেছিল, তখন যিনি উগ্র তপস্যা ও নিয়মনিষ্ঠার 
দ্বার আবার ফলমূল স্থষ্টি ও জাহবীকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন, 
যিনি বু বহু বৎসর মহাতপস্তা করিয়াছেন এবং ধাহার ব্রত- 
প্রভাবে মুনিদের তপন্তার বিদ্ব বিদূরিত হইয়াছে, যিনি দেবগণের 
কার্ষসাধনের জন্য দশ রাত্রিকে এক রাত্রিতে পরিণত করিয়াছিলেন, 


* সেনানিবাস বা শিবির 
ণ' অন্থয়া-_ ক্রোধ ঈর্ষা হিংসা দ্বেষ। অননুয়া_ক্রোধহীন] ইঈর্ষাহীন]। 
ন গুণান্‌ গুণিনো হস্তি স্তোতি মন্দগুণানপি। 
নান্যদোষেষু রমতে সানস্থয়৷ প্রকীতিতা ॥ 
যিনি গুণীর গুণে দোষ আবিষ্কার করেন না, অল্পগুণ ব্যক্তিরও, 
প্রশংসা করেন, অন্যের দোষ ধরিতে পারিলে আনন্দিত হুন না 
--তিনিই অননুয়া। 


৩৯৪ বাল্মীকি-রামায়ণ 


তোমার মাতার ন্যায় পৃজ্জনীয়া এই সেই অনস্থয়া ।* বৈদেহী এই 
সর্বজনপৃজ্যা, সর্বদা ক্রোধশুন্য! বৃদ্ধা তপশ্বিনীর সহিত গমন করুন। 
তখন রাম সীতাকে অনস্থয়ার কাছে যাইতে বলিলে সীতা 
সেই বৃদ্ধা, শিথিলদেহা, বলিচিহিত-চর্মবিশিষ্টাণ বায়ুবেগে কদলী- 
বৃক্ষের ন্যায় কম্পমানা, শুভ্রকেশা, ধর্মজ্ঞা অত্রিপত্নীর নিকটে গেলেন 
এবং তাহাকে অভিবাদন করিয়া করজোড়ে কুশল জিজ্ঞাসা 
করিলেন। অনস্ুয়া সীতার দিকে সস্মেহদৃষ্টিতে চাহিয়া মধুরবচনে 
বলিলেন,_-তুমি ভাগ্যক্রমে ধর্ম বৌধের অধিকারিণী হইয়া, জ্ঞাতি- 
কুল সম্মান ও সমৃদ্ধি ত্যাগ করিয়৷ রামের সহিত বনবাসে আসিয়াছ। 
স্বামী নগরেই বাস করুন বা বনেই থাকুন, অনুকূলই ( অনুরক্তই ) 
_.* প্রতিষ্ঠানপুরে (প্রয়াগে ) কৌশিকগোত্র এক ব্রাহ্মণের পূর্বজন্মের 
পাপের জন্য কুষ্ঠরোগ হয়। এ ব্রাহ্মণের সাধ্বী পত্বী স্বামীকে অতিযত্তে 
সেবা করিতেন। ব্রাহ্মণ একদিন পত্বীকে ব্রাহ্মণের পূর্বদৃষ্টা কোন বারবনিতার 
গৃহে তাহাকে লইয়া যাইতে বলিলেন। পত্রী স্বামীকে স্বন্ধে করিয়! সেখানে 
লইয়া চলিলেন। যাইবার পথে একস্থানে শূলে বিদ্ধ মাগুব্য-মুনি ছিলেন। 
ব্রাহ্মণ এ শূলে পদাঘাত করিয়া মাওব্যকে কষ্ট দেওয়ায় তিনি শাপ দিলেন, 
শূল নাড়িয়া যে আমাকে কষ্ট দিল, সে স্থ্য উদিত হইবার সঞ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ 
করিবে। এ কথা শুনিয়! ব্রাহ্মণের সাধ্বী স্ত্রী বলিলেন,__স্ূর্ধ আর উঠিবে ন1। 
দশদিন স্থধোদয় হইল না । দেব্তার! ক্রিয়ালোপে বিচলিত হইয়৷ ব্রহ্মার 
শরণাপন্ন হইলেন। পরে ব্রহ্মার উপদেশে দেবগণ অত্রি-মুনির ভার্ধা অনস্থয়ার 
নিকটে আসিয়া তাঁহাদের বিপদের কথা জানাইলেন। অনন্থয়! সূর্যকে উদিত 
হইতে বলিলেন এবং স্থর্যোদয়ে মৃত ব্রাহ্মণকে রোগমুক্ত ও পুনর্জাবিত করিলেন! 
ইহাতে ব্রাহ্মণ পত্বীর বৈধব্যনিবারণ, দেবতাদের কার্ধসাঁধন এবং মাগুব্যের বাক্য 
সফল- সবই হইল। i 
শ* বলিচিহ্নিত--রেখাস্কিত। 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৯৫ 


হউন বা প্রতিকূলই ( অননুরক্তই ) হউন, যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি 
গ্রীতিসম্পন্না, সে-ই অত্যুন্নত লোকসকল লাভ করিয়া থাকে । 
পতি ছুশ্চরিত্র, যথেচ্ছাচারী বা নিতান্ত ধনহীন--যাহাই হউন না 
কেন, তিনিই সতী নারীর পরম দেবতা । অতএব বৈদেহী, আমি 
বিচার করিয়া স্বামীর অপেক্ষ। স্রীলোকের অধিকতর আপনার 
জন আর কাহাকেও দেখিতে পাই না_ম্বামীই সকল অবস্থায় 
স্ত্রীলোকের তপস্যার অক্ষয় ফলম্বরূপ।* কামাসক্তী অসতী 
নারীরা, যাহারা কেবল ভোগন্থখের জন্যই স্বামী কামনা করে, 
তাহারা যথেচ্ছভাবে এখানে সেখানে যাইয়া থাকে-_তাহার। 
ইহার দোষগুণ কিছুই বুঝিতে পারে না । মৈথিলী, যে স্ত্রীলোকের! 
এরূপ, তাহার! অকার্ধ করিয়া ধর্ম্রষ্ট হয় এবং অপযশ লাভ করে। 
আর তোমার মত গুণশীল। ও ভালমন্দবিষয়ে জ্ঞানবতী নারীর! 
স্বর্গে যাইয়া থাকেন। সুতরাং তুমি এইরূপে পতির অনুব্রতণ, 
সৎপথাঁবলন্থিনী, সদাচারসম্পন্না হইয়া স্বামীকে সর্বশ্রেষ্টজ্ঞানে 
তাহার সহিত ধর্মাচরণে নিরত হও-_তাহ! হইলে যশ ও ধর্ম 
দুই-ই লাভ করিতে পারিবে । (১১৭ সর্গ) 

অনন্থয়! 'অন্ুয়াশূন্তা সীতাকে এইরূপ বলিলে, তিনি ধীরে 
ধীরে বলিতে লাগিলেন, আর্ধা, আপনি আমাকে যে উপদেশ 
দিলেন, পতিই নারীর গুরু, ইহা আপনার পক্ষে আশ্চর্য নয় 
(অর্থাৎ স্বাভাবিক ): আমিও ইহ! জানি। যদি আমার স্বামী 


* সঞ্চিত তপন্যাসম সে স্বামী সদাই 
সবিশেষ বন্ধু, আর হেন বন্ধু নাই। 
সর্ব্ব অংশে স্পৃহণীয় সে স্বামী হইতে 
হেন বন্ধু, ভাবিয়াও না পাই দেখিতে ।- রাজু বায় 


৩৯৬ বাল্সীকি-রামায়ণ 


অসচ্চরিত্র ও উপজীবিকাহীন হইতেন, তাহ! হইলেও আমার পক্ষে 
দ্বিধা না করিয়া তাহার সহিত যথোচিত ব্যবহার ( সদ্ব্যবহার ) 
করাই উচিত হইত-_ ইহাই ধর্ম (সদাচার )। কিন্তু যিনি 
শ্লাঘ্য (প্রশংসনীয় )-গুণসম্পন্ন, দয়াবান, জিতেন্দ্ৰিয়, স্থিরানুরাগী 
( অবিচল প্রেমিক ), ধর্মীত্বা ও মাতাপিতার ন্যায় স্েহশীল, তাহার 
বিষয়ে আর কি বলিব? * রাম কৌশল্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার 
করেন, অন্যান্য রাঁজপত্বীগণের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। এমন কি নৃপতি দশরথ যে রমণীর প্রতি একবারমাত্র 
দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, রাম তাহার সহিতও মাতার ন্যায় ব্যবহার 
করেন। আমি যখন এই ভয়াবহ বিজন বনে আসি তখন আমার 
শাশুড়ী (কৌশল্যা) আমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাঁও আমার 
বেশ মনে আছে। তাহার পূর্বে বিবাহের সময় অগ্নির সম্মুখে 
আমার জননী আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সে-সকল কথাও 
আমার স্মরণ আছে। “নারীদের পতিসেব। ভিন্ন অন্য কোন তপস্ত। 
বিহিত নয়’ ইত্যাদি আমার স্বজনেরা যে-সকল উপদেশ দিয়াছেন 
আমি তাহাও বিস্মৃত হই নাই। সাবিত্রী পতিসেবা করিয়া স্বর্গে 
পূজিতা হইতেছেন, তাহার ন্যায় পতিপরায়ণা আপনিও স্বামীর 
সেবাদ্ারা স্বর্গে যাইবেন। স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্তা শ্রেষ্ট! 
মহিলারাই নিজেদের পুণ্যকর্মের ফলে দেবলোকে পূজিত হইয়। 
থাকেন। 

সীতার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া, অনস্থয়| সীতার মস্তকাভ্রাণে 
তাহাকে আনন্দিত করিয়া বলিলেন, -পৃতচরিত্রা সীতা, আমি 


রস ০ 


— পাশা 


* অর্থাৎ তাহার সহিত সীত! যে সমুচিত ব্যবহার করিবেন, তাহাতে 
আর আশ্চর্য কি? 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৯৭ 


নানারূপ নিয়মপালনে প্রচুর তপোবল লাভ করিয়াছি, তাহার 
প্রভাবে তোমাকে বর দিতে ইচ্ছা করি । তোমার কি প্রিয়কাজ 
করিব, বল। সীতা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,আপনি তো সবই 
করিয়াছেন।* তাহাতে আরে! খুশী হইয়া অনস্ুয়া! বলিলেন,-- 
সীতা, লোভশুন্যতার জন্য তোমার হৃদয়ে যে সন্তোষ আছে, আমি 
তাহ! সার্থক করিব । আমি তোমাকে এই দিব্য মাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্র 
ও আভরণ এবং মহামূল্য লেপন ও অঙ্গরাগ দিতেছি । এগুলি 
তোমারই যোগ্য এবং নিয়ত ব্যবহারেও অক্নলান থাকিবে । লক্ষ্মী 
যেমন বিষ্ণুকে শোভিত করেন, এই দিব্য অঙ্গরাগ দেহে লেপন 
করিলে তুমি স্বামীকে সেইরূপ শোভিত করিবে । 

তখন সীতা অনসুয়ার প্রীতির দান সেই উৎকৃষ্ট জিনিসগুলি 
লইলেন। পরে অনন্যা সীতার স্বয়ংবরের কথ! বিস্তারিতভাবে 
শুনিতে চাহিলে, সীতা বলিতে লাগিলেন,__বীর্ধশালী, ক্ষত্রিয়োচিত 
কর্মে অত্যাসক্ত, ধর্মজ্ঞ, মিথিলাধিপতি জনক ন্ায়ানুসারে তাহার 
রাজ্য শাসন করিয়! থাকেন। তিনি লাঙ্গলদ্বারা যজ্ঞভূমি 
কর্ষণ করিবার কালে ভূতল ভেদ করিয়া উঠিয়াছি বলিয়া আমি 
তাহার কন্যা। জনক যজ্ঞস্থল কর্ষণ করিয়া তাহ! সমতল করিবার 
জন্য ইতস্ততঃ মৃত্তিকামুগ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় সর্বাঙ্গে 
ধূলিমাখা আমাকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি নিঃসস্তান 
ছিলেন, সুতরাং স্লেহবশে আমাকে ক্রোড়ে লইয়া নিজ কন্যা বোধে 
আমাতে সকল স্সেহ শ্ন্ত করিলেন। তখন মনুষ্তের ন্যায় কণ্ঠে 
আকাশে দৈববাণী হইল,__রাঁজা, এই কন্যা তোমার ক্ষেত্রে উৎপন্ন 

* অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহে আমার সকল বাসনাই পূর্ণ হইয়াছে, এখন আর 
কিছুর প্রয়োজন নাই । (বামায়ণতিলক ) 


৩৯৮ বাল্ীকি-রামায়ণ 


হইয়াছে, অতএব এ ধর্মতঃ তোমারই কন্তা। নরপতি জনক 

আমাকে পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং তাহার পর, 

তিনি বিপুল এশ্বধ লাভ করিলেন। তিনি আমাকে তাহার প্রিয় 

( বা সস্তানকাঁমিনী )* ও পুণ্যকর্মশীল। জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীর হস্তে সমর্পণ 

"বরে এবং ভি আংআ্বকে তক ন্যায় স্সেহে লাজনপ্যজন 
করিতে লাগিলেন। পরে দরিদ্রের বিভ্তনাশ হইলে সে যেমন 
দুঃখিত ও চিন্তিত হয়, সেইরূপ পিতা আমার বিবাহের যোগ্য 
বয়ন উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। 
ভূলোকে ইন্দ্রতুল্য হইলেও কন্যার পিতা আপনার সদৃশ বা আপনা 
হইতে নিকৃষ্ট বরপক্ষীয়ের দ্বারা উৎপীড়িত ( বা অসম্মানিত ) হইয়! 
থাকেন। আপনার সেই অসম্মান নিকটবর্তা হইয়াছে বুঝিতে 
পারিয়া ভূপতি জনক চিস্তাসাগরে নিপতিত হইলেন-_-তিনি যেন 
পোতহীন ব্যক্তির ন্যায় সে সমুদ্রের কুলকিনারা দেখিতে পাইলেন 
না।ণ’ আমাকে অযোনিসম্ভবা! জানিয়! তিনি চিন্তা করিয়াও কুলশীলে 

. আমার সদৃশ এবং বয়স ও সৌন্দাদিতে আমার অনুরূপ} বর 
নিরূপণ করিতে পারিলেন না । সতত চিন্তা করিতে করিতে তাহার 
মনে হইল, তনয়ার জন্য ধর্মতঃ ব্বয়ংবরের ব্যবস্থা করিবেন । 


* ইষ্টবদ্দেব্যে ( মূল )_ইষ্টায়ৈ দেব্যৈ। যদ্বা সন্ভানেচ্ছাবত্যৈ দেব্যৈ 
ইত্যর্থঃ। ( রামায়ণতিলক ) 
৭" সদৃশাচ্চাপকণ্ঠাশ্চ লোকে কন্যা পিতা জনাৎ। 
প্রধর্ষণমবাপ্লোতি শক্রেন।পি সমে! ভুবি ॥ 
তাং ধর্ষণামদূরস্থাং সংদৃশ্তাত্মনি পাধিবঃ | 
চিন্তার্ণবগত: পারং নাসসাদাপ্নবে| যথা ॥ (১১৮।৩৫-৩৬) 
$ রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ। 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৯৯ 


দক্ষযন্ঞের সময় দেবগণের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব 
তাহাদিগকে যে উৎকৃষ্ট ধন্থ ও অক্ষয় শরপূর্ণ তুণদ্বয় দিয়াছিলেন, 
তাহ! পরে মহাত্মা বরুণ নরপতি জনকের অগ্রজ দেববাতকে 
দেন। সেই ধনু এরূপ ভারী যে, বহুলোকে চেষ্টা করিয়াও তাহা 
নড়াইতে পারে না৷ এবং রাজারা স্বপ্নেও তাহা নোয়াইতে পারেন 
না। আমার পিত! জনক উত্তরাধিকারস্থত্রে সেই ধনু লাভ 
করেন। তিনি নৃপতিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়! আনিয়া তাহাদের 
বলিলেন,_যিনি এই ধনু নোয়াইয়া ইহাতে গুণ দিতে পারিবেন, 
আমার কন্য। তাহার ভার্ধা হইবেন। নরপতিরা সেই অতিভারী 
ধনু তুলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে সমর্থ না হইয়া 
তাহাকে প্রণাম করিয়া! চলিয়। গেলেন । 

তাহার বহুদিন পরে পরম কাস্তিমান রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও মহৰি 
বিশ্বামিত্রের সহিত, আমার পিতার যজ্ঞ দেখিতে আসিলেন। পিতা 
তাহাদিগকে বিশেষ সংবর্ধনা করিলেন । তখন বিশ্বামিত্র পিতাকে 
বলিলেন,_এই রাম-লক্ষ্মণ রঘুকুলসম্ভূত ও দশরথের পুত্র; ইহারা 
আপনার ধনু দেখিতে ইচ্ছ। করেন । 

তখন পিতা ধনু সেখানে আনাইলেন এবং রাজকুমারদের তাহা 
দেখাইলেন। মহাবলবীর্যবান রাম নিমেষমধ্যে সেই ধন্ত্র নমিত ও 
গুণযুক্ত করিয়া সজোরে আকর্ষণ করিলেন। অমনি উহা! মধ্যস্থলে 
দুই খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল আর তাহার পতনে বজ্রপাতের ন্যায় 
ভয়ানক শব্দ হইল। তখন আমার সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা আমাকে 
রামের হস্তে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন । কিন্তু রাম তাহার 
পিতা অযোধ্যাপতি দশরথের অভিপ্রায় না জানিয়া আমার 
পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন পিতা আমার শ্বশুর বৃদ্ধ 
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রাজা দশরথকে নিমন্ত্রণ করিয়া! আনিয়া তাহার অনুমতিক্রমে 
আমাকে রামের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তারপর পিতা স্বেচ্ছায় 
আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী সাধ্বী ও সুদর্শন! উন্নিলাকে লক্ষ্পণের ভার্া- 
রূপে প্রদান করিলেন। এইরূপে আমি সেই স্বয়ংবরে রামের 
করে সমপিত হইয়া! তদবধি ধর্মতঃ তাহার প্রতি অনুরক্ত আছি। 
(১১৮ সৰ্গ ) 

অনসূয়া সীতার মস্তকাদ্রাণ ও তাহাকে আলিঙ্গন করিয়! 
বলিলেন,__ মধুরভাঁষিণী, তোমার স্বয়ংবরকাঁহিনী শুনিয়া আমি 
খুব সন্তষ্ট হইয়াছি। এখন সূর্য অন্ত গিয়াছেন এবং পাখীর! 
সারাদিন আহারের সন্ধানে চারিদিকে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলা নিজ নিজ 
নীড়ে আসিয়া! নিদ্রা যাইবার পূর্বে কলরব করিতেছে । মুনির! 
ন্নানান্তে আর্দেহে ও জলসিক্ত-বন্ধলে জলের কলসী লইয়া আশ্রমে 
ফিরিতেছেন। খধিদের হোমাগ্রি হইতে কপোতের কণ্ঠের ন্তায় 
কৃষ্ণবর্ণ * ধূম বায়ুবেগে আকাশে উঠিতেছে। দূরে সকলদিকে 
অল্পপর্ণ ( বিরলপত্র ) তরুগণ যেন অন্ধকারে ঘনীভূত ( নিবিড় )৭" 
হইয়া দিকৃসকলকে প্রকাশিত হইতে দিতেছে না ( অস্পষ্ট করিয়া 
তুলিতেছে )। রাত্রিচর জীবগণ সকল দিকে বিচরণ করিতেছে। 
এই দেখ, তপোবনের মৃগেরা বেদীর ধাপগুলিতে &£ শয়ন করিতেছে । 
_* কপোতাঙ্গারুণো (মূল )-_পারাবতকঠবদরুণো মেচকঃ। 'শ্ামে রক্তে- 
হরুণোংর্কে চ’। ( বামায়ণতিলক ) মেচক- শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণবৰ্ণ । 

ণ’ ঘনীভূত! ( মূল )-_অব্যক্তপৰ্ণান্তরালত্বাৎ সান্দ্রীভূতা ইব। ( রা-ভূধণ ) 
সান্দীভূত|--নিবিড়। অর্থাৎ--দূরতর প্রদেশে দিক্‌সমুদয় 

অন্ধকারে অনুভূত আর নাহি হুয়।--রাজকৃষ্ণ রায় 


% বেদীতীর্থেষু (মূল )। 
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সীতা, নক্ষত্রলমলঙ্কৃত৷ রজনী সমুপস্থিত এবং চন্দ্র জ্যোৎস্সাভরণে 
ভূষিত হইয়া সমুদিত হইয়াছেন। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি 
এখন রামের নিকটে যাইয়া তাহার পরিচর্য! কর।& আমি তোমার 
মধুর আলাপে তুষ্ট হইয়াছি। বসে, তুমি আমার সম্মুখেই ভূষিত 
হও, দিব্যালঙ্কারে শোভিত হইয়া তুমি আমার আনন্দবর্ধন কর। 

দেবকন্যারূপিণী সীতা তখন বেশভৃষায় বিভূষিত হইয়া, 
অনন্থয়াকে প্রণাম করিয়া রামের নিকটে গেলেন এবং তাহাকে 
অনস্থয়ার গ্রীতিদান বসন ভূষণ ও মাল্যাদি দেখাইলেন। রাম- 
লক্ষ্মণ সীতার মন্ুষ্যলোকে সুছর্লভ সেই সংবর্ধনা দর্শনে পরম 
আনন্দিত হইলেন। তারপর তপস্বীদের দ্বারা সংকৃত হইয়৷ 
তাহার! সানন্দে সে রাত্রি সেখানেই বাম করিলেন। 

প্রাতে স্বানান্তে ও হোমশেষে রাম-লক্ষ্মণ তাপমদিগের নিকটে 
বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তখন তাহারা বলিলেন,__রাম, এই 
মহাবনে নরখাদক নানারূপ রাক্ষস ও রুধিরপায়ী হিংজ্র জন্ত বাস 
করে। কোন তাপস বা ব্রহ্মচারী অশুচি অবস্থায় বা অসাবধানে 
থাকিলে, সেই রাক্ষস ও হিংত্র জন্তরা তাহাকে খাইয়া ফেলে । 
তুমি উহাদিগকে নিবারণ কর। রাঘব, এই মহধিদের বনে ফলাহরণে 
যাইবার পথ, তুমি এই পথেই দুর্গম বনে যাইতে পারিবে । এই 
বলিয়া সেই তপস্বী দ্বিজেরা আশীর্বাদ করিলে, সূর্য যেমন মেঘমণ্ডলে 
প্রবেশ করেন, রামও সীতা ও লক্ষণের সহিত সেইরূপ বনমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। (১১৯ সর্গ) 


অধযোধ্যাকৃণ্ড সমাপ্ত 


* অনুচরী ভব ( মূল )- শুশরূর্তব। (রামায়ণতিলক ) 
২৬ 


অৱ্ণ্য কাণ্ড 


১ 
দণ্ডকারণ্য-_-বিরাধ-রাক্ষল-বধ ( ১-৪ সর্গ) 


মহারণ্য দণ্ডকে * প্রবেশ করিয়! রাম তপস্বিগণের বহু আশ্রম 
দেখিতে পাইলেন। খধিদের বেদপাঠে মুখরিত সেই আশ্রমগুলি 
্রাহ্মীশ্রীমণ্তিত হইয়া! যেন আকাশস্থ ছুনিরীক্ষ্য সূর্যমণ্ডলের ন্যায় 
তেজে সমুজ্জল | তাহাদের প্রাঙ্গণগুলি স্থপরিচ্ছম এবং সবত্র 
চীরবসন ও কুশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তাহা সর্বপ্রাণীর আশ্রয়- 
স্থল। নানারূপ পশুপক্ষী ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে । অরণ্যে 
কোথাও সুস্বাদু ফলের বৃক্ষরাজি এবং কোথাও বা কমলপুর্ণ সরোবর 
শোভা পাইতেছে। বিশাল যজ্ঞশালাসমূহে শ্রগ ভাণ্ড, অজিন, 
কুশ, সমিধ, জলের কলস, ফলমূল সংগৃহীত রহিয়াছে এবং সর্বদা 


* দণ্ডক-রাজার স্থাপিত দেশ মহর্ষি শুক্রের অভিশাপে অরণ্যে পরিণত 
হইয়। দগুকারণ্য নামে খ্যাত হয়। বামায়ণতিলক-টীকাকার রামাহুজের 
মতে দণ্ডকারণ্য এখন মহারাষ্্র ( মারহাট্রা) দেশ হুইয়াছে। রাজরুষ রায় 
বলেন,-“সমস্ত দণ্ডকারণ্যই মহারাষ্ট্র হয় নাই। পূর্বভাগ আজিও স্থানে 
স্থানে দুর্গম অরণ্য হইয়। আছে ।” 

দণ্ডকারণ্য চিত্রকুটের কয়েক ক্রোশ দক্ষিণ হইতে কৃষ্ণা নদী পর্যস্ত বিস্তৃত 
ছিল। 

প' ব্রাহ্ম লক্ষ্যা সমাবৃতম্‌ ( মুল )- ব্রহ্মবিদ্যাভ্যাসজনিতক্রেজো বিশেষঃ 
তৎসমাবৃতম্‌ (রামায়ণতিলক )। ব্রহ্মবিষ্ঠাভ্যাস _ বেদাভ্যাস, .*বেদচর্চা, 
বেদপাঠ । 
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হোম ও বেদধ্বনি হইতেছে । চীর ও কৃষ্ণাজিনধারী, ফলমূলাহারী, 
জিতেন্দ্ৰিয়, সূর্য ও অগ্নিতুল্য তেজোদীপ্ত, বৃদ্ধ মুনির! সেখানে বাস 
করিতেছেন । সেই পুণ্যাত্ম। মহধি ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে পরিশৌভিত 
সেই আশ্রমগুলিকে যেন ব্রহ্মলোকের ন্যায় বোধ হইতেছিল। 

রাম তাহার ধনুর গুণ খুলিয়া সেদিকে গেলেন । মহষিরাও 
রাম লক্ষণ ও সীতাকে আসিতে দেখিয়া, সানন্দে অগ্রসর হইয়া, 
তাহাদিগকে মঙ্গলাশীবাদ করিয়া গ্রহণ করিলেন। তাহারা বনবাসী 
রামের অঙ্গসৌষ্ঠব লাবণ্য সৌকুমার্ধ (কোমলতা )ও সুবেশ দেখিয়া 
বিস্মিত হইলেন এবং সীতা লক্ষ্মণ ও রামকে অনিমেষনয়নে দেখিতে 
লাগিলেন। পরে তাহার! তাহাদিগকে এক পর্ণকুটীরে বসাইয়া, 
তাহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া করজোড়ে রামকে বলিলেন,__ 
রাম, তুমি সকল লোকের ধর্মরক্ষক, আশ্রয়, মহাযশম্বী, পূজনীয়, 
মান্য, দণ্ডদাতা রাজা ও গুরু । রাজ! ইন্দ্রের চতুর্থাংশের তুল্য 
এবং প্রঞ্জাদিগকে রক্ষা করেন, সেজন্য তিনি সকলের দ্বার! পৃজিত 
হন এবং উৎকৃষ্ট ও মনোরম ভোগ্যবস্তুসকল উপভোগ করিয়া 
থাকেন । রাম, তুমি নগরেই থাক বা বনেই থাক, তুমিই আমাদের 
রাজা ও প্রভু, কারণ আমরা তোমার রাজ্যেই বাস করিতেছি। 
সুতরাং আমরা তোমার রক্ষণীয়।* আমর! জিতক্রোধ জিতেক্দ্রিয় 


পপ পাপ 


* ধর্মপালো জনন্যান্ শরণ।শ্চ মহাযশাঃ ॥ 

পূজনীয়শ্চ মান্তশ্চ রাজ! দণ্ডধরে| গুরুঃ। 

ইন্্স্তৈব চতুর্তাপঃ প্রজ্জ৷ রক্ষতি রাঘব ॥ 

রাজ! তম্মাদ্‌ বরান্‌ ভোগান্‌ রম্যান্‌ তু ক্রে নমস্কৃতঃ। 
তে বয়ং ভবতা রক্ষ্যা ভবদ্বিষয়বালিনঃ । 

মগরস্থে। বনস্থে। বা ত্বং নো রাজ! জনেশ্বরঃ ॥ 

ন্যস্তদণ্ড| বয়ং রাজন্‌ জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ। 
বক্ষণীয়াস্বয়! শশ্বদ্‌ গর্ভভূতাস্তপোধনাঃ ॥ ( ১৷১৮-২১ ) 
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তপস্বী, কাহাকেও দণ্ডপ্রদান করি না_-অতএব জননী যেমন গর্ভস্থ 
সম্তানকে রক্ষা করেন, আমরা তোমার সেইরূপ রক্ষণীয়। 

এই বলিয়া সেই তপস্বীরা পুষ্প, ফলমূল ও অন্তান্য বনজ 
আহার্ষবস্তর দ্বারা রাম-লক্ষণ-সীতাকে সংবর্ধণা করিলেন। 
(১ সৰ্গ) 

পরদিন সুর্যোদয়ে মুনিদের নিকটে বিদায় লইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও 
সীতার সহিত বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সেখানে 
নানারপ মুগ ব্যাত্ত ও ভল্লুকের! বিচরণ করিতেছে, বৃক্ষলতাগুল্ম 
বিধ্বস্ত, জলাশয়গুলি পঙ্ছিল, পক্ষীরা নিঃশব্দ, কেবল বিল্লিনাঁদ 
হইতেছে। শীঘ্রই তাহার! সেই ভয়ঙ্কর শ্বাপদসঙ্কুল বনে পর্বতশুক্গ- 
তুল্য মহাকায় ও মহাশবকারী এক নরখাদক রাক্ষলকে দেখিতে 
পাইলেন। সেই বীভৎস ও ভীষণদর্শন রাক্ষসের চক্ষুদ্বয় কোটরগত, 
বদন বিশাল এবং উদর অতি প্রকাণ্ড। তাহার পরিধানে বসাসিক্ত 
( চবিসিক্ত ) ও রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম। সে তিনটি সিংহ, চারিটি 
ব্যাত্র, দুইটি বুক (নেকড়ে বাঘ ), দশটি মৃগ ও একটি বৃহৎ সদস্ত 
গজমুণ্ড লৌহ শূলে বিদ্ধ করিয়া ভীষণ গর্জন করিতেছে। রাম- 
লক্ষ্মণ-সীতাকে দেখিবামাত্র সে ভীমনাদে পৃথিবী বিকম্পিত করিয়। 
যুগান্তকালের কৃতান্তের ন্যায় যারপরনাই ক্রোধভরে তাহাদের 
দিকে ছুটিয়া আসিয়া সীতাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং কিছুদূরে 
সরিয়া যাইয়া রাম-লক্ষ্মণকে বলিল,_-ওরে জটাচীরধারী ক্ষীণ- 
জীবীরা, তোদের তপন্বীর বেশ, অথচ হাতে ধনুরবাণ ও অসি এবং 
সঙ্গে এক ভার্ধা লইয়া দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিস্‌ কেন? তোদের 
এই আচরণ মুনিজনবিরুদ্ধ, তোর] অধর্মীচারী ও পাগী। তোয়ী কে? 
আমি বিরাধ রাক্ষস, নিত্য খধিদের মাংস খাই এবং এই দুর্গম 
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বনে সশস্ত্র বেড়াই । এই সুন্দরী নারী আমার ভাৰ্যা হইবে। তোর। 
পাপাচারী, আমি তোদের যুদ্ধে নিহত করিয়! রক্ত পান করিব। 

দুরাত্মা বিরাধের এইরূপ দুষ্ট ও গবিত কথা শুনিয়া সীত। ভয়ে 
ব্যাকুল হইলেন এবং ঝড়ে কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাপিতে লাগিলেন। 
রাম সীতাকে বিরাধের ক্রোড়ে দেখিয়! বিশুক্মুখে লক্ষমণকে 
বলিলেন,__লক্ষ্ণ, দেখ, রাজ। জনকের দুহিতা ও আমার ভার্া 
শুদ্ধাচারিণী সীতা বিরাধের ক্রোড়ে রহিয়াছেন। আমাদের সম্বন্ধে 
কৈকেয়ীর যাহা কাম্য ও গ্রীতিকর এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি বর 
চাহিয়াছিলেন, তাহ! আজ সিদ্ধ হইল। সেই দুরদশিনী নিজ 
পুত্রের জন্য রাজ্যলাভ করিয়াও সন্তষ্ট হন নাই, সকলের প্রিয় 
আমাকেও বনে পাঠাইয়াছেন। এখন তাহার বাসন! পূর্ণ হইল । 
আমার পক্ষে বৈদেহীর পরপুরুষস্পর্শ হইতে অধিকতর ছুঃখকর 
আর কিছুই নাই। পিতার মৃত্যু ও স্বরাজ্যহরণের ছুঃখ অপেক্ষাও 
উহা বেশী দুঃখজনক । 

রাম এইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন এবং 
অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রুদ্ধ সর্পের 
হ্যায় তীব্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,--কাকুৎস্থ, আপনি ইন্দ্রের 
ন্যায় সকলের প্রভু, আর আপনার সেবক আমি সঙ্গে রহিয়াছি, 
তথাপি আপনি অনাথের মত দুঃখ করিতেছেন কেন? আমি 
ক্রুদ্ধ হইয়া বিরাধের উপর শরাঘাত করিলে সে এখনই প্রাণ 
হারাইবে এবং বন্থুমতী তাহার শোণিত পান করিবেন। বজ্রধর 
ইন্দ্র যেমন পর্বতে বজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ 
রাজ্যাভিলাধী ভরতের উপর আমার যে ক্রোধ হইয়াছিল তাহা এই 
বিরাধের উপর নিক্ষেপ করিব (২ সর্গ) 
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তখন বিরাধ চীৎকারে সমস্ত বন প্রতিধ্বনিত করিয়া রাম- 
লক্ষ্ণকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, বল্‌, তোর! কে? কোথায় 
যাইবি? 

রাম বলিলেন,_ আমর! ইক্ষাকুবংশীয় সদাচারী ক্ষত্রিয়, সম্প্রতি 
বনে আসিয়াছি। তুই কে? 

বিরাধ উত্তর করিল, শোন্, আমি জবের পুত্র। শতহদা 
আমার মা। আমার নাম বিরাধ । আমি তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার 
প্ৰসাদে (বরে ) অস্ত্রের অচ্ছেগ্য অভেগ্য ও অবধ্য হইয়াছি। সুতরাং 
তোরা এই নারীর আশা পরিত্যাগ করিয়া বিনাযুদ্ধে * শীঘ্র এখান 
হইতে পলায়ন কর্‌, যেন আমার হাতে তোদের প্রাণ না যায়। 

রাম ক্রোধে সংরক্তলোচন হইয়া উত্তর করিলেন,__নীচাশয়, 
তোকে ধিক্‌! তোর অতিশয় কুমতি হইয়াছে, তুই মৃত্যুই কামন! 
করিতেছিস্। দাড়া, তোর জীবন থাকিতে আমার নিকট হইতে 
নিষ্কৃতি নাই। তারপর রাম ধনুকে গুণ দিয়া বিরাধের উপর 
সাতটি সুশাণিত (সুতীক্ষ) বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই শর 
তাহার শরীর ভেদ করিয়া রক্তাক্ত হইয়া মাটিতে পড়িল। তখন 
সে সীতাকে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের ধ্বজের ন্যায় একটি শূল লইয়া 
ক্রোধে মহাগর্জন করিতে করিতে রাম-লক্ষ্মণের দিকে ছুটিল। 
তাঁহার! বাণ বর্ণ করিতে লাগিলেন । বিরাধ হাঁসিয়। হাই তুলিল 
আর অমনি তাহার শরীর হইতে সকল বাণ খসিয়া পড়িল। রাম 
দুই বাণে বিরাধের শূল কাটিয়া ফেলিলেন। পরে রাম-লক্ষ্মণ 
দুইখান! খড়া লইয়া বিরাধকে সবলে আঘাত করিতে থাকিলেন। 
কিন্ত সেই ভীষণ রাক্ষস ছুই হাতে দুই ভ্রাতাকে ধরিয়া প্রস্থানের 


* অনপেক্ষো (মূল )- প্রমদাশয়া যুদ্ধাশয়! চ রহিতৌ। ( রামায়ণতিলঞ্চ') 
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উপক্রম করিল। তখন রাম তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া 
লক্্মণকে বলিলেন, _ন্ুমিত্রানন্দন, এই রাক্ষনকে তাহার ইচ্ছামত 
যাইতে দাও, সে যে পথে চলিয়াছে তাহা আমাদেরও যাইবার পথ । 
পরে বিরাধ বলপূর্বক রাম-লক্ষ্মণকে বালকছয়ের ন্যায় তুলিয়া নিজের 
স্কন্ধে লইল এবং চীৎকার করিতে করিতে ঘোর বনের দিকে চলিল। 
€৩সর্গ) 

তখন সীতা ব্যাকুল হইয়। ছুই বাহু তুলিয়! উচ্চ-স্বরে বলিতে 
লাগিলেন,_রাক্ষদ রাম-লক্ষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। 
আমাকে এখনই বুক ও ব্যান্রাদিতে খাইয়া ফেলিবে। রাক্ষসোত্বম, 
তোমাকে নমস্কার, ক তুমি উহাদের ছাড়িয়া আমাকে লইয়া যাও। 

সীতার এই কাতরোক্তি শুনিয়া রাম-লক্ষ্মণ সেই ছুরাআ। 
রাক্ষপকে বধ করিতে ত্বরান্বিত হইলেন । লক্ষ্মণ তাহার বামবাহু 
এবং রাম দক্ষিণবাহু সবলে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অমনি সে মূছিত 
হইয়া বজ্রদীর্ণ পর্বতের মত ভূতলে পড়িল। রাম-লক্ষ্মণ তাহাকে 
ুষ্্যাঘাত, পদাঘাত ও ভূতলে নিম্পেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
সে কিছুতেই মরিল ন দেখিয়! রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,_পুরুষশ্রেষ্ঠ, 
এই রাক্ষস তপোবলে বলীয়ান, অস্ত্রে ইহাকে বিনাশ কর! যাইবে 
না, সুতরাং ইহাকে মুত্তিকায় প্রোথিত করিয়া বধ করিতে হইবে। 
ইহার দেহ হস্তীর ন্যায় বিশাল, তুমি ইহার জন্য এই বনমধ্যে একটি 
স্ববৃহৎ গর্ত খনন কর।- এই কথা বলিয়া রাম পা দিয়! বিরাধের 
কণ চাপিয়া দাড়াইয়া রহিলেন। 

রামের কথ শুনিয়! বিরাধ তাহাকে বলিস,_পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমি 
পূর্বে মোহবশে তোমাকে চিনিতে পারি নাই; এখন বুঝিতে 


* অর্থাৎ তোমাকে মিনতি কর 
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পারিতেছি যে, তুমি কৌশল্যাতনয় রাম, ইনি মহাভাগ! বৈদেহী 
আর ইনি মহাযশ! লক্ষণ । আমি তুম্বুরু নামে গন্ধর্ব। কুবেরের 
শাপে আমি রাক্ষস হইয়াছি। রস্তার প্রতি আসক্ত হইয়া আমি 
নিয়মিত সময়ে কুবেরের নিকট উপস্থিত না হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ 
হইয়া আমাকে এরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন। পরে আমার 
অনুনয়ে কুবের বলিয়াছিলেন,_দশরথের পুত্র রাম তোমাকে বধ 
করিলে তুমি আবার নিজরূপ লাভ করিয়া স্বর্গে ফিরিবে। 
শক্রদমন রাম, এখন তোমার অনুগ্রহে আমি সেই সুদারুণ শাপ 
হইতে যুক্ত হইলাম । এখান হইতে দেড় যোজন দূরে মহধি শরভঙ্ত 
বাস করেন। তুমি তাহার নিকটে যাও, তিনি তোমার মঙ্গলবিধান 
করিবেন । আমাকে গর্তে নিক্ষেপ করিয়! তুমি নিবিদ্বে অগ্রসর হও। 
মৃত রাক্ষসগণের পক্ষে গর্তে নিক্ষিপ্ত হওয়াই চিরস্তন রীতি-_ 
তাহাতে তাহারা সনাতন লোকসকল লাভ করিয়া থাকে । 

তখন লক্ষ্মণ খস্তাদ্বারা বিরাধের পার্শ্বে এক বৃহৎ গর্ত খনন 
করিলে, রাম-লক্ষণ উভয়ে তাহাকে তুলিয়া সেই গর্ভে ফেলিয়া 
দিলেন। বিরাধ মহানাদে বন প্রতিধ্বনিত করিয়া! প্রাণত্যাগ 
করিল। (৪ সর্গ) 


২ 
শরভঙ্গ ও স্থতীক্ষ মুনির সহিত সাক্ষাৎ (৫-৮ সর্গ ) 


তারপর রাম সীতার নিকট ফিরিয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ও 
আশ্বাস দিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,__এই বন অতিশয় গহন* ও দুর্গম | 


* কষ্টং (মূল )__ পীড়াজনবং ( রা-তিলক ), কৃদ্ধং গহনং বা ( রা-ভূষগ)। 
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আমরা পূর্বে কখনও এরূপ বনে বাস করি নাই। সুতরাং চল 
আমর শীঘ্র তপোধন শরভঙ্গের আশ্রমে যাই। 

সেখানে আসিয়া তাহারা এক মহ! অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে 
পাইলেন। দেখিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র ভূতল স্পর্শ না করিয়া 
অস্তরীক্ষে হরিদ্র্ণ-অশ্বগণযুক্ত রথারোহণে সেখানে রহিয়াছেন। 
তাহার মস্তকে পাঞ্ুবর্ণ মেঘের ন্যায় কাস্তিবিশিষ্ট, বিচিত্র মাল্যে 
সুশোভিত, চন্দ্রমগ্ুলতুল্য নির্মল ছত্র। দুইটি সুন্দরী রমণী 
স্বর্ণদণ্ডযুক্ত দুইটি মহামুল্য চামর তাহার মস্তকে ব্জন করিতেছে। 
বহু দেবতা গন্ধৰ্ব সিদ্ধ ও মহধি তাহাকে স্তুতি করিতেছেন। 

দেবরাজ তখন শরভঙ্গের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। 
রাম অনুমানে তাহাকে ইন্দ্র বিবেচনা করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, 
লক্ষ্মণ, দেখ, অস্তরীক্ষস্থ এ রথ কেমন অদ্ভুত প্রভাময় ও শ্রীমণ্ডিত। 
উহাকে গগনস্থিত প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় দেখাইতেছে। পূর্বে 
আমর! ইন্দ্রের যেরূপ অশ্বের কথ শুনিয়াছি, অস্তরীক্ষে দৃষ্ট এ 
অশ্বগণ নিশ্চয়ই সেই সকল দিব্য অশ্ব। এ যে চতুদ্দিকে কুগুলধারী, 
খড়াপাণি, বিশালবক্ষ, আয়তবাহু, রক্তবসন ও প্রদীপ্ত রত্বহারে 
শোভিত শত শত প্রিয়দর্শন যুবক রহিয়াছেন, উহারা রূপে পঞ্চ- 
বিংশতিবর্ষ-বয়স্কের ন্যায়-_-দেবতার। চিরদিন দেখিতে এরূপ বয়সেরই 
থাকেন। যাহা হউক, লক্ষ্মণ, রথের এ ছ্যতিমান পুরুষ কে, তাহা 
আমি সঠিকরূপে জানিয়। আস পর্যন্ত তুমি বৈদেহীর সহিত এখানে 
থাক।--এই কথা বলিয়া রাম শরভঙ্গের আশ্রমের দিকে চলিলেন। 

তখন ইন্দ্র দেবগণকে বলিলেন, দেখ, রাম এদিকে 
আসিতেছেন। তিনি আমাকে সম্ভাষণ করিবার পূর্বেই চল আমরা 
এখান হইতে চলিয়া যাই। ইহাকে রাবণবধরূপ মহৎ ও সুহ্ক্ষর 
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কর্ম করিতে হইবে। যখন ইনি জয়ী ও কৃতকার্য হইবেন, তখন 
আমি অবিলম্বে আসিয়া ইহার সহিত দেখা করিব।__-এই বলিয়া 
ইন্দ্র শরভঙ্গকে অভিবাদন করিয়া দেবলোকে গেলেন। 

তারপর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত শরভঙ্গের আশ্রমে 
প্রবেশ করিলেন। তখন শরভঙ্গ অগ্নিহোত্রগ্ৃহে ছিলেন । রাম 
লক্ষ্মণ ও সীত। সেখানে উপস্থিত হইয়া শরভঙ্গের চরণবন্দন! 
করিলে, তিনি তাহাদিগকে অভ্যর্থন। করিয়া তাহাদের 
আতিথ্যাদির ব্যবস্থা করিলেম। পরে রাম শরভঙ্গকে ইন্দ্রের 
সেখানে আগমনের বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, রাম, 
আমি কঠোর তপন্ত। করিয়! ব্রহ্মলোকে গমনের অধিকার লাভ 
করিয়াছি । আমাকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য ইন্দ্র এখানে 
আসিয়াছিলেন। নরশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার প্রিয় অতিথি; তুমি 
শীঘ্রই এখানে আসিবে ইহা জানিতাম বলিয়া আমি তোমাকে 
নী দেখিয়া ব্ৰহ্মলোকে যাই নাই । তোমার মত ধামিক ও মহাত্মার 
সমাগমেই আমি পরত্রহ্মলোকে যাইতে পারিব। যাহা হউক, 
তুমি আমার তপস্তাঁজিত অক্ষয় ও শুভ লোকসকল গ্রহণ কর। 

ইহ! শুনিয়। সব্শান্ত্রবিশারদ রাম বলিলেন,_ মহামুনি, আমি 
নিজেই সকল লোক আহরণ ( অর্জন) করিব। আপনি এই বনে 
কোথায় আমাদের বাসের যোগ্য স্থান আছে, বলুন। শরভঙ্গ 
বলিলেন, রাম, এই বনে স্ৃতীক্ষ নামে এক মহাতেজ! ও ধামিক 
মুনি বাস করেন। তাহার নিকটে গেলে তিনি তোমাদের মঙ্গলবিধান 
করিবেন। তোমরা মন্দাকিনী নদীরণ’ উজানে যাইবে, তাহ! 


* ত্রিদিবং চাবরং পরং (মূল )-_পরো ব্ৰহ্মলোক: । (রামায়ণতিলক ) 
‘ চিত্ৰকূট পর্বত হইতে উৎপন্ন নদী বিশেষের । + 
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হইলেই স্থৃতীক্ষের আশ্রমে পৌছিতে পারিবে। বৎস, তুমি 
ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া! দেখ, আমি সর্পের জীর্ণ ত্বক পরিত্যাগের 
ন্যায় দেহত্যাগ করিতেছি ।_-এই বলিয়া, মহাতেজা শরভঙ্গ 
যথাবিধি অগ্নি প্রজ্বলিত ও মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া এবং ঘৃতাহুতি দিয়া 
তাহাতে প্রবেশ করিলেন। তাহার রোম, কেশ, জীর্ণ ত্বক্‌, মাংস, 
রক্ত ও অস্থি--সমস্তই অগ্নিতে পুড়িয়া গেল। তিনি অগ্নিতুল্য 
ভাম্বরদেহ এক কুমার হইয়! অগ্নি হইতে উদিত হইলেন এবং 
আহিতাগ্নি মহাত্মা খধিদের ও দেবতাদের লোকসকল অতিক্রম 
করিয়! ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন। (৫ সর্গ) 

শরভঙ্গ স্বর্গে যাইবার পরে বৈখানস বালখিল্য সংপ্রক্ষাল' 
মরীচিপ অশ্মকুট্ট পত্রাহারী দস্তোলুখল উন্মজ্জক গাত্রশয্য 
অনবকাশিক জলাহারী বাযুভোজী আকাশনিলয় স্থগ্ডিলশায়ী 
উধ্ববাসী দান্ত আদ্রপটবাস সজপ নিত্যবেদাধ্যায়ী ও পঞ্চতপাণ* 


ণ’ বৈখানস- ব্রন্ষার নখ হইতে জাত বলিয়া এই নাম। আভিধানিক 
অর্থ, যাহাদের মূলাদিদ্বারা জীবিক] নির্বাহ হয়। ( খন্--খনন কর!) 

বালখিল্য-_বৃদ্ধাঙষ্ট-পরিমাণ মুনিবিশেষ। ব্রহ্মীর বাল (লোম বা কেশ), 
হইতে জন্ম বলিয়। এই নাম। 

সংপ্রক্ষাল_ ব্রহ্মার পাদপ্রক্ষালনের জলে উৎপন্ন বলিয়া এই নাম। 

মরীচিপ-_চন্দ্র বা স্থর্যের কিরণ পান করিয়া যাহার! জীবনধারণ করেন। 

অশ্মকুট্র-ধহারা অপর ( অসিদ্ধ, কাচা) কুট্টিতান্ন (গুঁড়া কর! চাউল, 
ইত্যাদি ) খাইয়া থাকেন । 

পত্রাহারী-_ধাহার কেবল বুক্ষলতাদি হইতে ঝরিয়া-পড়। পাত! খান। 


দস্তোলুখল-__ধাহারা অন্তপ্রকারে আহার্যদ্রব্য পেষণ না করিয়া শুধু দত্তের; 
দ্বারা চর্বণ করেন। 


উন্মজ্জক--জলে আকঠ নিমজ্জিত করিয়! তপস্তাকারী । 
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--এই সকল ব্রাক্দীশ্রীসম্পন্ন ও দৃঢ়যোগে সমাহিতচিত্ত খাষির! 
রামের নিকটে আসিয়া বলিলেন,__রাম, ইন্দ্র যেমন দেবগণের 
সেইরূপ তুমি ইক্ষাকু-কুলের ও সমগ্র পৃথিবীর প্রধান ও নাথ 
€পালক)। তুমি যশ ও বিক্ৰমে ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ। পিতৃ- 
আজ্ঞা পালনরূপ ব্রত, সত্য ও চতুষ্পাদ ধর্ম তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে । তুমি ধর্মজ্ঞ ও ধর্মবৎসল। আমরা প্রার্থী হইয়া 
‘তোমাকে যাহ! বলিব, সেজন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবে । প্রতু, 
যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করেন, কিন্তু পুত্রবং প্রজাপালন 
করেন না, তাহার যারপরনাই অধর্ম হয়। আর যিনি প্রজাদিগকে 
নিজের প্রাণের তুল্য, প্রাণাধিক পুত্রের তুল্য বিবেচনা করিয়া 
নিয়ত সযত্বে রক্ষা করেন, তিনি চিরস্থায়ী কীতি লাভ করেন 

গাত্রশ্য-_অনাবৃত ভূতলে শয়নকাঁরী। অশয্য-_ধাহার! নিদ্রা যান না। 

অনবকাঁশিক-ধাহার! সর্বদা একই পায়ে দাড়াইয়া থাকেন, এক পা'কে 
অবকাশ (বিশ্রাম ) দিয়! অন্ত পায়ে দাড়ান না। 

জলাহারী--ধাহার৷ কেবল জল পান করিয়া বাচিয়া! থাকেন। 

বায়ুভোজী-_ধাহারা কেবল বাষু ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকেন। 

আকাশনিলয়- ধীহারা সর্বদা খোলা জায়গায় বাস করেন। 

স্থপ্ডিলশায়ী_যাহাঁর] যজ্জভূমিতে শয়ন করেন । 

উধ্ব'বামী-_পর্বতশিখরাদি উচ্চস্থানবামী। দাস্ত--ইন্দরিযদমনকারী। 

আর্রপটবাম-_ধাহারা সকল সময় ভিজা কাপড়ে থাকেন। 

সজপ- সতত জপপরায়ণ। 

নিত্যবেদাধ্যায়ী-_ধাহার| সর্বদা বেদ পাঠ করেন। তপোনিষ্ঠ (মূল )। 
তপের অন্য নাম স্বাধ্যায় ( বেদাধ্যুন, বেদপাঠ )। 

পঞ্চতপা- যাহারা চারিদিকে অগ্নি প্রজলিত করিয়| গ্রীক্মকালের মধ্যাহ্ন 
স্্যের নীচে তপস্তা করেন। Cp 
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এবং ব্রদ্ধলোকে যাইয়া পৃঙ্জিত (সম্মানিত) হন। ফলমূলাহারী 
মুনিরা যে পরম ধর্ম (পুণ্য ) অর্জন করেন, ধর্মীনুসারে গ্রজাপালক 
নরপতি তাহারও চতুর্থাংশ লাভ করিয়া থাকেন। সে যাহা' 
হউক, রাম, তুমি রক্ষক থাকিতেও মহাত্মা! বানপ্রস্থগণ রাক্ষস- 
গণের দ্বারা অনাথের ন্যায় নিহত হইতেছেন। তুমি দেখিয়া 
আইস, এই বনমধ্যে তাহাদের মৃতদেহনকল পড়িয়া রহিয়াছে 
পম্পাতটে মন্দাকিনীতীরে ও চিত্রকৃটে যে-সকল মুনি বাস 
করেন, রাক্ষসেরা তাহাদিগকে বড় উৎগীড়ন করিতেছে । 
রাক্ষদদের সেই ঘোরতর অত্যাচার আমর! সহ করিতে পারিতেছি 
না। তুমি সকলের শরণ্য (রক্ষক), আশ্রয়লাভের জন্য, 
আমরা তোমার নিকটে আসিয়াছি। রাম, তুমি আমাদিগকে 
রক্ষা কর। 

ইহা! শুনিয়া ধৰ্মাত্ম। রাম বলিলেন,__-তাপসগণ, আমাকে 
এরূপভাবে বল! আপনাদের উচিত নয়--আদেশ করাই উচিত ৷ 
পিতৃ-আজ্ঞ। পালন করিবার জন্য আমাকে যখন বনে আসিতে, 
হইয়াছে, তখন আপনাদের উপর রাক্ষপগণের উৎপীড়ন আমি, 
অবশ্য নিবারণ করিব। তাহাতে আমার বনবাস সুফলদায়কও- 
হইবে।_-সেই তপন্বীদিগকে এইরূপ আশ্বাম দিয়! রাম তাহাদের, 
সহিত ম্ৃতীক্ষের আশ্রমের দিকে চলিলেন। (৬ সর্গ) 

অনেকটা পথ যাইয়! তাহার] স্ৃতীক্ষের আশ্রমে আসিলেন। 
রাম যথাবিধি মহধির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিজের পরিচয় 
দিলে, তিনি রামকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, রাম, তুমি 
কুশলে আনিয়াছ তো? তোমার আগমনে এই আশ্রম যেন 
এখন সনাথ (রক্ষকযুক্ত ) হইল। তুমি রাজ্যজষ্ট হইয়া চিত্রকূটে 
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বাস করিতছিলে, ইহ! আমি শুনিয়াছি। তোমারই প্রতীক্ষায় 
আমি দেহত্যাগ করিয়া ধরাতল হইতে দেবলোকে যাই 
নাই । দেবরাজ ইন্দ্র এখানে আসিয়া আমাকে বলিয়! 
গিয়াছেন যে, আমি পুণ্যবলে সবলোক জয় করিয়াছি (সকল 
উৎকৃষ্ট লোকে বাসের অধিকারী হইয়াছি)। আমার প্রীতির জন্য 
তুমি তোমার পত্নী ও লক্ষণের সহিত আমার তপোলন্ধ সেই 
'দেবধিসেবিত লোকসকলে যাইয়া! বিহার কর। 

রাম উত্তর করিলেন, __মহধি, আমি নিজেই তপোবলে সমস্ত 
(লোক অর্জন করিব। আপনি আমার জন্য এই বনে একটি 
বাসযোগ্য স্থান নির্ধারণ করিয়া দিন। মহাত্মা শরভঙ্গ আমাকে 
বলিয়াছেন যে, আপনি সর্ববিষয়ে নিপুণ ও সকল প্রাণীর হিতকারী । 

ইহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়। সুতীক্ষ মধুরবচনে বলিলেন,_রাম, 
এই আশ্রম অতি পবিত্র । এখানে অনেক খধি আছেন এবং 
সবদ! প্রচুর ফলমূল পাওয়া যায়। এখানে দলে দলে অনেক মৃগ 
আসিয়! নির্ভয়ে বিচরণ করে, কিন্তু তাহার! কাহারও কোন অনিষ্ট 
করে না_কেবল উহাদের রূপ কাস্তি ও গতি ইত্যাদির দ্বার! 
চিত্তক্ষোভ উপস্থিত করিয়। ফিরিয়! যায়। ইহ! ছাড়া এখানকার আর 
কোন দোষ নাই ! সুতরাং তোমরা এখানে সুখে বাস করিতে পার । 

ইহা শুনিয়া রাম ধনুবাণ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, মুনিবর, 
আমি যদি সুতীক্ষ শরে এই মুগদের বধ করি, তবে আপনি মনে 
ব্যথা পাইবেন এবং তাহা খুব দুঃখের বিষয়ও হইবে । অতএব 
আমি এখানে বেশী দিন থাকিতে পারিব না। (৭সর্গ) 

রাম স্বৃতীক্ষের আশ্রমে সে রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন 
'যথাসময়ে গাত্রোখান করিয়। তাহারা পদ্মগন্ধি সুশীতল জলে স্নান 
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এবং বিধিবৎ অগ্নি ও অন্যান্য দেবতার অর্চনা করিলেন। তারপর 
সূর্যোদয় হইতেছে দেখিয়া, রাম স্ৃতীক্ষের নিকটে যাইয়া তাহাকে 
বলিলেন,_- ভগবান, আমরা আপনার সংকারে পরিতৃপ্ত হইয়! 
এখানে সুখে রাত্রিবাস করিয়াছি । এখন অনুমতি দিন, আমরা 
প্রস্থান করি। . আমাদের সঙ্গের এই মুনিবরেরাও সেজন্া 
আমাদিগকে তাগিদ দিতেছেন। এই দগুকারণ্যবাসী পুণ্যাত্মা 
খধিদের আশ্রমগ্লি দেখিবার জন্য আমাদের একাঁস্ত ইচ্ছ। 
হইতেছে । নীচকুলজাত লোক অসছ্ুপায়ে এশ্র্ধলাভ করিলে 
যেরূপ হয়, সূর্য সেইরূপ অসহনীয় হইবার পূর্বেই আমরা যাত্রা! 
করিতে চাই ।-_-এই বলিয়। লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রাম সুতীক্ষের 
পদবন্দনা করিলেন। 

স্থতীক্ষ প্রণত রাম-লক্ষ্মণকে তুলিয়। তাহাদিগকে গাঢ় আলিঙ্গন 
করিলেন। পরে দগুকারণ্যের নানা সৌন্দর্যের বর্ণনা করিয়! 
তিনি সন্সৈহে বলিলেন,--রাম, তুমি স্ুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও এই 
ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী সীতার সহিত নিবিদ্বে তোমাদের অভিপ্রেত 
আশ্রম দর্শনে যাও, কিন্তু সেগুলি দেখিয়া আবার এখানে আসিও। 
তখন রাম-লক্ষ্মণ “যে আজ্ঞা” বলিয়া সীতার সহিত সেই আশ্রম 
হইতে বাহির হইলেন । (৮ সর্গ) 


৩ 
ইন্বল ও বাতাপি (৯--১১ সৰ্গ ) 


পথ চলিতে চলিতে সীতা সন্গেহ ও সুমধুর বচনে রামকে বলিলেন, 
_ নাথ, অতি সুক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে, তুমি মহাত্মা হইয়াও 
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অধর্ম করিতে যাইতেছ। কিন্তু তুমি এই কামজ ব্যসন হইতে 
নিবৃত্ত হইলে, তোমার আর কোন অধর্ম হইবে না। কামজ ব্যসন 
তিন প্রকার- মিথ্যাকথন, পরস্ত্রীগমন ও বিনা শক্রতায় 
প্রাণিহিংসা। প্রথমটি অতিশয় দোষার্হ, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি 
প্রথমটি হইতেও অধিকতর দোষের । রঘুনন্দন, তুমি কখন মিথ্যা 
কথা বল নাই এবং বলিবেও ন1। পরস্ত্রী-অভিলাষ তোমার কখন হয় 
নাই, এখনও নাই এবং পরেও হইবে না। কিন্তু মোহবশে তুমি এখন 
বিনা শক্রতায় পরের প্রাণনাশরূপ অতি ভয়ানক তৃতীয় ব্যসনগ্রস্ত 
হইতে চলিয়াছ। বীর, তুমি দণ্ডকারণ্যবাসী। মুনিদের রক্ষার 
জন্য রাক্ষসবধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছ এবং সেজন্য ধন্ুবাণহস্তে ভাতার 
সহিত সেখানে যাইতেছ। তোমার ইহকাল ও পরকালের 
কল্যাণ চিন্তায় আমার মন আকুল হইয়াছে । তুমি দণ্ডকারণ্যে 
যাও, ইহা আমার ইচ্ছা নয়। কারণ, ক্ষত্রিয়ের ধনু এবং অগ্নির 
ইন্ধন ( তৃণকাষ্ঠাদি ) নিকটে থাকিলেই তাহাদের তেজ অত্যন্ত 
বৃদ্ধি করিয়া থাকে । নাথ, আমি প্রীতি ও শ্রদ্ধাভরে তোমাকে 
ইহা স্মরণ করাইয়। দিতেছি-_শিক্ষা দিতেছি না। তুমি কিছুতেই 
বিনা শক্রতায় দণ্ডকারণ্যের রাক্ষসদিগকে বিনাশের বুদ্ধি করিও 
না। আমি জানি যে, বনবাসী তপস্বীরা বিপদে পড়িলে 
তাহাদিগকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয় বীরগণের একান্ত কর্তব্য। কিন্ত 
কোথায় অস্ত্র-ব্যবহার ও ক্ষত্রধর্ম এবং কোথায় বনবাস ও তপস্যা! 
এখানে আমাদের তপোবনের ধর্মই পালন কর! উচিত। সতত 
অস্ত্রশস্ত্র ধারণে মানুষের বুদ্ধি কদর্য ও কলুষিত ( ধর্মবিরোধী ) হইয়া 
থাকে ( অর্থাৎ মানুষ হিংত্র হয় )। তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া আবার 
ক্ষত্রধর্ম পালন করিও। এখন তুমি বনবাসী মুনিদের ধর্ম প্যুলন 
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করিলেই আমার শ্বশুর ও শাশুড়ী অশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। 
সুতরাং সৌম্য, তুমি এখন পবিত্রচিত্তে তপোবনে আচরণীয় ধর্মই 
পালন কর। তুমি সবই জান, তোমাকে ধর্মোপদেশ দেওয়া আমার 
পক্ষে স্ত্রীজনস্থলভ চপলতামাত্র। তুমি অনুজ লক্ষ্মণের সহিত 
আলোচনা করিয়া যাহ! উচিত বোধ হয় তাহাই কর ।% (৯ সর্গ) 


* প্রতিঞ্জাতত্তয়া বীর দণ্ডকারণ্যবাপিনাম্‌। 
খষীণাং রক্ষণার্থায় বধঃ সংষতি রক্ষসাম্‌। 
এতন্নিমিত্তং বচনং দণ্ডক! ইতি বিশ্রুতম্‌। 
প্রস্থিতস্্ং সহ ভ্রাত্রা ধৃতবাণশরাসনঃ ॥ 
ততত্বাং প্রস্থিতং দৃষ্ট1 মম চি %াকুলং মনঃ। 
তদ্বৃত্তং চিস্তয়স্তা] বৈ ভবেন্ি:শ্রেয়সং হিতম্‌ ॥ 
ন হি মে রোচতে বীর গমনং দণ্ডকান্‌ প্রতি । (৯1১০-_-১৩) 
নিংশ্রেয়নং_ _পারলৌকিকং স্থখং। 
হিতম্‌_ ইহলোকস্থখং। (রামায়ণতিলক ) 
ক্ষত্রিয়াণামিহ ধনুহু তাশস্তেন্ধনানি চ। 
সমীপতঃ স্থিতং তেজোবলমুচ্ছয়তে ভৃশম্‌ ॥ (৯১৫) 
সেহাচ্চ বহুমানাচ্চ স্মারয়ে ত্বাং তু শিক্ষয়ে। 

ন কথংচন সা কার্য! গৃহীতধনুষা য়া ॥ 
বুদ্ধির্বৈরং বিনা হস্তং রাক্ষপান্‌ দগ্ডকা শ্রিতান্‌। 
অপরাধং বিনা হন্তং লেকে] বীর ন মংস্যতে ॥ 
ক্ষত্রিয়াণাং তু বীরাণাং বনেষু নিয়তাত্মনাম্‌। 
ধন্ুষ। কার্ধমেতাবদার্তীনামভিরক্ষণম্‌ ॥ 
কচশত্্ংক চ বনং ক চক্ষাত্রং তপঃ কক চ। 
ব্যাবিদ্ধমিদমস্মাভিরদেশধর্মস্ত পৃজ্যতাম্‌ ॥ 
কদর্ধকলুষ বুদ্ধির্জীয়তে শস্ত্রসেবনাৎ। 

পুনর্গত্বা ত্বষোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্মং চরিস্যসি ॥ 
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রাম বলিলেন,__দেবী, তুমি আমার কুলধর্মের ( ক্ষত্রধর্মের ) 
বিষয়ে যাহ! বলিলে তাহ সত্য। বিপন্নকে রক্ষা করিবার জন্যই 
ক্ষত্রিয়ের! ধনুর্ধারণ করেন। দণ্ডকারণ্যের মুনিরাঁও রাক্ষসের দ্বার! 
উৎগীড়িত হইয়াই আমার শরণ লইয়াছেন এবং আমিও তাহাদিগকে 
রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। সর্বদা সত্যই আমার কাম্য, 
আমি প্রাণ থাকিতে তাহার অন্যথ। করিতে পারি না। আমি 
নিজের প্রাণ ত্যাগ করিতে পারি, লক্ষমণকে ও তোমাকেও পরিত্যাগ 
করিতে পারি, কিন্তু কাহারও নিকটে, বিশেষত: ব্রাহ্মণগণের নিকটে, 
প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করিতে পারি না । বৈদেহী, মুনির! কিছু 
না বলিলেও তাহাদিগকে রক্ষা কর! আমার কর্তব্য-_-আর তাহাদের 
দ্বার! অন্ুরুদ্ধ হইয়া এবং তাহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া 
কিরূপে তাহা না করিয়া পারি? সীতা, তুমি প্রীতি ও মমতা বশে 
আমাকে যাহা বলিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি--কারণ, 
অগ্রীতিভাজনকে কেহই হিতোপদেশ দেয় না। তুমি আমার 
প্রাণাধিক প্রিয়, তুমি আমার সহ্ধর্মচারিণী হও ।* এই বলিয়া রাম 
সেই রমণীয় তপোবনের মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । (১৭ সর্গ) 

অক্ষয়া তু ভবেৎ প্রীতিঃ শ্বশ্রশুরয়োর্মম । 

যদি রাজ্যং হি সংন্যস্ত ভবেস্বং নিরতো মুনিঃ ॥ (৯1২৪--২৯) 

নিত্যং শুচিমতিঃ সৌম্য চর ধর্মং তপোবনে। 

সৰ্বং তু বিদিতং তুভ্যং ত্ৰৈলোক্যামপি তত্বতঃ ॥ 

সত্রচাপলাদেতছুপা্বতং মে ধর্মং চ বক্ত,ং তব কঃ সমর্থ; । 

বিচার্ধ বুদ্ধ্যা তু সহানুজেন ষত্রোচতে তৎ কুরু মাচিরেণ ॥ (৯।৩২--৩৩) 


* রামের যাহ! ধর্ম বা সঙ্কল্লিত তাহা সীতারও সঙ্কল্পিত হউক-_- অর্থাৎ 
সীত৷ রামের সঙ্কল্প অনুমোদন করুন। Sg 
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অগ্রে রাম, মধ্যে স্থশ্বোভনা সীতা এবং তৎপশ্চাতে লক্ষ্মণ 
চলিলেন। তাহারা বহু পর্বত, বন, মনোরম নদী, সরোবর ও 
পশুপক্ষী ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে থাকিলেন ॥ 
পরে সূর্ধান্তকালে তাহারা এক যোজন দীর্ঘ ও রমণীয় একটি: 
তড়াগের (দীঘির ) নিকটে আসিলেন। তাহা হইতে গীতবাগ্ধবনি' 
উদিত হইতেছিল, কিন্ত সেখানে কোন লোকজন ছিল না। রাঁম- 
লক্ষ্মণ কৌতূহলী হইয়া ধর্মভূং নামে এক মুনিকে উহার কারণ, 
জিজ্ঞাসা করিলেন। 

ধর্মভূৎ বলিলেন-_ রাম, মাণ্ডকণি-মুনি তপোবনে এই তড়াগ 
নির্মাণ করেন। ইহা সর্বদাই জলে পূর্ণ থাকে; ইহার নাম, 
পঞ্চাপ্লর । মহামুনি মাগুকণি এই জলাশয়ে থাকিয়। বায়ুভক্ষণে 
বহু বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। পরে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ 
অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া সেই মুনির তপস্যায় বিদ্বু ঘটাইবার জন্য, 
চঞ্চল ( চলন্ত ) বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিমতী পাঁচটি প্রধান অগ্নরাকে 
নিযুক্ত করিলেন। উহারা দেবগণের কার্ধসিদ্ধির জন্য মুনিকে 
কামের বশীভূত করিয়া তাহার পত্নী হইল। তখন তিনি তাহাদের 
জন্য তড়াগের মধ্যে এক গ্প্তগৃহ নির্মাণ করিলেন । তাহার! সেখানে 
সুখে বাস করিয়া তপোবলে প্রাপ্তযৌবন সেই মুনির মনোরঞ্জন 
করিতেছে । তাহাদেরই ভূষণরবমিশ্রিত বাছ্ধ্বনি ও মনোহর সঙ্গীত 
শোনা যাইতেছে ইহ শুনিয়া রাম-লক্ষ্মণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন। 

তারপর তাহার! কুশচীরপরিক্ষিপ্ত ও ব্রান্গীশ্রীমপ্তিত একটি 
আশ্রম দেখিতে পাইয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন এবং মহযিদের দ্বারা 
সমাদৃত হইয়! সেখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পরে সেখান, 
হইতে তাহার একে একে সকল মহধির আশ্রমেই গেলেন এবং 
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তাহাদের দ্বার! সংবধিত হইয়া সানন্দে কোন স্থানে কয়েক মাস, 
কোন স্থানে বা এক বংসর বাস করিলেন। এইরূপে দশ 
বংসর কাটিল। তখন তাহার! সুতীক্ষ-মুনির আশ্রমে ফিরিলেন। 
সেখানে কিছুদিন থাকিবার পর রাম একদিন স্ৃতীক্ষকে বলিলেন, 
ভগবান, শুনিয়াছি এই বনে মুনিবর অগস্ত্য বাস করেন, কিন্তু 
তাহার আশ্রম কোথায় তাহ! জানি না। সীত! ও লক্ষ্মণের সহিত 
সেই মহধির নিকটে যাইয়। তাহাকে অভিবাদন এবং তাহার সেবা 
করিতে আমার খুব ইচ্ছা! হয়। 

সৃতীক্ষ উত্তর করিলেন,__রাম, আমিও তোমাকে তাহার কথ! 
বলিব ভাবিয়াছিলাম। এখান হইতে দক্ষিণে চারি যোজন যাইয়া 
তুমি অগন্ত্ের ভ্রাতার রমণীয় আশ্রমে পৌছিবে। তাহা পিগ্পলী- 
বনে * শোভিত, বহু ফলফুলশালী ও নানারূপ পক্ষীর কলরবে 
মুখরিত। সেখানে নানাজাতীয় পদ্মে ভূষিত, নির্মল জলে পূর্ণ 
অনেক সরোবর আছে। তুমি সেখানে এক রাত্রি থাকিয়া পরদিন 
প্রাতে তাহার নিকটস্থ বনের ধার দিয়া দক্ষিণে এক যোজন 
চলিলেই নানাবৃক্ষে শোভিত মনোরম বনমধ্যে অগস্ত্যের আশ্রমে 
উপস্থিত হইবে । সেখানে গেলে তোমরা খুব আনন্দ লাভ 
করিবে। 

তখন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা! সুতীক্ষকে অভিবাদন করিয়া অগস্ত্যের 
আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন । সানন্দে বিচিত্র কানন, মেঘাকার 
পর্বত, সরোবর ও নদীসকল দেখিতে দেখিতে বহুদূর পথ চলিয়া রাম 
পরম হর্ধভরে লক্ষ্মণকে বলিলেন, _স্ুৃতীক্ষের বর্ণনানুযায়ী ইহাকেই 
অগস্ত্যের জাতার আশ্রম বলিয়া বোধ হইতেছে । মহধি অগস্ত্য 
* পিগ্নল__অঙ্বথ, অশথ। CE 
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জনহিতের জন্য এখানে অসুর বধ করিয়া এই দক্ষিণ অঞ্চল লোকের 
বাসোপযোগী করিয়াছেন । ইন্বল ও বাতাপি নামে ব্রহ্মহত্যাকারী 
ও অতিনিষ্ঠুর ছুই মহান্্র এখানে বাম করিত। ইন্বল ব্রাহ্মণের 
রূপ ধরিয়া, সংস্কৃতে কথ! বলিয়া, শ্রাদ্ধের ছলে ত্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া আনিত। পরে বাতাপি মেষের রূপ ধরিত এবং ইন্থল 
তাহাকে রান্না করিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাঙ্গণদিগকে ভোজন করাইত। 
তারপর ইন্বল উচ্চ-স্বরে ‘বাতাপি, বাহিরে আইস! বলিয়া 
তাহাকে ডাকিত। আর বাতাপি মেঘের ডাক ডাকিতে ডাকিতে 
ব্রাহ্মণদের পেট ফাড়িয়া বাহিরে আসিত। এইরূপে তাহারা বনু 
ব্ৰাহ্মণ বিনাশ করিয়াছিল। শেষে দেবতাদের অনুরোধে মহষি 
অগস্ত্য একদিন সেখানে আসিয়া মেষরপী বাতাপিকে ভোজন 
করিলেন। পরে ইন্বল ‘বাতাপি, বাহিরে আইস 1, বলিয়া উচ্চ- 
স্বরে তাহার ভ্রাতাকে ডাকিতে লাগিল। তখন অগস্ত্য হাসিয়৷ 
বলিলেন,_-ইন্ধল, তোমার সেই মেষরূপী রাক্ষস ভ্রাতা আমার 
পেটে হজম হইয়! যমালয়ে গিয়াছে, তাহার আর বাহিরে আমিবার 
ক্ষমতা নাই ।_-ইহা শুনিয়া সেই নিশাচর ইন্ধল ক্রোধভরে 
অগস্ত্যকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু অগস্ত্যের অনলের 
স্তায় তীক্ষ কটাক্ষে সে ভন্ম হইয়া গেল। 

রাম এইরূপ বলিতে বলিতে সূর্যাস্ত হইয়া সন্ধ্যাকাল উপস্থিত 
হইল । তখন তিনি লক্ষ্মণের সহিত যথাবিধি সায়ংসন্ধ্যা সমাপনাস্তে 
অগস্ত্যভ্রাতার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অভিবাদন 
করিলেন। পরে মুনিবরের দ্বারা যথারীতি অভ্যথিত হইয়া, ফল- 
মূল আহার করিয়া তাহার! সে রাত্রি সেখানে কাটাইলেন। 

পরদিন সূর্যোদয় হইলে রাম মহধির অনুমতি লইয়া অগস্ত্যের 
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আশ্রমের দিকে চলিলেন। তাহার নিকটবর্তী হইয়া তিনি লক্ষ্মণকে 
বলিলেন, লক্ষ্মণ, যিনি লোকহিতের জন্য যমতুল্য অস্থুরকে 
নিগৃহীত করিয়। এই দক্ষিণদিক মনুষ্যের বাসযোগ্য করিয়াছেন এবং 
রাক্ষসেরা ধাহার ভয়ে এদিকে আসে না, কেবল দূর হইতে সভয়ে 
ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, এই সেই পুণ্যকর্মা অগস্ত্যের আশ্রম । 
যখন হইতে তিনি এদিকে আসিয়াছেন, তখন হইতে রাক্ষসেরা 
শত্রুতা ছাড়িয়। প্রশাস্তভাব অবলম্বন করিয়াছে । গিরিবর বিন্ধ্য 
সূর্যের পথ রুদ্ধ করিবার জন্য উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছিল, 
অগস্ত্যের আদেশে তাহাকেও সে চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। 
যাহা হউক, সুমিত্রানন্দন, আমরা অগস্ত্যের আশ্রমে আসিয়াছি, 
তুমি অগ্রে প্রবেশ করিয়া সীতা ও আমার আগমনের কথা মহৰিকে 
জানাও। (১১ সর্গ) 


8 
অগন্ত্য-_জটাযু ( ১২--১৪ সৰ্গ ) 


লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, অগস্ত্যের এক শিষ্যকে পাইয়া 
বলিলেন,__রাজ। দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র বীর্যবান রাম ভার্যা সীতার 
সহিত এখানে আসিয়াছেন। আমি তাহার অনুজ লক্ষ্মণ । আমরা 
ভগবান অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই। আপনি তাহাকে- 
এই সংবাদ দিন। 

শিষ্তের নিকটে সেই সংবাদ শুনিয়া অগস্ত্য তাহাকে বলিলেন, 
_ভাগ্যক্রমে রাম আজ আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। 
আমিও তাহার আগমন কামনা করিতেছিলাম। যাও, তাহাদিগকে 
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পরম সমাদরে এখানে লইয়া আইস। তুমি নিজ হইতেই তাহাদের 
আনিলে না কেন? 

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অতিশয় শান্তস্বভাব হরিণগণে 
পুর্ণ সেই আশ্রম দেখিতে দেখিতে তাহার ভিতর দিয়া অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন । ' তিনি সেখানে ব্রহ্মা অগ্নি (রুদ্র )* বিষ্ণু ইন্দ্র 
সুর্য চন্দ্র ভগ কুবের ধাত! বিধাতা বায়ু বরুণ গায়ত্রী বন্ুগণ বাস্থকী 
গরুড় কান্তিক ও ধর্মের উপাসনার স্থান দেখিতে পাইলেন। 
এদিকে অগস্ত্য শিষ্যগণে পরিবুত হইয়া রামকে অভ্যর্থনা করিতে 
আসিতেছিলেন। রাম তাহাকে দেখিতে পাইলেন এবং অগ্রসর 
হইয়া তাহার চরণে প্রণাম করিয়া সীতা ও লক্ষণের সহিত 
করজোড়ে দাড়াইয়। রহিলেন। তখন অগস্ত্য রামকে আলিঙ্গন 
এবং পাদ্য ও আসন প্রদানে অভ্যর্থনা করিয়া কুশলপ্রশ্নপূর্বক 
বলিলেন, আইস। পরে তিনি অগ্নিতে হোম করিয়া সেই 
অতিথিদিগকে অর্থ্য ও বানপ্রস্থের বিধানান্ুযায়ী ভোজনের দ্রব্যাদি 
( ফলমুলাদি) দিয়া বলিলেন,__কাকুংস্থ, অতিথির যথোচিত 
সৎকার না করিলে, তপন্থীকে কুটসাক্ষীর ( মিথ্যাসাক্ষ্যদাতার ) 
মত পরলোকে নিজের মাংস ভক্ষণ করিতে হয়।ণ’ পুরুষশ্রেষ্ঠ, 
ইন্দ্র আমাকে বিশ্বকর্মানিশ্সিত, ন্বর্ণ- ও হীরক-বিভূষিত এই দিব্য 
বৈষ্ণব মহাধনু, সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ব্ৰহ্মদত্ত নামে উৎকৃষ্ট ও 
অমোঘ শর, জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য দীপ্তিশালী তীক্ষ ও অক্ষয় বাণসমূহে 


* অগ্নিবত্র রুদ্র: ( রা-তিলক ) ; অগ্রিশবেন শল্তুরুচ্যতে (রা-শিরোমণি )। 
1 অন্যথা খলু কাকুংস্থ তপস্বী সমুদাচরন্‌। 
দুঃদাক্ষীব পরে লোকে স্বানি মাংসানি ভক্ষয়েৎ ॥ (১২২৯) 
ছুঃসাক্ষী-_কূটলাক্ষী। ( রা-তিলক ও বা-শিরোমণি ) 
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পূর্ণ তুণদ্বয়, হ্বর্ণকোশে মুষ্টিদেশে স্বর্ণে বিভূষিত অসি দিয়াছেন । 
তুমি যুদ্ধে জয়লাভের জন্য এইগুলি লও ।-_-এই বলিয়া অগস্ত্য সে- 
সকল রামকে দিলেন। (১২ সর্গ) 


তারপর তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, - রাম, তোমরা যে 
আমাকে অভিবাদন করিবার জন্য সীতার সহিত এখানে আসিয়াছ, 
ইহাতে আমি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাদের কল্যাণ হউক । 
পথশ্রমে তোমর। এখন অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছ, জানকীও নিশ্চয় 
বিশ্রামের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। এই সুকুমারী পূর্বে কখন কষ্ট 
সহা করেন নাই, কেবল পতিপ্রেমে প্রণোদিত হইয়াই ইনি বহু 
ছুঃখকষ্টপ্রদ বনে আসিয়াছেন। রাম, ইনি যাহাতে আনন্দে 
থাকেন, তুমি তাহাই করিবে । ইনি এই বনেও তোমাদের অন্ু- 
গামিনী হইয়া দুঞ্ধর কার্য করিয়াছেন। রঘুনন্দন, স্থষ্টির আরম্ভ 
হইতে স্রীলোকদিগের ইহাই স্বভাব যে, উহার! সম্পন্নের অনুরক্ত 
হয় এবং বিপন্নকে পরিত্যাগ করে। উহার! বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, 
অস্ত্রের তীক্ষতা এবং গরুড় ও বায়ুর ক্ষিপ্রতার অনুকরণ করিয়া 
থাকে।* কিন্তু তোমার ভার্ষা সীতা এই সকল দোষশূন্তা এবং 
দেবসমাজে অরুদ্ধতীরণ' ন্যায় শ্লাঘ্যা (প্রশংসনীয়! ) ও পতিব্রতা- 
দিগের অগ্রগণ্য । রাম, তুমি সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া এখানে 


* অর্থাৎ নারীবা বিছু)তের ন্যায় চঞ্চল ( অতিশয় চঞ্চল গ্রকৃতি ), বহুকালের 
শ্লেহবন্ধন ছেদনে খড়গাদি অস্ত্রের গ্তার তীক্ষ ( বা নির্মম নির্মমভাবে বহুকালের 
ন্েহবন্ধন ছেদন করে ) এবং বিনাবিচারে (খেয়ালের বা ঝোকের বশে) কাজ 
করিতে গরুড় ও বায়ুর ন্তায় ক্ষিপ্রগতি। 


প' কর্দম-মুনির কন্যা ও মহর্ষি বশিষ্টের ভার্ধা। 
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বাস করিলে এস্থান অলঙ্কৃত হইবে (এখানকার সৌন্দর্যবৃদ্ধি 
হইবে )।% 

রাম করজোড়ে ও সবিনয়ে বলিলেন, __মুনিবর, আপনার কথায় 
আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইয়াছি। এখন আপনি আমাকে এমন 
একটি স্থানের কথ! বলুন, যেখানে অনেক বন আছে এবং জলও. 
স্বলভ-__যেখানে আশ্রম নির্মাণ করিয়া আমরা সুখে ও শান্তিতে 
বাম করিতে পারিব। 

অগস্ত্য ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,_-বৎস, এখান হইতে 
ছুই যোজন দূরে পঞ্চবটীব’ নামে একটি সুন্দর স্থান আছে। সেখানে 


* এয! হি প্রকূতিঃ জ্্রীণামাস্থষ্টে রঘুনন্দন | 
সমস্থমনুরজ্যন্তে বিষমস্থং ত্যজস্তি চ ॥ 
শতহ্দানাং লোলত্বং শস্্াণাং তীক্ষতাঁং তথা। 
গরুড়ানিলয়ো: শৈত্রযমন্গগচ্ছস্তি যোষিতঃ ॥ 
ইয়ং তু তবতো ভাধ। দোষৈরেতৈবিবঞ্জিতা | 
শ্লীঘ্া। চ ব্যপদেশ্টা চ যথা! দেবেঘরুদ্ধতী ॥ 
অলংরুতোহয়ং দেশশ্চ যত্র সৌমিত্রিণা সহ। 
বৈদেহা। চানয়! রাম বৎস্তনি ত্বমরিন্দম॥ ( ১৩৪৫-৮) 
বহুকালগত স্সেহবন্ধন ছেদনে অস্ত্রের তীক্ষতার এবং নিন্দনীয় কাঞ্জ করায় 
গরুড় ও বায়ুর ক্ষিপ্রতার অনুকরণ (রা-তিলক )। তীক্ষতা--কুরতা 
(নির্মমতা ), বহকালগত ন্রেহবন্ধন ছেদনে। অধিচারে কাজ করায় গরুড় 
ও বায়ুর শীভ্রতার অনুসরণ ( রা-ভূষণ )। 
পণ বোস্বাই নগরের পূর্বদিকম্থ গোদাবরী তীরবতী নামিক। এখানে 
শূর্পণখার নানিক। কতিত হুইয়াছিল বলিয়া! নাকি ইহার নাম নাসিক 
হুইয়ছে। ইহা পূর্বে অশ্বখ বিষ্ব বট অশোক ও আমলকী-_এই পঞ্চ বট 
( বৃক্ষ )-ময় স্থান ছিল বলিয়। ইহাকে পঞ্চবটী বল! হইত। 
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প্রচুর ফলমূল, জল ও মৃগাদি মিলিবে। গোদাবরীর সমীপস্থ সেই 
পবিত্র ও মনোরম স্থানে বাম করিলে সীতা আনন্দ লাভ করিবেন 
এবং তুমিও তাপসদিগকে' রক্ষা করিতে পারিবে । বীর, এ যে 
বিশাল মধুকবন (মহুয়াবন) দেখা যাইতেছে, তুমি উহার উত্তর দিয়া 
্যপ্রোধাশ্রমের * দিকে চপিলে একটি বনশুন্য স্থানে একটি পর্বতের 
নিকটে উপস্থিত হইবে । তাহার অদূরেই পঞ্চবটী । 

তখন অগস্ত্যের চরণবন্দন1 করিয়া এবং তাহার অনুমতি লইয়! 
রাম লক্ষ্মণ ও সীতা পঞ্চবটার দিকে চলিলেন। (১৩ সর্গ) 

যাইতে যাইতে তাহার! পথিমধ্যে এক মহাকায় ভীমপরান্রম 
গৃথ্তকে দেখিতে পাইলেন । তাহাকে রাক্ষস মনে করিয়া রাম-লক্ষ্মণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন,_তুমি কে? সে মধুর ও মনোহর বচনে বলিল, 
বৎস, আমি তোমাদের পিতার বয়ন্ত ।- রাম তাহাকে পিতৃবন্ধ 
জানিয়া অভিবাদন করিলেন এবং তাহার নাম ও কুল জানিতে 
চাহিলেন। তখন সেই পক্ষী নিজের নাম ও বংশের পরিচয় বলিতে 
যাইয়া প্ৰসঙ্গক্ৰমে সকল প্রাণীর উৎপত্তির বিষয়ে বলিল,__রা'ম, 
কর্দম প্রথম প্রজাপতি । তারপর বিকৃত শেষ সংশ্রয় বন্ুপুত্র স্থাণু 
মরীচি অত্রি ক্রুতু পুলস্ত্য অঙ্গিরা প্রচেতা পুলহ দক্ষ বিবস্বান 
অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ প্রজাপতি হন। দক্ষের ষাটটি মহাযশস্বিনী 
ও লোকবিশ্রুতা কন্যা জন্মেন। তাহাদের মধ্যে অদিতি দিতি দন 
কালক! তান্্া ক্রোধবশ! মন্ত্র ও অনলা--এই আটটিকে কশ্যপ 


* বটবৃক্ষবল আশ্রম। ন্যাগ্রোধমপি গচ্ছত| (মূল )_গ্যগ্রোধ ( বটগাছ ) 
স্বারা উপলক্ষিত আশ্রমের দিকে গেলে (বামায়ণতিলক )। পথচিহ্ৃম্বরূপ 
বটগাছের দিকে চলিলে (বামায়ণশিরোমণি )। 

ণ' সমবয়সী বন্ধু। 


ঠাস 


অরণ)কাণ্ড ৪২৭ 


বিবাহ করেন। পরে তিনি গ্রীতিভরে তাহার সেই পত্বীদিগকে 
বলিলেন,_তোমর। আমার ন্যায় ত্রিলোকপালক পুত্রসকল প্রসব 
কর। তখন অদিতি দিতি দন্ু ও কালক! এরূপ পুত্রলাভে আগ্রহ- 
বতী হইলেন, কিন্তু তান্ত্রা ক্রোধবশা মন্ত্র ও অনল! সে বিষয়ে 
উদাসিনী রহিলেন.। দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বনু, একাদশ রুদ্র ও 
অশ্বিনীকৃমারদ্বয়-_-এই তেত্রিশটি দেবতা অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন। আর দিতির গর্ভে বহু যশস্বী সন্তান জন্মে। তাহারা 
দৈত্য নামে খ্যাত। পূর্বে এই সকাননা সসাগর' বন্থমতী তাহাদেরই 
অধিকারে ছিল। দন্ু অশ্বগ্রীব নামে এক পুত্র এবং কালকা নরক ও 
কালক নামে ছুই পুত্র প্রসব করেন। তান্ত্রার ক্রৌঞ্ধী ভাসী শ্রেনী 
ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী-_-এই পাঁচটি লোকবিশ্রুতা কন্যা উৎপন্ন হইল । 
ক্রৌঞ্ধী হইতে উলুকেরা, ভাসী হইতে ভাসেরা, শ্েনী হইতে 
স্ৃতৈজন্বী শ্যেন ও গৃধেরা, ধৃতরাষ্ট্রী হইতে হংস কলহংস চক্রবাকের। 
এবং শুকী হইতে নতা জন্মিল । নতার বিনতা৷ নামে এক কন্যা হয়। 
রাম, ক্রোধবশার মৃগী মৃগমন্দা হরী ভদ্রমদ। মাতঙ্গী শারূলী শ্বেতা 
সুরভি স্থুরসা ও কদ্র-_এই দশটি কন্যা জন্মে। মৃগগণ মুগীর এবং 
খক্ষ স্থমর ও ঢমরের! মুগমন্দার অপত্য । ভদ্রমদার ইরাবতী নামে 
এক কন্যা হয়। ইহারই পুত্র লোকপালক মহাগজ এরাবত। 
সিংহ ও গোলাঙ্গুল প্রভৃতি বানরের! হীরর সম্ভান। ব্যান্রের 
শালীর, মাতঙ্গের! মাতঙ্গীর এবং দিগ গজের! শ্বেতার সম্ততি। 
সুরভির রোহিণী ও গন্ধবাঁ নামে দুইটি কন্যা জন্মে। রোহিণী 
হইতে গোগণের ও গন্ধবা হইতে অশ্বদের উৎপত্তি হয়। স্ুরস! 
নাগদিগকে এবং কন্র অন্যান্ত সর্পদিগকে প্রসব করেন। 


'* বেদব্যাী মহাভারত--অস্ক্রমণিকাধ্যায়, ১ অধ্যায়-_হৃষ্টিগ্রকরণ জষ্টব্য। 


পাপী নতি 
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মহাত্মা কশ্যপের ওরসে মনু হইতে মনুষ্যেরা জন্মে। কথিত আছে 
যে, ব্রাহ্মণের! মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়ের। বক্ষ হইতে, বৈশ্যেরা ছুই 
উরু হইতে এবং শূদ্রেরা ছুই পা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।শ* অমল! 
মনোরম ফলশালী বৃক্ষসকলেরধু জননী । বিনত শুকীর পৌত্রী 
এবং কদ্র সুরসার ভগিনী । ধরণীধর সহস্র পন্নগঞ্ণ' কদ্রর সন্তান । 
বিনতার ছুই পুত্র-গরুড় ও অরুণ। আমি অরুণ ও খ্যেনীর পুত্র । 
সম্পাতি আমার বড় ভাই। আমার নাম জটায়ু। বৎস রাম, যদি 
তৃমি ইচ্ছা কর, তবে আমি তোমার এই বনেবাসের সময় সহায় 
হইব-_তুমি ও লক্ষ্মণ স্থানাস্তরে গেলে আমি সীতাকে রক্ষা করিব। 

তখন রাম গ্রীতমনে জটায়ুকে অভিবাদন করিয়া তাহাকে 
আলিঙ্গন ও প্রণাম করিলেন। পরে তিনি সেই মহাবল পক্ষীর 


স্পা ্শাশশী ্শি শ্শা শশা শপ শপ পর রত: "দর আর 


* নাগান্‌ ( মূল )_ নাগা: বহুফণাঃ সর্পাঃ ( রাঁতিলক ও রা-ভূষণ )। 
পয়গান্‌ ( মূল )-_তদন্তে পন্নগাঃ ( রা-তিলক )7 কেবল সর্পাঃ ( রা-ভূষণ )। 
ণ’ মন্ুর্মনুত্যান্‌ জনয়ৎ কশ্যপস্ত মহাত্মনঃ | 
্রাঙ্মণান্‌ ক্ষত্রিয়ান্‌ বৈশ্যান্‌ শৃত্রাংস্চ মন্থুজর্যভঃ ॥ 
মুখতে! ব্রাহ্মণ! জাত] উরস: ক্ষত্রিয়ান্তথ]। 
উরুভ্যাং জজ্ঞরে বৈশ্যাঃ পত্তাঁং শুদ্রা ইতি শ্রতিঃ॥ (১৪।২৯__-৩০) 
“এই স্থানে মহাগোলযোগ ঘটিয়াছে। সর্ববাদিলম্মত মতে মমু পুরুষ, কিন্ত 
বাল্সীকি তাহাকে প্রজাপতি দক্ষের একটি কন্যা বলিয়। ধরিয়াছেন। এ স্থলে 
কেবল পুরুষও যে স্ত্রীও সে, উভয়েই এক, এইরূপ ধরিয়া না লইলে, ইহার 
মীমাংসা কর! সাধ্যাতীত।”-__রাজরুষ্ণ রায় 
$ গুণ্যফলান্‌ বৃক্ষান্‌ (মূল )। পুণ্যফলান্‌ চারুফলান্। 'পুণ্যং তু চারু 
( অমরকোষ )। 


*ণ* মাগসহত্রম্‌ (মূল) পল্লগসহত্রমিত্যর্থঃ। (রামায়ণতিলক ) রঃ 


অরণ্যকাণ্ড ৪২৯ 


উপর সীতার রক্ষার ভার দিয়! শক্রধবংসের ও বনগুলির রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য লক্ম্মণের সহিত পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিলেন। (১৪ সর্গ) 


৫ 
পঞ্চবটা__লক্ষ্পণের হেমন্তবর্ণন ( ১৫-১৬ সর্গ ) 


পঞ্চবটীতে আসিয়া রাম আশ্রমনির্মাণের উপযোগী অর্বগুণসম্পন্ন 
একটি স্থান পছন্দ করিলেন। পরে তিনি লক্ষ্মণের হাত ধরিয়া 
বলিলেন, লক্ষণ, এই স্থান সমতল, সুন্দর ও পুষ্পিত বৃক্ষসমূে 
পরিবৃত * তুমি এখানে যথাযোগ্য সুরম্য একটি আশ্রম নির্মাণ 
কর। ইহার অদূরে একটি রমণীয় সরোবর দেখা যাইতেছে-__-তাহাতে 
অরুণবর্ণ ( রক্রবর্ণ) সুগন্ধ পদ্মসকল শোভা পাইতেছে। আর 
অগন্ত্য-মুনি যাহার কথা বলিয়াছেন, এ সেই গোদাবরী। উহা! 
অতিদূরে বা নিতান্ত নিকটেও নহে । উহার দুই তীরে কুন্থুমিত 
তরুগণ বিরাজ করিতেছে এবং মৃগেরা দলে দলে বেড়াইতেছে। এ 
নদী হংস ও কারগুবগণে সমাকীর্ণ এবং চক্রবাকসমূহে শোভিত। 
এঁ দেখ, কন্দরবহুল, বিকশিত পুষ্পে বিভূষিত বৃক্ষরাজি সমাচ্ছন্ন, 
উন্নত ও সুদৃশ্য পৰ্বতশ্ৰেণী । উহ ময়ূরের কেকারবে মুখরিত। এ 
পর্বতসকলে সুবর্ণ রজত ও তাম্র আছে বলিয়া উহ! যেন নানাবর্ণে 
চিত্রিত গজসমূহের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে । উহা শাল তাল 
তমাল খেজুর কাঠাল নীবার তিনিশ পুন্নাগ আম অশোক তিলক 
কেতক চম্পক স্তন্দন চন্দন নীপ ( কদম্ব ) লকুচ ধব অশ্বকর্ণ খদির 
শমী কিংশুক ও পাটল প্রভৃতি কুসুমিত-লতাগুল-বেষ্টিত তরুতে 
শোভিত হইতেছে । লক্ষ্মণ, এই স্থান অতিশয় পবিত্র ও রমণীয়, 
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এখানে প্রচুর মৃগপক্ষী আছে--স্থতরাং আমর! জটায়ুর সহিত 
এখানেই বাস করিব । 

লক্ষ্মণ অল্পকাঁলের মধ্যেই মাটি, বাঁশ, শমীশাখা, কুশ, কাশ, শর 
ও নানারপ পত্রের দ্বারা সেখানে একটি বিশাল ও সুশোভন 
পর্ণশাল' প্রস্তুত করিলেন । তারপর তিনি গোদাবরীতে স্নান করিয়া 
অনেক পদ্ম ও নানারূপ ফুল লইয়া! আসিলেন এবং যথাবিধি বাস্ত- 
পূজা ও বাস্তশীস্তি্ করিয়া রামকে সেই পর্ণশাল৷ দেখাইলেন। 
রাম সেই সুদৃশ্য পর্ণকুটার দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং 
সন্সেহে লক্ষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,_- কর্মকুশলণ' 
লক্ষ্মণ, তুমি এই বৃহৎ কাৰ্য সম্পন্ন করায় আমি তোমার উপর খুব 
সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং পুরস্কার প্রদানের জন্য তোমাকে আলিঙ্গন 
করিতেছি । ভাবজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও ধর্মজ্ঞ তোমাকে পুত্ররূপে পাওয়ায় 
আমাদের ধর্মাত্মা পিতার মৃত্যু হয় নাই_-তিনি যেন জীবিতই 
রহিয়াছেন 8 

তারপর রাম সেখানে কিছুদিন পরম স্বখে বাস করিলেন। 
সীতা ও লক্ষ্মণ নানাপ্রকারে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। 
(১৫ সর্গ) 

এইরূপে শরংকাল অতীত হইয়া হেমস্তকাল উপস্থিত হইল। 


* পুষ্পবলিং ( মূল )--বাস্তপূজাং (রা-ভূষণ )। শাস্তিং ( মূল )--বাস্ত- 
শাস্তিম্‌ ( রা-তিলক )। 

‘’ প্রভো (মূল )-_সমর্থ। (রা-ভূষণ) 

$ ন সংবৃত্তঃ (মূল )--ন মৃতঃ, কিন্তু জীবত্যেব। পিতৃবদেব ত্বয়া পরি- 
পালনাদ্দিতি ভাবঃ (রা-তিলক )। অর্থাৎ লক্ষ্মণ রামকে পিতৃবৎ প্রতিপালন 
করায় লক্ষ্মণের মধ্য দিয়া! পিত। দশরথই যেন জীবিত রহিয়াছেন। “2 
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তখন একদিন প্রভাতে রাম গোদাবরীতে জান করিতে চলিয়াছেন 
এবং কলসহস্তে লক্ষ্মণও সীতার সহিত রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
যাইতেছেন, এমন সময় লক্ষ্মণ রামকে বলিলেন,_-প্রিয়ংবদ, যে খতু 
আপনার প্রিয় এবং যখন পক্ধশস্তাদিতে শোভিত হইয়া সংবৎসর' 
অলংকৃত হয় সেই শুভকাল এখন আসিয়াছে । এখন সকল লোকেরই' 
শরীর শীতে রুক্ষ (কর্কশ) হয়,পৃথিবী শস্তমালায় ভূষিতা হয়, জল 
অনুপভোগ্য ও অগ্নি সুখসেব্য হইয়া থাকে । এই সময়ে সকলে নবান্ন! 
ক্রিয়ার* দ্বার পিতৃগণ ও দেবতাদের অর্চনা করিয়া নিষ্পাপ হয়। 
সকল জনপদে প্রচুর কাম্যবস্ত (শস্যাদি) ও দুগ্ধাদি পাওয়া! যায় ; 
বিজিগীষু (বিজয়েচ্ছ) মহীপালেরা যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাকেন। এখন 
সূর্যের দক্ষিণায়ন, অতএব উত্তর দিক তিলকবিহীন। (সিন্দুরাদি- 
রহিত), স্ত্রীলোকের ন্যায় শ্রীভ্রষ্টা হইয়াছে । হিমালয় স্বভাবতঃই 
হিমে পূর্ণ, তাহাতে আবার সূর্বও এখন তাহ! হইতে দূরে সরিয়া 
গিয়াছেন, স্বতরাং তাহার হিমালয় নাম এখন সার্থক হইয়াছে। 

এখনকার দিনে সূর্য সুখসেব্য, মধ্যাহ্নেও রবিকর-স্পর্শে ও বিচরণে 

বেশ সুখ-বোধ হয়, কিন্তু ছায়! ও জল অপ্রীতিকর । সূর্যের তেজ মৃতু 
হইয়াছে, হিমের ও শীতের প্রকোপ হইয়াছে, অরণ্য বৃক্ষপত্রা দিশন্য 
হইয়৷ উঠিয়াছে এবং পদ্মসকল হিমে বিধ্বস্ত (বিনষ্ট) হইয়। গিয়াছে 1% 


* নৃতন ধান্য ভোজনের পূর্বে করণীয় যজ্ঞবিশেষ ( রা-ভূষণ )। ম্বনামগ্রমিদ্ধ 
ক্রিয়াবিশেষ, এই ক্রিয়া ন! করিয়া নৃতন তওুল ভক্ষণ নিধিদ্ধ। এই নবান্ন. 
প্রকরণের নাম আগ্রয়ণ ( অগ্রে আয়ন অর্থাৎ ভোজন )। 

ণ’ রামায়ণশিবোমণি। 

$ অয়ং স কালঃ সংগ্র।ঞ্ঃ প্রিয়ো যন্তে গ্রিয়ংবদ | 

অলংকৃত ইবাভাবি যেন সংবৎলরঃ শুভঃ ॥ 
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এ সময়ে রাত্রি অতিশয় দীর্ঘ ও হিমে ধূসর হইয়া থাকে ; পৌধমাস 
আগতগ্রায়,* দারুণ শীত, রাত্রিকালে কেহ অনাবৃত স্থানে শয়ন 
করে না। এখন চন্দ্রের সুখসেব্যতারূপ সৌভাগ্য তুর্যে সংক্রমিত 
হওয়ায় এবং চন্দ্রমগ্ুল ( চন্দ্রের পরিবেশ ) তুষারে ধুসরবর্ণ ধারণ 
করায়, চন্দ্র নিশ্বাস-মলিন দর্পণের ন্যায় দীপ্তি পায় না। পুরিমার 
জ্যোৎস্সাও তুষারে মলিন হওয়ায় রৌদ্রে বিবর্ণ সীতার ন্যায় 
দেখায়, কিন্ত সেরূপ শোভা পায় না।ণ* পশ্চিমের বায়ু স্বভাবতঃই 


পপ রর এ পর পর. — প্র ~~ 


নীহারপরষো লোকঃ পৃথিবী শস্যমীলিনী। 
জলান্যন্থপভোগ্যানি স্থভগে! হব্যবাহনঃ ॥ 
নবাগ্রয়ণপৃজাভিরভার্চয পিতৃদেবতাঃ। 
কৃতাপ্রয়ণকাঃ কালে সন্ধে বিগতকল্ষাঃ ॥ 
প্রাজাকাম৷ জনপদাঃ সংপন্নতরগোরসাঃ। 
বিচরস্তি মহীপালা যাত্রার্থং বিজিগীধবঃ ॥ 
সেবমানে দৃঢ়ং সর্ষে দিশমস্তকসেবিতাম্‌। 
বিহীনতিলকেব স্ত্রী নোত্তরা দিক্‌ প্রকাশতে ॥ 
প্রকৃত হিমকোশাঢ্যে। দূরস্থর্ধশ্চ সাংপ্রতম্‌। 
যথার্থনামা স্থব্যক্তং হিমবান্‌ হিমবান্‌ গিরিঃ ॥ 
অত্যন্তস্থখনংচার] মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ স্থখাঃ। 
দিবসাঃ সুভগাদিত্যাশ্ছায়াসলিলদুর্ভগাঃ ॥ 
মৃদুহ্্যাঃ স্থনীহারাঃ কটুশীতাঃ সমাহিতাঃ। 
শৃন্যারণ্য! হিমধবস্তা দিবস! ভাস্তি সাংপ্রতম্‌ ॥ ( ১৬।৪-১১) 
* পুয্যনীত! ( মূল ) পুস্তঃ পুস্যমাসঃ তেন নীতাঃ পুস্তমানসন্গিহিত1 ইত্যর্থ;। 
€রামায়ণ-ভূষণ ) 
শ অর্থাৎ সীতা রৌজ্রে বিবর্ণা হইলেও শোভা পান, কিন্তু পূর্ণিমার 
দ্যোংন্স| হিমে মলিন হওয়ায় তাহার শোভার খুব লাখব হয়। Fe 
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শীতলস্পর্শ, তাহাতে আবার এখন হিমযুক্ত হওয়ায় প্রাতে দ্বিগুণ 
শীতল হইয়া বহিতে থাকে । যব- ও গোধূম-সমস্বিত, বাম্পাচ্ছনন, 
ক্রৌঞ্চ ও সারসের রবে মুখরিত অরণ্যসকল সৃর্যোদয়ে শোভ। 
পাইতেছে। কনককান্তি সুপক্ষ শালিধান্যগুলি (হৈমস্তিক ধাণন্তগুলি) 
তাহাদের খঙ্জুরপুষ্পাকৃতি তণুলপূর্ণ মস্তকসকল কিঞ্চিৎ অবনত 
করিয়। শোভাবিস্তার করিতেছে ।* সূর্যের কিরণ অতি শীতল 
নীহারে সংবৃত হওয়ায় দ্বিপ্রহরেও সুর্য চন্দ্রের ম্যায় দেখায়। 
এখন ঈষৎ পাগুবর্ণ সূর্যকিরণ ভূতলে পড়িয়া শোভিত হয়; 
পুবান্লে উহার তেজ অল্পই অনুভূত হয়, মধ্যাহ্নেও উহার স্পর্শে 
সুখবোধ হয়। শিশিরকণাপাতে কিঞ্চিৎ আর্দ্র নবতৃণদ্বার 
হরিদ্বর্ণ স্থানে তরুণ স্র্যকিরণ পতিত হইয়া বনভূমিকে শোভিত 
করিয়াছে । অতিতৃষিত বন্য হস্তীরা সুশীতল জল পাইয়। তাহ! 
... * নিবৃত্তাকাশশয়নাঃ পু্যনীতা হিমারুণা। 
শীতবৃদ্ধতরায়ামাস্ত্রিযাম! যান্তি সাংপ্রতম্‌ ॥ 
রবিসংক্রাস্তসৌভাগাস্তষারারুণমণগ্ডলঃ। 
নিংশ্বামান্ধ ইবাদশশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে ॥ 
জ্যোৎস্ন| তুষারমলিনা পৌর্ণমাস্তাং ন রাজতে। 
সীতেব চাঁতপশ্ঠামা লক্ষ্যতে ন চ শোভতে ॥ 
প্রকৃত্যা শীতলম্পর্শো হিমবিদ্ধশ্চ সাংপ্রতম্‌ । 
প্রবাতি পশ্চিমো বায়ুঃ কালে দ্বিগুণশীতলঃ ॥ 
বা্পচ্ছন্নান্তরণযানি যবগোধূমবনস্তি চ। 
শোতস্তে২ভ্যদিতে স্র্ধে নদস্তিঃ ক্রৌঞ্চসাঁরসৈঃ ॥ 
খজুরিপুষ্পারুতিভিঃ খিরোভিঃ পূর্ণতওুলৈঃ। 
শোভস্তে কিংচিদালম্বাঃ শাঁলয়ঃ কনকপ্রভাঃ ॥ ( ১৬৷১২-১৭ ) 
শ* আগ্রাহাবীর্যঃ ( মূল )-_ ঈষদ্গ্রাহৌষ্যঃ | (রা-তিলক ) 
২৮ 
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সানন্দে স্পর্শ করিতে যাইতেছে, কিন্তু উহ! স্পর্শ করিবামাত্র গুণ্ড 
সঙ্কুচিত করিতেছে । ভীরু লোকেরা যেমন. যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না, 
সেইরূপ জলের নিকটে সমুপবিষ্ট জলচর পক্ষীগুলি জলে অবগাহন 
করিতেছে না। পুষ্পহীন বনরাজি রাত্রিতে হিমান্ধকারে সমাচ্ছন্ন 
হইয়া এখন প্রাতঃকালে যেন নিদ্রামগ্ন হইয়া রহিয়াছে । নদীর 
জল বাম্পে আচ্ছন্ন, তাহার তীরের বালুকারাশি হিমে আর্দ্র এবং 
সারসগণের উপস্থিতি কেবল তাহাদের রবে বুঝিতে পারা 
যাইতেছে ।* পর্তশিখরস্থ জল তুষাঁরপাতের ও সূর্যের মৃদুতার 
জন্য অতিশয় শীতল হইয়! প্রায় বিষতুল্যর্ণ হইয়াছে । কমলগুলি 
হিমে বিধ্বস্ত হইয়া! মৃণালমাত্রে অবশিষ্ট আছে, উহাদের কেশর ও 


* ময়ুখৈরুপসপর্ভিহিমনীহারসংবৃতৈঃ | 

দূরমপুযুদিতঃ সর্ব: শশাঙ্ক ইব লক্ষ্যতে ॥ 

আগ্রাহাবীর্যঃ পূর্বাহ্ে মধ্যাহে স্পর্শতঃ স্থথঃ। 

সংসক্তঃ কিংচিদাপাত্ুরাতপঃ শোভতে ক্ষিতৌ ॥ 

অবশ্ঠায়নিপাতেন কিংচিহ্‌ প্রক্রিন্নশাদ্লা । 

বনানাং শোভতে ভূমিনিবিষ্টতরুণাতপা ॥ 

স্পৃশন্‌ স্থবিপুলং শীতমুদকং ছিরদঃ স্থখম্‌। 

অত্যস্ততৃষিতো৷ বন্যঃ প্রতিমংহরতে করম্‌ ॥ 

এতে হি সমুপাসীনা বিহগা জলচারিণঃ । 

নাবগাহস্তি সলিলম প্রগল্ভ| ইবাহবম্‌ ॥ 

অবশ্যায়তমোনদ্ধ! নীহারতমসাবৃতাঃ। 

প্রন্থপ্তা ইব লক্ষ্যন্তে বিপুষ্পা বনরাজয়ঃ ॥ 

বাম্পসংচ্ছন্নমলিল1 রুতবিজ্ঞেয়সারসাঃ। 

হিমার্রবালুকান্তীরৈঃ সরিতো ভাস্তি সাংপ্রতম্‌ ॥ ( ১৬৷১৮-২৪ ) 
ণ রসবৎ ( মুল )-- বি্ষবৎ ( রামায়ণ-ভূষণ )। .৯ 


অরণ)কাও ৪৩৫ 


কণিকাগুলি ( বীজ্জকোষগুলি ) শীর্ণ এবং পত্রসকল জরাজীর্ণ হইয়! 
গিয়াছে--এখন উহাদের আর পূর্বের মত শোভা নাই*__পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ রাম, এই সময়ে ধর্মাত্ম। ভরত আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ 
অতিশয় ছুঃখিতচিত্তে নন্দিগ্রামে থাকিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন । 
তিনি রাজ্য, মান ও বিবিধ ভোগনুখ ত্যাগ করিয়া, সংযতাহার ও 
তপোনিরত হইয়া অনাবৃতণ' শীতল ভূমিতে শয়ন করিতেছেন। 
তিনিও নিশ্চয় এই সময়ে অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়৷ স্লানের জন্য 
সরযুতে যান। তিনি সুকুমার ও অতিশয় সুখে বর্ধিত, জানি না 
এইরূপ রাত্রিশেষে হিমে পীড়িত হইয়া তিনি কিরূপে সরযুতে স্নান 
করিয়৷ থাকেন। তিনি মহাত্মা ধর্মজ্ঞ সত্যবাদী প্রিয়সম্তাধী ও 
মধুরপ্রকৃতি। তিনি সকল ভোগন্থখ পরিত্যাগ করিয়া সর্বাস্তঃ- 
করণে আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন । আপনি বনবাসী হওয়ায় 
ভরত যখন আপনার অনুকরণে তপস্বীর জীবন যাপন করিতেছেন, 
তখন তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিবেন। মনুয্যের পিতার স্বভাব 
পায় না, মাতার স্বভাব পায়-_-ভরত এই বিখ্যাত প্রবাদের অন্যথা 
করিয়াছেন। দশরথ ধাহার পতি, সাধুপ্রকৃতি ভরত ধাহার পুত্র, 
সেই মাতা কৈকেয়ী কেমন করিয়। এরূপ নিষ্ঠুর হইলেন ? 

লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে, রাম কৈকেয়ীর অপবাদ সহা করিতে 
ন! পারিয়াঁবলিলেন, বৎস, তুমি কখনও মধ্যম! মাতার নিন্দা 


৪.৩ — সালা স্পা শীট শশী —-- শশী ৮ পিপি টিটি শশী শশী চে 


* তুষারপতনাচ্চৈব মৃ্ত্বাস্তাস্করস্য চ। 

শৈত্যা দগাগ্রস্থমপি প্রায়েণ রসবজ্জলম.॥ 

জরাঝর্বরিতৈঃ পত্রৈঃ শীর্ণকেসরকর্ণিকৈঃ। 

নালশেষা হিমধ্বস্তা ন ভান্তি কমলাকরাঃ | ( ১৬।২৫-২৬) 
প* রামায়ণ-ভূষণ। 


৪ ৩৬ বাল্ীকি-রামায়ণ 


করিও না,* ইক্ষাকুনাথ ভরতের বিষয়ে যাহ! বলিতেছিলে তাহাই 
বল। আমি বনবাসে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেও ভরতের প্রতি ন্েহবশে 
আমার মন আবার যারপরনাই ব্যথিত ও চঞ্চল হইতেছে। লক্ষ্মণ, 
আবার কবে আমি ও তুমি মহাত্মা ভরত ও বীর শক্রত্বের সহিত 
মিলিত হইব ! 

এইরূপ বিলাপ করিয়া রাম গোদাবরীতে গিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার 
সহিত স্নান করিলেন। পরে সকলে পিতৃগণ ও দেবতাদের তপণ 
করিয়া সূর্য ও অন্যান্য দেবগণের স্তব করিতে লাগিলেন । (১৬ সর্গ) 


৬ 
শূৰ্পণখা ( ১৭-২* সৰ্গ ) 


গোদাবরী হইতে আশ্রমে ফিরিয়া রাম প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ 
করিলেন। তারপর তিনি সীতার সহিত পর্ণশালায় বসিয়! লক্ষ্মণের 
সঙ্গে নানারপ কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। তখন এক রাক্ষসী 
স্বেচ্ছাক্রমে সেই বনে বেড়াইতে বেড়াইতে সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত হইল । সে লঙ্কার রাক্ষস রাজ! দশাননের ভগ্নী ; তাহার 
নাম শুর্পণখার্ণ। দেবতুল্য রূপবান, মহাবাহু, পদ্মপত্রের গায় 


* কিন্তু অযোধ্যাকাণ্ড ৯২ সর্গে ভরত ভরদ্বাজকে বলিতেছেন, *.."ইয়ং 
ক্মিত্রা ছুঃখাঁর্তা দেবী বাজ্ঞশ্চ মধ্যমা |” _ অর্থাৎ সুমিত্রা দশরথের মধ্যম] 
মহিমী। এই কথাই ঠিক। 

এখন রাম লক্ষ্মণকে কৈকেয়ীর নিন্দা করিতে নিষেধ করিতেছেন, কিন্ধ গঙ্গ! 
পার হুইয়। বনবাসের প্রথম রাত্রে রাম স্বয়ং কৈকেয়ীর নিন্দা করিয়াছিলেন 
( অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৩ সর্গ )। অব্স্থাভেদে দুই-ই স্বাভাবিক। ৯ 

+ শূর্পের ( কুলার ) মত নখ যাহার, সে শূর্পণথ। স্ত্রীলিঙ্গে শূর্পণখ|। 


অরণ্যকাণ্ড ৪৩৭ 


আয়তলোচন, জটামগ্ডলধারী, সুকুমার, মহাবল, রাজলক্ষণান্থিত ও 
কন্দর্পকাস্তি রামকে দেখিয়া সেই রাক্ষমী কামমোহিত হইল । রাম 
সুমুখ সে ছুমূ্বী, রাম ক্ষীণকটি সে মহোদরী, রাম বিশাললোচন 
সে বিরূপাক্ষী, রাম সুকেশ (কৃষ্ণকেশ) সে তাত্রকেশী, রাম 
স্বরূপ সে বিরূপ।, রাম সুম্বর (সবক) সে ঘোরম্বরা, রাম তরুণ 
সে অতিবৃদ্ধা, রাম সুভাষী সে দুষ্টভাষিণী, রাম সুশীল সে অতি- 
দু্বত্তা, রাম প্রিয়দর্শন সে অশ্রিয়দর্শনা । কামে বিমোহিতা৷ এ 
রাক্ষসী রামকে বলিল, তুমি জটাজ,টধারী তপন্বীর বেশে ধনুর্বাণ 
হস্তে সন্ত্রীক এই রাক্ষপসেবিত দেশে কেন আসিয়াছ, সত্য করিয়া 
বল। 

তখন সরলম্বভাঁব রাম অকপটে বলিলেন,_দেবতুল্য বিক্রম- 
শালী দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। আমি তাহার জোস্ঠপুত্র। 
আমার নাম রাম। ইনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ইহার নাম 
লক্ষ্মণ। ইনি আমার খুব অনুগত । আর ইনি আমার ভার্যা__ 
বিদেহরাজতনয়া সীতা । আমি পিতামাতার আদেশে ধর্মপালনের 
জন্য এই বনে বাস করিতে আসিয়াছি। তুমি কে? কাহার কণ্ঠ ? 
কাহার বংশেই বা জন্মিয়াছ ? আমি তাহ! জানিতে ইচ্ছা করি! 
তোমাকে রাক্ষসী বলিয়। বোধ হইতেছে। তুমি এখানে আসিয়া 
কেন, ঠিক করিয়া বল। 

সেই কামাতুর! রাক্গপী বলিল,-_-রাম, শোন, সকল কথাই 
বলিতেছি। আমি কামরূপিশী রাক্ষপী। আমার নাম শূৰ্পণখা । 
আমি সকল প্রাণীকে ত্রাসিত করিয়া একাকিনী এই বনে বিচরণ 
করিয়। থাকি । তুমি রাবণের নাম শুনিয়াছ বোধ হয়, তিনি আমার 
ভাই। আর সদ] নিত্রীসক্ত মহাবল কুম্তকর্ণ, অরাক্ষস-ম্বভাব 


৪৩৮ বালীকি-রামায়ণ 


ধর্মাত্মা বিভীষণ এবং যুদ্ধে প্রখ্যাতবীর্ধ খর ও দূষণ*__ইহারাও 
আমার ভাই। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, আমি তোমার প্রথম দর্শনেই 
প্রেমের বশবর্তী হইয়া, ভ্রাতাদের মত না লইয়াই তোমাকে পতিত 
বরণ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আমি অতিশয় শক্তি- 
শালিনী; আমি ইচ্ছামত অপ্রতিহত বলে সর্বত্র যাইতে পারি; 
তুমি চিরদিনের জন্য আমার ভর্তা হও। তুমি সীতাকে লইয়া কি 
করিবে? সীতা কদাকারা ও কুরূপ1__স্ুুতরাং সে তোমার যোগ্য 
নয়। আমিই তোমার যোগ্য, তুমি আমাকেই ভার্ধারূপে গ্রহণ 
কর। আমি এই মানুষী কুরূপা অতি স্ুল্প্াঙীণ বিকটদর্শনা 
অতিনিয়োদরী সীতাকে ও তোমার ভাইকে খাইয়া ফেলিব। তখন 
তুমি নানা পর্বতশৃঙ্গ ও বন দেখিয়া এবং আমার সহিত বিহার 
করিয়৷ দণ্ডকে বিচরণ করিতে পারিবে । (১৭ সর্গ) 

রাম মৃতু হাসিয়া সুমিষ্ট ভাষায় বলিলেন,_-ভদ্রে, আমি 
বিবাহিত। এই আমার প্রেয়সী পত্নী আমার পাশেই রহিয়াছেন। 
তোমার মত স্ত্রীলোকের পক্ষে সপত্ীর সহিত বাস করা খুব কষ্টকর 
হইবে । আমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সচ্চরিত্র প্রিয়দর্শন শ্রীমান 
তরুণ বীর্ধবান অবিবাহিত ও দাম্পত্যস্ত্রখানভিজ্ঞ। ইনি বিবাহ 
করিতেও ইচ্ছুক আছেন এবং রূপেও তোমারই মত। সুতরাং 
ইনিই তোমার উপযুক্ত স্বামী হইবেন। বিশালাক্ষী, সূর্যের কিরণ 
যেমন স্থুমেরুকে ভজন! করে, সপত্বীশুন্য হইয়া তুমিও তেমন আমার 
এই ভ্রাতাকে স্বামিরূপে ভজনা কর। 


* খর ও দূষণ রাবণের মাসতৃত ভাই। 
শ' অসতীং (মূল)_ হুস্মাঙ্গীতেন অবিদ্যমানামিব ( রামায়ণ-শিরোমণি ) 
কুক্মাঙ্গী বলিয়া যেন একেবারে অবিদ্যমানা বা অস্ডিত্শৃন্তা। এ 
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শূৰ্পণখা! তখনই রামকে ছাড়িয়া লক্ষমণকে বলিল,__ আমি পরমা 
সুন্দরী এবং তুমি রূপে আমারই যোগ্য, অতএব তুমি আমাকে 
ভার্যারূপে গ্রহণ কর। তাহা হইলে তুমি আমার সহিত সুখে 
দণ্ডকারণ্যের সর্বত্র বেড়াইতে পারিবে । 

ইহা শুনিয়া বাক্যবিশারদ লক্ষ্মণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 
কমলবর্ণা, আমি রামের দাস। তুমি দাসের পত্নী দাসী হইতে 
চাহিতেছ কেন? তুমি আর্ধ রামের কনিষ্ঠা ভার্ধা হও । রাম এই 
কুরূপা ও বৃদ্ধা ভার্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই ভজিবেন। 
সুন্দরী, কোন্‌ বিচক্ষণ ব্যক্তি এই প্রকার শ্রেষ্ঠ রূপ ছাড়িয়া মানবীর 
সহিত প্রেম করিয়া ( মানবীকে ভালবাসিয়া ) থাকে? 

পরিহাস-অনভিজ্ঞা কামমোহিতা শূর্পণখা লক্ষ্মণের কথা সত্য 
মনে করিয়া রামকে বলিল,_তুমি তোমার এই কুৎসিত। ও বৃদ্ধা 
স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইয়া আমার সমাদর করিতেছ না--দেখ, আমি 
এখনই এই মানুষীকে খাইয়া ফেলিব এবং সপত্বীশৃন্যা হইয়া তোমার 
সহিত পরমস্থুখে ভ্রমণ করিব । এই বলিয়! সে মহ! উন্ধার রোহিণীর 
দিকে গমনের ন্যায় যারপরনাই ক্রোধে সীতার দিকে ছুটিল । 

তখন রাম হুংকারে শুর্পণখাকে নিবারণ করিয়* রোষভরে 
লক্ষ্ণকে বলিলেন, সু মিত্রানন্দন, ক্রুরপ্রকৃতি অনার্ধদিগের সহিত 
কখনও পরিহাস করিতে নাই ; দেখ, বৈদেহী যেন ভয়ে কোনরূপে 
জীবিত রহিয়াছেন মাত্র । তুমি এই প্রমত্তা রাক্ষপীকে বিরূপ 
করিয়া দাও। অমনি লক্ষ্মণ খড় দিয়া শূর্পণখার নাককান কাটিয়া 
ফেলিলেন। সে বিকৃতন্বরে ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে রক্তাক্ত 
দেহে মহাবনে প্রবেশ করিল । (১৮ সর্গ ) ূ 


* রামায়ণভূষণ 
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পরে শূর্পণখা জনস্থানে* রাক্ষসগণে পরিবৃত ভ্রাতা খরের 
সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গগন হইতে অশনি-পতনের স্তায় ভূতলে 
পড়িল। তাহাকে বিরূপ ও রক্তাক্ত দেখিয়া, খর রাগে জ্বলিয়া 
উঠিয়া বলিলেন, তুমি উঠ এবং মোহ ও চিত্তের অস্থিরতা দূর 
করিয়া বল, কে তোমাকে এমন বিরূপ করিল? যে বিষধর কৃষ্ণ- 
সর্প শুইয়া ছিল, কে তাহার প্রভাব ন! বুঝিয়া, ক্রীডাচ্ছলে 
বিনাদোষে অঙ্কুলির অগ্রভাগের দ্বারা তাহার গাত্রে খোচা 
মারিয়া তাহাকে ব্যথিত করিল? আজ যে তোমার এরূপ ছূর্দশ। 
করিয়াছে, সে তীব্র বিষপান এবং নিজের কখদেশে কালপাশ বন্ধন 
করিয়াছে কিন্তু মোহবশে তাহা বুঝিতে পরিতেছে না। তুমি 
বলবিক্রমসম্পন্না, কামগামিনী (যথেচ্ছ গতিশীলা ), কামরূপিণী 
ও যমতুল্যাঁ-কে তোমার এ অবস্থা করিল ? দেবতা, গন্ধৰ, ঝি 
ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে এত মহাবীর্ষবান কে আছে, ষে 
তোমাকে এমন বিরূপ করিল? মেদিনী যুদ্ধে আমার বাণে ছিন্নবক্ষ 
ও নিহত কাহার সফেন রুধির পানের ইচ্ছা করিতেছেন ? যুদ্ধে 
আমার হস্তে নিহত কাহার দেহ হইতে পক্ষিকুল দলবদ্ধ হইয়। 
সানন্দে মাংস ভক্ষণ করিবে? আমি যাহাকে আক্রমণ করিব, 
সেই হতভাগ্যকে দেবত। গন্ধৰ্ব পিশাচ বা রাক্ষস কেহই রক্ষা 
করিতে পারিবে না। ভগিনী, তুমি ধীরে ধীরে সংজ্ঞালাভ করিয়। 
বল, বনমধ্যে কোন্‌ ছুধিনীত বিক্রম প্রকাশে তোমাকে নির্যাতিত 
করিয়াছে? 

শূৰ্পণখা! খরকে সকল বিষয় জানাইয়া বলিল, আমি রাম-লক্ষ্মণ- 

* পঞ্চবটার অদুরে--দণ্ডকারণ্যের একাংশ । ইহা! গোদাবরী হইতে কৃষ্ণ 
পর্যন্ত বিস্তৃত,ছিল। dj 
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সীতার সফেন রক্ত পান করিতে চাই__তোমাকে আমার এই সাধ 
মিটাইতে হইবে । 

খর তখনই যমতুল্য চৌদ্দজন মহাবল রাক্ষসকে ডাকিয়া 
বলিলেন,_-দেখ, চীর-কৃষ্জাজিনধারী দুইজন মানুষ এক রমণীর 
সহিত এই ঘোর দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছে । তোমর! তাহাদিগকে ও 
সেই ছ্ুবৃত্তা নারীকে বধ করিয়া আইস; আমার ভগিনী তাহাদের 
রক্ত পান করিবেন। আদেশ পাইয়াই রাক্ষসের! শুর্পণখার সহিত 
বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় মহাবেগে ছুটিয়া চলিল। (১৯ জর্গ ) 

শূর্পণখা রামের আশ্রমে যাইয়া রাক্ষসদের রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে 
দেখাইয়া দিল । 

রাম দূর হইতে শু্পণখা ও রাক্ষসদিগকে দেখিয়া লক্ষ্ণকে 
বলিলেন,___সৌমিত্রি, তুমি কিছুক্ষণ সীতার কাছে থাক, আমি 
রাক্ষলগুলিকে বধ করিয়া আসি । এই বলিয়া তিনি স্বর্ণভূষিত 
মহাধনুতে গুণসংযোগ করিয়া রাক্ষসদিগের সম্মুখীন হইয়। 
বলিলেন,_-আমর। এই নিবিড় বনে আসিয়া ফলমূলাহারে সংযত 
জীবন যাপন ও ধর্মীচরণ করিতেছি। তোর! আমাদের হিংসা 
করিতে আসিয়াছিস্‌ কেন? তোরা পাপাত্মা ও খধিদের অহিত- 
কারী; আমি তাহাদের নির্দেশান্যায়ী তোদের বধ করিবার জন্য 
ধনুহস্তে এই বনে আসিয়াছি। যদি তোদের জীবনধারণের প্রয়োজন 
থাকে, তবে তোরা ফিরিয়া যা। 

ইহা! শুনিয়া সেই রাক্ষসেরা যারপরনাই ক্রুদ্ধ ও সংরক্তনয়ন 
হইয়! রামকে বলিল,_তুই আমাদের প্রভু স্ুমহাত্বা খরের ক্রোধ 
উৎপাদন করিয়াছিস্‌, তুই এখনই আমাদের সহিত যুদ্ধে প্রাণ 
হারাইবি। এই বলিয়া তাহার! রামের দিকে চৌদ্দটি শুল ছু'ড়িল। 
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রাম স্বর্ভূষিত চৌদ্দটি বাণে সেই শুলগুলি কাটিয়া, রাক্ষসদিগকে 
লক্ষ্য করিয়া শিলাশাণিত চৌদ্দটি নারাচ ( লৌহশর ) নিক্ষেপ 
করিলেন। নারাচগুলি রাক্ষসদের বক্ষ ভেদ করিয়া, রুধিরাক্ত হইয়৷ 
মাটিতে পড়িল। রাক্ষসেরাও প্রাণ হারাইয়৷ রক্তাগ্ুত দেহে ভূতলে 
পতিত হইল। তাহাদিগকে এইরূপে নিহত হইতে দেখিয়া, 
শৃর্পণথা আবার খরের কাছে গিয়া, মাটিতে লুটাইয়! কাদিতে 
লাগিল। তখন তাহার ক্ষতের রক্ত কিঞ্চিৎ শুষ্ক হওয়ায় তাহাকে 
নির্যাসসমন্থিতা লতার মত দেখাইতে থাকিল। পরে সে রাক্ষপদের 
বধের কথা সমস্ত খরকে বলিল । (২০ সর্গ) 


৭ 
থর-দূষণ-ত্রিশিরা বধ ( ২১-৩০ সর্গ) 


খর শূর্পণখাকে বলিলেন,_-তোমার সঙ্গে তো মহাবলশালী 
রাক্ষদদের পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা আমার আদেশ পালন করিবে 
না বা কাহ।রও দ্বারা নিহত হইবে ইহ! কখনই সম্ভব নয়, তবে 
আবার মাটিতে লুটাইয়া কাদিতেছ কেন? উঠ, কি হইয়াছে 
বল। 

শূর্পণখা৷ বলিল,__তুমি যে রাক্ষলদিগকে পাঠাইয়াছিলে, রাম 
তাহাদের মারিয়। ফেলিয়াছে। আমি মহাভীত হইয়া চারিদিকে 
বিভীষিকা দেখিতেছি। তাই আমি আবার তোমার কাছে 
আসিয়াছি। বোধ হয়, তুমি তোমার সকল সৈন্য লইয়া গেলেও 
যুদ্ধে রামের সম্মুখে তিষ্টিতে পারিবে না । মূঢ়, তুমি বীরত্বাভিমানী, 
কিন্ত যথার্থ বীর নও, তুমি রাক্ষলকুলের কলঙ্ক; তুমি তোমার 
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বান্ধবদের লইয়া! তাড়াতাড়ি এই জনস্থান হইতে পলাও__অথব। 
রাম-লক্ষ্পণকে যুদ্ধে নিহত কর। তুমি তাহাদের বধ করিতে না 
পারিলে কিরপে এখানে বাস করিবে? তুমি রামের তেজে 
অভিভূত হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে, কারণ রাম যারপরনাই তেজন্বী 
এবং তাহার ভ্রাতাও মহাবীর্ববান--সেই আমাকে বিরূপ করিয়াছে । 
এই বলিয়া শুর্পণখ। রোদন করিতে লাগিল। (২১ সর্গ) 

খর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,_-ভগিনী, তুমি ব্যাকুল হইও 
না, আর কাদিও না। আমি রাম ও তাহার ভাইকে বমালয়ে 
পাঠাইব । তুমি তাহাদের উষ্ণ রক্ত পান করিতে পারিবে । 

খর তাহার ভাই ও সেনাপতি দূষণকে লইয়া, রথে চড়িয়া 
তখনই যুদ্ধযাত্রা করিলেন । মুদগর, পট্টিশ, পরশু, খড়ী, চক্র, 
'তোমর, শক্তি, পরিঘঞ্, সুবৃহৎ ধনু, গদা, অসি, মুষল ইত্যাদি 
অস্ত্র লইয়৷ চৌদ্দ হাজার ভীষণাকৃতি রাক্ষস ভেরীধ্বনি ও মহাগর্ব 
করিতে করিতে মহাবেগে খর-দৃষণের সহিত জনস্থান হইতে বাহির 
হইল। (২২ সর্গ) 

তখন গর্দভের ন্যায় ধূসরবর্ণ মেঘসকল সেই রাক্ষসসৈন্তের উপর 
অশুভস্চক রক্তবারিণ বর্ণ করিতে লাগিল। খরের রথের 


* পটিশ__দীর্ঘ দ্বিমুখ তরবারি-বিশেষ। তোমর-_রায়বীশ, দীর্ঘ বর্শা 
বিশেষ। 

শক্তি প্রাচীন কালের শক্তিশালী একরূপ ক্ষেপণাস্ত্র, সাবল বর্ষা ইত্যাদি 
ধরণের । 

পরিঘ _ মুদগর জাতীয় প্রাচীন যুদ্ধান্ত্। 

প’ শোণিতোদকম্‌ ( মূল ) শোণিতের সহিত জল ( রা-তিলক ); রা 
বা শোণিতের ন্যায় জল (রা-শিরোমণি ); রক্তবর্ণ জল ( রা-ভূষণ )। 
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অশ্বগুলি পুষ্পাকীর্ণ সমতল রাজপথেও বিনাকারণে পড়িয়া যাইতে 
লাঁগিল। সূর্যের চারিদিকে অঙ্গারচক্রাকার লোহিতপ্রাস্ত একটি 
মণ্ডল দৃষ্টিগোচর হইল। তারপর অতি ভীষণ ও মহাকায় এক গৃত্র 
আসিয়া খরের হেমদণ্ড উন্নত ধ্বজের উপর বসিল। জনস্থানের 
প্রান্তে মাংসাশী পশুপক্ষীরা বিকৃতম্বরে নানারপ শব্দ করিতে 
লাগিল। শৃগালের! উচ্চ-স্বরে রাক্ষসদ্রিগের অশুভজ্ঞাপক ভীষণ 
শব্দ করিতে থাকিল। মদমত্তগজাকৃতি রক্তবর্ণজলবাহী ভয়ঙ্কর 
মেঘসকলে আকাশ আচ্ছন্ন হইল । সে-স্থান এরূপ ঘোর অন্ধকারে 
ঢাকিল যে, দিকৃ-বিদিকৃ আর স্বস্পষ্ট দেখা গেল না । অকালে 
রক্তসন্ধ্যা উপস্থিত হইল। হিংত্র পশুপক্ষীরা খরের অভিমুখে 
গর্জন করিতে লাগিল । কঙ্ক ( হাড়গেল! ) শৃগাল ও গৃথ্রেরা খরের 
ভীতিব্যঞ্তক চীৎকার আরম্ভ করিল, যুদ্ধে নিত্য অমঙ্গলজ্ঞাপক 
শৃগালের! মুখ হইতে বহ্নিশিখ! উদগীরণ করিতে করিতে ভীতি- 
সুচনা করিয়া খরের সৈম্যগণের অভিমুখে ডাকিতে লাগিল। 
সূর্যের নিকট পরিঘাঁকার ধূমকেতু দেখা গেল। রাহু অকালে 
সূর্যকে গ্রাস করিল। বায়ু প্রবল বেগে বহিতে থাকিল। স্ব 
নিশ্রভ হইল। রাত্রি বিনাই তারাগুলি খগ্ভোতের শ্যায়ঙ্ কিরণ 
দিতে লাগিল । ঘোররবে উক্কাপাত এবং পৃথিবী কম্পিতণ' 
হইতে লাগিল। খরের বামবাহু স্পন্দিত, কণ্ঠস্বর অবসন্ন, চক্ষু 
সজল ও ললাট ব্যথিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি মোহবশে 
ফিরিলেন না। 

দূর হইতে রাক্ষমদিগের কোলাহল শুনিয়া রাম লক্ষ্মণকে 
"৯ নিস্তেজন্ক ও চঞ্চল বণিয়া খগ্ঠোতের ( জোনাকির ) মত। ( রা-তিলক ) 

ণ’ অর্থাৎ ভূমিকম্প। 
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বলিলেন,_বৎস, তুমি সত্বর ধনুর্বাণ লইয়া সীতার সহিত দুর্গম 
গিরিগুহায় আশ্রয় লও এবং তাহাকে সকল প্রকার বিপদ হইতে 
রক্ষা কর। তুমি যে এই রাক্ষসদিগকে বধ করিতে পার, তাহাতে 
সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমার ইচ্ছা! যে, আমি নিজেই ইহাদিগকে বধ 
করি। 

সীতার সহিত লক্ষ্মণ এক পর্বতের গুহায় আশ্রয় লইলেন। রাম 
বর্ম পরিয়! এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রাক্ষসদিগের আগমনের 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । রাক্ষসেরা শীঘ্রই সেখানে আসিয়া 
রামের উপর বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল । তখন তিনি সেই 
ভীষণদর্শন রাক্ষলগণে পরিবৃত হইয়া প্রদোষকালে ভূতগণে বেষ্টিত 
মহাদেবের ন্যায় শোভিত হইলেন। পরে সমুদ্র যেমন নদীপ্রবাহ 
রোধ করে, সেইরূপ তিনি বাণবরিষণে রাক্ষদের অস্ত্র নিবারণ 
করিতে লাগিলেন। বজ্র আঘাতে মহাপর্বত যেমন বিচলিত হয় না, 
তেমনি উহাদের অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও রাম ব্যথিত হইলেন ন1। 
সর্বাঙ্গে শরবিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইয়। তিনি সন্ধ্যাকালীন রক্তবর্ণ মেঘে 
আবৃত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি অবিরত 
বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন। তাহার সম্মুখে রাক্ষসেরা তিষ্ঠিতে 
পারিল না। বহু সৈন্য রথ সারথি হস্তী ও অশ্ব বিনষ্ট হইল। 
অবশিষ্ট রাক্ষসেরা পলায়ন করিয়া খরের নিকট আশ্রয় লইতে 
গেল। দূষণ তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া, ফিরাইয়া আনিয়া প্রচণ্ড- 
তেজে রামের দিকে ছুটিলেন। রাম অটলভাবে দাড়াইয়! তাহাদের 
সহিত দারুণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে ভীষণ সিংহনাদ করিয়া 
তিনি ধনুকে জ্যোতির্ময় গান্বর্বাস্ত্র জুড়িলেন। সেই অস্ত্র হইতে সহস্র 
সহত্র শর নির্গত হইয়! রাক্ষমদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। 
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তখন দূষণের আদেশে আরও পাঁচ হাজার দুর্দান্ত রাক্ষসসেন। 
ছুটিয়া আসিয়া রামের দিকে নানারূপ অস্ত্র ছু'ড়িতে লাগিল। রাম 
নিরস্তর শরবর্ষণে তাহাদের প্রতিহত করিলেন। পরে তিনি স্ৃতীক্ষ 
বাণে দূষণের ধনু, রথের চারি অশ্ব ও সারথির মুণ্ড কাটিয়া ফেলিয়া 
তাহার বুকে তিনটি বাণ মারিলেন। ক্রোধে প্রজ্লিত হইয়া, দূষণ 
একট পরিঘ লইয়া রামের দিকে ছুটিলেন। রাম তখনই দূষণের 
ছুই বাহু কাটিয়া ফেলিলেন। দূষণ অসহ্য যন্ত্রণায় ভূতলে পড়িয়া 
প্রাণত্যাগ করিলেন! অমনি মহাকপাল স্থুলাক্ষ ও প্রমাথী নামে 
তিনজন মহাবল সেনাপতি সেনার অগ্রবর্তী হইয়। রামকে আক্রমণ 
করিবার জন্য ছুটিয়া আদিলেন। কিন্তু রামের অস্ত্রে তাহারা ও 
নিহত হইলেন। তখন রাম দূষণের সেই পাঁচ হাজার সৈন্যকেও 
বিনাশ করিলেন । ূ 

এই সংবাদ পাইয়া খর আরও বারে! জন সেনাপতিকে বহু 
সৈম্তসহ পাঠাইয়া দ্িলেন। কিন্তু তাহারাঁও সসৈন্যে রামের হস্তে 
বিনষ্ট হইলেন। রাম একক যুদ্ধ করিয়! খরের চৌদ্দ হাজার রাক্ষস- 
সেন! সমূলে ধ্বংস করিলেন। বাকী থাকিলেন কেবল খর আর 
তাহার এক সেনাপতি-_ত্রিশির1। 

খর রামের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিয়াছেন দেখিয়! ত্রিশির 
তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, আপনি থাকুন, আমি যাইতেছি। 
আমি অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, রামকে বধ করিব । যদি 
আমি তাহ! ন! পারি, তবে আপনি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 
যাইবেন ৷--খর রাজী হইলেন, ত্রিশির! রথে চড়িয় যুদ্ধে আসিলেন। 
কিন্ত তিনিও শীঘ্রই রামের হাতে প্রাণ হারাইলেন। 

তখন খর নিজে রামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রথে 'টড়িয়! 
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ছুটিয়া আমিলেন। তিনি ভীম-পরাক্রমে রামকে আক্রমণ করিয়া 
তাহার হাতের ধনু ও দেহের বর্ম কাটিয়া ফেলিলেন। খরের 
শরাঘাতে রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তখনই অগন্ত্য-মুনির 
প্রদত্ত দিব্য ধনু লইয়। খরের রথের ধ্বজ! ছেদন করিলেন। খর 
রামের বুকে চারটি বাণ মারিলেন। তখন রাম নারাচে খরের 
ধনুর্বাণ রথ অশ্ব ও সারথি ছিন্ন করিয়। খরকেও বাণে বিদ্ধ করিলেন। 
খর গদাহস্তে লাফ দিয়! ভূতলে পড়িলেন এবং রামের উপর গদাটি 
খুব জোরে ছু'ড়িয়া মারিলেন। রাম সে গদা বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ফেলিলেন। 

তখন খর দারুণ ক্রোধে একটি শালগাছ লইয়া রামের দিকে 
ধাবিত হইলেন। রাম সেই শালগাছটিও কাটিয়া ফেলিলেন এবং 
তীক্ষ শরে খরের বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। খর ভূতলে পড়িয়া প্রাণ' 
হারাইলেন। 

যুদ্ধ শেষ হইলে সীতা লক্ষণের সহিত পর্বত-গহ্বর হইতে 
বহির্গত হইলেন এবং রামের নিকট আসিয়! সানন্দে বার বার. 
তাহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। (৩০ সর্গ ) 


৮ 
অকম্পন ও শূর্পণখার রাবণকে সংবাদ প্রদান ( ৩১-৩৪ সর্গ ) 


অকম্পন নামে একজন রাক্ষম কোনরূপে রক্ষা পাইয়াছিল। 
সে তাড়াতাড়ি লঙ্কায় যাইয়! রাবণকে সকল সংবাদ জানাইল। 
শুনিয়! রাবণ যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইলেন। তখনই তিনি রাম-লক্ষ্মণকে 
বধ করিবার জন্য জনস্থানে যাইতে চাহিলেন। অকম্পন বলিল,__ 
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মহারাজ, আপনার বা দেবাস্থর কাহারও এমন সাধ্য নাই যে, 
রামকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহাকে বধের 
এক উপায় আছে । রামের সঙ্গে তাহার স্ত্রী সীতা বনে আসিয়াছে । 
সীতা পরমা সুন্দরী । দেবী অপ্দর! গন্ধবাঁ_কেহই রূপে সীতার 
তুল্য নয়। রাম সীতাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে । আপনি 
যদি সীতাঁকে অপহরণ করিয়া! আনিতে পারেন, তবে তাহার বিরহে 
রাম নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে। আর লক্ষ্মণ রামের এত অনুগত 
যে, রাম মরিলে সেও বাচিয়! থাকিবে না । রাবণ উত্তর করিলেন, 
বেশ, তাহাই হইবে; আমি কালই সীতাকে লক্কায় লইয়া আসিব । 

এই বলিয়া রাবণ তাহার খরযোজিত* অত্যুজ্জল রথে চড়িয়া 
সাগরের তীরে আসিলেন। পরে সাগর পার হইয়া তিনি মায়াবী 
রাক্ষস মারীচের আশ্রমে গেলেন। মারীচ রাবণকে অভ্যর্থন! 
করিয়া বলিলেন,__রাঁক্ষপরাঁজ, সব মঙ্গল তে? আপনাকে হঠাৎ 
এখানে আসিতে দেখিয়া আমার বড় আশঙ্কা হইতেছে । রাবণ 
বলিলেন,__মাবীচ, রাম জনস্থানের সকল রাক্ষস বধ করিয়াছে । 
আমি তাহার ভার্ষ। সীতাকে অপহরণ করিতে চাই। তুমি 
আমাকে সাহায্য কর। মারীচ বলিল,__মহারাজ, যে আপনাকে 
সীতাহরণের কথ! বলিয়াছে, সে আপনার মহাশক্র । আপনার 
সুপ্ত পুরুষসিংহ রামকে জাগরিত করা উচিত নয়। তাহাতে 
আপনি বিষম বিপদে পড়িবেন। আপনি প্রসন্নমনে লঙ্কায় ফিরিয়া 
যান এবং আপন পত্বীতেই সন্তষ্ঠ থাকুন, আর রামও তাহার ভার্ধার 
সহিত সানন্দে বনে বাম করুন ৷--মারীচের কথায় রাবণ লঙ্কায় 
ফিরিয়। গেলেন। (৩১ সর্গ ) 


* খর--অশ্বতর, খচ্চর, গর্দভ। 
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এদিকে খর দূষণ ত্রিশিরা ও ভীমকর্ম৷ চৌদ্দ হাজার রাক্ষসের 
নিধনে পরম উদ্বিগ্ন হইয়া শূর্পণখা পুনরায় ভীষণ চীৎকার করিতে 
করিতে লঙ্কায় উপস্থিত হইল । 

রাবণ তখন সপ্ততল প্রাসাদের উপরিভাগেক্* অমাত্যগণে 
পরিবৃত হইয়া ব্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দেব ও 
গন্ধর্বাদির অজেয় এবং মুখব্যাদানকারী কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ। 
তাহার দশ মস্তক, বিংশ ভূজ,ণ বক্ষ বিশাল, দস্ত শুভ্র, আনন 
বৃহৎ, দেহ রাজলক্ষণাক্রান্ত ও বৈদূর্যমণিতুল্য শ্যামবর্ণ, পরিচ্ছদ 
দর্শনীয় ( সুদৃশ্য ), ভূষণ তণ্তকাঞ্চননিমিতগ্চ। তাহার সমস্ত শরীর 
দেবাস্থরের সহিত যুদ্ধে বিষ্ণুচক্র, বজ্র ও অন্যান্য অস্রাদির আঘাতের 
চিহ্নে চিহ্নিত । তিনি স্থরগণের প্রপীড়ক, ধর্মের উচ্ছেদক, পরস্ত্রী- 
ধর্ষক, সকল দিব্যান্ত্র প্রয়োগে সমর্থ ও যজ্ঞবিদ্বকারী। তিনি 
নাগলোকে (পাতালে ) ভোগবতী পুরীতে যাইয়া, বান্থুকি ও 
তক্ষককে পরাজিত করিয়া তক্ষকেব প্রিয় ভাষাকে হরণ করিয়া- 
ছিলেন। কৈলাস পর্বতে যাইয়া! নরবাহন কুবেরকে পরাস্ত করিয়া! 
তাহার কামগামী পুষ্পক-বিমান লইয়া আসিয়াছিলেন। কুবেরের 
দিব্য চৈত্ররথবন, তথাঁকার নলিনী-সরোবর এবং ইন্দ্রের নন্দনকানন 
ও অন্যান্ত দেবোগ্ান বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি তাহার বাহু- 
EEE বিমানাগ্রে (মূল )। ১১ 

‘ কিন্ত সুন্দরকাণ্ড ২২ সর্গে রাবণের দুই চক্ষুর, ছুই হস্তের ও ছুই 
কুগুলের কথা আছে। লঙ্কাকাণ্ড ৯২ নর্গে কেবল দুইটি চক্ষুর কথা আছে। 
এইরূপ অন্তান্ত স্থানেও একটি কিরীটের, ছুই চরণের ও এক মস্তকের উল্লেখ 


দেখা যায়। 
$ বিশুদ্ধ বা উৎকৃষ্ট স্বর্ণে তৈরী । 
২৯ 
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যুগলের দ্বার! চন্দ্রের ও সূর্যের উদয় নিবারণে সমর্থ । পূর্বে তিনি 
দশ হাজার বৎসর (বহু বৎসর ) তপস্তা করিয়া এবং ব্রহ্মাকে 
নিজের মস্তকগুলি উপহার দিয়! বরলাভ করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে 
মানুষ ভিন্ন দেব দানব গন্ধব পিশাচ পক্ষী ও সর্পাদি হইতে তাহার 
মৃত্যুর ভয় নাই। তিনি ছৃষ্টাচারী, ব্রহ্মঘাতী, ক্রুরকর্মা, অতি 
রুক্ষম্বভাব, নির্দয়, সতত সকল প্রাণীর অহিতকারী ও রোদনের 
কারণ এবং সকলের ভয়প্রদ। (৩২ সর্গ) 

শূর্পণখা রাবণের সম্মুখে আসিয়া, তাহাকে নিজের দুর্দশা 
দেখাইয়া সক্রোধে বলিতে লাগিল,_রাঁবণ, তুমি নিরঙ্কুশ ও 
স্বেচ্ছাচারী এবং ভোগবিলাসে মাতিয়! রহিয়াছ, সুতরাং তুমি 
বুঝিতে পারিতেছ না যে, বিষম ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে । 
যে রাজা ইন্দ্রিয়াসক্ত স্বেচ্ছাচারী ও ভোগলোলুপ, প্রজার! তাহাকে 
চিতাগ্রির ন্যায় অনাদর করে । যে রাজ! সময় মত নিজে কার্ধানুষ্ঠান 
করে না, তাহার কারধনাশ ও রাজ্যনাশ হয় এবং সে নিজেও বিনষ্ট 
হইয়া থাকে । যে রাজা চর নিযুক্ত করে না, যথাকালে প্রজা- 
দিগকে দেখা দেয় না ও স্ত্রী প্রভৃতির বশীভূত হয়, হস্তীর! যেমন 
দূর হইতে নদীর পঙ্ক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ লোকেরাও দূর 
হইতেই সেই রাজাকেও পরিত্যাগ করে। রাবণ, তুমি চর নিয়োগ 
কর না এবং তুমি চপলপ্রকৃতি, তুমি কিরূপে দেব দানব ও গন্ধাব- 
দিগের সহিত বিরোধিতা করিয়। তোমার রাজপদ বজায় রাখিবে ? 
রাক্ষস, তুমি বালম্বভাব*& বুদ্ধিহীন এবং যাহ! জানা উচিত তাহাও 
জান না__তুমি কিরূপে রাজত্ব করিবে? যে নরপতিদের চর 
ধনাগার ও নীতি অন্যের অধীন, তাহার! সাধারণ লোকের তুল্য । 
. * অর্থাৎ বিবেকহীন রা-ভূষণ ) । -ঃ 
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রাজারা চরের দ্বারা দূরস্থ সকল বিষয় জানেন বলিয়াই লোকে 
তাহাদিগকে দীর্ঘচক্ষু ( দূরদশাঁ )* বলিয়া থাকে। বোধ হয় 
তুমি ঠিক মত চর নিযুক্ত কর ন! এবং তোমার সচিবগণও অতি 
সাধারণ লোক--সেজন্য তোমার জনস্থানবাসী স্বজনের! যে বিনষ্ট 
হইয়াছে, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। রাম একাকী-ই খর 
দূষণ ও চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে বধ করিয়াছে । রাবণ, তুমি 
দুবুঁদ্ধি ও রাজোচিত গুণহীন। তুমি দেশকাল বোঝ না এবং 
দোষগুণ নির্ণয়েও অপটু। সুতরাং তুমি অচিরে বিপন্ন ও রাজ্যভ্রষ্ট 
হইবে। (৩৩ সর্গ) 

রাবণ রোষভরে শুর্পণখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--রাম কে? 
তাহার রূপ বীর্য ও পরান্রম কেমন ? কেন সে স্থুদুর্গম দণ্ডকারণ্যে 
আসিয়াছে? সে যে অস্ত্রে রাক্ষসদিগকে বধ করিয়াছে, তাহ! 
কিরূপ? আর কে-ই বা তোমাকে বিরূপ করিল? 

শূৰ্পণখা উত্তর করিল,_রাম দশরথের পুত্র। সে দীর্ঘবান্, 
আয়তলোচন, বন্ধল- ও মৃগচর্ম-পরিহিত এবং কন্দর্পের ন্যায় 
রূপবান। সে ইন্দ্রধনুতুল্য ব্বর্ণবলয়ভূষিত ধনু আকর্ষণ করিয়। 
উগ্রবিষ সর্পের ন্যায় জলন্ত নারাচসকল নিক্ষেপ করে । সে কখন 
শর গ্রহণ, কখন শর মোচন এবং কখন ধনু আকর্ষণ করে, কিছুই 
দেখিতে পাওয়া যায় না; ইন্দ্র যেমন শিলাবৃষ্টিদ্বারা শম্ত নাশ 
করেন, সেইরূপ সৈন্য বিনষ্ট হইতে দেখ] যায় মাত্র। সে পদব্রজে 
চলিয়া একাকী তিন দণ্ডের মধ্যে চৌদ্দ হাজার রাক্ষস ও খর- 
দূষণকে বধ করিয়াছে। সে খধিদিগকে অভয় দিয়াছে এবং 
তাহাদের পক্ষে দণ্ডকারণ্য নিরাপদ করিয়াছে । স্ত্রীহত্যা করিলে 


» দীর্ঘচক্ষুষঃ ( মূল )। 
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পাপ স্পশিতে পারে এই ভয়ে কেবল আমাকেই বিরূপ করিয়। 
ছাড়িয়া দিয়াছে । তাহার লক্ষ্মণ নামে এক অন্ুরক্ত অনুগত ও 
মহাতেজন্বী ভাই আছে । রামের এক প্রিয় ধর্মপত্তীও তাহার 
সঙ্গে আছে। সে সতত স্বামীর প্রিয় ও হিতানুষ্ঠান করিয়। থাকে। 
সে বিদেহরাজের কন্যা এবং তাহার নাম সীতা । সে পরমাসুন্দরী । 
তাহার বদন পুর্ণচন্দ্রের ন্যায়, নয়নযুগল আয়ত, বর্ণ তপ্তকাঞ্চনতুল্য, 
কেশ নাসিকা ও উরু অতি মনোহর, নখ উন্নত ও রক্তবর্ণ। 
সে ক্ষীণকটি ও সুনিতন্বিনী। সে যেন সেই বনের বনদেবী ব! 
দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় সেখানে বিরাজ করিতেছে । দেবী গন্ধবাঁ 
যক্ষী বা কিন্নরী--ভূতলে সীতার মত রূপসী কোন নারী আমি 
ইতিপূর্বে দেখি নাই। সীতা যাহার ভার্যা হইবে, সে সানন্দে 
যাহাকে আলিঙ্গন করিবে, সেই ব্যক্তি ইন্দ্রের অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী 
হইবে। সেই সুশীল রমণীয়দেহ! বরানন। গীনোন্নতপয়োধর। 
বিস্তৃতজঘন৷ অনুপমরূপবতী সীতা তোমারই ভার্ষা হইবার যোগ্যা, 
আর তুমিই তাহার পতি , হইবার পক্ষে সুযোগ্য । আমি 
তোমার জন্য তাহাকে আনিতে চেষ্টা করায় নিষ্ঠ'র লক্ষ্মণ আমাকে 
বিরূপ করিয়াছে । সেই পুর্ণচন্দ্রনিভাননা বিদেহরাজতনয়াকে 
দেখিলেই তুমি মন্মথশরে বিদ্ধ হইবে। যদ্দি তাহাকে তোমার 
ভার্ধারপে পাইবার হচ্ছ! হয়, তবে তুমি শীঘ্র দক্ষিণপদ বাড়াইয়৷ 
অগ্রসর হও। (৩৪ সর্গ) 


৯ 
রাবণ ও মারীচ--মায়ামৃগ__মারীচবধ ( ৩৫-৪৪ সর্গ) 

শূর্পণখার কথা শুনিয়৷ রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। মন্ত্রীদের 
বিদায় করিয়া তিনি গোপনে তাহার সারথিকে রথ প্রস্তুত করিতে 
বলিলেন। সে রথ কাঞ্চনময় মণিরত্ুখচিত মেঘনিম্বন ও 
কামগামী। তাহাতে পিশাচবদন খর যোজিত। রাবণ সেই রথে 
চড়িয়া সমুদ্রের তীরে গেলেন। পরে সাগর পার হইয়া তিনি 
আবার মারীচের আশ্রমে আসিলেন। মারীচ তাহাকে অভ্যর্থন। 
করিয়! সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,-_রাক্ষসেশ্বর, আপনি এত শীত 
আবার কেন এখানে আমিলেন? আপনার ও লঙ্কার কুশল তে? 
€ ৩৫ সর্গ ) 

রাবণ বলিলেন,__মারীচ, আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি_-এখন 
তুমিই আমার প্রধান ভরসা । জনস্থানে আমার ভাতা খর ও 
দূষণ, ভগ্নী শূর্পণখা, আর ত্রিশির! প্রভৃতি চৌদ্দ হাজার রাক্ষস 
বাস করিত, তাহা তুমি জান। কিছুদিন হইল রাম নামে একজন 
মানুষ তাহার পিতার দ্বারা রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়! সন্ত্রীক 
জনস্থানে আসিয়া বাস করিতেছে । সে অকারণে শূর্পণখার নাক- 
কান কাটিয়া, পরে সেখানকার সমস্ত রাক্ষস বধ করিয়াছে । এই 
জন্য আমি তাহার পত্বীকে হরণ করিব বলিয়। স্থির করিয়াছি। 
তুমি সে কাজে আমার সহায় হও। সেজন্যই আমি তোমার 
কাছে আসিয়াছি। তোমাকে যাহ! করিতে হইবে, শোন। তুমি 
রজতবিন্দুচিত্রিত স্বর্ণমগ হইয়া, রামের আশ্রমে গিয়া সীতার 
সম্মুখে ঘুরিয়। বেড়াইবে। সীত নিশ্চয়ই মৃগরূগী তোমাকে দেখিয়! 
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পতি রাম ও দেবর লক্ষ্মণকে বলিবে,_এ মুগটিকে ধর। পরে 
তোমাকে ধরিবার জন্য তাহারা আশ্রম ত্যাগ করিলে, আমি 
বিনাবাধায় সীতাকে হরণ করিব। তারপর রাম সীতার বিরহে 
কাতর হইলে, আমি অনায়াসে তাহাকে বধ করিতে পারিব। 
( ৩৬ সর্গ) 

রাবণের কথা শুনিয়া ভয়ে মারীচের মুখ শুকাইল। সে 
করজোড়ে বলিল,_রাজা, সবদ1 প্রিয়কথা বলে এরূপ লোক 
সহজেই মিলে, কিন্ত অপ্রিয় অথচ হিতকর কথার বক্তা ও 
শ্রোতা দুই-ই ছলভি। রাম যে মহাবীর তাহা আপনি বুঝিতে 
পারিতেছেন ন1। সুর্যের প্রভা যেমন কেহ হরণ করিতে পারে 
না, সেইরূপ রামের দ্বার! সযত্বে রক্ষিতা সীতাকে হরণ করা সহজ 
নয়। আপনি তাহাকে হরণের বাসনা পরিত্যাগ করুন, নতুবা 
আপনি বিনষ্ট হইবেন এবং লঙ্কাপুরী ধ্বংস হইবে । বহুদিন পূর্বে 
আমি একবার বালক রামের হাতে অত্যন্ত লাঞ্চিত হইয়াছিলাম। 
আমি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ ভঙ্গ করিতে গেলে, রাম একটিমাত্র শরে 
আমাকে শতযোজন দূরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরে 
আর একবার আমি মুগরূগী দুইটি রাক্ষসের সহিত দণ্ডকারণ্যে 
যাইয়া, খধিহত্য। করিয়া! তাহাদের রক্তপান ও মাংসভক্ষণ করিতে- 
ছিলাম । এমন সময় রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে দেখিতে পাইয়া, আমি 
পূর্বের প্রতিশোধ লইবার জন্য তীক্ষ শুঙ্গশালী মুগের রূপ ধরিয়া 
তাহাদের দিকে ছুটিলাম। তখন রাম তিনটি আুতীক্ষ বাণ 
ছু'ড়িলেন। আমি রামের পরাক্রম ভালরূপই জানিতাম-_ন্থুতরাং 
পলাইয়। বাঁচিলাম, কিন্তু আমার সঙ্গীরা প্রাণ হারাইল। সেই 
হইতে আমি তপস্বী হইয়! এখানে বাস করিতেছি। কিন্তু এখনও 
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গাছে গাছে, বনে বনে সর্বদা ও সত্ব আমি কালাস্তক যমতুল্য 
ধনুর্ধারী রামকে দেখিতে পাই। স্বপ্নেও আমি তাহাকে দেখিয়া 
প্রাণের ভয়ে চারিদিকে ছুটিয়া থাকি । এমন কি, র-কারে আরম্ভ 
কোন নাম শুনিলেও আমার ভয় হয়। রাবণ, আপনি যাহা 
উচিত মনে করেন, করুন; আমি আপনার সঙ্গে যাইতে পারিব 
না। আমি আপনার হিতকামনায়ই ইহা বলিতেছি। আমার 
কথা না শুনিলে, আপনি রামের শরে সবংশে নিহত হইবেন। 
( ৩৭-৩৯ সর্গ ) 

কিন্তু রাবণ মারীচের কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি 
মারীচকে নানারপ কঢুকথা বলিয়া বলিলেন,__মারীচ, আমার 
সঙ্কল্প হইতে কেহ আমাকে বিচাত করিতে পারিবে না। তুমি 
আমার কথামত কাজ করিলে, তোমাকে অর্ধেক রাজ্য দিব। 
আর যদি তাহা না কর, তবে এখনই তোমাকে বধ করিব। 
(৪০ সর্গ) 

তখন মাঁরীচ অগত্য। রাবণের কথায় রাঞ্জী হইল। রাবণ 
মারীচকে নিজের আকাশগামী পুষ্পক রথে তুলিয়৷ লইয়া পঞ্চবটীর 
দিকে চলিলেন। | 

পঞ্চবটীতে আসিয়! রাবণ মারীচকে রামের কদলী বৃক্ষবেষ্টিত 
আশ্রম দেখাইয়! দিলেন । মারীচ বিচিত্র ব্বর্মুগের রূপ ধরিয়! 
সেদিকে চলিল। তাহার শূঙ্গের অগ্রভাগ উৎকৃষ্ট মণির ন্যায়, 
মুখমণ্ডল কোথাও শ্বেত কোথাও কৃষ্ণবৰ্ণ, মুখ রক্তকমল ও 
নীলোৎপলের তুল্য, কান ইন্দ্রনীলমণি ও নীলপন্ম সদৃশ, গ্রীবা 
কিছু উন্নত, উদর ইন্দ্রনীলবর্ণ, পার্শ্ব মনুয়াফুলের বর্ণ ও পদ্মপরাগের 
মত কোমল, ক্ষুর বৈদূর্যমণির তুল্য, জঙ্ঘা সরু ও সুসংহত ( সুদৃঢ় ), 
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পুচ্ছ ইন্দ্ৰধনুর ন্যায় বিচিত্রবর্ণ ও উর্ধ্বোখিত হইয়া শোভা পাইতে 
লাগিল। সেই স্সিঞ্ধ মনোহর বর্ণ পরমনুন্দর মৃগের অপূর্ব রূপে 
সেই রমণীয় বন ও রামের আশ্রম যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। 
সীতাকে প্রলোভিত করিবার জন্য সে কচি ঘাস ও বৃক্ষের নবপল্লব 
খাইতে খাইতে কদলীবন হইতে কণিকার বনে যাইয়া রামের 
আশ্রমের নিকটে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে থাঁকিল। সে কখন 
ক্ষণকালের জন্য একদিকে যাইয়া আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া 
আসে, কখন রামের আশ্রমের দ্বারে আসিয়া খেলা করে, কখন 
স্থির হইয়া বসে, কখন কোন মৃগযুথের পিছনে পিছনে যাইয়া অপর 
একদল মৃগের সহিত ফিরিয়া আসে, কখন সীতার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবার জন্য বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ করে । অন্যান্য মৃগের! 
তাহার কাছে আসিয়া, গা শুঁকিয়াই' দশদিকে ছুটিয়! পালায়। 
মারীচ মৃগবধে অনুরক্ত হইলেও তাহার রাক্ষসভাব গোপন রাখিবার 
জন্য এ সকল মৃগের সংস্পর্শে আসিয়াও তাহাদিগকে ভক্ষণ 
করিল না। 

সীতা কুসুম চয়ন করিতে করিতে বৃক্ষতলে বিচরণ করিতে- 
ছিলেন, এমন সময় তিনি আশ্রমপ্রান্তে সেই বিচিত্র ও সুন্দর 
ব্বর্ণমৃগ দেখিতে পাইলেন । তিনি বিস্মিত ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, 
রাম-লক্ষ্মণকে ডাকিয়া সেই মুগটি দেখাইলেন। লক্ষ্মণ তাহার 
চালচলন লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,__আমার মনে হয়, উহ! প্রকৃত 
হরিণ নয়, মায়াবী মারীচ-রাক্ষস হরিণের রূপ ধরিয়া আসিয়াছে। 
যে রাজারা এখানে মৃগয়া করিতে আসেন, পাপাত্মা মারীচ 
তাহাদের বধ করে। বাস্তব হরিণ এমন বিচিত্র হইতে পরে না; 
এ নিশ্চয় মায়া । 
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কিন্ত সীতা সেই স্বর্ণমুগ দেখিয়া জ্ঞানহার! হইয়াছিলেন। তিনি 
রামকে বলিলেন, _আর্ধপুত্র, এ অত্তিমুন্দর যুগটি আমার মন হরণ 
করিয়াছে । মহাবাহু, তুমি উহাকে আন, আমরা উহাকে লইয়া 
খেলা করিব! আমাদের এই আশ্রমে নানারপ সুন্দর সুন্দর মৃগ 
চমর স্থমর ভল্গুক বানর ও কিন্নর বিচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু 
তাহাদের কেহই বিচিত্র গতিভঙ্গিতে শাস্তভাবে ও দেহকাস্তিতে এ 
হরিণটির মত নয়। আহা, উহার কি রূপ, কি শ্রী, কি মধুর ক- 
হর! তুমি উহাকে জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পারিলে বড় চমৎকার 
হইবে, উহ! নানারূপে আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিবে । বন- 
বাসের পরে আমরা উহাকে রাজধানীতে লইয়া যাইব। তখন উহ! 
অন্তঃপুরের শোভাম্বরপ হইবে এবং ভরতের, তোমার, শাশুড়ীদের 
ও আমার বিম্ময় উৎপাদন করিতে থাকিবে । আর যদি উহাকে 
জীবন্ত ধরিতে ন! পার, তবু উহার দ্বারা একখান] সুন্দর অজিন 
হইবে এবং তাহা কুশাসনের উপর পাতিয়া আমরা বসিতে পারিব। 
স্ত্রীলোকের পক্ষে নিজের সখ মিটাইবার জন্য স্বামীকে এইরূপ কাজ 
করিতে বলা অশোভন, কিন্তু এ হরিণটিকে দেখিয়া আমি বিমোহিত 
হইয়াছি। 

রাঁমও মৃগটিকে দেখিয়! বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্ণকে 
বলিলেন,_এই হরিণটিকে পাইবার জন্য সীতার খুব ইচ্ছা 
হইয়াছে । তিনি এই মুগরত্বের উৎকৃষ্ট কাঞ্চনচর্মে আমার সহিত 
বসিতে চান । অন্য কোন মৃগ ছাগ বা মেষের চর্ম বোধ হয় এত 
কোমল হইবে না। উহা যদি সত্যই মুগ হয়, তবে সীতার জন্য 
উহাকে ধরিতে বা বধ করিয়! চর্ম সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। 
আর যদি মায়াবী মারীচই মৃগরূপ ধরিয়া আসিয়া থাকে, তবে 


৪৫৮ বালীকি-রামায়ণ 


ইহাকে বধ করাই আমার কর্তব্য। আমি শীঘ্রই এই মুগকে বধ 
করিয়া ইহার চর্ম লইয়া ফিরিয়া আসিব, তুমি খুব সাবধানে সীতার 
সহিত আশ্রমে থাঁক। মহাবল বুদ্ধিমান জটায়ু তোমার সহায় 
আছেন, তুমি নিরন্তর সকল দিক লক্ষ্য করিয়া সাবধানে সীতাকে 
রক্ষা কর। (৪১-৪৩ সর্গ ) 

রাম খড় ও ধনুর্বাণ লইয়। আশ্রম হইতে বাহির হইলেন । 
তাহাকে দেখিয়! মৃগ দ্রুত পলাইতে আরস্ত করিল, রামও তাহার 
অনুসরণ করিলেন এবং ক্রমে আশ্রম হইতে বহুদূরে আসিয়া 
পড়িলেন। পরে শ্রান্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া মুগটিকে বধ করিবার 
জন্য শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মুগ তালবৃক্ষপ্রমাণ এক লক্ষ 
দিয়া আর্তনাদ করিয়া ভূতলে পড়িল। তারপর সে নিজের রূপ 
ধরিয়। রামের কণ্ঠের অনুকরণে ‘হা সীতা! হা লক্ষণ! বলিয়া 
চীৎকার করিয়! প্রাণত্যাগ করিল। রাম মারীচের রুধিরাক্ত ও 
ভুলুঠ্ঠিত দেহ দেখিয়! বুঝিলেন যে, লক্ষণের কথাই সত্য হইল। 
তখন মারীচের ‘হা সীতা! হা লক্ষ্মণ!’ রব শুনিয়া সীতা কি 
করিবেন এবং লক্ষ্ষণই বা কি অবস্থায় পড়িবেন, তাহা ভাবিয়া 
রামের গায়ে কাটা দিয়া উঠিল। * পরে অন্য মুগ বধ করিয়া, 
তাহার মাংস লইয়া রাম তাড়াতাড়ি আশ্রমের দিকে চলিলেন। 
(৪8 সর্গ) 


* হষ্টতনূরুহঃ (মূল )__রোমাঞ্চিততঙ্ঃ। (রামায়ণতিলক ) ., 


১৩ 
সীতার মতিচ্ছন্নত। ও লক্ষণের প্রতি কটুক্তি লক্ষণের রামের 
উদ্দেশে গমন (৪৫ সর্গ) 


মারীচের কাতরধ্বনি শুনিয়া সীতা রাম বিপদে পড়িয়াছেন 
আশঙ্কায় লক্ষ্মণকে সত্বর রামের নিকটে যাইতে বলিলেন। কিন্তু 
লক্ষ্মণ রামের আদেশ অমান্য করিয়া, সীতাকে একাকিনী আশ্রমে 
রাখিয়! অন্য কোথাও যাইতে সন্মত হইলেন না। তখন সীতা ক্ষুব্ধ 
হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,__সৌমিত্রি, তুমি তোমার ভ্রাতার মিত্ররূগী 
শত্ৰু; সেজন্যই এরূপ অবস্থায়ও তাহার নিকট যাইতেছ না। 
লক্ষ্মণ, তুমি আমাকে পাইবার জন্য রামের বিনাশ কামনা করিতেছ, 
আমার লোভেই তাহার অনুগমন করিতেছ না । আমার মনে 
হইতেছে, ভাতার উপর তোমার স্সেহ নাই; তাহার বিপদই 
তোমার ভাল লাগিতেছে ; সেজন্যই সেই পরম কাস্তিমান রামকে 
না দেখিয়া তুমি নিশ্চিন্ত আছ। যাহার অনুগামী হইয়া তুমি 
এখানে আসিয়াছ, তাহার জীবনসংশয় উপস্থিত, এখন আমার 
তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া এখানে থাকিবার দরকার নাই ( অর্থাৎ 
এখন তোমার এখানে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিতে হইবে না, 
তুমি রামের সাহায্যে যাও )1% 


পাপী পাপী 


* তমুবাচ ততস্তত্ ক্ষভিতা জনকাত্মজ! | 

শৌমিত্রে মিত্রবূপেণ ভ্রাতুস্বমপি শক্রবৎ ॥ 
যন্ত্মস্ত[মবস্থায়াং ভ্রাতরং নাঁভিপছামে। 

ইচ্ছসি ত্বং বিনশ্যস্তং রামং লক্ষ্মণ মংকৃতে ॥ 
লোভাত্ত, মৎকৃতে নূনং নামুগচ্ছসি রাঘবম্‌ । 
ব্যননং তে প্রিয়ং মন্যে স্নেহে! ভ্রাতরি নাস্তি তে ॥ 


৪৬০ বালীকি-রামায়ণ 


চকিতা হরিণীর ন্যায় সীতা শোকাকুলমনে ও অশ্রুপূর্ণলোচনে 
এইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, বৈদেহী, 
দেব দানব গন্ধ রাক্ষস পন্নগ ( সর্প ) কেহই যে আপনার স্বামীকে 
যুদ্ধে জয় করিতে পারে না, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবী, দেব 
দানব গন্ধব মনুষ্য রাক্ষস পিশাচ কিন্নর পশু বা পক্ষীর মধ্যে এমন 
কেহ নাই, যে সেই ইন্দ্রতুল্য রামের সহিত যুদ্ধে প্রতিছন্বী হইতে 
পারে। শোভনা, রাম যুদ্ধে অবধ্য। সুতরাং আমাকে এরূপ কথা 
বলা আপনার উচিত নয়। এখন রাম এখানে নাই, স্থতরাং আমি 
আপনাকে একাকিনী এই বনে ফেলিয়া যাইতে পারি না। 
ত্রিলোকের সকলে একত্র হইলেও রামকে প্রতিহত করিতে পারে 
না; অতএব আপনি শোক দূর করুন, হৃদয় শান্ত করুন। আপনার 
স্বামী সেই উংকুষ্ট মুগটিকে বধ করিয়! শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। 
আপনি যাহ! শুনিয়াছেন, তাহ! নিশ্চয় তাহার স্বর নয়, কোন 
দেবতার স্বরও নয়__তাহ। রাক্ষস মারীচের মায়া। কল্যাণী, রাম 
বিশ্বাস করিয়া আপনাকে আমার রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া! গিয়াছেন, 
আমি আপনাকে ফেলিয়া যাইতে পারি না। দেবী, খর ও জন- 
স্থানের অন্যান্য রাক্ষলদের বধ করার জন্য রাক্ষসগণের সহিত 
আমাদের শত্রুতা হইয়াছে, এখন আমাদিগকে জ্বালাতন করিবার 
জন্য তাহার! নিবিড় বনমধ্যে নানারূপ শব্দ করিয়া থাকে । ন্ৃতরাং 
আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। 

সত্যবাদী লক্ষণের এই কথা শুনিয়া, ক্রোধে আরক্তলোচণ 


তেন তিনি বিস্তব্ং তমপশ্ঠন্‌ মহছ্যতিম্‌। 
কিং হি সংশয়মাপন্নে তন্মিন্িহ ময় ভবে ॥ ? 
কর্তব্যমিহ তিষ্ঠন্ত্য] যংপ্রধানস্তমাগতঃ। (৪৫৫-৯ ) 


অরণ্যকাণ্ড ৪৬১ 


হইয়া সীতা তাহাকে রূঢ় ভাষায় বলিলেন,__কুলাঙ্গার, বোধ হয়, 
রামের গুরুতর বিপদই তোমার কাছে গ্রীতিকর, তাই তুমি এই 
সকল কথা বলিতেছ। তোমার মত নিষ্ঠুর ও নিয়তকপটাচারী 
জ্ঞাতিশত্রর যে পাপ অভিপ্রায় থাকিবে, তাহ! বিচিত্র নয়। তুমি 
নিতান্ত দুৰ্জন, তাই আমার জন্য অথবা ভরতের নিয়োজনে নিজের 
উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া একাকীই রামের সঙ্গে বনে আসিয়াছ। 
সুমিত্রানন্দন, তোমার বা ভরতের সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না। 
ইন্দীবরশ্যাম পল্মলোচন রামকে পতিরূপে লাভ করিয়া আমি 
কিরূপে অন্যকে কামনা করিব? আমি নিশ্চয় তোমার সম্মুখে 
প্রাণত্যাগ করিব ৷ 
জিতেন্দ্ৰিয় লক্ষ্মণ করজোড়ে বলিলেন, _মৈথিলী, আপনি 
আমার নিকট দেবতান্বরূপ, আমি আপনার কথার উত্তর দিতে 
চাই না। স্ত্রীলোকের পক্ষে অনুচিত কথা বল] বিচিত্র নয়; সর্বত্রই 
৯ ইন্দীবরের (নীলপন্নের )প্যায় শ্যামবণ । 
৭" অনাধকরুণারস্ত নৃশংসকুলপাংসন ॥ 
অহং তব প্রিয়ং মন্তে রামস্য ব্যসনং মহৎ। 
রামস্ ব্যঘনং দৃষ্ট1 তেনৈতানি প্রভাষনে ॥ 
নৈব চিত্রং সৃপত্বেষু পাপং লক্ষ্মণ যন্তুবেৎ। 
ত্বদ্বিধেযু নৃশংসেষু নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিষু ॥ 
সুদুষ্টস্তং বনে রামমেকমেকোহমুগচ্ছসি। 
মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন ব| ॥ 
তন্ন সিধ্যতি সৌমিত্রে তবাপি ভর্তম্য বা। 
কথমিন্দীবরশ্বামং রামং পদ্মনিভেক্ষণম্‌ ॥ 
উপসংশ্রিত্য ভর্তীরং কাময়েয়ং পৃথগ জনম্‌। 
সমক্ষং তব সৌমিত্রে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ম্‌ ॥ (৪৫1২১-২৬) 


৪৬২ বাল্সীকি-রামায়ণ 


দেখা যায় যে, তাহাদের স্বভাবই এইরূপ । তাহারা ধর্মহীনা, চপল- 
প্রকৃতি ও তীক্ষভাষিণী ( তীক্ষ কথা বলিতে পটু*) এবং স্বজনের 
মধ্যে ভেদ জন্মায় । জানকী, আপনার কঠোর কথা আমি সহ 
করিতে পারিতেছি না, তাহা! যেন আমার কর্ণে তপ্ত লৌহশরের 
ন্যায় বিদ্ধ হইতেছে । বনবাসী সকলে শুনুন ও সাক্ষী থাকুন, আমি 
যে সকল ন্যায্য কথা বলিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে আপনি আমাকে 
কঠোর কথা বলিলেন। আমি আমার গুরুজন রামের কথামত 
কাজ করিতেছিলাম, কিন্তু আপনি স্ত্রীসুলভ ছৃষ্টপ্রকৃতির বশে 
আমাকে সন্দেহ করিলেন। আপনাকে ধিক! আপনি বিনাশের 
(সর্বনাশের ) পথে চলিয়াছেন | রাম যেখানে আছেন, আমি 
সেখানে চলিলাম। বরাননা, আপনার মঙ্গল হউক। আমি নানা- 
রূপ দুল ক্ষণ দেখিতে পাইতেছি, বনদেবতারা আপনাকে রক্ষা 
করুন, রামের সহিত ফিরিয়া! আসিয়া আবার যেন আপনার দেখা 
পাই ৷; 


* ১৩ সর্গ, ৬ শ্লোক তুলনীয় 

ণ’ বিনশ্বস্তীং (মূল__৪£।৩২)। 

£ অব্রবীলক্ষ্ণঃ সীতাং প্রাঞ্ুলিং ল জিতেন্দ্রিয়ঃ। 
উত্তরং নোৎসহে বক্ত দৈব্তং ভবতী মম ॥ 
বাক্যমপ্রতিরূপং তু ন চিত্রং স্ত্রীযু মৈখিলি। 
স্বভাবস্ত্েধ নারীণামেষু লোকেধু দৃশ্ঠতে ॥ 
বিমুক্তধর্মাশ্চপলাস্তীক্ষা ভেদকরাঃ স্রিয়ঃ। 
ন সহে হীদৃশং বাক্যং বৈদেহি জনকাত্মজে ॥ 
শ্রোত্রয়োরুভয়োর্মধ্যে তগ্ুনারাচসন্নিভমূ। 
উপশৃর্বন্ধ মে সর্বে সাক্ষিণে| হি বনেচরাঃ॥ 


অরণ্যকাণ্ড ৪৬৩ 


সীতা কীদিতে কীদিতে বলিলেন, লক্ষ্মণ, রামের বিরহে আমি 
গোদাবরীর জলে বা উদ্বন্ধনে বা অত্যুচ্চ স্থান হইতে পড়িয়! বা তীত্র 
বিষপানে বা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়। প্রাণত্যাগ করিব, কিন্তু রাম 
ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন স্পর্শ করিব নী। এই বলিয়া তিনি শোক- 
সন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে ছুঃখভরে ছুই হাতে জোরে পেট 
চাঁপড়াইতে থাকিলেন। তাহা দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়া লক্ষ্মণ 
সীতাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন, কিন্ত তিনি আর কিছু বলিলেন 
না। তখন লক্ষ্মণ করজোড়ে কিঞ্চিৎ প্রণত হইয়| সীতাকে 
অভিবাদন করিলেন এবং বার বার তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
করিতেণ' রামের নিকট চলিলেন। (৪৫ সর্গ) 


নায়বাদী যথা বাক্যমুক্তোহহং পরুষং তয় । 
ধিক্‌ ত্বামগ্য বিনশ্তন্তীং যন্মীমেবং বিশঙ্বসে ॥ 
স্ত্ীত্বাদ্দ,্টস্বভাবেন গুরুবাক্যে ব্যবস্থিতমূ। 
গচ্ছামি যত্র কাকুৎস্থঃ স্বস্তি তেহস্ত বরাননে ॥ 
রক্ষস্ত ত্বাং বিশালাক্ষি সমগ্র! বনদেবতাঃ | 
নিমিত্তানি হি ঘোরাণি যানি প্রাছুর্ভবস্তি মে। 
অপি ত্বাং সহ রামেণ পশ্টেয়ং পুনরাগতঃ ॥ (৪৫1২৮-৩৪) 
* ইহাতে কোপের ভাব প্তকাঁশ করিতেছে । (রাঁমায়ণতিলক ) 
মকোপ বলিয়। কিঞ্চিৎ প্রণাম। ( বামায়ণভূষণ ) 
৭ অবেক্ষমাণো বহুশঃ ( মূল )। সীতাকে কিরূপে একলা রাখিয়া যাইবেন 
_ এই চিন্তা করিয়া লক্ষ্মণ বার বার সীতার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন' 
€ রামায়ণভূষণ ) 


১১ 
রাবণের সীতাহরণ--জটাযুর রাবণকে বাধাপ্রদান ( ৪৬-৫৪ সর্গ) 


রাবণ কিছুদূরে সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। লক্ষ্মণ চলিয়া গেলে 
তিনি পরিত্রাজকের রূপ ধরিয়া দ্রুত সীতার নিকট চলিলেন। 
রাবণের পরিধানে মনোহর কাষায় বসন, মাথায় শিখা, হাতে 
ছাতা, পায় পাদৃকা, বাম স্কন্ধে যপ্টি ও কমণ্ডলু ।ণ’ গাঢ় অন্ধকার 
যেমন চন্দ্ৰস্থর্ধশুন্যা! সন্ধ্যার সমীপস্থ হয়, রাবণ সেইরূপ রাম-লক্ষ্মণ- 
হীন! সীতার সন্নিহিত হইলেন। কেতুগ্রহের শশাঙ্কহীনা রোহিণীকে 
অবলোকনের ন্যায় রাবণ আশ্রমমধ্যে আসিয়া যশব্বিনী তরুণী 


শপ শপ পিট 


_ * অনুজ্ঞল রক্তবর্ণে বা রক্তপীতমিশ্রিত বর্ণে ছোবান। 
ণ* তুলনা--‘রাবণস্ত যতিভূত্বা মুণ্ঃ কুণ্ডী ত্রিদগ্ধুক্‌-_মহাঁভীরত। জট! 
কমণ্ডলু ও ত্রিদণ্ড-যষ্টিধারী পরিব্রা্জকবেশী রাঁবণ। 
$ বাল! (মূল )। 
‘আঁষোড়শী ভবেদ্বালা তরুণী ত্রিংশতা মতা । 
পঞ্চপঞ্চাশতী প্রৌঁঢ়া ভবেদ্ধ দ্ধা ততঃ পরম্‌ ॥” 
কিন্ত সীতার তৎকালীন বয়স যদি যোলও ধর! যায়, তাহাতে হিসাবের 
গোলমাল হয়। এই কাণ্ডের ৪৭ সর্গে আছে-_ 
মম ভর্তা মহাতেজ! বয়স] পঞ্চবিংশকঃ। 
অষ্টাদশ হি বর্ধাণি মম জন্মনি গণ্যতে । ( ৪৭।১*-১১) 
আবার অযৌধ্যাকাণ্ডের ২* সর্গে কৌশল্যা রামকে বলিতেছেন--“দশ সপ 
চ ব্যাঁণি জাতম্ত তব রাঘব ।” ' (২০৪৫) জাতস্য--উপনয়নের পর (বা-তিলক)। 
সে মতে বনবাসে গমনের সময় রামের বয়স সাতাশ বৎসর ছিল। সীতার উক্রির 
সহিত খুব বেশী তফাৎ নয়। 
অনেক প্রাচীন গ্রন্থে ‘বয়স! সপ্তবিংশকঃ, পাঠও নাকি আছে। তবে তো. 
গোল মিটিয়াই ধায়। লিপিকরের ভূলই বোধ হয় এই গোলমালের কারণ। 


অরণ্যকাও ৪৬৫ 


জনক-তনয়াকে দেখিতে পাইলেন । সেই উগ্রপ্রকৃতি রক্তলোচন 
হবৃত্ত রাক্ষসকে দেখিয়া বায়ু প্রবলবেগে বহিতে বিরত হইল, 
জনস্থানের বৃক্ষদকল প্রকম্পনরহিত হইল, খরস্রোতা গোদাবরী 
ভয়ে স্তিমিতবেগ (মন্থরগতি) হইয়া উঠিল। রামের জন্য শোকাতুরা 
সীতা তখন সজল নয়নে পর্ণকুটীরে বসিয়া ছিলেন । তাহাকে দেখিয়! 
রাবণ কামশরে বিদ্ধ (কামমোহিত ) হইলেন এবং বেদবাক্য 
উচ্চারণ করিয়া সাদরে বলিলেন,_হে রৌপ্যকাঞ্চনবর্ণা, গীত- 
কৌশেয়বসনা, তুমি দিব্য পদ্মমালা বিভূষিত হইয়া পদ্মিনীর ন্যায় 
বিরাজ করিতেছ ! শুভাননা ( স্ববদনী ), বরারোহা ( স্থনিতম্বিনী), 
তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমি হী, শ্রী, কীতি, 
সৌভাগ্যদায়িনী লক্ষ্মী, অপ্সরা, ভূতি (অষ্টসিদ্ধির কেহ ), বা ন্বৈর- 
চারিণী (স্বাধীন) রতি। তোমার দস্তগুলি সমান, কুন্দকলির 
ন্যায় শোভনাগ্র, মস্থণ ( চকচকে ) ও পাঙুরবর্ণ (শুভ্র )। নয়নযুগল 
আয়ত, নির্মল, কৃষ্ণতারকাযুক্ত ও প্রাস্তভাগে রক্তিমাভ। জঘন 
বিশাল ও স্ুল। উরুদ্বয় হস্তিশুণ্ডের মত। তোমার এ উচ্চ, 
বতুল (স্থগোল ), সংহত (দৃঢ়), সুপ্রগল্ভ (ঈষৎ কম্পমান ), 
লীনোন্নতমুখ (স্থূল ও উন্নত মুখ), কান্ত ( লোভনীয় ), সিদ্ধ 
তালফলের তুল্য, উৎকৃষ্ট রত্রালঙ্কারে ভূষিত স্তনদ্ধয় অতি মনোরম ॥* 


স্পেস সপ আস 


* রৌপ্যকাঞ্চনবর্ণাভে গীতকৌশেয়বামিনি । 
কমলানাং শুভাঁং মালাং পন্মিনীব চ বিভ্রতী ॥ 
হীঃ শ্রঃ কীতিঃ শুভ! লক্ষ্মীরপ্পরা ব! শুভাননে । 
ভূতির্ব। ত্বং বরারোহে রতির্ব! শ্বৈরচারিণী ॥ 
সমাঃ শিখরিণঃ নিপা: পাওুরা দশনান্তব। 
বিশালে বিমলে নেত্রে রক্তাস্তে কৃষ্ণতারকে ॥ 

৩০ 


৪৬৬ বাল্সীকি-রামায়ণ 


জলপ্রবাহে কূলকে হরণ করে, সেইরূপ তুমি তোমার রূপে আমার 
মন হরণ করিতেছ। ম্ুকেশী, সংহতস্তনী, তোমার কটিদেশ মাত্র 
প্রাদেশদ্বয়পরিমিত *। দেবী গন্ধবাঁ যক্ষী কিন্নরীরাঁও তোমার মত 
রূপবতী নয়। আমি ইতিপূর্বে কখনও ভূতলে তোমার তুল্য কোন 
নারীকে দেখি নাই। তোমার ত্রিলোক মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট রূপ, 


বিশালং জঘনং পীনমূর করিকরোপমৌ। 
এতাবুপচিতৌ বৃত্ত সংহত সংপ্রগল্ভিতৌ ॥ 
পীনোন্নতমুখো কাস্তো ক্লিপ্ধতালফলোপমৌ। 
মনিপ্রবেকীভরণৌ রুচিরৌ তৌ পয়ৌধবৌ ॥ ( ৪৬।১৬-২০ ) 
রৌপ্যকাঁঞ্চন__উতৎ্রুষ্ট কাঞ্চন । ( রা-তিলক ও রা-শিরোমণি ) 
হী-গৌরী। প্রী--এশর্ধশ্রধানা ভগবং-শক্তি। 
লক্্মী__সৌভাগ্য প্রধানা ভগবং-শক্তি। ভূতি-_অণিমাদি সিদ্ধি। 
রৃতি-কামপত্বী। টম্বরচারিণী-_বনে আমি্য়াছেন বলিয়া। (রা-তিলক) 
শিখরিণঃ-_কুন্দকুড মলবৎ প্রশস্তাগ্রাঃ। ( রা-তিলক ও রা-ভূষণ ) 
নিগ্ধী:- মন্থণাঃ | (রা-ভূষণ ) 
জঘনং--কটিপুরোভাগঃ। ( রা-ভূষণ ) 
পশ্চানিতম্বঃ স্বীকট্যাঃ ক্লীবে তু জঘনং পুরঃ। ( অমরকোষ) 
_স্ত্রীলোকের কটিদেশের পশ্চাৎভাগ নিত্থ এবং সন্মুখভাগ জঘন। 
উপচিতৌ-_উন্নভৌ।। ( রা-শিরোমণি ) 
সংপ্রগল্ভিতৌ-__আলিঙ্গনাঁদৌ সংজা তপ্রাগল্ভ্ (রা-তিলক )। 
কিংচিৎকম্পয়ন্তাবিব ( রাঁশিরোমণি )। 
কাঁস্তৌ__কাম্যমানৌ। ( রা-ভূষণ ) 
মণিগ্রবেকো- মণিশ্রেষ্ঠঃ। ( রা-তিলক ও রা-ভূষণ ) 
_ প্রবেকান্ুত্তমোন্তমৌ।  (অমরকোষ ) 
* করান্তমিতমধ্য! (মূল )। প্রাদেশ-বৃদ্ধাঙ্থুলি ও তর্জনী বিস্তার 
করিলে একের অগ্র হইতে অপরের অগ্র পর্যন্ত পরিমাণ । .৯ 


অরণ্যকাণ্ড ৪৬৭ 


সৌকুমার্য, বয়স ও এই নির্জন বনে বাস আমার চিত্তকে উন্মথিত * 
করিতেছে । সুতরাং তুমি বাহিরে আইস। তোমার মঙ্গল হউক, 
তোমার কিছুতেই এখানে থাক! উচিত নয়। কামরগী ভয়ঙ্কর 
রাক্ষসেরা এখানে বাস করে। রম্য প্রাসাদশিখর, সমৃদ্ধ নগর, 
সুবাসিত উপবন--এই সকলই তোমার বাসের যোগ্য স্থান। 
শোভনা, অসিতলোচনা ( কৃষ্ণনয়না ), আমার মনে হয়, তোমার 
সংস্পর্শে তোমার মাল্য গন্ধ ও বসন ধন্য হইয়াছে এবং তোমার 
স্বামীও ধন্য হইয়াছেন |ণ* মৃছ-মধুর-হাসিনী, তুমি কে? তুমি 
কিরূপে এখানে আসিলে ? এই বনে সিংহ ব্যাত্র ভলুক বৃক 
€ নেকড়ে বাঘ ) ইত্যাদি সতত বিচরণ করে, দেখিয়া তোমার মনে 
কি ভয় হয় না? কল্যাণী, বল, তুমি কে, কাহার রমণী, কোথা 
হইতে আপগিয়াছ এবং কেনই বা রাক্ষলগণের বাসস্থান এই ঘোর 
দণ্ডকারণ্যে এক! বিচরণ করিতেছ ? 
সীতা রাবণকে ব্রাদ্ধণ বোধে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, 
তাহাকে আসন পাদ্য ও বনজাত উৎকৃষ্ট ফলমূলাদি দিয়! যথারীতি 
* চিত্তম্‌ উন্মাথয়প্তি মে (মূল)। 
উন্মঘিত-_-অধীর, অশান্ত । 
৭" বরং মাল্যং বরং গন্ধং বরং বস্ত্রং চ শোভনে॥ 
ভর্তারং চ বরং মন্তে ত্বদ্যুক্তমসিতেক্ষণে। ( ৪৬।২৬-২৭) 
ত্বদঘূক্তং ত্বৎসংযুক্তমাল্যাদি বরমূ। (রা-তিলক ) 
বরং শ্রেষ্ঠং মাল্যাদি ত্বদ্যুক্তং তব যোগ্যং মন্তে। 
__য্বা মাল্যাদিকং ত্বদ্যুক্তং ত্বংসংবদ্ধং সন্‌ বরং প্রশস্তং তবতীতি মন্যে। 
€ রা-ভূষণ ) | 
্বদ্যুক্তং ত্বৎসংবন্ধবস্তং ভর্তারমহং বরং অেষ্ঠং মন্যে। (রা-শিরোমণি ) 
বর-_ শ্রেষ্ঠ, প্রশংসনীয়, ধন্য । 


৪৬৮ বালীকি-রামায়ণ 


অভ্যর্থনা করিলেন। পরে তিনি (সীতা ) রাম-লক্ষ্মণের প্রত্যাগমন 
প্রত্যাশায় বার বার চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, কিন্ত কেবল 
মহাবনের সবুজ গাছপালাই তাহার চোখে পড়িল_-কোথাও রাম- 
লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন না। (৪৬ সর্গ) 

তারপর সীতা রাবণের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,__ ব্রাহ্মণ, 
আপনার মঙ্গল হউক। আমি মিথিলাধিপতি জনকের কন্তা, 
অযোধ্যাধিপতি দশরথের জ্যেষ্ঠপূত্র রামের সহধন্সিণী, আমার নাম 
সীতা। আমি বিবাহের পর ইক্ষাকুবংশীয়দের রাজধানী অযোধ্যার 
রাজভবনে নানা স্থখসন্তোগে দ্বাদশ বৎসর কাটাই । ত্রয়োদশ 
বৎসরে মহারাজ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রামকে রাজ্যে 
অভিষিক্ত করিতে সঙ্কল্প করেন। অভিষেকের দ্রব্যাদি সংগৃহীত 
হইতে থাকিলে, আমার মাননীয়! শাশুড়ী কৈকেয়ী সত্যপ্রতিজ্ঞ 
রাজা দশরথকে অঙ্গীকার করাইয়া, আমার স্বামীর চতুর্দশ বৎসর 
বনবাসের ও নিজ পুত্র ভরতের রাজ্যাঁভিষেকের বর চাহিয়া লন। 
তখন আমার বয়স অষ্টাদশ এবং আমার স্বামীর বয়স পঞ্চবিংশতি 
বৎসর ।* তিনি কৈকেয়ীর কথা মানিয়া লইলেন। তিনি আমাকে 
লইয়া বনে আসিবাঁর সময় তাহার বৈমাত্র ভ্রাতা বীর্ধবান লক্ষ্মণ 
ধনু হস্তে অনুগামী হইয়াছেন । ধর্মরত দৃব্রত রাম আমাকে ও 
অনুজ লক্ষ্মণকে লইয়া! জটাধারী তাপসের বেশে দগ্ুকারণ্যে 
আসিয়াছেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমর! কৈকেয়ীর জন্য রাজ্যভষ্ট হইয়! 
এখন স্বতেজে গহন বনে বিচরণ করিতেছি । আপনি ক্ষণকাল 
বিশ্রাম করুন, আমার স্বামী এখনই প্রচুর বন্য ফলমূল এবং রুরু 
গোধা ও বরাহ ইত্যাদি বধ করিয়! তাহার মাংস লইয়া আসিবেন। 
__* পূর্বে পাদটীকা দ্ৰষঠব্য। + 


অরণ্যকাও ৪৬৯ 


আপনার নাম গোত্র ও কুলের পরিচয় এবং কেন আপনি একাকী 
দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, বলুন । 

রাবণ বলিলেন,__সীতা, যাহার ভয়ে ত্রিলোকের দেব অসুর 
ও মনুষ্য প্রভৃতি মহাভীত, আমি সেই রাক্ষসাধিপ রাবণ। 
অনিন্দিতা, তোমাকে দেখিয়া আমার আর নিজের ভার্যাদের উপর 
অনুরাগ নাই। আমি নানাস্থান হইতে বহু উত্তম! স্ত্রী সংগ্রহ 
করিয়াছি, তুমি আমার প্রধান! মহিষী হইয়া! তাহাদের সকলের 
উপর আধিপত্য কর, তোমার মঙ্গল হউক । লঙ্কা নামে আমার 
এক মহাপুরী আছে। তাহ! সাগরে পরিবেষ্টিত ও পর্বতের চুড়ায় 
অবস্থিত। সীতা, তুমি আমার সহিত সেখানকার উপবনে বিচরণ 
করিতে পারিবে । সুন্দরী, তাহা হইলে, তুমি আর এরূপ বন- 
বাসের ইচ্ছা করিবে না । যদি তুমি আমার ভার্ষা হও, তবে সর্বা- 
ভরণ-ভূষিতা পাঁচ হাজার দাসী তোমার সেবা করিবে। 

তখন সীতা কুপিত1 হইয়। অবজ্ঞার ভাবে রাবণকে বলিতে 
লাগিলেন, আমি আমার পতি মহাপর্বতের ন্যায় অটল, মহা- 
সাগরতুল্য অচঞ্চল, মহেন্দ্রোপম রামের অন্ুগতা ভারা । আমি 
সর্বস্থলক্ষণসম্পন্ন, বটবুক্ষের ন্যায় স্বজনের আশ্রয়, সত্য প্রতিজ্ঞ, 
মহাভাগ রামের অনুগত! ভার্ধা। আমি মহাবাহু, বিশালবক্ষ, 
সিংহবিক্রান্তগামী*, নরসিংহ, সিংহতুল্য রামের অনুগত ভার্ষা। আমি 
পু্চন্দ্রানন, জিতেন্দ্ৰিয় মহাকীতিমান, রাজকুমার রামের অন্ুগতা 
ভাৰ্যা । তুই শৃগাল হইয়! ছুলর্ভ সিংহীকে পাইবার ইচ্ছ। করিতেছিস ! 
সূর্যের প্রভাকে যেমন স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ তুই আমাকে 
স্পর্শও করিতে পারিবি না । দুর্ভাগা রাক্ষস, তুই যখন রামের প্রিয়! 

* ধিনি সিংহের ন্যায় সগর্ব পদক্ষেপে চলেন। (রা-তিলক ও রা-ভূষণ ) 


৪৭০ বালীকি-রামায়ণ 


পত্বীর প্রতি লোভ করিতেছিস, তখন তুই নিশ্চয়ই বহু কাঞ্চপাদপ 
দেখিতেছিস (অর্থাৎ তোর মৃত্যু নিশ্চয়ই অতি নিকট আসিয়াছে) ৯ 
তুই রামের প্রিয়া ভার্ধাকে পাইতে চাহিতেছিস, তাহাতে ক্ষুধিত 
বেগবান মৃগশক্র সিংহের ও সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের, 
পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরকে এক হাতে তুলিয়া হরণের, তীব্র বিষ পান 
করিয়া স্বস্তিতে ( মঙ্গলমত ) যাইবার, সুচদ্বারা চক্ষু ঘষিয়া পরি- 
কারের ও জিহ্বাদ্বার! ক্ষুর লেহনের ইচ্ভা করিতেছিস! তুই যখন 
রামের প্রিয়া ভার্ধাকে ওদ্ধত্যভরে নিতে (বা উৎপীড়ন করিতে )”, 
চাহিতেছিস, তখন তুই কে শিলা বাধিয়া সমুদ্র পার হইবার 
এবং দুইহাতে চন্দ্রনূর্যকে হরণ করিবার ইচ্ছা করিতেছিস্‌ ! তুই যখন 
রামের স্থচরিত। ভারাকে লইতে চাঠিতেছিস্‌্, তখন তুই প্ৰজ্বলিত 
অগ্নি দেখিয়া তাহা বস্তে বাধিয়া লইবাঁর ইচ্ছা করিতেছিস !ধ) 


* কাঁধনবৃক্ষদর্শন মুমুযূ'র লক্ষণ (বা-তিলক)। বিনাশস্থচক (রা-শিরোমণি)। 
অর্থাৎ সদ্য ( এখনই ) মরিবে ( রা-ভূষণ )। তুলনা__ চোখে সরষে ফুল দেখা। 
৭ প্রধর্ষয়িতুম্‌ (যুল)--প্রাগল্ভ্যানেতুম্‌ (রা-খিরোমণি )। প্রধর্ষণ__নিগ্রহ, 
প্রপীড়ন, উৎপীড়ন। 
% মহাগিরিমিবাকম্প্যং মহেন্দ্রসদৃশং পতিমূ। 
মহোদধিমিবাক্ষোভ্যমহং রামমনুব্রতা ॥ 
সর্বলগ্ষণসংপন্নং ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলম্‌ । 
সত্যসংধং মহাভাগমহং রামমনুতব্রতা ॥ 
মহাবাহং মহোরন্কং সিংহবিক্রান্তগামিনম্‌। 
নৃসিংহং সিংহসংকাশমহং রামমন্তব্রতা ॥ 
পূর্ণচন্দ্রাননং রামং রাজবৎসং জিতেন্দরিয়ম্‌ । 
পৃথুকীতিৎ মহাবাহমহং রামমহ্ুত্রতা ॥ 
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তুই যে রামের অনুরূপ ভার্যাকে লাভ করিতে চাহিতেছিস, 
তাহাতে তুই লৌহমুখ-শূলসকলের তীক্ষাগ্রের উপর দিয়া বিচরণ 
করিবার ইচ্ছা করিতেছিস্‌! বনে সিংহ ও শৃগালে, সমুদ্র ও ক্ষুদ্র 
নদীতে, অমৃত ও আমানিতে যে প্রভেদ, রাম ও তোঁতে সেই 


প্রভেদ । 


কাঞ্চন ও সীসায়, চন্দনপঙ্ক ও কর্দমে, বনে হস্তী ও 


বিড়ালে যে প্রভেদ, রাম ও তোতে সেই প্রভেদ। গরুড় ও কাকে, 
ময়ূর ও মদ্গুতে ( জলকাকে ), বনে রাজহংস ও গৃখ্বে ( শকুনিতে ) 


যে প্রভেদ, রামে ও তোঁতে সেই প্রভেদ। মাছি যেমন দঘ্বৃত পান 


ত্বং পুনর্জন্বুকঃ সিংহীং মাখিহেচ্ছপি দুর্লভাম্‌। 
নাহং শক্য! তয় শ্পরষ্টমাদিত্যস্ প্রভা যথা ॥ 
পাঁদপান্‌ কাঞ্চনান্‌ নূনং বহন পশ্যসি মন্দভাক্‌। 
রাঁঘবন্ত প্রিয়াং ভার্যাং যন্তমিচ্ছসি রাক্ষস ॥ 
স্ষুধিতস্য চ পিংহস্ মৃগশত্রোস্ডরস্বিনঃ। 
আশীবিষন্ত বদনাদ্দংষ্টামাঁদাঁতুমিস্থসি ॥ 

মন্দরং পর্বতশ্রেষ্ঠং পাণিন] হতু মিচ্ছসি। 
কালকৃটং বিষং পীত! স্বপ্তিমান্‌ গন্তমিচ্ছসি ॥ 
অক্ষি সুচ্য। প্রমৃজসি জিহুবয়। লেটি চ ক্ষুরমূ। 
রাঘবপ্য পিয়া ভা্ধামধিগন্তং ত্বমিচ্ছসি ॥ 
অবসজ্য শিলাং কণ্ঠে সমুদ্রং ততু মিচ্ছমি। 

সুর্য চন্দ্রমসৌ চোঁভৌ পাণিভ্যাং হ্তৃমিচ্ছসি ॥ 
যো রামন্ত প্রিয়াং ভার্ধাং প্রধর্য়িতুমিচ্ছসি। 
অগ্নিং প্রজলিতং দৃষ্ট1 বস্ত্রেণাহতু মিচ্ছসি ॥ 
কল্যাণবৃত্তাং যে ভার্ধাং রামস্যাহতু মিচ্ছসি। 
অয়োমুখ নাং শূলানাং মধ্যে চরিতুমিচ্ছলি। 
রামস্য সদৃশীং ভার্ধাং ফোহধিগন্তং ত্বমিচ্ছমি ॥ ( ৪৭৪৩-৪৪ ) 


৪৭২ বালীকি-রামায়ণ 


করিয়! হজম করিতে পারে না__মারা যায়, ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী, 
ধনুর্বাণধারী রাম বর্তমানে আমাকে হরণ করিলে তুইও তেমনি 
মারা যাইবি।* সরলা তন্বী সীত! সেই আুপুষ্ট রাক্ষমকে এই কথা 
বলিয়া বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাপিতে লাগিলেন । (৪৭ সর্গ) 

রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সীতার মনে ভয় জন্মাইবার 
জন্য ভ্রকুটি করিয়া বলিলেন,__-বরবশিনী (সুরূপসী), আমি কুবেরের 
বৈমাত্র ভ্রাতা প্রতাপশালী দশগ্রীব রাবণ। তোমার মঙ্গল হউক। 
দেবতা গন্ধৰ্ব পিশাচ পক্ষী ও সর্পাদি আমাকে মৃত্যুতুল্য ভয় করিয়া 
থাকে । আমি কুবেরকে ছন্দযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছি। তিনি 
আমার ভয়ে ভীত হইয়া, তাহার সমৃদ্ধ বাসস্থান লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ 
করিয়া, পর্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে যাইয়া বাস করিতেছেন। আমি 
তাহার কামগামী সুন্দর পুষ্পক-বিমানওণ' কাড়িয়। লইয়াছি। 
তাহাতে চড়িয়া আমি আকাশে বিচরণ করিয়! থাকি । আমার ক্রুদ্ধ 

২» ঘদস্তরং সিংহশৃগালয়োর্বনে যদস্তরং স্তন্দনিকাসমুদ্রয়োঃ | 

স্থরাগ্র্যমৌবীরকয়োর্ষদস্তরং তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ ॥ 

যদন্তরং কাঞ্চনশীসলোহয়োধদস্তরং চন্দনধারিপক্কয়োঃ | 

যদস্তরং হস্তিবিড়ালয়োর্বনে তদস্তরং দাশরথেস্তবৈব চ ॥ 

যদস্তরং বায়সবৈনতেয়য়োর্যদস্তর মদ্গুমযুরয়োরপি । 

যদস্তরং হংসকগৃধয়োর্বনে তদস্তরং দাশরথেন্তবৈব চ ॥ 

তশ্মিন্‌ সহস্তাক্ষমম প্রভাবে রামে স্থিতে কার্ম.কবাণপাণৌ। 

হতাপি তেহহং ন জরাং গমিষ্যে আজ্যং যথ! মক্ষিকয়াবগীর্ণম্‌ ॥ (৪৭।৪৫-৪৮) 

স্থরাগ্রা_অমৃত। সৌবীরক-_-কাঞ্কক, কাজি, আমানি, পাস্তাভাতের 
জল। চন্দনবারি-_-চন্দনপন্ধ । কাঞ্চনপীনলোহ-_কাঞ্চন ও সীসাবূপ লৌহ । 
মোনা ও সীম! নবলৌহের এক একটি। 

ণ’ বিমান-_ব্যোমযান, আকাঁশগামী যান। 


মিঃ 
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মুখ দেখিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও ভয়ে পলায়ন করেন । আমি যেখানে 
অবস্থান করি, সেখানে বায়ু শঙ্কিত হইয়া প্রবাহিত হন এবং সূর্য 
ভয়ে শীতল কিরণ দেন। আমি যেখানে থাকি বা বিচরণ করি, 
সেখানে গাছের পাতা নড়ে না এবং নদীর জলও স্তম্ভিত হয়। 
সাগরের অপর তীরে, ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় মনোহর, আমার 
লঙ্কাপুরী অবস্থিত। তাহ! ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ, পাগুরবর্ণ 
প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। তাহার তোরণগুলি বৈদুর্ধময়, হর্ম্যগুলি স্বর্ণ- 
ময়। তাহ! হস্তী অশ্ব ও রথে সমাকীর্ণ, তুর্যনাদে নিনাদিত এবং 
সকল প্রকার অভিলষিত ফলশালী বৃক্ষে পূর্ণ উদ্যানসমূহে ভূষিত। 
রাজকুমারী সীতা, তুমি আমার সহিত সেখানে বাস করিলে, তোমার 
মানুষী সহচরীদের কথা স্মরণ হইবে নাক এবং পাধিব ও দিব্য 
ভোগ্য বস্তুসকল উপভোগ করিয়া অল্পায়ু মানুষ রামের কথাও আর 
মনে পড়িবে না। রাজ দশরথ তাহার প্রিয়পুত্র ভরতকে রাজ্যে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়! মন্দবীর্য জ্যষ্ঠপুত্র রামকে নির্বাসিত করিয়াছেন । 
আয়তলোচনা, তুমি সেই রাজ্যভ্রষ্ট নির্বোধ তাপস রামকে লইয়া কি 
করিবে ? আমি রাক্ষপাধিপতি, তুমি আমাকে বাঁচাও । আমি নিজ 
হইতে তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি আমাকে কামনা কর। আমি 
কামশরে প্রলীড়িত, তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিও ন1। ভীরু, 
উশী যেমন পুরুরবাকে পদাঘাত করিয়া পরে অনুতাপ করিয়াছিল, 
আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তোমাকেও সেইরূপ করিতে হইবে। 
মানুষ রাম যুদ্ধে আমার এক অন্থুলিরও সমান হইবে না, আমি 
তোমার সৌভাগ্যক্রমেই এখানে আসিয়াছি, তুমি আমাকে ভজ | . 


* অর্থাৎ দিব্যা নারীদের সহিত থাকিয়া তুমি মাঁনবীদের কথা ভুলিয়া 
যাইবে। (রা-তিলক) 


৪৭৪ বালীকি-রামায়ণ 


ইহা শুনিয়া সীতা ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া কঠোর বচনে 
বলিলেন, রাক্ষস, তুই সকল দেবতার পুজ্য কুবের-দেবের ভ্রাতা 
হইয়া কেমন করিয়া এরূপ অসৎকাঁজ করিতে চাহিতেছিস ? তোর 
মত ছুবুদ্ধি রুক্ষম্বভাব ও অজিতেক্ড্রিয় ব্যক্তি যাহাদের রাজা, সে- 
সকল রাক্ষস নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে । ইন্দ্রের পত্নী শচীকে অপহরণ 
করিয়া বরং জীবিত থাক! সম্ভব, কিন্তু রামের পত্নী আমাকে হরণ 
করিলে তোর মঙ্গল হইবে না-তুই অমৃত পান করিলেও রক্ষা 
পাইবি না। (৪৮ সৰ্গ) 

সীতার কথা! শুনিয়া, রাবণ ক্রোধে হস্তে হস্তে নিষ্পীড়ন করিয়া 
নিজের দেহ অতিশয় বধিত করিলেন। পরে তিনি বলিলেন, 
সুন্দরী, তুমি রূপগর্বে উন্মত্ত হইয়াছ। আমিও ইচ্ছা! করিলেই 
নানা রূপ আকার ধারণ করিতে পারি, দেখ । এই বলিতে বলিতে 
রাবণের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল । তিনি কপট সৌম্য পরিব্রাজক 
মৃতি পরিত্যাগ করিয়া নিজের কৃতাস্ততুল্য উগ্রমূত্তি ধারণ করিলেন। 
তিনি মেঘের ম্যায় নীলবর্ণ দশ-আনন, বিংশতিবাহু, শ্রীমান, তপ্ত- 
কাঞ্চন ভূষণে ভূষিত ও রক্তান্বরধারী নিশাচর হইলেন । তিনি রোষা- 
রুণনয়নে কিছুক্ষণ সূর্ধপ্রভাতুল্য। শ্ত্রীরতু সীতাকে নিরীক্ষণ করিয়! 
বলিলেন,_বরারোহা, যদি ভ্রিলোক বিখ্যাত পতি চাও তবে আমার 
শরণ লও, আমি তোমার যোগ্যপতি । তুমি চিরদিনের জন্য আমাকে 
ভজনা কর, আমিই তোমার গৌরব করিবার মত পতি। ভদ্রে, আমি 
কখন তোমার অপ্রিয় কিছু করিব না। তুমি মানুষ রামের প্রতি 
অনুরাগ দূর করিয়া আমার প্রতি অনুরক্ত হও। মূঢ়া, পণ্ডিতমানিনী* 


শপ শী” ৮৮৮৮ লী শী পিপিপি পপি পি স্পা শীশিম 


* মুঢ়া-__অবোধা। পণ্ডিতমানিনী__নিজেকে পণ্ডিতা (বুদ্ধিমতী) বিবেচনা- 
কারিণী নারী । ূ 
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যে নির্বোধ স্ত্রীলোকের কথায় রাজ্য ও স্বজন ত্যাগ করিয়া এই 
হিংঅরজন্তপুর্ণ বনে আসিয়াছে, তাহার কি গুণে তুমি সেই রাজ্যচ্যুত 
বিফলমনোরথে অল্পায়ু রামের প্রতি আসক্ত রহিয়াছ ? 

এই বলিয়া! কামমোহিত স্থুদুষ্টাত্ম। রাবণ সীতার নিকটে যাইয়া 
বামহস্তে তাহার কেশ ও দক্ষিণহস্তে দুই উরু ধরিলেন। রাবণকে 
দেখিয়া বনদেবতার। ভয়ে পলাইলেন । রাবণের মায়াময় দিব্যরথ 
খরবাহিত হইয়া সেখানে আসিল । রাবণ তর্জন গর্জন করিতে 
করিতে সীতাকে কোলে লইয়া রথে চড়িলেন। সীতা ভয়ে ব্যাকুল 
হইয়! বার বার ‘রাম! রাম!’ বলিয় চীৎকার এবং রাবণের হাত 
হইতে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন । রাবণের রথ 
আকাশে উঠিয়! ছুটিয়া চলিল। 

তখন সীতা উন্মত্তার ন্যায় উদ্ভ্রান্তমনে নানারূপ বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। তিনি শোকে বিহ্বল হইয়।, বৃক্ষ নদী পশু পক্ষী বন- 
দেবতা প্রভৃতিকে সকাতরে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, _হুরাত্ম। 
রাবণ আমাকে হরণ করিতেছে আমি তোমাদের মিনতি করি, 
তোমরা রামকে এই সংবাদ দাও। 

এমন সময় সীতা দেখিতে পাইলেন, বৃদ্ধ জটায়ু একটি গাছের 
উপর বসিয়া আছেন। তিনি জটায়ুকে ডাকিয়া বলিলেন,__পৃজ্য 
জটায়ু, দেখুন, পাপিষ্ঠ রাবণ আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। 
আপনি এই বলশালী ও সশন্্ব রাক্ষসকে প্রতিরোধ করিতে 
পারিবেন না, আপনি রাম-লক্ষ্ণকে খবর দিন। (৪৯ সর্গ) 


১২. 
জটাঁমুর বাধাপ্রদাঁন ও রাঁবণের হস্তে পরাজয় (৫০-৫৪ সর্গ ) 


জটায়ু তখন ঘ্ুমাইতেছিলেন। সীতার কথায় তাহার নিদ্রাভঙ্গ 
হইল। তিনি উপরের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, রাক্ষপরাজ রাবণ 
সীতাকে অপহরণ করিয়া আকাশপথে পলায়ন করিতেছেন । তিনি 
রাবণকে বলিলেন,__ভাই দশানন, তোমার এরূপ নিন্দনীয় কাজ কর! 
উচিত নয়। যিনি তোমার রাজ্যে বা নগরে কোন অপরাধ করেন 
নাই, তুমি কেন সেই মহাবল ধাসিক রামের নিকট অপরাধী 
হইতেছ? শূ্পণখার জন্য খর রামের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিয়া- 
ছিল বলিয়াই রাম তাহাকে বধ করিয়াছেন। তুমি শীভ্র সীতাকে 
মুক্তি দাও, নতুবা রামের কোপানলে দগ্ধ-হইবে। তুমি বিষধর 
সর্পকে বস্ত্রপ্রান্তে বন্ধন করিয়াছ, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছ না। 
তোমার গলায় কালপাশ সংলগ্ন হইয়াছে, কিন্ত তুমি তাহা দেখিতে 
পাইতেছ না। যে ভার বহিলে অবসন্ন হইতে হয় না, তাহাই বহন 
কর! উচিত এবং যে খাদ্য অনায়াসে হজম হয়, তাহাই আহার কর! 
উচিত । যাহাতে ধর্ম, কীতি বা স্থায়ী যশ লাভ কর] যায় না, কেবল 
শারীরিক কই্টভোগই সার হয়, কে সেরূপ কাজ করে? রাবণ, 
আমার বয়স ষাট হাজার বৎসর, আমি অতিশয় বৃদ্ধ এবং তুমি সরথ 
সবর্ম সশস্ত্র যুবা, তবু আমার সাক্ষাতে তুমি সীতাকে নিবিদ্বে হরণ 
করিতে পারিবে না। (৫০ সর্গ) 

ইহ] শুনিয়া রাবণ সক্রোধে জটায়ুর দিকে ধাবিত হইলেন । 
তখন জটায়ুও আকাশে উঠিয়া রাবণের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ 
করিলেন । রাবণ জটায়ুর প্রতি নান! বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
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জটায়ু তাহার সুতীক্ষ নখ ও চঞ্চুর দ্বারা রাবণের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত 
এবং তাহার ধন্ুরাণ ভগ্ন, অশ্ব ও সারথি নিহত ও রথ চূর্ণ করিলেন। 
তখন রাবণ সীতাকে ভূতলে রাখিয়া খড়গাঘাতে জটায়ুর পক্ষদয়, 
চরণযুগল ও দুই পার্শ্ব কাটিয়া ফেলিলেন। জটায়ু মৃতপ্রায় হইয়া 
ভূতলে পড়িলেন। (৫১ সর্গ) 
জটায়ুকে রক্তাক্ত কলেবরে ভূপতিত হইতে দেখিয়া সীত! জটায়ুর 

নিকট ছুটিয়া গেলেন এবং তাহাকে ছুই হাতে জড়াইয়। ধরিয়। 
কাদিতে কাদিতে নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে রাবণ 
আবার তাহার দিকে আসিতেছেন দেখিয়া, সীতা বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকে 
লতার ন্যায় জড়াইয়। ধরিয়া ‘রাম! রাম! বলিয়া চীৎকার করিতে 
থাকিলেন। রাবণ রোষভরে সীতার কেশ ধারণ করিয়া আবার 
তাহাকে লইয়া শুন্যপথে চলিলেন। সীতা নিরন্তর বিলাপ ও রোদন 
করিতে লাগিলেন । 

সীতা রাবণের দ্বারা এইরূপে নিগৃহীত হইতে থাকিলে সচরাচর 
জগতে বিপর্যয় ঘটিল। সকল দিক গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল । 
বায়ু নিশ্চল ও দিবাকর নিপ্রভ হইলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্ম! 
দিব্যচক্ষে সীতাকে রাবণের হস্তে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া বলিলেন, 
দেবতাদের কার্য সিদ্ধ হইল। দণ্ডকারণ্যবাসী খষিরা সীতাকে 
নিগৃহীত হইতে দেখিয়া যুগপৎ প্ৰহৃষ্ট ও ব্যথিত হইলেন।* 

এদিকে সীতা হা! রাম! হা লক্ষ্মণ !' বলিয়া অবিরত রোদন 
করিতেছেন এবং রাবণ তাহাকে লইয়া আকাশপথে চলিয়াছেন। 
তখন তণপ্তকাঞ্চনবর্ণী গীতকৌশেয়বসনা সীতা যেন নভোমগুলে 


* রাবণবধের সুচনায় অতিশয় আনন্দিত ও সীতার দুর্দশা দেখিয়! ব্যথিত 
হইলেন। 
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বিদ্যুতের ন্যায় শোভ! পাইতে লাগিলেন। তাহার (সীতার ) 
বসন বায়ুবেগে সঞ্চালিত হওয়ায় রাবণ যেন অগ্নিপ্রদীপ্ত পর্বতের ও 
সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের শোভা ধারণ করিলেন। সীতার গাত্র হইতে 
রক্তোৎপলের সুগন্ধি পত্রসকল রাবণের দেহে পড়িতে লাগিল। 
সীতা কাঞ্চনবর্ণী আর রাবণ নীলাঙ্গ, স্থতরাং রাবণকে কাঞ্চনকাক্ধী- 
ভূষিত হস্তীর স্তায় দেখাইতে থাকিল। পরে সীতার রত্বভূষিত 
বিছ্যুৎ-মগ্ুলতুল্য নুপুর চরণ হইতে স্থলিত হইয়া ভূতলে পড়িল। 
অগ্নিবর্ণ অন্যান্য অলঙ্কারও শব্দ করিতে করিতে আকাশ হইতে 
তারকার ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তি রত্ুহার স্থলমধ্য 
( বক্ষস্থল ) হইতে খসিয়৷ গগনচ্যুতা গঙ্গার মত শোভা পাইল । 
পক্ষিসমূহে সমাকুল বৃক্ষপকলের অগ্রভাগগুলি বামুভরে কম্পিত 
হইয়! যেন পক্ষিগণের কলরবচ্ছলে সীতাকে অভয় দিতে লাগিল। 
সরোবরগুলির পদ্ম বিধ্বস্ত ও সেখানকার মত্ন্তাদি সন্ত্রস্ত হওয়ায় 
বোধ হইল, যেন তাহারা তাহাদের সখী হতোৎসাহা সীতার জন্য 
শোকপ্রকাশ করিতেছে । চারিদিক হইতে সিংহ ব্যান্র মৃগ ও 
পক্ষীর! আসিয়া, সীতার ছায়া অনুসরণ করিয়া সরোষে ছুটিল। 
পর্বতের যেন তাহাদের শুঙ্গরূপ বাহু তুলিয়া ও জলপ্রপাতরূপ অশ্রু- 
ধারায় বদন প্লাবিত করিয়া রোদন করিতে লাগিল। সকল প্রাণী 
যেন দলে দলে “রাবণ যখন রামের পত্নী বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে 
হরণ করিতেছে, তখন জগৎ হইতে সত্য ধর্ম দয়া ও সরলতা-_-সব 
কিছুই লোপ পাইয়াছে' বলিয়। বিলাপ করিতে লাগিল। বন- 
দেবতার! সীতার ক্রন্দন শুনিয়! ও ছুরবস্থা দেখিয়া, রাবণের ভয়ে 
থর থর করিয়া কাপিতে লাগিলেন। (৫২ সর্গ) 

পরে সীত! ক্রোধে ও রোদনে আরক্তনয়ন হইয়া রাবৰকে 
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বলিলেন,__নীচ, তুই যে আমাকে এক! পাইয়া চুরি করিয়া 
লইয়৷ পলাইতেছিস্, ইহাতে কি তোর লজ্জা করিতেছে না? 
রাক্ষাধম, তুই নাকি মহাবীর, তাই আমাকে যুদ্ধে জয় করিয়া 
লইতে পারিলি না? বাীরত্বাভিমানী, ত্রিলোকের সকলে তোর 
কুৎসিত নিদারুণ ও পাপ-কার্ষের ঘোষণা করিবে । তুই তোর 
বলবীর্ষের কথা বলিয়াছিলি, তোর সেই বলবীর্ষে ধিক! তোর 
কুলকলঙ্ককর আচরণে ধিক ! তুই যেরূপ দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়া ছিস্‌ 
তাহাতে আমি কি করিতে পারি? তুই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্‌। 
তাহ! হইলে আর জীবন লইয়! ফিরিতে পারিবি না। তুই 
যদি সসৈন্তেও রাম-লক্ষ্মণের নজরে পড়িস্‌, তবে মুহুর্তকাল বাচিয়া 
থাকিতে পারিবি না। যদি তুই ভাল চাস্‌, তবে আমাকে ছাড়িয়। 
দে_ নতুবা আমার স্বামী ও লক্ষ্মণ তোকে বধ করিবেন। নীচ, 
তুই যে অভিপ্রায়ে আমাকে বলপুবক হরণ করিতে চাহিতেছিস্‌, 
তাহা নিশ্চয় ব্যর্থ হইবে । আমি শত্রুর বশবতিনী হইয়া ও 
আমার দেবপ্রতিম স্বামীকে না দেখিয়া বেশীদিন বাঁচিতে চাই না। 
তুই তোর পক্ষে যাহা হিতকর তাহ! বুঝিতে পারিতেছিস্‌ না; 
মৃত্যুকালে মানুষ যেমন বিপরীত কাজ করে, তুইও তাহাই 
করিতেছিস্। তুই আমার স্বামীর নিকট অপরাধ করিয়। ছুনিবার 
কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্, এখন কোথায় গিয়া সুখ পাইবি? 
যিনি ভাতার সাহায্য না লইয়াও একাকী যুদ্ধে চৌদ্দ হাজার 
রাক্ষস বধ করিয়াছেন, সেই বলবীর্ষশালী সবান্ত্রকুশল রাম তাহার 
প্রিয়পত্বীহরণের অপরাধে তোকে অবশ্যই সুতীক্ষ বাণসমূহের দ্বারা 
নিহত করিবেন। 

সীতা এইরূপ কঠোর ভাষায় রাবণকে ভৎসন। করিয়া, ভয় ও 
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শোকে অভিভূত হইয়া করুণভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। 
(৫৩ সৰ্গ ) 

পরে জনহীন বনভূমির উপর দিয়! যাইতে যাইতে সীত! দেখিতে 
পাইলেন যে, একটি পর্বতশূঙ্গে পাঁচটি বানর বসিয়া রহিয়াছে। 
উহার! রামকে বলিবে এই আশায় সীতা রাবণের অলক্ষিতে 
নিজের সোনালী উত্তরীয় ও কিছু অলঙ্কার সেই বানরদের মধ্যে 
ফেলিয়া দিলেন । তাহার! উপরের দিকে তাকাইয়৷ ক্রন্দনরতা! 
সীতাকে দেখিতে পাইল । 

রাবণ খুব দ্রেতবেগে বনু বন নদী সরোবর ও পর্বত ইত্যাদির 
উপর দিয়া চলিয়া সমুদ্রের নিকটবর্তী হইলেন এবং তাহা পার 
হইয়া লঙ্কায় আসিলেন। তিনি সেই সুবিভক্ত মহাপথসমূহে 
বিরাজিত, স্তুবিস্তৃত, বহুজনাকীর্ণ হর্ম্যসকলে শোভিত নগরীতে 
প্রবেশ করিয়া নিজের অস্তঃপুরে গেলেন এবং শোকবিহবল! সীতাকে 
সেখানে রাখিলেন, পরে ভীষণাকৃতি রাক্ষপীদের হাতে সীতার 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়! রাবণ তাহাদিগকে বলিলেন, আমার 
আদেশ বিন! স্্রীপুরুষ কেহই যেন ইহাকে না দেখিতে পায়। ইনি 
মণিমুক্তান্বর্ণাদি ও বস্ত্রালঙ্কার যাহ! চাহিবেন, তখনই তাহ! আনিয়। 
দিবে। বুৰিয়া বা না বুঝিয়া কেহ ইহাকে কোন রূঢ়কথা বলিলে 
আমি তাহাকে বধ করিব। 

তারপর রাবণ আটজন মহাবল রাক্ষমকে রাম-লক্ষ্মণের উপর 
নজর রাখিবার এবং তাহাদের প্রাণনাশ করিবার জন্য জনস্থানে 
পাঠাইলেন। (৫৪ সর্গ) 


১৩ 
লঙ্কায় সীতা (৫৫-৫৬ সর্গ) 


‘নিয়ত জানকীর চিন্তায় কামপ্রপীড়িত রাবণ তাহাকে দেখিবার জন্য 
আবার খুব তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে ফিরিলেন ৷ দেখিলেন, শোকাতুরা 
সীতা অশ্রপ্লাবিত মুখে নতমস্তকে রাক্ষলীদের মধ্যে বসিয়। 
রহিয়াছেন__যেন সমুদ্রগর্ভে বায়ুবেগে নিমজ্জমানা তরণী, বা 
কুকুরীদলে পরিবৃতা যুথভ্রষ্ট। মৃগী । সীতা অনিচ্ছুক হইলেও 
রাবণ জোর করিয়। তাহাকে নিজের দেবগৃহতুল্য গৃহ দেখাইতে 
লাগিলেন। তাহা হর্ম্য ও প্রাসাদে জমজমাট*, সহত্র (বহু বনু ) 
স্ৰী ও নানারূপ পক্ষী ইত্যাদির নিবাস এবং নানা রত্বে পূর্ণ । 
সেখানে হীরক ও বৈদূর্যখচিত গজদন্ত স্বর্ণ স্ফটিক ও রজতের সুদৃশ্য 
ও মনোরম স্তনম্তনকল শোভা পাইতেছে। সীতাকে লইয়া রাবণ 
তাহার প্রাসাদের ব্বর্ণময় বিচিত্র সোপানাবলী দিয়া আরোহণ 
করিতে লাগিলেন। তখন তাহাতে দিব্যহুন্দুভির ন্যায় শব্দ হইতে 
লাগিল। সেই সোপানপথে স্বর্জালে আবৃত হস্তিদস্ত ও রজতের 
সুন্দর সুন্দর গবাক্ষ । ভবনের সকল স্থান স্বধাধবলিত ও মণিখচিত। 
সীতাকে এ-সকল দেখাইয়। রাবণ পরে তাহাকে নানাপুম্পে আকীর্ণ 
দীঘিকা ও পুক্ষরিণীগুলিও দেখাইলেন। এইরূপে রাবণ তাহার 
অত্যুত্তম গৃহের সবকিছু সীতাকে দেখাইয়া তাহাকে প্রলোভিত 
করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন- সীতা, আমি বালক ও বৃদ্ধ 
 *হর্মাপ্রানাদসংবাধং (মূল )। হর্য্য- হৃম্ব অট্টালিকা ( রা-ভূষণ ); সাধারণ 
গৃহ (রা-শিরোমণি )। প্রাসাদ--উন্নত অট্টালিকা (রা-ভূষণ ); রাজগৃহ্‌ 
(রা-শিরোমণি )। 


৩১ 
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ব্যতীত বত্রিশ কোটি ভীমকর্ম! রাঁক্ষসের প্রভু । একা আমারই এক 
হাজার ভৃত্য আছে। বিশালাক্ষী, তুমি আমার প্রাণের চেয়েও 
প্রিয়, আমার রাজ্য ও জীবন সকলই এখন তোমারই । প্রিয়া, 
আমার যে বহুসংখ্যক উত্তম] স্ত্রী আছে, তুমি আমার ভার্ষা হইয়া 
তাহাদের অধীশ্বরী হও। তুমি আমার হিতকথা শোন। অন্যমত 
করিয়া কি ফল হইবে ? আমি অনঙ্গতাপে সন্তাপিত, তুমি প্রসন্ন 
হইয়া আমাকে ভজন! কর। এই শত্তযোজন বিস্তৃত লঙ্কা সমুদ্রে 
পরিবেষ্টিত, সুরান্থর কেহ ইহাকে জয় করিতে পারে না। আমি 
ত্রিলোকের দেবতা খষি গন্ধ ও যক্ষ প্রভৃতির মধ্যে এমন কাহাকেও 
দেখি না, যে বীর্ষে আমার তুল্য হইতে পারে । রাজ্যভরষ্ট দীনহীন 
তাপস পাদচারী অল্পতেজ। মানুষ রামকে লইয়া তুমি কি করিবে? 
সীতা তুমি আমাকে ভজ-_আমিই সকল রকমে তোমার যোগ্য 
পতি। ভীরু, যৌবন অনিত্য, তুমি এখানে থাকিয়া আমার সহিত 
ভোগবিলামে রত হও । বরাননা, আর রামকে দেখিতে চাহিও 
না। কেহ যেমন আকাশের প্রবলবেগে প্রবাহিত বায়ুকে রজ্জু 
দিয়া বাধিতে বা প্ৰদীপ্ত বিমল ( নিরধুম ) অগ্নিশিখাকে হস্তে ধারণ 
করিতে পাঁরে ন, তেমনি রাম এখানে আসিবার কল্পনাও করিতে 
পারিবে না। শোভনা, ত্রিলোকে এমন কাহাকেও দেখি না, যে 
বিক্রম প্রকাশে আমার বাহুবলে রক্ষিত তোমাকে লইয়া যাইতে 
পারে। তুমি এই বিশাল লঙ্কারাজ্যের অধীশ্বরী হও, আমি তোমার 
দাস হইয়। থাকিব । তাহা হইলে দেবগণ রাক্ষসের। ও স্থাবরজঙ্গ- 
মাত্মক জগতের অন্যান্য সকলেই তোমার সেবা করিবে । এখন তুমি 
স্নানে তৃপ্ত হইয়া আমার মনোরঞ্জন কর। তোমার পূর্বের দুষ্কৃতি 
( পাপ ) বনবাসে ক্ষয় হইয়াছে, এখন সুকৃতির ( পণ্যের ) ফলভোগ 


অরণ্যকাণ্ড ৪৮৩ 


কর। মৈথিলী, এখানে যে-সকল মাল্য, দিব্যগন্ধ ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কা- 
রাদি আছে, তুমি আমার সহিত সে-সকল উপভোগ কর । স্বমধ্যমা, 
আমার বৈমাত্র ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে সূর্যের ন্যায় গ্রভাশালী, 
মনের ন্যায় দ্রুতগামী, বিশাল ও রমণীয় বিমানখানা আমি তাহাকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়। বলপুবক কাড়িয়া লইয়াছি, তুমি তাহাতে 
চড়িয়া আমার সহিত যথেচ্ছ বিচরণ কর। স্থনিতম্বিনী, তোমার বিমল 
পদ্মতুল্য সুদৃশ্য মুখ শোকে মলিন হইয়া শৌভাহীন হইয়াছে। 

রাবণ এইরূপ বলিলে, সীতা তাহার চন্দ্রতুল্য বদন অঞ্চলে 
আচ্ছাদিত করিয়! মন্দ মন্দ অশ্রুবর্ণ করিতে লাগিলেন। তখন 
রাবণ বলিলেন, _-বিদেহরাজতনয়া, ধর্শলোপের আশঙ্কায় লজ্জিত 
হইও না, আমাদের প্রণয়-বন্ধন ধর্মসম্মতই হইবে । আমি তোমার 
কোমল চরণযুগলে মাথা কুটিতেছি-__তুমি অবিলম্বে আমার প্রতি 
প্রসন্ন হও, আমি তোমার একান্ত অনুগত দাস। রাবণ কখন কোন 
রমণীর চরণ স্পর্শ করে না, কিন্তু আজ সে নিতান্ত কামগীড়িত হইয়া 
তোমাকে যাহা বলিতেছে, তাহ যেন নিরর্থক না হয়। (৫৫ সর্গ) 

তখন শোকাতুরা সীতা রাবণ ও তাহার মধ্যে একটি তৃণ রাখিয়। 
নির্ভয়ে উত্তর করিলেন,_রাক্ষপ, আমি যদি রামের সম্মুখে তোর 
দ্বার এরূপ লাঞ্ছিত হইতাম, তবে জনস্থানে খর যেমন নিহত 
হইয়াছে, তুইও যুদ্ধে তেমনি নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইত্বিস্। তুই 
দেবাম্্ররের অবধ্য হইতে পারিস্‌, কিন্ত রামের সহিত শত্রুতা করিয়া 
প্রাণ থাকিতে পরিত্রাণ পাইবি না। তোর দুষ্কর্মের জন্য তুই হতগ্রী 
হতবীর্য নিজাঁব ও গতায়ু হইয়াছিস; তোর অপরাধেই লঙ্কা অনা- 
থিনী হইবে । প্রাণীদের যখন মৃত্যুকাল নিকটে আসে, তখন কালের 
বশীভূত হইয়া তাহার! কার্ধাকার্ষ-বিবেচনাহীন হয়। রাক্ষসাধম, 
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তুই যখন আমাকে উৎগীড়ন করিয়াছিস্‌, তখন তোর নিজের, রাক্ষস- 
দিগের ও তোর অস্তঃপুরিকাদের বিনাশের কাল আসিয়াছে। 
পাপাআ আমি নিয়তধর্মণীল রামের পতিব্রতা ধর্মপত্বী তুই 
আমাকে কখন স্পর্শ করিতে পারিবি না। রাক্ষস, আমার এই দেহ 
এখন জড়বৎ অসাড়, * তুই ইহাকে বধ বা বন্ধন কর্‌, আমি ইহা ব! 
আমার জীবন আর রক্ষা করিতে চাই না পৃথিবীতে আমার অসতী 
অপবাদও হইতে দিতে পারিব না। 

সীতার এই কঠোর ও লোমহর্ষণ কথা শুনিয়া, রাবণ তাহাকে 
ভয় দেখাইয়া বলিলেন,__শোন মৈথিলী, তুমি যদি বারে! মাসের 
মধ্যে আমার বশ না হও, তবে পাচকেরা আমার প্রাতরাশের জন্য 
তোমাকে টুকর] টুকরা করিয়া কাটিবে। তারপর তিনি বিরূপা ও 
ভয়ঙ্করী রাক্ষদীদিগকে বলিলেন,__ তোরা শীঘ্র ইহার দর্প চূর্ণ কর্‌। 
তাহার! করজোড়ে সীতাকে বেষ্টন করিল। তখন রাবণ যেন পদ- 
ভরে মেদিনী কম্পিত ও বিদীর্ণ করিয়া আবার রাক্ষলীদের বলিলেন, 
_ তোরা! ইহাকে অশোকবনে লইয়া গিয়া গোপনে রক্ষণাবেক্ষণ 
কর্‌ । কখন ভয়ঙ্কর তিরস্কার করিয়া, আবার কখন সাস্তন! দিয়! 
শীঘ্র ইহাকে আমার অনুগত করিয়া দে। 

রাবণের আদেশে রাক্ষসীর। সীতাকে অশোকবনে লইয়া গেল। 
সেখানে শোকাতুর! সীতা৷ রামলক্ষ্মণের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া! মহা- 
দুঃখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। (৫৬ সর্গ) 


পপ পা এ সস সপ 


* নিঃসংজ্ঞং (মূল )--স্বতে| জড়ম্‌ ( রা-তিলক )। জড় পদার্থের ন্যায় 
অন্ুভূতিহীন। '’ 


১৪ 
সীতার অন্বেষণ__রামের বিল” ( ৫৭-৬৩ সর্গ ) 


এদিকে মুগরূপী মারীচকে বধ করিয়। রাম তাড়াতাড়ি আশ্রমে 
ফিরিতেছেন, এমন সময় তাহার পশ্চাতে শৃগালের ভয়ানক চীৎকার 
করিতে লাগিল। তাহ! শুনিয়া রাম অমঙ্গল-আশঙ্কায় ব্যাকুল 
হইলেন । তিনি ভাবিতে লাগিলেন,_-মারীচ মরিবার সময় আমার 
স্বর অনুকরণ করিয়। যে শব্দ করিয়াছে, তাহ! শুনিয় লক্ষ্মণ হয়তে। 
সীতাকে আশ্রমে একল! রাখিয়াই আমার খোজে আসিবেন, কিংব। 
সীতাই হয়তো লক্ষমণকে পাঠাইবেন। তাহ! হইলে, সেই সুযোগে 
হয়তো কোন রাক্ষস সীতাকে ভক্ষণ বা বধ করিয়া থাকিবে । জন- 
স্থানের যুদ্ধ হইতে রাক্ষলদের সহিত আমার শক্রতা হইয়াছে 
অনেক ছলক্ষণও দেখিতে পাইতেছি, জানি না সীতা ও লক্ষ্মণ 
কুশলে আছেন কি না। 

এইরূপ চিস্তাকুল হইয়া রাম দ্রুত আশ্রমের দিকে চলিলেন। 
তখন তাহার বামদিকে মুগপক্ষীর1 নানারূপ ভীষণ ধ্বনি করিতে 
লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া! তিনি দেখিতে পাইলেন যে, লক্ষ্মণ 
ম্নানমুখে তাহার দিকে আসিতেছেন। রাম লক্ষ্মণের বাম হাত ধরিয়! 
তাহাকে আর্তম্বরে ও মিঠাকড়া ভাষায় বলিলেন, লক্ষণ, সীতাকে 
ছাড়িয়। এখানে তোমার আসা অন্যায় হইয়াছে । জানি না সীতা 
কুশলে আছেন কিনা । আমি বহু ছুলক্ষেণ দেখিতেছি, নিশ্চয় 
রাক্ষসের সীতাকে অপহরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে !* লক্ষ্মণ, আমার 


* বিনষ্ট! ভক্ষিতা বাপি ( মূল, ৫৭।১৯ )। বিনষ্ট--অপহৃত। (বাঁতিলক)। 
রাক্ষসের! সীতাকে বিনাশ করিয়াছে বা খাইয়া ফেলিয়াছে- এরূপ অর্থও করা! 
যাইতে পারে । 


৪৮৬ বালীকি-রামায়ণ 


মন বড় খারাপ হইয়াছে এবং বামচক্ষু স্পন্দিত হইতেছে, নিশ্চয় 
সীতা আশ্রমে নাই-__হয় কেহ তাহাকে হরণ করিয়াছে, নয় তাহার 
মৃতা হইয়াছে, কিংবা! তিনি পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। 
(৫৭ সর্গ) 

ক্ষণকাল পরে রাম আবার বলিতে লাগিলেন», লক্ষ্মণ, আমি 
ধাহাকে ছাড়িয়া এক মুহুূর্তও বাচিয়া থাকিতে পারি না, যিনি 
আমার প্রাণের অবলম্বন, সেই দেবকন্যাতুল্যা সীতা এখন কোথায় ? 
আমি সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণ। জানকী বিনা পৃথিবীর রাজত্ব, এমন কি 
দেবগণের প্রভৃত্বও ( ইন্দ্রত্বও ) চাই না । বীর, আমার প্রাণাঁধিকা 
বৈদেহী বাঁচিয়া আছেন তো? আমার বনবাস মিথ্যা (বিফল ) 
হইবে ন! তো ?* সৌমিত্রি, সীতার জন্য আমার মৃত্যু হইলে এবং 
তুমি একল! ফিরিয়। গেলে, কৈকেয়ী পূর্ণমনোরথ ও সুখী হইবেন। 
তখন মৃতপুত্ৰ৷ শৌকসন্তপ্তা কৌশল্যাঁকে সবিনয়ে কৈকেয়ীর খোসা- 
মোদ করিতে হইবে । লক্ষ্মণ, সুশীলা সীতা জীবিত থাকিলেই 
আমি আশ্রমে ফিরিব, নতুবা আমিও প্রাণত্যাগ করিব। আমি 
আশ্রমে ফিরিলে, সীতা যদি আমার সম্মুখে আসিয়া হাসিমুখে কথা 
ন! বলেন, তাহ! হইলেও আমি মরিব। লক্ষণ, বল, সীত! বাঁচিয়া 
আছেন কিনা--না তোমার অসাবধানতার জন্য রাক্ষসের সেই 
ছুঃখিনীকে খাইয়া ফেলিয়াছে? তুমি তাহাকে একল! ফেলিয়া 
আসায় সকল রকমেই দুঃখের বিষয় হইয়াছে এবং নির্মম রাক্ষসেরাও 
প্রতিশোধ লইবার সুযোগ পাইয়াছে। (৫৮ সর্গ) 

* অর্থাৎ সীতা বাচিয়া থাকিলে রাম বাচিয়া থাকিবেন, সীতা মরিলে চৌদ্দ 
বংসর বনবাসের পূর্বেই রাম মরিবেন এবং তাহার বনবাসব্রত বিফল হইবে। 
( রা-তিলক ) Hl 


অরণ্যকাণ্ড ৪৮৭ 


তখন লক্ষ্মণ দহুঃখিতভাবে বলিলেন, _আর্ষ, আমি নিজের ইচ্ছায় 
সীতাকে ছাড়িয়া আসি নাই । আপনার ন্যায় স্বরে হা লক্ষ্মণ 1, 
শব্দ শুনিয়! সীতা ভীত ও ব্যাকুল হইয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন। 
আমি আশ্রম ত্যাগ করিতে চাহি নাই, কিন্তু শেষে সীতার দারুণ 
দুর্বাক্যে আমার অত্যন্ত ক্রোধ হওয়ায় আমি চলিয়া আসিয়াছি। 

রাম স্ুসন্তপ্ত হইয়। বলিলেন,_সৌম্য, স্সীলোকের ছূর্বাক্যে ক্রুদ্ধ 
হইয়া আমার কথা অমান্য করা তোমার পক্ষে সবপ্রকারেই অনুচিত 
হইয়াছে এবং সেজন্য আমি তোমার উপর সন্তষ্ট হইতে পারিতেছি 
না। আমি মৃগরূপী মারীচকে বধ করিয়াছি । সে-ই মৃত্যুকালে 
আমার স্বরের অনুকরণে হা! লক্ষ্মণ !! বলিয়! চীৎকার করিয়াছিল । 
(৫৯ সৰ্গ ) 

এইরূপ বলিতে বলিতে তাহার! ত্বরিতপদে আশ্রমে আসিয়া 
দেখিলেন, তাহা শুন্য । তাহার! উদ্বিগ্ন হইয়া আশ্রমের চারিদিকে 
সীতার বহু খোঁজ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে 
পাইলেন না। পরে তাহার! পর্ণকুটারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, 
তাহাও সীতাশুন্য_-যেন হেমন্তের হেমবিধ্বস্ত পদ্ম-সরোবরের ন্যায় 
এহীন ৷ বৃক্ষেরা যেন রোদন করিতেছে, পুষ্পসকল যেন স্নান, মৃগ- 
পক্ষীর! যেন বিষ, আশ্রম নিতান্ত শ্রীহীন ও বিপর্ধস্ত, বনদেবতার! 
যেন সে-স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তখন রাম 
বিলাপ করিয়। বলিতে লাগিলেন, হায়, সীতাকে কি কেহ হরণ 
করিল, না তাহার মৃত্যু হইল? তিনি কি অদৃশ্য হইলেন, না 
তাহাকে রাক্ষসেরা খাইয়া ফেলিল ? তিনি কি কোথাও লুকাইয়! 
রহিয়াছেন, ন! বনমধ্যে গিয়াছেন? তিনি কি পুষ্পচয়নে বা ফল- 
আহরণে গিয়াছেন, না জল আনিবার জন্য সরোবরে বা নদীতে 
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গিয়াছেন? পরে রাম সযত্বে বনমধ্যে সীতার খোজ করিয়াও 
তাঁহাকে না পাইয়া শোকে আরক্তনয়ন ও পাগলের মত হইলেন। 
তখন তিনি বৃক্ষ হইতে বৃক্ষাস্তরে ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন এবং 
বিলাপ করিতে করিতে নদ-নদী ও পর্বতে বিচরণ করিতে থাকিলেন। 

কদম্ববৃক্ষের নিকটে গিয়া রাম বলিলেন,_কদম্ব, আমার প্রিয়! 
সীতা তোমার পুষ্প বড় ভালবাসেন, তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ? 
সেই সুবদনী কোথায়, জানিলে বল। বিন্বকে বলিলেন,__বিন্ব, 
নিগ্ধপল্পবতুল্য কোমলাঙ্গী, গীতকৌশেয়বাসিনী, বিল্বস্তনী সীতাকে 
যদি তুমি দেখিয়া থাক, বল। করবীকে * বলিলেন, __করবী, তুমি 
আমার প্রেয়সী তন্বী জানকীর খুব প্রিয়, তিনি বাচিয়া আছেন কিনা 
বল ।-." অশোককে বলিলেন, শোকহারী অশোক, আমি শোকে 
হতচেতন হইয়াছি, তুমি শীঘ্র আমার প্রিয়াকে দেখাইয়া আমার 
শোক দূর কর। তাল, তুমি যদি পককতালোপমস্তনী স্থনিতন্বিনী 
সীতাকে দেখিয়া থাক এবং তোমার যদি আমার উপর করুণা হয়, 
তবে আমাকে তাহার খবর বল। জন্বু, তুমি যদি আমার প্রেয়সী 
কাঞ্চনবর্ণা সীতাকে দেখিয়া থাক বা তাহার বিষয় কিছু জান, তবে 
নির্ভয়ে আমাকে তাহা বল। কণিকার, তুমি পুষ্পিত হইয়া খুব 
শোভা পাইতেছ, তুমি আমার প্রিয়ার বড় প্রিয়, তুমি যদি সেই 
সাধবীকে দেখিয়া থাক, বল। এইরূপে রাম ভ্রান্ত ও উন্মত্তপ্রায় 
হইয়া আম কাটাল দাড়িশ্ব বকুল চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষের নিকট গিয়া 
তাহাদিগকে সীতার বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। 

পরে তিনি বন্ত জন্তগণকেও সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে 

* অর্জুন (মুপ)--করবী (রা-তিলক )। “করবীরঃ করালশ্চ করবীরী 
তথার্জুনঃ' ( নিঘণ্ট.ঃ )। 


অরণকাও ৪৮৯ 


লাগিলেন।--. মুগ, আমার প্রিয়তম! জানকী হয়তো মুগ দেখিবার 
জন্য মৃগীদের সহিত বিচরণ করিতেছেন, তুমি কি সেই মৃগশিশু- 
নয়নার বিষয় কিছু জান? গজবর, তুমি বোধ হয় সীতাকে চেন, 
সেই গজনাসাতুল্য উরুবিশিষ্টাকে দেখিয়া থাকিলে, বল। ব্যান্র, 
তুমি যদি আমার প্রিয়া চন্দ্রাননা মৈথিলীকে দেখিয়া থাক তে! 
নির্ভয়ে ও অকপটে বল। 

তারপর রাম যেন হঠাৎ সীতাকে দেখিতে পাইয়া বলিতে 
লাগিলেন-_প্রিয়া, কমললোচন৷, তুমি ছুটিয়া পলাইতেছ কেন, 
আমি যে তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি, তুমি আপনাকে গাছের 
পিছনে লুকাইয়! রাখিয়া আমার কথার উত্তর দিতেছ না কেন? 
বরারোহা, দাড়াও দাড়াও, আমার উপর কি তোমার দয়! নাই, 
তুমি তে। তেমন পরিহাসশীল! নও, তবে কি জন্য আমাকে উপেক্ষা 
করিতেছ? বরবধিনীঞ্ক, আমি তোমাকে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়াছি, 
আমি তোমার গীতকৌশেয় বসন দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছি, 
তোমার যদি আমার উপর ভালবাসা থাকে, তবে দাড়াও । না, 
ইনি তো চারুহাসিনী সীতা নন, তিনি কখনই এইরূপ দুঃখের সময়ে 
আমাকে উপেক্ষা করিতেন না, নিশ্চয়ই আমার অনুপস্থিতিতে 
রাক্ষসেরা তাহাকে খাইয়। ফেলিয়াছে !.-" মহাবাহু লক্ষ্মণ, তুমি কি 
আমার প্রেয়সী সীতাকে দেখিতে পাইতেছ ? হায় প্রিয়া, হায় ভদ্রে, 
হায় সীতা, তুমি কোথায় গেলে ?* 


* উত্তম। নারী। “শীতে স্থখোষ্ণদবাঙ্গী গ্রীষ্মে যা সখশীতলা i চ 
যা নারী সা ভবেদ্‌ বরবণিনী ।” 
ণ’ কিং ধাবপি প্রিয়ে নূনং দৃষ্টাসি কমলেক্ষণে। 
বৃক্ষিরাচ্ছাদ্য চাত্মানং কিং মাং ন প্রতিভাষসে ॥ 


৪৯০ বালীকি-রামায়ণ 


বার বার এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রাম কোথাও অপেক্ষা 
না করিয়! ক্রমাগত বন পর্বত নদী ও প্রঅ্রবণ ইত্যাদিতে ক্রতবেগে 
ভ্রমণ করিয়া সীতাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও 
সীতার সন্ধান পাইলেন না। (৬০ সর্গ ) 

পরে তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, লক্ষ্মণ, সীতাবিহীন হইয়া 
আমি আর বাঁচিব না। পরলোকে পিতার সহিত দেখা হইলে 
তিনি নিশ্চয় আমাকে বলিবেন,_তুমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন 
করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বনে গিয়াছিলে, কিন্ত নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ 
হইবার পূর্বেই কেন এখানে আমার নিকটে আসিলে? তুমি 
স্বেচ্ছাচারী নীচ ও মিথ্যাবাদী, তোমাকে ধিক্‌! 

তখন লক্ষ্মণ রামকে বলিলেন,__বীর, আপনি মহাবুদ্ধিমান, 
আপনি এরূপ দুঃখ করিবেন না। আস্মন, আমর! এই বনুকন্দর- 
শোভিত পর্বতে সীতাব খোঁজ করি। বনভ্রমণ মৈথিলীর খুব 
প্রিয়, হয়তো তিনি কোন বনে বা স্ুপুষ্পিত পদ্ম-সরোবরে বা 
মৎস্তবহুল বেতসসম্কুল নদীতে গিয়াছেন। অথবা আমাদিগকে ভয় 
দেখাইবার জন্য বা আমরা তাহাকে খুঁজিয়। বাহির করিতে পারি 


তিষ্ঠ তিষ্ঠ বরারোহে ন তেহস্তি করুণ| ময়ি। 

নাত্যর্থং হাম্তশীলাসি কিমর্থং মামুপেক্ষসে ॥ 
পীতকৌশেয়কেনাসি স্থচিতা বরবণিনি। 

ধাবস্তযপি ময়! দৃষ্ট। তিষ্ঠ যগ্যন্তি সৌহৃদম্‌ ॥ 

নৈব সা নূনমথবা হিংসিতা চারুহাসিনী । 

কচ্ছং প্রাপ্ত হি মাং নূনং যথাপেক্ষিতুমর্থতি ॥ (৬০।২৬-২৯) 
হ] লক্ষ্মণ মহাবাহে। পশ্যসে ত্বং প্ৰিয়াং কচিৎ। 

হা প্রিয়ে ক গত] ভত্রে হা সীতেতি পুনঃপুনঃ ॥ (৬০৩৫) 


অরণ্যকাণ্ড | ৪৯১ 


কি না, তাহা দেখিবার জন্য কোথাও লুকাইয়া রহিয়াছেন। আৰ্য, 
আপনি শোক করিবেন না; চলুন, আমরা বনের সর্বত্র খু'জিয়া 
দেখি। 

তারপর রাম-লক্মণ আবার সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কিন্তু বন পর্বত নদী সরোবরে এবং পর্বতের সানু শিখর ও সমতল 
প্রদেশে খোঁজ করিয়াও সীতার দেখা পাইলেন না। তখন রাম 
লক্ষণের প্রবোধ না মানিয়া উচ্চ-স্বরে রোদন করিতে থাকিলেন। 
(৬১ সৰ্গ ) 

পরে রাম বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হায়, আজ 
কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। আমি সীতার সহিত অযোধ্যার 
রাজপুরী হইতে বাহির হইয়াছিলাম, এখন তাহাকে ছাড়িয়া কিরূপে 
সেই শূন্য অন্তঃপুরে ফিরিব? লোকে আমাকে নির্দয় ও নিবার্ধ 
বলিবে। মিথিলাধিপতি জনক আমাকে কুশল জিজ্ঞাস! করিতে 
আসিলে, আমি কিরপে তাহার সহিত দেখা করিব? তিনি 
আমাকে সীতা-বিরহিত দেখিয়া কন্যার শোকে নিশ্চয়ই অচেতন 
হইবেন। আমার পিতাই ধন্য, স্বর্গে বাস করায় তাহাকে আর এ 
কষ্ট ভোগ করিতে হইল না। আমি আর অযোধ্যায় যাইব না। 
অযোধ্যার কথা কি, সীতা বিনা স্বর্গ ও আমার কাছে শুন্য বলিয়! 
বোধ হইবে। সীতাকে না পাইলে, আমি কিছুতেই বাঁচি 
না। লক্ষণ, তুমি আমাকে এই বনে পরিত্যাগ করিয়া রমণীয় 
অযোধ্যাপুরীতে ফিরিয়া যাও। ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া 
আমার নাম করিয়া বলিবে, রাম অনুমতি দিয়াছেন, তুমি রাজ্য. 
পালন করিতে থাক। তারপর তুমি কৈকেয়ী স্থুমিত্রা ও কৌশল্যা 
আমার এই মাতাদের আমার হইয়া যথাবিধি অভিবাদন করিবে 


৪৯২ বাল্ীকি-রামায়ণ 


এবং আমার জননীকে সীতার ও আমার বিনাশের কথা বিস্তারিত- 
ভাবে বলিবে আর তাহাকে সযত্বে রক্ষা করিবে । 

রাম এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে লক্ষ্মণের মুখ ভয়ে বিবর্ণ 
হইল এবং তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। (৬২ সর্গ ) 

রাম শোক ও মোহেক্* কাতর এবং দুঃখে নিতান্ত অভিভূত 
হইলেন। তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে 
আবার লক্ষমণকে বলিতে লাগিলেন,_বোধ হয় পৃথিবীতে আমার 
মত পাপী আর নাই। সেজন্যই শোকের পর শোক আমার হৃদয় 
ও মন বিদীর্ণ করিতেছে। লক্ষ্মণ, রাঁজ্যচ্যুতি স্বজনবিচ্ছেদ 
পিতৃবিয়োগ ও মাতৃবিরহ--এ-সকল মনে পড়ায় এখন আমার 
শোকরাশিণ উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। আমি সীতার সহবাসে 
বনে, সকল দুঃখ ক্লেশইপ্চ ভূলিয়। ছিলাম, কিন্তু কাষ্ঠসহযোগে অগ্নি 
যেমন সহসা প্রদীপ্ত হয়, সেইরূপ সীতার বিরহে সবই আবার 
প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রাক্ষসের! সীতাকে হরণ করিবার সময়ে 
না জানি সেই কলকঠা ভীত হইয়া কতই কীদিয়াছেন। প্রিয়ার 
স্থগোল স্তনযুগল সতত উৎকৃষ্ট ও মনোহর হরিচন্দনে *ণ' লিপ্ত 
থাকিত, এখন হয়তো রাক্ষসেরা ভক্ষণের সময়ে তাহা! শোনিতপন্কে 
লিপ্ত হইয়াছে, কিন্ত আমার এখনও মৃত্যু হইল না! যে মুখে 
কুঞ্চিত কেশদাম শোভা পাইত এবং মুদুমধুর সুস্পষ্ট কথা বাহির 

* প্রিয়জনবিরহে চিত্তের বিকলতা বা বিহবলতা। ( রা-তিলক ) 

ণ* খোকবেগম্‌ (মূল )--শোকরাশিং ( রা-ভূষণ )। 

%€ দুঃখ মানসিক কষ্ট। ক্লেশ- শারীরিক কষ্ট। 

*ণ' লোহিতহ্য চন্দনন্য ( মূল )_ হরিচন্দনন্ত ( রা-তিলক ও রা-ভূষণ ) 
অথব৷ কুস্কুমা'দিরঞিত উৎকৃষ্ট চন্দন ( রা-শিরোমণি ও রা-ভূষণ )। ্ 
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হইত, এখন হয়তো তাহা রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ম্যায় নিতান্ত হতশ্রী 
হইয়াছে। হয়তো রক্তলোলুপ রাক্ষসেরা পতিব্রতা প্রিয়ার হার- 
শোভিত গ্রীব! নির্জনে ছিন্ন করিয় রক্ত পান করিয়াছে। হয়তো! 
রাক্ষসেরা আমার অনুপস্থিতিতে বিজন বনে তাহাকে পরিবেষ্টন ও 
আকর্ষণ করিলে, সেই আয়তলোচনা আমার প্রত্যাগমন কামনায় 
সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া * দীন! কুরবীর ( ভেড়ীর )ন্তায় আর্তনাদ 
করিয়াছিলেন । পূর্বে সেই উদারস্বভাবা, মৃদুমধুরহাসিনী এই 
শিলাতলে আমার পাশে বসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া তোমার সহিত 
কত কথা বলিয়াছেন। নদীশ্রেষ্ঠা গোদাবরী সকল সময়েই আমার 
প্রিয়ার প্রিয়, আমার মনে হয়, তিনি হয়তো সেখানেই গিয়াছেন-_ 
কিন্তু তিনি তো কখন একল! সেখানে যান না। অথবা সেই পল্মানন! 
পদ্মপলাশনেত্রা হয়তো পদ্ম আনিতে গিয়াছেন_ কিন্তু তাহাও 
সম্ভব নয়, কারণ তিনি কখন আমাকে ছাড়িয়া পদ্ম আনিতে যান 
না। হয়তো তিনি খেয়ালবশে এই পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে শোভিত ও 
নানাপক্ষিপূর্ণ বনে প্রবেশ করিয়াছেন-_কিন্তু তাহাও হইতে পারে 
না, কেন না, তিনি খুব ভীরু ও এক! কোথাও যাইতে বড় ভয় 
পান। ন্ূর্যদেব, তুমি লোকের কার্ধাকার্খ সকলই জান এবং 
সত্যমিথ্যা সবকিছুরই সাক্ষী, আমি নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছি, 
আমার প্রেয়সী সীতা কোথায় গিয়াছেন বা কেহ তাহাকে হরণ 
করিয়াছে কিনা বল। পবনদেব, ত্রিলোকে এমন কিছুই নাই যাহা 
তুমি না জান, বল, কুলমর্ধাদাশালিনী জানকীর কি মৃত্যু হইয়াছে, ন! 

* আয়তকাস্তনেত্রা ( মূল )-__আয়তে বিস্তৃতে কাস্তায় পত্যন্বেষণায় নেত্রে - 
ষন্তাঃ সা (রা-বিরোমণি )। আয়তকান্তনেত্রেতানেন তৎকালে মদাগমনমার্গ- 
বাগ্রতোক্তা ( রা-ভূষণ )। 
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কেহ তাহাকে হরণ করিয়াছে, না তিনি কোথাও কোন পথিমধ্যে 
রহিয়াছেন। 

তখন তেজন্বী লক্ষ্মণ রামকে বলিলেন,_-আর্ষ, আপনি শোক 
পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্যধারণ করুন এবং সীতার অন্বেষণে উদ্যোগী 
হউন; উদ্যোগীর। অতিদুষ্কর কাজেও অবসন্ন (নিরুৎসাহ ) হন 
না। (৬৩ সর্গ) 


১৫ 
রামের ক্রোধ--লক্ষ্মণের সান্তনা ( ৬৪-৬৬ ) 


রাম কাতরবচনে লক্ষণকে বলিলেন, __লক্ষ্পণ, তুমি শীভ্র গোদাবরী 
নদীতে যাইয়া দেখ, সীত! সেখানে পদ্ম আনিতে গিয়াছেন কি না। 

লক্ষ্মণ দ্রেতপদে আবার গোদাবরীতে গেলেন এবং সেখানে 
ভালরূপ খোজ করিয়া, ফিরিয়া আসিয়া রামকে বলিলেন,_আমি 
গোদাবরীর সকল ঘাঁটই দেখিলাম, কিন্তু কোথাও বৈদেহীকে দেখিতে 
পাইলাম না । চীৎকার করিয়া ডাকিয়াও কোন সাড়া পাইলাম 
না। তিনি কোথায় গিয়াছেন বুঝিতে পারিতেছি না। 

তখন রাম নিজেই গোদাবরীতে গেলেন এবং সেখানকার 
সকলকেই সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সেই নদী বা 
প্রাণীরা রাবণের ভয়ে তাহার সীতাহরণের কথা জানিয়াও কিছুই 
বলিল না। পরে রাম শোকাকুল হইয়া বার বার গোদাবরীকে 
জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলেও এবং প্রাণীরা তাহাকে অনুরোধ 
করিলেও গোদাবরী দুরাত্মা রাবণের ভয়ানক রূপ ও কার্ধের কথা 
স্মরণ করিয়। ভয়ে সীতার কথা কিছুই বলিল না । ্‌ 
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রাম নিরাশ ও দুঃখিত হইয়। লক্ষ্ণকে বলিলেন,_-সৌম্য, আমি 
সীতাকে হারাইয়া, রাজা জনক ও আমার জননীর নিকট যাইয়া! 
কিরূপে তাহাদের সে অপ্রিয় সংবাদ বলিব? আমি রাজ্যচ্যুত 
হইয়া বনে বন্য ফলমূলাদি আহারে প্রাণরক্ষা করিতেছি, এ সময় 
যিনি আমার শোক দূর করিতেন, সেই বৈদেহী এখন কোথায় 
গেলেন? আমি জ্ঞাতিবিহীন, সীতাও অদৃশ্য হইলেন, এখন 
অনিদ্রায় রাত্রিও আমার নিকট দীর্ঘ বোধ হইবে । লক্ষ্মণ, সীতা 
লাভের সম্ভাবনা! থাকিলে, আমি এই প্রত্রবণ গিরি মন্দাকিনী নদী 
ও জনস্থানে পরিভ্রমণ করিতে পারি। বীর, এ দেখ, মুগেরা বার 
বার আমার দিকে তাকাইতেছে ঃ উহাদের আকার-ইঙ্গিতে বোধ 
হইতেছে, উহার! যেন আমাকে কিছু বলিতে চায়। 

রাম বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে মৃগদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, _সীতা 
কোথায়? মৃগের! সহসা গাত্রোখান করিয়া, দক্ষিণাভিমুখী হইয়া 
আকাশের দিকে চাহিতে লাগিল এবং সীতা যে দিকে অপহৃত 
হইয়াছেন, রামের দিকে তাকাইতে তাকাইতে ও উচ্চধবনি করিতে 
করিতে সেই দিকে চলিল। লক্ষ্মণ তাহাদের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া 
রামকে বলিলেন, দেব, আপনি সীতা কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, 
মুগেরা সহসা উঠিয়া দক্ষিণ-দিক ও সে দিকের পথ দেখাইয়! 
দিতেছে । ভাল, চলুন, আমরা দক্ষিণ-দিকেই যাই, হয়তো ইহাতে 
পৃজনীয়া জানকীর দেখা বা তাহার কোন নিদর্শন মিলিতে পারে। 

রাম তাহাতে সম্মত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত ভূতল নিরীক্ষণ 
করিতে করিতে দক্ষিণ-দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে তাহারা 
পথের একস্থানে কতকগুলি ফুল পড়িয়। রহিয়াছে দেখিলেন। তাহা 
দেখিয়া রাম হুঃখিতভাবে বলিলেন,_-লক্ষ্মণ, আমি বৈদেহীকে এই 
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ফুলগুলি দিয়াছিলাম এবং তিনি এগুলি কেশে ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। 

তারপর রাম প্রত্রবণ গিরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পর্বতশ্রেষ্ঠ, 
তুমি কি এই রমণীয় বনে আমার হারানো সব্বাঙ্গস্বন্দরী কমনীয়া 
সীতাকে দেখিয়াছ? তুমি সেই কাঞ্চনবর্ণীকে দেখাইয়া দাও, 
নতুবা তুমি আমার বাণাগ্নিতে দগ্ধ ও ভল্মীভূত হইবে । আর এই 
গোদাবরী নদীকেও চন্দ্রানন! সীতার খবর ন! বলিলে শুষ্ষ করিয়া 
ফেলিব। 

এমন সময় রাম ভূতলে রাক্ষসের ও সীতার পদচিহ্ন এবং ভগ্ন 
ধনু তৃণ ও খণ্ডবিখণ্ড রথ দেখিতে পাইলেন। তিনি উদ্ত্রান্তচিত্তে 
লক্ষ্মণকে বলিলেন, লক্ষ্মণ, দেখ, সীতার ভূষণের স্বর্ণথণ্ুসকল ও 
মাল্যাদি পড়িয়া রহিয়াছে এবং ধরাতল রক্তবিন্দুূতে আচ্ছাদিত। 
বোধ হয়, রাক্ষসেরা সীতাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইয়াছে। 
স্থমিত্রানন্দন, সীতার জন্য বিবাদ করিয়া দুইটি রাক্ষসে এখানে ঘোর 
যুদ্ধ হইয়াছে। কাহার এই মণিমুক্তীবিজড়িত ভগ্ন সুবৃহৎ ধনু 
মাটিতে পড়িয়া আছে? এই ভগ্ন স্বর্ণকবচ ও শতশলাকাযুক্ত 
দ্িব্যমাল্যবিভূষিত ভগ্নদণ্ড ছত্রই বা কাহার? কাহার রথের এই 
পিশীচবদন কাঞ্চনবর্মাবৃত ভয়ঙ্কর মহাকায় খর যুদ্ধে নিহত হইয়াছে? 
এই প্রদীপ্ত পাবকের ন্ায় ছ্যতিমান যুদ্ধধ্বজ ও ভগ্ন ভূপতিত 
যুদ্ধরথই বা কাহার ? এই স্বর্ণবিভূষিত ভয়ঙ্কর বিশিখ (ফলকহীন ) 
ভগ্ন ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত বাণগুলি কাহার? এই দেখ, শরপূর্ণ বিধ্বস্ত 
তুণদ্বয় এবং বল্গ! ও কষাহস্তে নিহত সারথি পড়িয়া রহিয়াছে? 
বৎস, এসকল কাহার? কোন রাক্ষসের, না দেবতার? এই 
পদচিহ্ন নিশ্চয়ই কোন পুরুষ রাক্ষসের। সৌম্য, এ অতিনিষ্টুর 
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কামরূপী রাক্ষসদের সহিত এখন আমার পূর্বাপেক্ষা শতগুণ ও 
মারাত্মক শত্রুতা উপস্থিত হইল। ছুঃখিনী সীতা এই মহাবনে 
রাক্ষসদের দ্বারা নিহত অপহৃত বা ভক্ষিত হইলেন, ধর্মও যখন 
তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন আর কে আমার কি প্রিয় 
কাজ করিতে পারিবেন ? লক্ষ্মণ, যিনি সকল লোকের কর্তা ও বীর, 
তিনি দয়ালু বলিয়া প্রাণীরা অজ্ঞানতাবশে তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া 
থাকে ৭ (ভয় করে না%)। আমি মৃদৃস্বভাব, লোকের হিতকারী, 

ংযতেক্দ্রিয় ও দয়াশীল, এজন্য দেবতার! নিশ্চয়ই আমাকে বীর্যহীন 
মনে করেন। আমার গুণগুলিও দোষ হইয়! উঠিয়াছে। দেখ লক্ষ্মণ, 
প্রলয়কালের মহান্ূর্য যেমন চন্দ্রের জ্যোৎস্না বিলুপ্ত করিয়া উদিত 
হন, তেমনি সকল রাক্ষসের, এমন কি সকল প্রাণীর বিনাশের 
জন্য আজ আমার তেজ সমস্ত গুণ বিলুপ্ত করিয়া প্রকাশিত হইবে। 
লক্ষ্মণ আজ যক্ষ রাক্ষস গন্ধব পিশাচ কিন্নর বা মনুষ্য, কেহই সুখে 
থাকিতে পারিবে না। আজ আমি বাণবর্ষণে আকাশ সমাচ্ছন্ন 
করিয়া ত্রিলোকের সকলের গতিরোধ করিব। ন্তুমিত্রানন্দন, যদি 


* জীবিতাস্তকম্‌ ( মূল ) অর্থাৎ ইহাতে রাক্ষসের! সমূলে বিনষ্ট হইবে 

( রা-ভূষণ )। ইহাতে রাক্ষসের! প্রাণ হারাইবে ( রা-শিরোমণি )। 
৭" কর্তারমপি লোকানাং শূরং করুণবেদিনম্‌। 
অজ্ঞানাদব্মন্যেরন্‌ সর্বভূতানি লক্ষ্মণ ॥ (৬৪1৫৪) 

সর্বলোকের উৎপত্তি স্থিতি ও সঃহারকর্তা ত্রিপুরাদিনাশন মহাবীর মহেশ্বর 
পরম দয়ালু বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়| থাকেন, সেজন্ত প্রাণীরা অজ্ঞানতাবশে 
তাহাকে অবজ্ঞা করে__ ভাবে, ইনি কুপিত হইয়া আর আমাদের কি করিবেন? 
( রা-তিলক )। 

% রা-শিরোমণি ও রা ভূষণ । 

৩২ 


৪৯৮ বালীকি-রামায়ণ 


দেবতারা ভাঁলয় ভালয় সীতাকে না দেন, তবে এখনই আমার বিক্রম 
দেখিতে পাইবেন । জর! মৃত্যু কাল ও দেবকে যেমন কোন প্রাণীই 
কখনও নিবারণ করিতে পারে না, সেই রূপ ক্রোধাবিষ্ট আমাকে 
আজ কেহ কিছুতেই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না । ( সর্গ ৬৪) 
এইরূপে রাম প্রলয়কালের রুদ্রের মত সকল লোক বিনাশে 
উদ্যত হইলেন, লক্ষ্মণ তাহার সেই অদৃষ্টপূর্ব পরমক্রোধাকুল মৃতি 
দেখিয়! শুক্ষমুখে করজোড়ে বলিলেন,_আর্ষ, আপনি স্বভাবতঃ মৃদু- 
স্বভাব সংযতেন্দ্রিয় ও সর্বহিতে রত, এখন ক্রোধের বশে আপনার 
সে স্বভাব পরিত্যাগ করিবেন না। যেমন চন্দ্রে শ্রী, সুযে প্রভা, 
বায়ুতে গতি ও পৃথিবীতে ক্ষমা! ( সহিষ্ণুতা ) নিয়ত বর্তমান, সেই- 
রূপ আপনি সব্দ1 উৎকৃষ্ট যশের অধিকারী । এখানে ঘোর যুদ্ধ 
হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা একজন রথীর যুদ্ধ, দুইজনের নয়, বহু- 
সৈন্যের পদচিহ্নও দেখিতেছি না। সুতরাং একের অপরাধে 
1পনার সকল লোক বিনাশ কর! উচিত নয়। যে সীতাকে হরণ 
করিয়াছে, আপনি ধনু হস্তে লইয়া ও আমাকে সঙ্গে করিয়া মহবি- 
দের সহায়তায় তাহার খোঁজ করুন। আপনার ভাধাপহারীকে 
ন! পাওয়। পর্যন্ত আমর! সমুদ্র পর্বত বন গুহ! পদ্ম-সরোবর দেব- 
লোক গন্ধবলোক- সকল স্থান সাবধানে অন্বেষণ করিব। দেবতার! 
যদি মিষ্টকথায় আপনার পত্নীর সন্ধান না দেন, তবে পরে যাহা 
উচিত হয়, করিবেন। ( সর্গ ৬৫) 
পরে লক্ষ্মণ শোকাকুল, অনাথের ন্যায় বিলপমান, মহামোহা- 
বিষ্ট রামের চরণযুগল ধরিয়া এবং তাহাকে আশ্বাস ও সাম্তবনা দিয়! 
আবার বলিতে লাগিলেন,_কাকুৎস্থ, আপনি যদি এই ছুঃখ সহা 
না করেন, তবে সাধারণ লোফে কিরূপে হুঃখ সা করিতে পারিবে? 


অরণ্যকাণ্ড ৪৯৯ 


আপনি আশ্বস্ত হউন, বিপদ কাহার না ঘটে? ইহা অগ্নির ন্যায় 
সকলকেই স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার দূরীভূত হয়। 
সকলের পক্ষেই ইহ! স্বাভাবিক ঘটনা । নহুবের পুত্র যযাতি ইন্দ্রত্ 
লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি ন্বর্গচ্যুত হইয়াছিলেন। 
আমাদের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের একদিনে একশত পুত্র জন্মে, 
আবার একদিনেই তাঁহার! বিনষ্ট হয়। যিনি জগতের মাতা ও 
সকলের পৃজনীয়া, সেই পৃথিবীকেও সময়ে সময়ে কম্পিত হইতে 
দেখা যায়। যাহার! সাক্ষাৎ ধর্মন্বরূপ, জগতের নেত্রতুল্য ও সকলের 
আশ্রয়, সেই মহাবল চন্দ্রসূর্যও রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন । পুরুষ শ্রেষ্ট, 
সামান্য প্রাণীদের কথা দূরে থাকুক, শ্রেষ্ঠ প্রাণীরা এবং দেবগণও 
দৈবকে অতিক্রম করিতে পারেন না। শোনা যায়, ইন্দ্রাদি দেবগণও 
স্থখছুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন, স্থতরাং আপনি ব্যথিত হইবেন না। 
রঘুনন্দন, যদি বৈদেহীর মৃত্যু হইয়া থাকে অথবা! কেহ তাহাকে 
অপহরণ করিয়া থাকে, তথাপি আপনার সামান্য লোকের মত শোক 
করা উচিত নয়। আপনার ন্তায় সতত সর্বদর্শী ( সববিষয়ে বিজ্ঞ) 
ও কর্তব্যাকর্তব্য-বিষয়ে জ্ঞানবান লোকেরা ঘোর বিপদেও শোক 
করেন না। স্মৃবিজ্ঞ ব্যক্তির! বুদ্ধিবলে শুভাশুভ বুঝিতে পারেন, 
অতএব আপনি ভালরূপ বিবেচন। করিয়। কর্তধ্যাকর্তব্য স্থির করুন । 
ইক্ষাকু-কুলতিলক, আপনি আপনার দিব্য ও মানুষ পরাক্রমের 
কথা বিবেচনা করিয়া শক্রবধে সচেষ্ট হউন। সকল লোক বিনষ্ট 
করিবার প্রয়োজন কি? আপনি আপনার পত্বীহারী সেই পাপাচারী 
শত্রুর সন্ধান করিয়া তাহাকে বিনাশ করুন*। ( সর্গ ৬৬) 


* উদ্ধতুর্মর্সি (মূল )। উদ্ধতুম__বিধ্বংসিতুম্‌ ( রামায়ণ-শিরোমণি ) 
নাশয়িতুম্‌ (রামায়ণ-ভূষণ )। 


১৬ 
জটায়ুর মৃত্যু ( ৬৭-৬৮ সর্গ ) 


সারগ্রাহী রাম লক্ষ্মণের যুক্তিপূর্ণ কথায় প্রবল ক্রোধ দমন ও তাহার 
বিচিত্র ধন্থুতে দেহভার স্থাপন করিয়া বলিলেন,_ বৎস, এখন 
আমরা কি করিব, কোথায় যাইব এবং কেমন করিয়াই বা সীতার 
দেখা পাইব, চিন্তা কর। 

লক্ষ্মণ বলিলেন,_-আর্য, ইহাই জনস্থান। এখানে বহু রাক্ষস 
থাকে এবং ইহ! বু বৃক্ষলতা, গিরিছুর্গ,* পর্বতগহ্বর ও নানারূপ 
মুগাদিতে সমাকুল। কিন্নর ও গন্ধবরাও এখানে বাস করে । চলুন, 
আমর! এই স্থান ভাল করিয়া অন্বেষণ করি । 

কিছুদূর অগ্রসর হইয়! রাম-লক্ষ্মণ গিরিশজের ন্যায় মহাকায় 
পক্ষিবর জটায়ুকে রক্তাক্তদেহে ভূতলে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। 
রাম জটায়ুকে পক্ষিরূপী রাক্ষসবোধে ভাবিলেন, জটায়ু সীতাকে 
ভক্ষণ করিয়া মনের সুখে বিশ্রাম করিতেছেন। তখন রাম তীক্ষ- 
শরে জটায়ুকে বধ করিতে গেলে, মৃতপ্রায় জটায়ু সফেন রক্ত বমন 
করিয়া সকাতরে রামকে বলিলেন, _আয়ুক্ম।ন, তুমি ধাহাকে 
খু'ঁজিতেছ, রাবণ সেই দেবী ও আমার প্রাণ-_ছুইই হরণ করিয়াছে । 
রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমি যথা শক্তি 
তাহার সহিত যুদ্ধ করিলে, সে খড়গাঘাতে আমার ছুই পক্ষ কাটিয়! 
সীতাকে লইয়া আকাশপথে দক্ষিণদিকে গিয়াছে। রাক্ষস আমাকে 
বধ করিয়াছে, তুমি আর আমাকে মারিও না। 

হাত হইতে ধনুবাণ ফেলিয়া দিয়া, রাম কাদিতে কাদিতে 


* পর্বতের মধ্যস্থিত দুর্গম স্থান । 


অরণ্যকাও ৫০১ 


জটায়ুকে আলিঙ্গন করিয়! বলিলেন,_আমি ছুর্ভাগ্যবশে রাজ্যষ্ট 
হইয়া বনবাসী হইয়াছি, এখন সীতাকেও হারাইলাম; তাহার 
উপর হিতৈষী পিতৃবন্ধু জটায়ুরও আমাদের জন্য প্রাণ গেল! 
(৬৭ সর্গ) 

রাম সীতাহরণ ও রাবণের বিষয়ে জটায়ুকে নান প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
করিতে লাগিলেন। জটায়ু অতিকষ্টে বলিলেন,_রাম, আমার 
প্ৰাণবায়ু রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, আমি 
উশীররূপ-কেশযুক্ত ব্বর্ণবৃক্ষদকল দেখিতেছি।* রাবণ যে মুহূর্তে 
সীতাকে লইয়া গিয়াছে, তাহার নাম বিন্দ। তাহার প্রভাবে 
নষ্টধন শীন্ব মালিকের হস্তে ফিরিয়া আসে এবং অপহারক বড়িশ- 
গ্রাহী মৎস্তের মত অচিরে বিনষ্ট হয়। তুমি জানকীর জন্য দুঃখে 
কাতর হইও ন1। তুমি যুদ্ধে রাবণকে বিনাশ করিয়া, শীঘ্রই 
বৈদেহীর সহিত মিলিত হইয়া আনন্দল'ভ করিতে পারিবে । 

মুমৃষু” জটায়ুর মুখ হইতে সমাংস রুধির নির্গত হইতে লাগিল। 
তিনি রাবণ বিশ্রবার পুত্র, কুবেরের ভাই--কেবল এই কথা বলিয়াই 
প্রাণত্যাগ করিলেন । 

রাম জটায়ুর জন্য অনেক বিলাপ করিলেন। পরে তিনি 
জটায়ুকে দাহ করিয়। তাহার উদ্দেশে মৃগমাংসের পিণ্ড দিলেন ও 
গোদাবরীতে তর্পণ করিলেন । (৬৮ সর্গ) 


* এইরূপ স্বর্ণবৃক্ষ দেখা মরণের চিহ্ন (রা-তিলক, রা-শিরোমণি ও 
রা-ভূষণ )। উশীর-__বেনার মূল, খসখস। 


৭ 
অয়োমুখী-কবন্ধ (৬৯-৭৩ সর্গ ) 


তারপর রাম-লক্ষ্মণ ধন্ুবাণ ও অসিহস্তে সীতার অন্বেষণ করিতে 
করিতে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলেন । পরে তিনি সে-দিক হইতে 
দক্ষিণদিকে চলিলেন । এক ভীষণ গহন বন পার হইয়া তাহারা 
জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে ক্রৌঞ্চারণ্য নামে আর এক গহন 
বনে আসিলেন। সেখানে সীতার খোজ করিতে করিতে তাহারা 
স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিলেন। পরে তাহারা সে বন অতিক্রম 
করিয়া, পূর্বদিকে তিন ক্রোশ যাইয়া মতঙ্গ-মুনির আশ্রমে 
পৌছিলেন। তাহার নিকটের ভয়ঙ্কর বনে সীতার অনুসন্ধানে যাইয়া 
রাম-লক্ষ্মণ এক পর্বত এবং তন্মধ্যে পাতালের ন্যায় গভীর ও চির- 
অন্ধকাঁরময় এক গহ্বর দেখিতে পাইলেন । তাহার নিকটে আসিয়া 
তাহারা দেখিলেন, এক বিকৃতানন। তীক্ষুদং্রা মুক্তকেশী লহ্বোদরী 
ভয়ঙ্করী রাক্ষসী মুগ ভক্ষণ করিতেছে । লক্ষ্মণ রামের অগ্রে অগ্রে 
চলিতেছিলেন, সেই রাক্ষসী তাহার নিকট আসিয়া ও তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া বলিল,__নাথ, আমার নাম অয়োমুখী ; তোমার 
পরম লাভ হইল, তুমি আমার প্রিয়তম হইলে । চল বীর, তুমি 
চিরজীবন আমার সহিত দুর্গম পর্বতে ও নদীপুলিনে বিহার করিবে । 
ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণ খড়গাঘাতে রাক্ষপীর নাসাকর্ণ ও স্তন 
ছেদন করিলেন। সে বিকট চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া 
পলাইল । | 

আর কিছুদূর যাইয়া রাম-লক্ষ্মণ একটি ভীমকায় রাক্ষসকে 
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দেখিতে পাইলেন। রাক্ষমটি মস্তকহীন, _কবন্ধ।% তাহার পেটে 
মুখ এবং সেখানে তাহার একমাত্র চোখ অগ্নিশিখার মত জ্বলিতেছে। 
সে হঠাৎ অগ্রসর হইয়া রাম-লক্ষ্ণকে জডাইয়া ধরিল। তাহারা 
খড়গদ্বারা কবন্ধের ছুই বাহু কাটিয়া ফেলিয়| মুক্ত হইলেন। কবন্ধ 
ভীষণ গর্জন করিতে করিতে রক্তাক্তদেহে ভূপতিত হইল। তখন 
সে কাতরভাবে লক্ষ্মণকে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। লক্ষ্মণ 
নিজেদের পরিচয় দিয়! কবন্ধকৈ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলে 
সে বলিল, আমি দানব শ্রীর পুত্র দন । আমার তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া 
ব্ৰহ্মা আমাকে দীর্ঘায়ু দান করেন। তাহাতে গধিত হইয়া আমি 
ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে যাই। ইন্দ্র বজাঘাঁতে আমাকে কবন্ধে 
পরিণত করেন। পরে আমার অনুনয়ে তিনি বলেন,_-রাম-লক্ষ্সণ 
তোমার ছুই বাহু কাটিয়া ফেলিলে তুমি স্বর্গে যাইবে ৷ সেই হইতে 
আমি এই বনে আছি। রাম, এখন তোমরা আমাকে দাহ কর, 
আমি স্বর্গে যাই। রাম-লক্ষ্মণ তাহাই করিলেন। 

স্বর্গে যাইবার সময় দন রামকে বলিল, রাম, কিন্ধিন্ধাপতি 
বালীর দ্বার! বিতাড়িত হইয়া তাহার ভাই স্বগ্রীব আর চারিজন 
বানরের সহিত পম্পাতীরে থয্যমূুক পর্তেণ বাস করিতেছেন । 
সুগ্রীব মহাপরাক্রমশীলী সত্যপ্রতিজ্ঞ ধীর ও কর্মকুশল । তুমি 
সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিলে তিনি তোমাকে সীতার অনুসন্ধানে 

* কবদ্ধ__অকুটোপাস্‌ ( Octopus ) ? 

ণ’ মহীশুর প্রদেশের পর্বতশ্রেণী হইতে তুঙ্গা ও ভদ্র! নামে দুইটি নদী উৎপন্ন 
হইয়াছে। এই দুইটি নদী মিলিত হইয়! তুঙ্গভদ্ৰা নামে খযাত। উহাই প্ৰাচীন-' 
কালে পম্পা নামে বিখ্যাত ছিল। 

্তমুক__যেখানকার খত্তেরা ( মৃগের! ) মৃক ( শাস্তপ্ররূতি )। 
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সহারতা করিবেন। তাহার সাহায্যে তুমি সীতাকে ফিরিয়া 
পাইবে । পশ্চিমদিকে যেখানে পুষ্পমণ্ডিত বহু গাছ দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে, সেখানে গিয়া তোমর। পম্পাতীরে যাইতে পারিবে । 
( ৭৩ সর্গ) 


১৮ 
শবরী ( ৭৪-৭৫ সর্গ) 


রাম-লক্ষ্মণ পম্পাতীরে যাইবার জন্য কবন্ধের প্রদর্শিত পথে পশ্চিম- 
দিকে চলিলেন। তাহার! পথিমধ্যে এক শৈলপৃষ্ঠে রাত্রি কাটাইয়া 
পরদিন প্রাতে পম্পার পশ্চিম তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে 
এক পরম রমণীয় অখশ্রমে শবরী নামে এক বৃদ্ধা তপস্বিনী বাস 
করিতেন ৷ রাম-লক্ষ্মণ সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন । তাহাদিগকে 
দেখিবামাত্র শবরী করজোড়ে উঠিয়া তাহাদের প্রণাম করিলেন এবং 
যথাবিধি পাদ্য ও আচমনীয় ইত্যাদি দিলেন। 

পরে রাম সেই ধর্মনিরতা তাপসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তপস্বিনী, আপনি কামাদি তপোবিদ্বগুলি জয় ( বশীভূত) করিতে 
পারিয়াছেন তো ?* আপনার তপোবৃদ্ধি হইতেছে তো? কোপ 
ও আহার তে! সংযত হইয়াছে? নিয়মাদি তো যথাবিধি পালন 
করিয়া থাকেন? আপনার চিত্ত তো নিয়ত প্রসন্ন থাকে ? চারু- 
ভাষিণী, আপনার গুরুসেব। সফল হইয়াছে তো? 

শবরী রাগের সন্মুখে আসিয়া বলিলেন, রাম আজ তোমাকে 

* কচ্চিং তে নিজিতা! বিস্বাঃ (মূল )। বিদ্বাঃ_তপোবিষ্বাঃ কামাদয়ঃ 
(রা-তিলক ও বা-ভূষণ)। নিজিত-_পরাঁজিত, বশীকৃত। ll 


অরণাকাণ্ড ৫০৫ 


দেখিয়া আমার তপঃসিদ্ধি, জন্ম সফল ও গুরুসেবা সার্থক হইল। 
পুরুষোত্তম, তুমি দেবগণেরও অগ্রগণ্য । আজ তোমার পুজ। 
করিয়া আমার তপস্তা সফল ও স্বর্গলাভ হইবে। মানদ, তোমার 
সৌম্য দৃষ্টিপাতে আমি পবিত্র হইয়াছি। অরিন্দম, তোমার অনুগ্রহে 
আমি অক্ষয় লোকসকল লাভ করিব। আমি যে খধিদের সেবা 
করিতাম, তুমি চিত্রকূটে পৌছিলে তাহার! অনুপম প্রভাবি শিষ্ট 
বিমানে চড়িয়া এই আশ্রম হইতে স্বর্গে গিয়াছেন। তখন সেই 
ধর্মত্রেরা আমাকে বলিয়াছিলেন, রাম-লক্ষ্মণ তোমার এই স্ুপুণ্য 
আশ্রমে আসিবেন; তুমি সেই অতিথিদ্বয়কে সাদরে অভ্যর্থনা 
করিও। রামের দর্শনে তুমি উৎকৃষ্ট ও অক্ষয় লোকসমূহ লাভ 
করিবে । পুরুষশ্রেষ্ট, তাহারা এইরূপ বলায় আমি তোমাদের জন্য 
পম্পাতীরজাত বিবিধ বন্য ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। 

ইহ! শুনিয়া রাম বলিলেন,_আমি দন্থুর নিকট সেই মহাত্মা 
খধিদের ও আপনার প্রভাবের কথা শুনিয়াছি । এখন যদি আপনার 
মত হয়, তবে তাহ! প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছা করি । 

তখন শবরী রাম-লক্ষ্মণকে সেই বৃহৎ বন দেখাইয়! বলিলেন,__ 
রঘুনন্দন, এই দেখ, নিবিড়মেঘতুল্য মৃগপক্ষি-সমাকুল মতঙ্গবন। 
এখানেই আমার সেই বিশুদ্ধাত্ম। গুরুর! মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অনলে 
দেহপঞ্জর্* আহুতি দিয়াছিলেন। এই বেদীর নাম প্রত্যকৃস্থলী ; 
ইহাতে তাহারা শ্রমকম্পিত করে পুম্পোপহার দিতেন। রঘুকুল- 
শ্রেষ্ঠ, দেখ, এই অতুলপ্রভাসমন্বিত বেদী তাহাদের তপস্তার প্রভাবে 
আজও স্বীয় প্রভায় সকল দিক উদ্ভাসিত করিতেছে । দেখ, তাহারা . 

* নীড়ং (মূল )_ দেহপঞ্জরম্‌ (বরামায়ণ-তিলক )। 

পঞ্জর- পাঁজরা, কঙ্কাল। 
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উপবাসজনিত শ্রমে অলস ও গমনে অশক্ত হইয়া চিন্তা (স্মরণ ) 
করিলে, এস্থানে সপ্তসাগর আসিয়া মিলিত হইয়াছে । তাহার! 
স্নান করিয়া এখানে বৃক্ষ গুলির উপর বন্ধল রাখিতেন, আজও তাহ। 
শুকায় নাই । তাহারা পদ্মাদি পুষ্পে দেবপুজা করিয়াছিলেন, এখনও 
তাহা মলিন হয় নাই। রাম, তোমরা এই বন দেখিলে এবং যাহা- 
কিছু শুনিবার তাহাঁও শুনিলে, এখন আমাকে দেহত্যাগের অনুমতি 
দাও; আমি ধাহাদের পরিচারিক1 এবং যাহার! এই আশ্রমে বাস 
করিতেন, আমি সেই বিশুদ্ধাত্ব! ঝষিদের কাছে যাইতে চাই। 

রাম বলিলেন,__ভদ্রে, আমরা যাহা দেখিলাম, তাহ! আশ্চর্য । 
আপনি আমাদের যথোচিত সৎকার করিয়াছেন, এখন স্থুখে আপনার 
অভিলধিত স্থানে গমন করুন। তখন জট] চীর ও কুষ্ণাজিনধারিণী 
শবরী আপনাকে অগ্নিতে আহুতি দিয়! দিব্যদেহে স্বর্গে গেলেন 
এবং তাহার গুরু পুণ্যশীল খধির! যেখানে বিহার করিতেছিলেন 
সমাধিবলে সেই পবিত্রলোকে উপস্থিত হইলেন। (৭৪ সর্গ) 

শবরী তপোবলে স্বর্গে যাইবার পর রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, 
সৌম্য, আমর] বিশুদ্ধাত্বা মহধিগণের বহু আশ্চর্ষব্যাপার-সমন্থিত 
এই আশ্রম দেখিলাম, সপ্তসমুদ্রের তীর্থে স্থান এবং যথাবিধি 
পিতৃগণের তর্পণও করিলাম। ইহাতে আমাদের অশুভ নষ্ট হইয়া 
শুভ উপস্থিত হইয়াছে এবং সেজন্য আমার মনও এখন প্রফুল্ল 
হইয়াছে । নরবর, আমার বোধ হইতেছে যে শীঘ্রই শুভ ঘটিবে। 
সুতরাং চল, আমরা প্ররিয়দর্শনা পম্পায় যাই। তাহার অদূরে 
খধ্যমূক পর্বত। সেখানে স্বর্যতনয় স্ুগ্রীব বালীর ভয়ে চারিটি 
বানরের সহিত বাস করিতেছেন। তাহার সহায়তায় আমরা সীতার 
খোজ করিতে পারিব। ্ 
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তারপর রাম-লক্ষ্মণ সেখান হইতে যাত্রা করিয়া বনাদি দেখিতে 
দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাহারা নান! পক্ষিসন্ধুল 
সুদ্শ্য-কানন-শোভিতা পম্পাতীরে আসিলেন। (৭৫ সর্গ) 


মরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত 


কিন্কিন্ধাকাণ্ড 


১ 
পম্পাসরোবর-_রামের বসস্ত-ব্ণন--সীতাবিরহে 
বিলাপ (১ সর্গ) 


শ্বেত রক্ত নীলপদ্মসমূহে শোভিত এবং বিবিধ মংস্ত-সমাকুল 
পম্পাসরোবরের* তীরে আসিয়া রাম লক্ষ্পণকে বলিলেন, 
সৌমিত্রি, দেখ, পম্পা কেমন শোভা ধারণ করিয়াছে । উহার 
জল বৈদূর্যমণির ন্যায় নির্মল, তাহাতে নানারূপ কমল প্রক্ষুটিত 
হইয়া! রহিয়াছে, তীরে নানাবর্ণের সুদৃশ্য কানন বিরাজ করিতেছে 
এবং তাহার বৃক্ষগুলিকে শিখরবিশিষ্ট শৈলরাজি বলিয়! বোধ 
হইতেছে । আমি ভরতের দুঃখ স্মরণে এবং সীতাহরণের জন্য 
শোকে অতিশয় কাতর হইলেও পম্পার সৌন্দর্য আমার মনে 
আনন্দ-সঞ্চার করিতেছে ।ণ তীরের নীলগীতবর্ণ ( সবুজবর্ণ ) 
নবতৃণময় স্থানগুলি বৃক্ষসকল হইতে পতিত বিবিধ পুষ্পে সমাকীর্ণ 
হইয়! সমধিক শোভা পাঁইতেছে- বোধ হইতেছে যেন সেখানে 


শাস্পাাশ শি শশা শা a শশা ৮ Laman পপ শা onan 


* পু্করিণীং (মূল)। পম্পাসরোবর পূর্বে পম্পানদীর ( তুঙ্গভদ্রার ) একটি 
অংশ ছিল। এখন উহ! প্রকৃতপক্ষে একটি ক্ষুদ্র সরোবরে পরিণত হইয়াছে! 
এখনও উহ] শ্বেতোংপলে বিভূষিত হইয়! প্রত্যুষে ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে অপূর্ব 
শোভা ধারণ করে। 

ণ’ মে শোভতে (মূল )। শোভতে--স্থখাবহ! বর্ততে ইত্যর্থঃ। 

(রা-তিলক ) 


কিছ্ষিন্ধাকাণ্ড ৫০৯ 


বিচিত্র কম্বল আস্তীর্ণ রহিয়াছে ।* সর্বত্র বৃক্ষাগ্রগুলি পুষ্পিতাগ্র- 
লতাসমূহে সমাচ্ছন্ন ও পুম্পভারে সমৃদ্ধ । লক্ষ্মণ, এখন কামোদ্দীপক 
বসস্তকাল-_-এই মধুমাসে স্ুখস্পর্শ বায়ু বহিতেছে, বৃক্ষগুলি পুষ্প ও 
ফলে ভূষিত হইয়াছে এবং সর্বত্রই সুগন্ধ । দেখ, এই বনরাজি 
কেমন শোভা! ধারণ করিয়াছে__মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করে, কুস্ণুমিত 
বৃক্ষসকল সেইরূপ পুষ্পবর্ষণ করিতেছে । তাহার! বায়ুবেগে সঞ্চালিত 
হইয়া মনোরম শিলাঁভূমিকে পুষ্পে সমাকীর্ণ করিয়াছে । দেখ, 
বায়ু যেন সর্বত্র বৃক্ষস্থ, বৃক্ষ হইতে পতিত ও পতমান কুম্ুমগ্ডলিকে 
লইয়া খেলা করিতেছে । বৃক্ষের পুষ্পিত শাখাগুলি বায়ুর দ্বার! 
বিক্ষিপ্ত ( আন্দোলিত ) হইতেছে এবং স্থানভষ্ট ভ্রমরেরা গুঞ্জন 
করিতে করিতে তাহাদের অনুসরণ করিতেছে । গিরিগহবর হইতে 
নিষ্কান্ত বায়ু যেন মত্ত কোকিলের রবচ্ছলে সুমধুর গান গাহিয়া 
বৃক্ষদিগকে নাচাইতেছে |” স্ুখস্পর্শ শ্রমহর চন্দনশীতল বায়ু সুগন্ধ 
* সৌমিত্রে শোভতে পম্পা বৈদুর্ধবিমলোদক!। 

ফুল্পপন্মোৎ্পলবতী শোভিত! বিবিধৈদ্রমৈঃ | 

সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়াঃ কাননং শুভদর্শনমূ্‌। 

যত্র রাজন্তি শৈলা বা দ্রমাঃ সশিখরা ইব ॥ 

মাং তু শোকাভিমংতপ্তমাধয়ঃ পীড়য়ন্তি বৈ। 

তরতত্ত চ ছুঃখেন বৈদেহা। হরণেন চ॥ 

শোকার্তস্তাঁপি মে পম্প। শোভতে চিন্ত্রকাননা ৷ (১/৩-৬) 

অধিকং প্রবিভাত্যেতন্নীলপীতং তু শাদ্বলম্‌। 

দ্রমাণাং বিবিধৈঃ পু্পৈঃ পরিস্তোমৈরিবাপিতম্‌ ॥ (১৮) 

ণ’ পুষ্পভারসমৃদ্ধানি শিখরাণি সমস্ততঃ | 
লতাভিঃ পুম্পিতাগ্রাভিরুপগৃঢ়ানি সর্বতঃ ॥ 


৫১০ বালীকি-রামায়ণ 


বহন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার বেগে পাদপেরা যেন 
পরস্পর শাখাগ্রে শাখাগ্রে মিলিত হইয়। গ্রথিত হইয়া যাইতেছে । 
এই মধুগন্ধে সুবাসিত বনে বৃক্ষসকল বায়ুভরে বিক্ষিপ্ত হইয়া যেন 
ভ্রমরগুঞ্জনচ্ছলে নিনাদ করিতেছে । শৈলশ্রেণী যেন রমণীয় 
গিরিপ্রস্থে সমুৎপন্ন, মনোরম, কুস্থমিত, বৃহৎ বৃহৎ তরুরাজিদ্বার! 
শিখরবিশিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছে । এই পুম্পে সমাচ্ছন্ন ও 
অলিদলে সমাকুল বৃক্ষাগ্রগুলি বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া যেন নাচিয়া 
নাচিয়া গান করিতেছে । এ দেখ, সর্বত্র সুপুষ্পিত কর্ণিকার- 


হুখানিলোইয়ং সৌমিত্রে কালঃ প্রচুরমন্মথঃ । 

গন্ধবান্‌ স্বরভির্মাসে| জাতপুষ্পফলজ্রুমঃ ॥ 

পশ্য রূপাণি লৌমিত্রে বনানাং পুষ্পশালিনাম্‌। 

স্থজতাং পুষ্পবর্ধাণি বর্ষং তোয়মুচামিব ৷ 

প্রস্তরেযু চ রম্যেষু বিবিধাঃ কাঁননদ্রমাঃ। 

বাযুবেগ প্রচলিতাঃ পুৈরবকিরস্তি গাম্‌॥ 

পতিতৈঃ পতমাঁনৈশ্চ পাদপস্থৈশ্চ মারুত:। 

কুহ্ছমৈ: পশ্য সৌমিত্রে ক্রীড়তীব সমন্ততঃ ॥ 

বিক্ষিপন্‌ বিবিধাঃ শাখা নগানাং কুন্থমৌৎকটাঃ। 

মারুতশ্চলিতস্থানৈ: ষটপদৈরনুগীয়তে ॥ 

মত্তকোকিলসংনাদৈনতয়ন্নিব পাঁদপান্‌। 

শৈলকন্দরনিক্ষাস্তঃ প্রগীত ইব চানিলঃ ॥ (১।৯-১৫) 

কালঃ--বসস্তকালঃ।  প্রচুরমন্মথঃ__কামৌদ্বীপকঃ। স্থরভির্মাদো- 

মধুমাসঃ ( রা-তিলক )। চৈত্র ইত্যর্থঃ (রা-শিরোমণি)। তোয়মুচাম্‌_ 
মেঘানাম্‌ (রা-শিরোমণি)। প্রস্তরেষু পাষাণেষু গ।ং ভূমিং প্রস্তরভূমিমিত্যর্থং 
(রা-ভূষণ )। কুস্থমোতকটাঃ- বহুকুস্থমাঃ (রা-তিলক)। ষট্পদ-ভ্রমর, 
মধুকর, মৌমাছি। hj 
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বৃক্ষগুলিকে যেন ন্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত গীতান্বরধারী মনুয্যের ন্যায় 
দেখাইতেছে।* সৌমিত্রি, নানা বিহঙ্গের কুজনে নিনাদিত এই 
বসস্তকাল সীতার বিরহে শোকাতুর আমাকে আরও আকুল করিয়া 
তুলিতেছে এবং মন্মথের গীড়নে আমি সন্তাপিত হইতেছি। কোকিল 
যেন সানন্দে মধুরত্বরে আমাকে আহ্বান করিতেছে । মনোরম 
বননিঝ্রের নিকট এ দাত্যুহ ( ডান্ক ) পক্ষী সহর্ষে শ্রুতিমধুর 
ধ্বনি করিয়া আমাকে শোকসন্তপ্ত করিতেছে । পূর্বে প্রিয়তম! সীতা 
যখন এই আশ্রমে ছিলেন, তখন তিনি উহার ধ্বনি শ্রবণে উৎফুল্ল 
হইয়া আমাকে ডাকিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিতেন। দেখ, 
চারিদিকে বিচিত্র বিহঙ্গের। নানারূপ শব্দ করিতে করিতে বৃক্ষ গুল্ম 
ও লতাসমূহের উপর পড়িতেছে। মধুরকণ্ী ভ্রমরীর! ভ্রমরদের সহিত 


* তেন বিশ্ষিপতাহত্যর্থং পবনেন সমস্ততঃ । 
অমী মংসক্তশা খাগ্র] গ্রথিতা৷ ইব পাদপাঃ ॥ 
স এব স্থখমংস্পশে! বাতি চন্দনশীতলঃ | 
গন্ধমভ্যবহন্‌ পুণ্যং শ্রমাপনয়নেইনিলঃ ॥ 
অমী পবনবিক্ষিপ্ত। বিনদস্তীব পাঁদপাঃ ৷ 
ষটপদৈরনুকৃজন্তির্বনেষু মধুগন্ধিধু ॥ 
গিরিপ্রস্থেষু রমোন্‌ পুষ্পবন্তির্সনোরমৈহ | 
সংসক্তশিথবাঁঃ শৈল! বিরাঁজন্তি মহাক্রমৈঃ ॥ 
পুষ্পসংছন্নশিথরা মারুতোতক্ষেপচঞ্চলাঃ | 
অমী মধুকরোত্তংসাঃ প্রগীতা৷ ইব পাদপাঃ ॥ 
সুপুপ্পিতাংস্ত পশ্ঠৈতান্‌ কণিকারান্‌ সমস্ততঃ। 
হাটকপ্রতিসংছন্নান্‌ নরান্‌ পীতাম্বরানিব ॥ (১/১৬-২:) 
উত্তংদ- শিখর, চূড়া। প্রগীত৷ ইধ-_প্রারব্বনৃত্যগীতা ইবেত্যর্থ: (রা-তিলক)। 
হাটক- সোনা। 
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মিলিত হইতেছে এবং নান! জাতীয় পক্ষী সানন্দে দলে দলে ইতস্তত: 
বিচরণ করিতেছে ।% লক্ষ্মণ, এই বসস্তকাল সীতার অতিশয় প্রিয় । 
তাহার বিরহে আমার শোক অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। এ দেখ, 
মদমত্ত ময়ূরের! ময়ুরীগণে পরিবৃত হইয়া স্থানে স্থানে নৃত্য করিতেছে 
এবং নানাবর্ণের স্ফটিকে বিচিত্রিত গবাক্ষের ন্যায় তাহাদের পক্ষসকল 
বায়ুতে কম্পিত হইতেছে । লক্ষ্মণ, এই বসম্তকালে আমার পক্ষে 
সীতার বিরহে প্রাণধারণ করা স্থুকঠিন। শীতখ্খতুর অবসানে বসন্ত 
কালের পুষ্পভারে সমৃদ্ধ এই বনের পুষ্পগুলি আমার নিকট নিষ্ফল 
বোধ হইতেছে । সুদৃশ্য বৃক্ষসমূহের মনোরম পুষ্পরাশিও মধুকরগণের 
সহিত অনর্থক ভূতলে পতিত হইতেছে । এখন প্রিয়তম! সীতা 
যেখানে আছেন, সেখানে যদি বসন্তকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে 
তিনিও নিশ্চয় আমার মত শোক করিতেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
* অয়ং বসস্তঃ সৌমিত্রে নানাবিহগনাদিতঃ | 

সীতয়া বিপ্রহীণত্য শোকসংদীপনে৷ মম ॥ 

মাং হি শোঁকসমাক্রাস্তং সংতাপয়তি মন্মথঃ। 

হষ্টং প্রবদমানশ্চ সমাহ্বয়তি কোকিলঃ ॥ 

এষ দাত্যুহকে! হৃষ্টো রম্যে মাং বননিঝ রে । 

প্রণদন্‌ মন্মথাবিষ্টং শোচয়িষ্যতি লক্ষ্মণ । 

শ্রত্বৈতস্ত পুর! শব্দমাশ্রমস্থা মম প্রিয় । 

মামাহ্য় প্রমুদিতা পরমং প্রত্যননত ॥ 

এবং বিচিত্রাঃ পতগ! নানারাববিরাবিণঃ | 

বৃক্ষগুল্মলতাঃ পশ্য সংপতস্তি সমস্ততঃ ॥ 

বিমিশ্রা বিহগাঃ পুংতিরাত্মব্যহাভিনন্দিতাঃ । 

ভূঙ্গরাজপ্রমুদিতাঃ সৌমিত্রে মধুরম্বরাঃ ॥ (১/২২-২৭) 
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যে, সাধ্বী সীতা আমার বিরহে কিছুতেই জীবনধারণ করিতে 
পারিবেন না। পূর্বে সীতার সহিত বাস করিবার সময় যে-সকল 
বস্তু আমার নিকট রমণীয় বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহার বিরহে 
সে-সকলই অরমণীয় হইয়৷ উঠিয়াছে। লক্ষ্মণ, এই পম্প৷ মন্দাকিনীর 
হ্যায় সুন্দর । যদি আমি সাধ্বী সীতার দেখা পাই এবং তাহার 
সহিত এখানে বাস করিতে পারি, তবে আমি ইন্দ্রত্ব বা অযোধ্যাও 
চাই না। আমি যদি এই রমণীয় তৃণশ্যামল স্থানে সীতার সহিত 
বিহার করিতে পারি, তবে আমার আর কোন চিন্তা থাকে ন! 
এবং অন্য কিছু পাইবার ইচ্ছাও হয় না। লক্ষ্মণ, আমি সীতার বিরহে 
আর প্রাণধারণ করিতে পাঁরিতেছি না। তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া 
যাও, সেখানে গিয়া! ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে দেখ । 

রাম অনাথের ন্যায় এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে লক্ষ্মণ 
বলিলেন, পুরুবশ্রেষ্ঠ, আপনি শোক করিবেন না; আপনার ন্যায় 
শুদ্ধাত্মার এরূপ চিত্তবিকার হওয়া উচিত নয়। আপনি প্রিয়জন- 
বিরহ-ছুঃখের কথা স্মরণ করিয়া প্রিয়জনস্সেহে বিরত হউন । অতি- 
স্সেহ ছুঃখজনক--অতিরিক্ত তৈলসংযোগে আর্দ্র দীপবতিকাও দগ্ধ 
হইয়া থাকে । রাবণ পাতালে বা তাহ! হইতে ও দুর্গম কোন স্থানে 
গিয়া থাকিলেও বিনষ্ট হহবে। আপনি দীনভাব পরিত্যাগ এবং 
উৎসাহ অবলম্বন করিয়। প্রথমে সেই পাপাত্! রাক্ষস কোথায় বাম 
করে তাহ! জানুন। উৎসাহ ও উগ্ধমের দ্বারাই আমরা আবার 
জানকীকে পাইতে পারিব। 

লক্ষণের কথা শুনিয়া রাম শোক ও মোহ পরিত্যাগ করিয়। 
ধৈর্যাবলম্বন করিলেন। তারপর তাহারা পম্প। অতিক্রম করিয়া! 
খষ্যমূক পর্বতের দিকে চলিলেন। 


৩৩ 
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বানরপতি স্ুগ্রীব তখন সেই পর্বতের নিকট বিচরণ 
করিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে মহাতেজা রাম-লক্ষ্মণকে ধনুর্বাণ 
হস্তে আসিতে দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল ও চিন্তাকুল হইলেন এবং 
অনুচরগণের সহিত সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। (১ সর্গ) 


২ 
রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়! স্থগ্রীবের অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ__-তপস্বীর 
বেশে হনুমানের রামের সহিত সাক্ষাৎ--রাম-লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠে 
লইয়! হনুমানের স্থগ্রীবের নিকটে আগমন - 
(২-৪ সৰ্গ ) 


সুগ্ৰীব বরায়ুধধারী (শ্রেষ্টান্্রধারী ) মহারীর রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া 
শঙ্কিত হইলেন এবং উদ্বিগ্মনে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। 
তিনি কোনস্থানেই স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন ন! । তিনি রাম- 
লক্ষ্ণকে দেখাইয়া তাহার অমাত্যদিগকে বলিলেন,_উহার! 
নিশ্চয়ই বালীর চর, চীরবসন পরিয়া ছদ্মবেশে দুর্গম বনে 
আসিয়াছে । সুতরাং আমাদের এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই 
উচিত। এই বলিয়া তিনি অমাত্যগণের সহিত নিকটস্থ মলয় 
পর্বতে আশ্রয় লইলেন। 

তখন স্ুগ্রীবের প্রধান অমাত্য বাকৃপটু হনুমান স্থুগ্রীবকে 
বলিলেন,_বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি ভীত হইও না, এখানে বালী হইতে 
কোন ভয় নাই। তুমি যে বালীর ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া পলাহয়। 
আসিয়াছ, আমি সেই ভীষণদর্শন ও ক্রুর বালীকে তে| এখানে 
দেখিতে পাইতেছি না। 
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সুগ্রীব উত্তর করিলেন,_-এঁ দুই দীর্ঘবাহু, বিশাললোচন, অসি ও 
ধনূর্বাণধারী, দেবকুমারতুল্য পুরুষশ্রেষ্ঠকে দেখিলে কাহার না ভয় 
হয়? রাজাদের নানারূপ মিত্র থাকে ; আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, 
বালীই ইহাদিগকে পাঠাইয়াছেন ; ইহাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। 
বিশ্বাসের অযোগ্য, ছদ্মবেশী শক্র্দিগকে বিশ্বাস করিলে, তাহারা 
ছিদ্র (সুযোগ) পাইয়। বিশ্বাসকারীকে বিনাশ করিয়া থাকে । 
সুতরাং সকলেরই তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ লওয়। উচিত। 
বানরপ্রধান, তুমি সাধারণ লোকের বেশে সেখানে যাইয়া আকার- 
ইঙ্গিত ও কথাবার্তায় উহাদের অভিপ্রায় জানিয়৷ আইস। 

তখন হনুমান সাধারণ তপত্বীর বেশে রাম-লক্ষমাণের নিকট 
গেলেন। তাহাদিগকে প্রণাম করিয়। সবিনয়ে মধুরবচনে বলিলেন, 
-_-আপনাদিগকে রাজধি ও দেবতুল্য বলিয়া! বোধ হইতেছে, কিন্তু 
আপনারা তপন্বীর বেশ ধারণ করিয়াছেন কেন? মনে হইতেছে 
যে, আপনার! নরশ্রেষ্ঠ : আপনার! কাহার আর কেনই বা এখানে 
আসিয়াছেন? 

রাম-লক্ষ্মণ হনুমানের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না । তখন 
হনুমান আবার তাহাদিগকে বলিলেন, বানরপতি ধর্মাত্মা সুগ্রীব 
তাহার অগ্রজ বালীর দ্বার! বিতাড়িত হইয়া কয়েকজন অমাত্যসহ 
দুঃখিত মনে এই পর্বতে আছেন। আমি স্ুগ্রীবের মন্ত্রী। পবনদেব 
আমার পিতা । আমার নাম হনুমান। আমি ইচ্ছানুযায়ী রূপ 
ধারণ ও গমন করিতে পারি। স্ুগ্রীব আপনাদের সহিত মিত্রতা 
করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাকে আপনাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। 

সুবক্ত! হনুমানের কথা শুনিয়! রাম-লক্ষ্ণকে বলিলেন, আমর! 
যে সুগ্রাবের সহিত মিলিত হইতে চাই, হনুমান তাহার মন্ত্রী । 
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তুমি ইহার সহিত আলাপ কর। খাক্‌ যজু ও সামবেদজ্ঞ ব্যক্তি 
ভিন্ন কেহ এরূপ কথা বলিতে পারে না। ইনি অনেক কথ! 
বলিয়াছেন, কিন্তু একটিও অপশব্দ ( অশুদ্ধ পদ ) ব্যবহার করেন 
নাই। ইনি নিশ্চয় সমগ্র ব্যাকরণ বহুবার পাঠ করিয়াছেন। কথা 
বলিবার সময় ইহার মুখ চক্ষু ললাট ও ভ্র ইত্যাদির কিছুমাত্র 
বিকৃতি হয় নাই। ইহার কথাগুলি সংক্ষিপ্ত, সরল ও মধুর, না-দ্রুত 
না-বিলম্বিত এবং উচ্চারণ বিশুদ্ধ ; তাহা! শুনিয়া চিত্ত প্রসন্ন হয়। 
যে রাজার এইরূপ দূত ন! থাকে, জানি না, তাহার কার্য কি প্রকারে 
সিদ্ধ হয়।* আর যাহার এইরূপ নানাগুণশালী দূত থাকে, তাহার 
দূতের কথার গুণে সকল কার্য সফল হয়। 

লক্ষ্মণ হনুমানকে সংক্ষেপে নিজেদের পরিচয় এবং সেখানে 
আসিবার কারণ জানাইয়।! বলিলেন, বিদ্বান হনুমান, আমরা 
বানরপতি মহাত্মা সুগ্রীবের গুণাবলীর কথা জানি । আমরা তাহার 
সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য তাহার সন্ধানে এখানে আসিয়াছি। 
তুমি আমাদের পরিচয় ও বাসনার কথা তাহাকে জানাও । এই 
বলিয়া লক্ষ্মণ অশ্রু মোচন করিতে করিতে বলিলেন, হায় অনুষ্ট, 
মহারাজ দশরথের জ্ঞোষ্টপুত্র ব্রিলোকবিখ্যাত রাম আজ বানরপতি 
সুগ্রীবের শরণার্থা। 

লক্ষমণকে অশ্রপাত করিতে দেখিয়! হনুমান বলিলেন, আপনি 
দুঃখ করিবেন নাঁ। সুগ্রীবেরও আপনাদের ন্যায় বীরযুগলের সহিত 
মিলিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । আপনারা যে নিজ হইতে 
এখানে আসিয়াছেন, ইহ! সুগ্রীবের পক্ষে মহা সৌভাগ্যের কথা। 
নুগ্রীবও রাজ্যচ্যুত হইয়া সভয়ে এই জনহীন স্থানে বাস করিতেছেন। 


ঈ অর্থাৎ তাহার কাধ সিদ্ধ হয় ন্‌ | 
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বালী স্ুগ্রীবের পত্বীকেও হরণ করিয়াছেন। সুগ্রীব অবশ্য 
আপনাদিগকে সীতার সন্ধানে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। 
আপনারা আমার সহিত চলুন, আমি আপনাদিগকে স্ুগ্রীবের 
কাছে লইয়া যাইতেছি : 

হনুমানের কথাবার্তায় সন্তষ্ট হইয়! রামলনক্ষ্মণ তাহার সহিত 
যাইতে সম্মত হইলেন। তখন হনুমান তপস্বীর রূপ ত্যাগ করিয়! 
নিজরূপ ধারণ করিলেন এবং রামলক্ষ্ণকে পৃষ্ঠে করিয়া সুগ্রীবের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। (২-৪ সৰ্গ ) 


৩ 
রামের স্থগ্রীবের সহিত মিত্রতা (৫-৮ সর্গ ) 


হনুমান সুগ্রীবের নিকট রামলক্ষ্মণের পরিচয় দিয়! বলিলেন, ইহার! 
তোমার শরণাগত। তুমি যথাবিধি ইহাদের সহিত মিত্রতা স্থাপন 
করিয়া ইহাদের সমাদর কর । 

সুগ্রীব প্রীতিভরে রামকে বলিলেন,_রাম, হনুমানের মুখে 
তোমার গুণাবলীর কথ! শুনিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছি এবং 
তুমি যে আমার ন্যায় বানরের সহিত মিত্রতাস্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াছ, 
তাহাতে নিজেকে পবম লাভবান ও সন্মানিত বোধ করিতেছি । এই 
আমি হস্ত প্রসারণ করিতেছি, যদি আমার সহিত তোমার মিত্রতা 
করিবার ইচ্ছ। হইয়। থাকে, তবে তোমার হস্তদ্বারা আমার হস্ত গ্রহণ 
( ধারণ ) করিয়া অক্ষয় গ্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হও। 

রাম সানন্দে সুগ্রীবের প্রসারিত হস্ত ধারণ করিয়। তাহাকে 
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গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন । পরে হনুমান ছুই খণ্ড কাষ্ট ঘর্ষণে অগ্নি 
প্রজ্বালিত এবং পুম্পের দ্বারা স্থমমাহিতচিত্তে ( নিবিষ্টমনে ) তাহার 
পূজা করিয়া রাম ও সুগ্রীবের মধ্যে তাহা স্থাপন করিলেন। 
তাহারা তাহ! প্রদক্ষিণ করিয়া পরমানন্দে পরস্পরকে নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। সআুগ্রীব বলিলেন, রাম, আজ হইতে তুমি 
আমার প্রিয় সখ! হইলে । এখন হইতে আমাদের স্তখহঃখ এক 
হইল। তারপর তিনি একটি পত্রপুষ্পসমন্থিত শাখা ভাঙ্গিয়া রামের 
সহিত তাহাতে উপবেশন করিলেন। হনুমান একটি সুপুষ্পিত চন্দন 
শাখ| আনিয়া লক্ষ্মণকে বসিতে দিলেন । 

তখন স্তগ্রীব বলিলেন, রাম, আমার ভ্রাতা বালী আমাকে 
রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছে এবং আমার ভার্ধাকে হরণ 
করিয়াছে । বালীর ভয়ে ভীত ও উদ্ভাস্ত হইয়া আমি এই দুর্গম 
বনে বাস করিতেছি। তুমি আমাকে অভয় দাও । 

রাম মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, _কপিশ্রেষ্ঠ, পরস্পরের 
উপকার করা যে নিজেদের কর্তব্য তাহা আমি জানি। আমি 
তোমার ভার্ধাপহারী বালীকে অবশ্য বধ করিব। আজ তুমি আমার 
বজ্বতুল্য অমোঘ শরে ছুবৃত্ত বালীকে নিহত ও ভূপাতিত হইতে 
দেখিবে। 

সুগ্রীব পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, _নরশ্রেষ্ঠ রাম, তোমার 
অনুগ্রহে আমি আবার আমার প্রিয়া ভার্যা ও রাজ্য লাভ করিব; 
তুমি এমন ব্যবস্থা কর, যাহাতে আমার অগ্রজ বালী আর আমাকে 
গীড়ন করিতে না পারে। (৫ সর্গ) 

স্থগ্রীব ও রামের এইরূপ সখ্য স্থাপনের সময়ে সীতার কমল- 
তুল্য, বানররাজ বালীর স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ও রাক্ষস রাবণের 
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অগ্নির মত উজ্জ্বল বামনেত্র এককালে ক্ষুরিত (স্পন্দিত) হইতে 
লাগিল ।* 

স্থগ্রীব আবার প্রীতিভরে রামকে বলিলেন,-_রঘুনন্দন, মন্ত্রিবর 
হনুমানের কাছে আমি সীতাহরণের সকল কথ! শুনিয়াছি। তুমি 
শোক করিও না, আমি তোমার প্রিয়াকে আনিয়া দিব। বোধ হয়, 
আমি তাহাকে দেখিয়াছি । কয়েকদিন পূর্বে আমর! পাঁচজন খধ্যমূক 
পর্বতে বসিয়া কথাবার্তী বলিতেছিলাম, এমন সময় এক রাক্ষস 
রথারোহণে আকাশ দিয়! দক্ষিণদিকে যাইতেছিল। সেই রাক্ষসের 
ক্রোড়স্থিতা এক নারী অবিরত ‘হা রাম! হা] লক্ষ্মণ !’ বলিয়। 
চীৎকার করিতেছিলেন। তিনি, বোধ হয় আমাদিগকে দেখিয়া, 
তাহার উত্তরীয় ও কিছু অলঙ্কার আমাদের সম্মুখে ফেলিয়! দিলেন। 
আমার মনে হইতেছে, এ নারীই তোমার সীতা আর এ রাক্ষসই 
রাবণ। আমরা সেই জিনিসগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। 
আমি তাহ। আনিতেছি, তুমি বোধ হয় তাহ। দেখিলে চিনিতে 
পারিবে। 

রাম বলিলেন, _সখা, শীঘ্র সেগুলি লইয়া আইস, বিলম্ব 
করিতেছ কেন? স্তুগ্রাব রামের প্রিয়সাধনের জন্য দ্রুত দুর্গম 
পর্বতগুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে সীতার উত্তরীয় ও 
অলঙ্কারগুলি লইয়া আসিলেন। রাম তাহা গ্রহণ ও বক্ষে ধারণ 
করিয়া অবিরলধারে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণকে 
তাহা দেখিতে দিলেন । লক্ষ্মণ বলিলেন, আমি প্রতিদিন সীতাকে 
প্রণাম করিতাম, সেজন্য তাহার নৃপুর চিনি। কিন্তু চরণ ভিন্ন অন্য: 


* স্ত্রীলোকের বামনেত্র স্পন্দিত হওয়| শুভদায়ক এবং পুরুষের পক্ষে তাহা 
অপ্তভকর। 
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কোন অঙ্গের দিকে আমি কখনও তাকাইয়। দেখি নাই বলিয়া 
তাহার কেয়ুর চিনি না, কুণ্ডলও চিনি না। 

তারপর রাম স্ুগ্রীবকে রাবণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে স্ত্ুগ্রীব 
বলিলেন,_-সেই পাপাত্মা রাক্ষসের গোপন বাসস্থানের কথা আমি 
কিছুই জানি না, কিন্তু তাহার বলবীর্য ও কুলের বিষয় অবগত 
আছি। অরিন্দম, আমি তোমার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি, 
তুমি যাহাতে জানকীকে ফিরিয়া পাও সেজন্য যথোচিত চেষ্টা 
করিব। তুমি শোক করিও না, আমি শীঘ্রই রাবণকে সবংশে নিধন 
করিয়া আমার পৌরুষ সার্থক এবং তোমাকে প্রীত করিব। তুমি 
বিহ্বল হইও না, ধৈর্য ধর, তোমার মত লোকের পক্ষে এরূপ বুদ্ধি- 
লাঘব ( বুদ্ধিহীন ) হওয়া অশোভন । আমিও পত্ীবিরহে মহা- 
দুঃখ ভোগ করিতেছি, কিন্তু সামান্য ( বা হীন) বানর হইলেও 
আমি অধীর হইতেছি ন! এবং এরূপ শোকও করিতেছি না। ধৈর্য 
সাত্বিকের গৌরবন্বরূপ, উহ! ত্যাগ করিও না। ধৈর্যশালী ব্যক্তি 
বিপদ, অর্থকষ্ট ও জীবননাশের ভয় উপস্থিত হইলেও অবসন্ন হন ন1। 
নিবোধ ব্যক্তিই শোকে অবশ হইয়! ভারাক্রান্ত নৌকার ন্ায় 
ডুবিয়া থাকে । আমি করজোড়ে অনুরোধ করিতেছি, তুমি 
পৌরুষ অবলম্বন কর, শোক করিও না। শোকার্তের মনে সুখ 
থাকে ন।, তেজহানি হয় এবং প্রাণসংশয় ঘটে। রাজেন্দ্র, আমি 
বন্ধুভাবে তোমাকে হিতকথা বলিতেছি, উপদেশ দিতেছি না; 
তুমি বন্ধুত্বের গৌরব রাখ, শোক দূর কর। 

রাম সুগ্রীবের কথায় সান্ত্বনা পাইয়া বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুসিক্ত খুখ 
মুছিলেন এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 
_স্ুগ্রীব, তুমি স্নেহশ্ীল হিতৈষী বন্ধুর যোগ্য কাজ করিয়াছ। 
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সখা, আমি তোমার সাস্বনায় প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। এইরূপ বিপদকালে 
কদাচিৎ এমন বন্ধুলাভ ঘটিয়া থাকে । এখন জানকী ও ছুরাত্ম! 
রাবণের অন্বেষণের জন্য তোমাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে । 
আর আমাকেই বা তোমার জন্য কি করিতে হইবে তাহাও অকপটে 
বল। বর্ষাকালে স্ৃক্ষেত্রে (উর্বর ক্ষেত্রে ) উপ্তু বীজ যেমন ফলপ্রস্থ 
হয়, সেইরূপ তুমি আমার নিকট যাহা বলিবে সবই সফল 
হইবে। (৬-৭ সর্গ) 

সুগ্ৰীব সন্তুষ্ট হইয়া! বলিলেন, রাম, তোমার মত গুণবান সখা 
যখন পাইয়াছি, তখন আমি যে সব্প্রকারে দেবতাদের অনুগ্রহ লাভ 
করিব তাহাতে সন্দেহ নাই । নিজ রাজ্যের কথা কি, তোমার 
সাহায্যে আমি দেবরাজ্যও পাইতে পারি। রঘুবংশজাত, তোমাকে 
অগ্নি সাক্ষী করিয়৷ মিত্ররূপে লাভ করায় আমি স্বজন ও সুহ্ৃদ্গণের 
নিকট অধিকতর সম্মানভাজন হইয়াছি। আমিও যে তোমার 
উপযুক্ত বয়স্ত তাহা তুমি ক্রমে জানিতে পারিবে । এখন আমি 
বালীর ভয়ে ঝয্যমূক পর্বতে বনে বনে বেড়াইতেছি । তুমি আমাকে 
সেই ভয় হইতে রক্ষা কর। বালী আমার মহাঁশত্র, তাহার 
বিনাশে আমার দুঃখ দূর হইবে । রাম, সখা সুখে থাকুন বা দুঃখে 
থাকুন, সবদ! সখাকে রক্ষা করিয়া থাকেন । 

রাম বলিলেন,__স্মুগ্রীব, উপকারের দ্বারা মিত্র এবং অপকারের 
দ্বার শত্রু হয়। আমি আজই আমার স্তুৃতীক্ষ ও বজ্রতুল্য শরে 
তোমার ভার্ধাপহারী বালীকে বধ করিব। কিন্তু তাহার পূবে 
বালীর সহিত তোমার শত্রুতা হইল কেন, মে বিষয়ে সকল কথ 
জানিতে ইচ্ছা হয়। (৮ সর্গ) 


৪ 
বালী ও স্থগ্রীবের শত্রুতার বিবরণ-- রামের সপগ্ডশালভেদ (৯-১২) 


সুগ্রীব বলিতে লাগিলেন, আমার জ্যেষ্টভ্রীতা বালী পিতার খুব 
প্রিয় ছিলেন। আমিও তাহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলাম । 
পরে পিতার মৃত্যু হইলে, মন্ত্রীরা বালীকে রাজা করিলেন । আমি 
স্বেচ্ছায় তাহার সেবক হইয়! রহিলাম । 

দুন্দুভি অসুরের জ্যেষ্টপুত্র মায়াবীর সহিত বালীর স্ত্রীলোৌক- 
ঘটিত মহ! শক্রতা ছিল। একদিন রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে, 
মায়াবী কিক্ষিন্ধার দ্বারে আসিয়া, ভীষণ তর্জনগর্জন করিয়া বালীকে 
যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল। তাহাতে জাগরিত হইয়া, বালী 
সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তখনই মায়াবীকে বধ করিতে বাহির 
হইলেন। ভ্রাতৃন্নেহে আমিও তাহার সহিত গেলাম। মায়াবী দূর 
হইতে আমাদিগকে দেখিয়া ভয়ে দ্রুত পলাইতে আরম্ভ করিল । 
আমরাও অতি ভ্রতবেগে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। 
চন্দ্রোদয় হওয়ায় পথ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল । মায়াবী 
হঠাৎ একটি তৃণাচ্ছাদিত বৃহৎ গর্তে বেগে প্রবেশ করিল । আমাকে 
সেই গর্তের মুখে সাবধানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বালীও তাহাতে 
ঢুকিলেন। 

ক্রমে এক বৎসর কাটিয়া গেল, তথাপি বালী ফিরিলেন না। 
স্সেহবশে তাহার সম্বন্ধে আমার মনে নানারূপ অনিষ্টের আশঙ্ক। 
হইতে লাগিল । ভাবিলাম, তিনি বিনষ্ট হইয়াছেন । ইহার দীর্ঘকাল 
পরে গর্ত হইতে সফেন রুধির নির্গত হইতে লাগিল এবং অস্থুরদের 
গর্জন ধ্বনি আমার কানে আসিল, কিন্তু বালী গর্জন করিলেও তাহ! 


কিক্বিন্ধাকাণ্ড ৫২৩ 


শুনিতে পাইলাম না। সখা, ইহাতে বালী অন্ুরদের হস্তে নিহত 
হইয়াছেন বিবেচনায় আমি এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে গর্তের মুখ বন্ধ 
করিলাম। পরে শোকাকুল চিত্তে বালীর তর্পণ করিয়া আমি 
কিক্ষিন্ধায় ফিরিলাম। আমি প্রকৃত ঘটন! সযত্বে গোপন করিলেও 
পরিশেষে মন্ত্রীরা সকল কথা! শুনিতে পাইয়া আমাকে রাজ্য অভি- 
ধিক্ত করিলেন। 

আমি ম্যায়তঃ রাজ্যশাসন করিতেছি, ইতিমধ্যে বালী সহসা 
একদিন কিক্ষিন্ধায় ফিরিলেন। আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া, 
তিনি ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া মন্ত্রিগণকে বন্ধন করিলেন এবং 
তাহাদিগকে কঠোর তিরস্কার করিতে থাকিলেন। রাম, আমি ইচ্ছা 
করিলে তখন তাহাকে নিগ্রহ করিতে পারিতাম, কিন্ত তিনি জ্যেষ্ঠ- 
ভ্রাতা বলিয়া তাহ! করিলাম না । আমি তাহাকে সসম্মানে যথোচিত 
অভিবাদন করিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে হৃষ্টচিত্তে আশীর্বাদ 
করিলেন না। আমি তাহার পদে মুকুট স্পর্শ করিয়! প্রণাম 
করিলাম, কিন্তু তিনি আমার উপর প্রসন্ন হইলেন না--ক্রুদ্ধ হইয়াই 
রহিলেন। (৯ সর্গ) 

তখন আমি তাহাকে বলিলাম,__রাজা, তুমি সৌভাগ্যক্ৰমে শত্রু 
নিহত করিয়া কুশলে ফিরিয়া আমিয়াছ। আমি অনাথ, তুমিই 
আমার প্রভূ-আমার একমাত্র রক্ষক । আমি একদিন তোমার এই 
বহুশলাকাধুক্ত পূর্ণচন্দ্রাকার ছত্র ও চামর ধারণ করিয়াছি, এখন তুমি 
আবার ইহা গ্রহণ কর। আমি তোমার জন্য নিতান্ত কাতরভাবে 
এক বৎসরকাল সেই গর্তের মুখে অপেক্ষা করিয়া ছিলাম। পরে 
তাহা হইতে শোণিত নির্গত হইতে দেখিয়া, যারপরনাই শোকাকুল 
ও উদ্দিগ্ন মনে একটি শৈলশৃঙ্গের দ্বারা গর্তের মুখ বন্ধ করিয়া 


৫২৪ বালীকি-রামায়ণ 


কিন্কিন্ধায় ফিরিয়াছি। পুরবাসীর৷ ও মন্ত্রিগণ আমার অনিচ্ছা সত্বেও 
আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। 
তুমিই আমাদের মাননীয় রাজা, আমি পূর্বের মত সর্বদা তোমার 
অনুগত হইয়া থাকিব । শক্রনিস্দন, আমি অবনতমস্তকে করজোড়ে 
প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ক্রোধ সংবরণ কর। 

রাম, আমি এরূপ বলিলেও বালী আমাকে তিরস্কার করিয়া ও 
ধিক্কার দিয়! প্রজাবর্গ মন্ত্রিগণ ও শুহাদ্‌্দিগকে বলিলেন,_ তোমরা 
অবগত আছ যে, একদিন রাত্রিতে মহাস্থুর মায়াবী আমাকে যুদ্ধে 
আহ্বান করিলে, আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে যাই । তখন 
আমার এই অতি ক্ররপ্রকৃতি ভ্রাতাও আমার অনুগামী হয়। 
আমাদিগকে দেখিয়া মায়াবী অতিশয় ভীত হইয়া দ্রুতবেগে এক 
বিশাল গর্তে প্রবেশ করিল । তখন আমি মায়াবীকে বধ করিয়া না 
ফিরিয়া আসা পর্যন্ত আমার এই ভ্রাতাকে সেই গর্তের মুখে প্রতীক্ষা 
করিতে বলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম । মায়াবীর অন্বেষণে 
এক বৎসর কাটিয়া গেল। তারপর আমি তাহার দেখা পাইয়া 
তাহাকে সবান্ধবে নিহত করিলাম এবং তাহার রক্তে এ গর্ভ পুর্ণ ও 
দুর্গম হইয়া উঠিল। শক্রবধে আনন্দিত হইয়া আমি গর্তের মুখে 
আসিলাম, কিন্তু তাহ! রুদ্ধ থাকায় আমি বাহির হইবার পথ 
দেখিতে পাইলাম না । “ম্ুগ্রীব ! সুগ্রীব ! বলিয়। বার বার উচ্চস্বরে 
ডাকিয়া কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। 
পরে আমি বহু পদাঘাতে গর্তের মুখের প্রস্তর সরাইয়া ফেলিয়া 
বাহিরে আসিলাম এবং কিছ্িন্ধায় ফিরিলাম। এই নির্মম স্ুগ্রাব 
জ্রাতৃন্সেহ ভুলিয়! রাজ্যলোভে আমাকে সেই গর্ভে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছিল। 


কিক্ষিন্ধাকাণ্ড ৫২৫ 


এইরূপ বলিয়া বালী আমাকে একবন্ত্রে রাজ্য হইতে নির্বাসিত 
করিলেন । রাম, তিনি আমাকে তাড়াইয়া দিয়া আমার ভাষাকে 
হরণ করিয়াছেন। সেজন্য দুঃখে এবং তাহার ভয়ে সমগ্র পৃথিবী 
পরিভ্রমণ করিয়া আমি অবশেষে এই খগ্যমূক পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছি, বালী কোন কারণে * এখানে আসিতে পারেন না। বীর 
কি জন্য বালীর সহিত আমার শত্রুতা উপস্থিত হইল, এই আমি 
তোমাকে তাহার সকল কথাই বলিলাম । এখন তুমি আমার প্রতি 
অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে বধ কর । 

তখন রাম স্তুগ্রীবকে বলিলেন, সখা, আমি নিজের অবস্থা! 
হইতেই বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়। 
আছ। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি শীঘ্রই রাজ্য 
ও ভাষা ফিরিয়া পাইবে । (১০ সর্গ) 

বালী প্রতাহ প্রত্যুষে সুধোদয়ের পূর্বে অনায়াসে পশ্চিম সাগর 
হইতে পূর্ব সাগরে এবং দক্ষিণ সাগর হইতে উত্তর সাগরে গমন 
করেন। তিনি পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া, বৃহৎ বৃহৎ শৃঙ্গসকল 
উধ্বে নিক্ষেপ করিয়া আবার তাহা! ধরিয়া থাকেন। নিজের বল 
প্রকাশের জন্য বনের নানাজাতীয় বনু সারবান বৃক্ষ ভগ্ন করেন। 

দুন্দুভি নামে কৈলাস-শিখরের গ্তায় বিশালকায়, সহস্র হস্তিতুল্য 
বলশালী, মহিষাকার এক অস্থুর ছিল। সে বরলাভে মোহিত ও 
বলগর্বে গবিত হইয়া একদিন সরিৎপতি সমুদ্রের নিকট গিয়া! 
বলিল,__ আমার সহিত যুদ্ধ কর। মহাবল ধর্মাত্ম| সমুদ্র বলিলেন, 
যুদ্ধবিশারদ, আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিব না; যিনি 
পারিবেন তাহার কথা বলিতেছি, শোন। মহারণ্যে হিমবান 


লি 


ক্ষ মতঙ্গ-মুনির শাপের জন্য । 
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( হিমালয় ) নামে বিখ্যাত এক শৈলরাজ আছেন। তিনি শঙ্করের 
শ্বশুর এবং তপস্বীদের পরম আশ্রয়। তিনিই তোমাকে যুদ্ধে 
অতুল প্রীতি দান করিতে পারিবেন । 

সমুদ্রকে ভীত দেখিয়া অস্ুরশ্রেষ্ঠ দুন্দুভি অতি দ্রুত হিমালয়ের 
বনে গিয়া সেই পর্বতের শ্বেত এরাঁবততুল্য বৃহৎ বৃহৎ শিলাসকল 
ভূতলে নিক্ষেপ ও গর্জন করিতে লাগিল । শুত্রমেঘাকার প্রিয়দর্শন 
মূন্তিমান হিমালয় স্বশিখরে অধিষ্ঠিত (বা আবিভত) হইয়া 
বলিলেন,_ধর্মবংসল দুন্দুভি, আমি তপস্বিগণের আশ্রয়, রণে 
অপটু, সুতরাং তোমার আমাকে ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। দুন্দুভি 
ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া হিমালয়কে জিজ্ঞাসা করিল,_-তবে বল, 
কে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে? হিমালয় বলিলেন,_ 
কিক্ষিন্ধীয় ইন্দ্রতনয় প্রতাপশালী বালী বাস করেন, তিনি তোমার 
সহিত দন্বযুদ্ধ করিতে পারিবেন । 

এই কথা শুনিয়া দুন্দুভি মহাক্রুদ্ধ হইল এবং তীক্ষশুঙ্গ অতি 
ভীষণ মহিষের মৃতি ধরিয়া কিন্ধিন্ধানগরীর দিকে গেল। সেখানে 
পুরদ্ধারে উপস্থিত হইয়া সে নিকটস্থ বৃক্ষসকল ভগ্ন, ক্ষুরাঘাতে 
ধরাতল বিদীর্ণ, সর্পে শৃঙ্গদ্বার! দ্বার বিদ্ধ এবং ভূ কম্পিত করিয়া 
ছুন্দুভির ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল। তখন বালী অন্তঃপুরে 
ছিলেন। তাহার সেই শব্দ অসহ্য বোধ হইল এবং তিনি, তারাগণের 
সহিত চন্দ্রের ন্যায়, স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়! বাহিরে আসিয়া দুন্দুভিকে 
বলিলেন,__ছুন্দ্রভি, আমি তোমার বলের দৌড় জানি। তুমি পুরদ্বার 
রোধ করিয়া গর্জন করিতেছ কেন ? পলায়ন করিয়। প্রাণরক্ষা কর। 

ইহা শুনিয়া দুন্দুভি রোষরক্তনয়নে উত্তর করিল,__বীর, 
স্্রীলোকের সম্মুখে এরূপ বৃথা গর্বের কথ বলিও নাঃ আমার সহিত 
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যুদ্ধ কর, তাহ! হইলেই তোমার বল বুঝিতে পারিব। অথবা 
আমি আজিকাঁর এই রাত্রি ক্রোধ সংবরণ করিয়া! থাকিতেছি, 
তুমি সূর্যোদয় পর্যন্ত তোমার ইচ্ছান্ুরূপ ভোগবিলাসে কাটাঁও, 
সুহৃজ্জনকে ডাকিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন ও গ্রীতিকর বস্তু ইত্যাদি 
দানে তুষ্ট করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লও, কিক্ষিন্ধাকে 
ভাল করিয় দেখিয়া! লও, কোন আত্মীয়ের উপর রাজ্যভার অর্পণ 
কর-_কাল প্রভাতে আমি তোমার দর্প চূর্ণ করিব। যে পানাদিতে 
মত্ত, অসাবধান, পলায়নপর, নিরস্ত্র, ক্ষীণবল এবং তোমার হ্যায় 
স্ত্রীগণে পরিবৃত ও কামোন্মত্তকে বধ করে সে জনসমাজে জ্রণহত্যা- 
কারীর তুল্য পাপী বলিয়। গণ্য হয়-_স্থতরাং আমি এখন তোমাকে 
বধ করিতে নিরস্ত হইলাম । 

তখন বালী ক্রুদ্ধ হইয়া তারা প্রভৃতি স্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়া 
হাসিয়া ছুন্দুভিকে বলিলেন, অস্তুর, যদি তুমি আমার সহিত যুদ্ধ 
করিতে ভয় না পাও, তবে আমাকে মত্ত মনে করিয়া যুদ্ধে বিরত 
হইও না, আমার এই মত্ততাকে বীরপান * বলিয়া মনে কর। 

এই বলিয়া বালী সক্রোধে পিত। ইন্দ্রের প্রদত্ত কাঞ্চনমাল। 
( স্বৰ্ণহার ) গলায় পরিলেন এবং পর্বততুল্য ছুন্দুভির শৃঙ্গ ধরিয়! 
তাহাকে দূরে ছাড়িয়া ফেলিয়া মহাগর্জন করিতে লাগিলেন। 
দুন্দুভির ছুই কান হইতে রক্তধারা বহিল। তখন উভয়ে ঘোর যুদ্ধ 
উপস্থিত হইল। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বালী ছন্দুভিকে মুষ্টি 
জানু পদ শিল! ও বৃক্ষদ্বারা প্রহার করিয়! যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। 
দুন্দুভিও বালীকে প্রতিপ্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু পরে সে 
হীনবল হইয়। পড়িল। তখন বালী ছুই হাতে দুন্দুভিকে তুলিয়া 


* যুদ্ধের পূর্বে উত্তেজক স্থরাপান । 
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আছাড় দিয়া তাহাকে বধ করিলেন। তাহার নাক মুখ কান 
ইত্যাদি হইতে রক্তশ্রোত প্রবাহিত হইল। পরে বালী ছুন্দুভির 
মৃতদেহ তুলিয়া বেগে এক যোজন দূরে ফেলিয়া দিলেন। তখন 
তাহার মুখ হইতে রক্তবিন্দু বায়ুর দ্বার! বাহিত হইয়া! মতঙ্গ-মুনির 
আশ্রমে পড়িল। তাহ! দেখিয়া মুনিবর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং 
আশ্রমের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, এক পর্বতাকার মহিষের 
মৃতদেহ ভূতলে পড়িয়। রহিয়াছে । তখন তিনি তপোবলে জানিতে 
পারিলেন যে, ইহ! বালীর কাজ। ইহাতে বালীর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইয়। মতঙ্গ অভিশাপ দিলেন, যে রক্তপাতে আমার তপোবন দূষিত 
করিয়াছে, সেই দুর্বু দ্ধি ইহার এক যোজনের মধ্যে আসিলে, তখনই 
তাহার মৃত্যু হইবে । তাহার অনুচরদের মধ্যে যাহারা আমার এই 
বনে আছে তাহারাঁও আর এখানে বাস করিতে পারিবে না। 

ইহা শুনিয়! বানরের] বালীর নিকট আসিয়। তাহাকে মতঙ্গের 
শাপের কথা জানাইল। বালী তখনই সেই মহধির নিকট বাইয়া 
করজোড়ে শাপমুক্তির প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি 
বালীর প্রার্থনা অগ্রান্থ করিলেন। তখন হইতে বালী খধ্যমূক 
পর্বতের নিকট আসিতে, এমন কি দূর হইতে ইহার দিকে 
তাকাইতেও সাহস করেন না। রাম, সেইজন্য আমি এখন 
অমাত্যগণের সহিত এখানে আছি। রাম, এ দেখ ছুন্দুভির পর্বত- 
শিখরতুল্য অস্থিরাশি পড়িয়া আছে । আর এই যে বহুশাখাবিশিষ্ট 
সাতটি প্রকাণ্ড শালগাছ রহিয়াছে, বালী ইহাদিগকে এক সঙ্গে 
বিকম্পিত করিয়া পত্রশূন্য করিতে পারেন। রাম, এই আমি 
বালীর অসীম পরাক্রমের কথা তোমাকে বলিলাম, তুমি কিরূপে 
তাহাকে যুদ্ধে নিহত করিতে পারিবে? .» 
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ইহ! শুনিয়! লক্ষ্মণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,-স্থগ্রীব, কি কাজ 
করিলে তোমার বিশ্বাস হইতে পারে যে, রাম বালীকে বধ করিতে 
পারিবেন? সুগ্রীব বলিলেন, পূর্বে বালী বহুবার এই সাতটি 
শালগাছকে এক একটি করিয়া ভেদ করিয়াছেন। রাম যদি 
ইহাদের একটিকে একবাণে ভেদ করিতে এবং দুন্দুভির অস্থি এক 
পায়ে তুলিয়া দুই শত ধনু * দূরে ফেলিতে পারেন, তবেই বুঝিৰ 
তাহার বালীকে বধ করিবার মত বলবীর্য আছে। 
পরে ক্ষণকাল চিস্ত। করিয়া সুগ্রীব আবার বলিলেন,_বালী 
অতিশয় শৌর্যশালী, তাহার পরাক্রম লোকবিখ্যাত এবং তিনি 
কখনও যুদ্ধে পরাজিত হন নাই। তিনি দেবগণের পক্ষে ছুক্ষর 
কাজও করিতে পারেন। এই সকল চিন্তা করিয়া তাহার ভয়ে আমি 
এই খধ্যমৃক পর্বতে বাস করিয়া থাকি । মিত্রবংসল রাম, তোমাকে 
মিত্র রূপে পাইয়া আমি যেন হিমালয়ের আড়ালে আশ্রয় লাভ 
করিয়াছি । আমার ভ্রাতা মহাবলশালী ছবৃত্ত বালীর বলের কথ! 
আমি জানি, কিন্তু যুদ্ধে তোমার পরাক্রম কিরূপ তাহা আমি কখনও 
দেখি নাই। বালীর সহিত তোমার তুলনা বা তোমাকে অপমান 
করিতেছি ন।_-অথবা তোমাকে ভয়ও দেখা ইতেছি না, তাহার ভীষণ 
কার্ধাবলীর জন্য আমি নিজেই ভয়ে কাতর হইয়াছি। রাম, তুমি 
যে বালীকে বধ করিতে পারিবে তোমার সে কথা আমি বিশ্বাস 
করি। তোমার আকৃতি ও অচঞ্চল ভাব ভম্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় 
অপূর্ব তেজের আভাস দিতেছে । 
রাম ঈষৎ হাসিয়া তাহার পায়ের বৃদ্ধান্ুলির দ্বার! দুন্দুভির ' 
অস্থি তুলিয়! তাহা অনায়াসে দশ যোজন দূরে ফেলিয়া দিলেন ! 


* ধনু-৪হাত। (রামায়ণভূষণ ) 
৩৪ 
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তারপর তিনি ধনুকে একটি ভয়ঙ্কর শর জুড়িয়৷ তাহা শালগাছ- 
গুলির দিকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই শর সেই সাতটি শালগাছ 
(বা তালগাছ) ভেদ ও গিরিপ্রস্থ বিদীর্ণ করিয়! ভূতলে প্রবেশ 
করিল এবং মুহূর্তমধ্যে আবার তৃণে ফিরিয়া আসিল ।* তখন সুগ্রীব 
পরম বিস্মিত হইয়। রামকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়। বলিলেন, রাম, 
বালী তো তুচ্ছ, ইন্দ্রাদি দেবগণকেও তুমি যুদ্ধে বাণের দ্বার! বধ 
করিতে পার। রাম স্গ্রীবকে আলিঙ্গন করিয় বলিলেন, __সখা, 
চল আমরা এখন কিক্ষিন্ধায় যাই। তুমি অগ্রে অগ্রে যাইয়া! তোমার 
ভ্রাতৃরূপী শক্র বালীকে যুদ্ধে আহ্বান কর। (১১-১২ সর্গ) 


৫ 
বালী ও স্থগ্রীবের যুদ্ধ_রামের বালীর প্রতি শরাঁঘাত-_ 
বালীর রামকে ভতপনা-_রামের উত্তর-__বালীর 
ক্ষমাপ্রার্থন। ( ১২-১৮ সর্গ) 


রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সহিত দ্রুত কিক্ষিন্ধায়ণ* আসিয়া গভীর বনে 
গাছের আড়ালে লুকাইয়া রহিলেন। স্ুগ্রীব আটিয়! কাপড় পরিয়। 
ঘোরনাদে বালীকে আহ্বান করিয়া যেন গগন বিদীর্ণ করিতে 
লাগিলেন। তাহাতে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া বালী বাহিরে 


পপ রর স্ 


* মূল রামায়ণের ১১ সর্গে শাল বলিয়া! উল্লেখ আছে, কিন্তু ১২ সর্গে (১২1৪) 
তাল বলিয়! লিখিত হইয়াছে । অভিধান অনুসারে শাল শব বৃক্ষমাত্রকেই 
বুঝাইতে পারে। স্থতরাং বোধ হয় উক্ত শাল ন্বনামখ্যাত শাঁলগাছ ন! হইয়। 
তালগাছকেই বুঝাইতেছে। 

ণ" হায়দরাবাদের হুম্পি ও অনেগুপ্ডি প্রদেশ প্রাচীনকালের কিছিন্ধা 1 
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আসিলেন। দুইজনে স্ুতুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল । তাহারা ক্রোধে 
জ্ঞান হারাইয়া পরস্পরকে প্রচণ্ড চপেটাঘাত ও মুষ্টিপ্রহার করিতে 
লাগিলেন। উভয়ে দেখিতে একরপ, স্থতরাং কে বালী কে সুগ্রীব 
রাম গাছের আড়াল হইতে তাহা বুঝিতে না পারিয়া শর নিক্ষেপ 
করিলেন না। রাম তাহাকে রক্ষা করিতেছেন ন! দেখিয়া শেষে 
সুগ্রীব রণে ভঙ্গ দিয়! খধ্যমুক পর্বতের দিকে পলায়ন করিলেন। 
বালীও সক্রোধে স্ুগ্রীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন । বালীর প্রহারে 
জর্জরিত রক্তাক্তদেহ ক্লান্ত সুগ্রীব খষ্যমূকের মহাবনে প্রবেশ 
করিলেন। তখন মহাবল বালী স্থুগ্রীবকে ‘তুই রক্ষা পাইলি’ 
বলিয়া শাঁপভয়ে সেখান হইতে ফিরিলেন। 

এদিকে রাম-লক্ষ্মণ হনুমানের সহিত সুগ্রীবের নিকট আসিলেন। 
তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সুগ্রীব লঞ্জিত ও কাতরভাবে অধো- 
মুখে বলিলেন, রাম, তুমি নিজের বিক্রম দেখাইয়া এবং বালীকে 
আহ্বান করিতে বলিয়া পরে আমাকে সেই শক্রর দ্বার! প্রহ্ৃত 
করিলে- এরূপ করিলে কেন? তোমার তখনই সঠিকভাবে বল! 
উচিত ছিল যে, তুমি বালীকে বধ করিবে না । তাহ! হইলে আমি 
এখান হইতে যাইতাম না। রাম বলিলেন, স্ুগ্রীব, তুমি আমার 
কথা শোন, ক্রোধ পরিত্যাগ কর। তোমরা ছুই ভাই আকৃতি 
বেশভৃষা চালচলন ইত্যাদিতে সর্ধাংশে একরূপ বলিয়া আমি 
তোমাদের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ বুঝিতে পারি নাই। সেজন্য আমি 
পাছে বালী মনে করিয়া তোমাকে বধ করি, এই ভয়ে শর ত্যাগ 
করি নাই। সীতা লক্ষ্মণ ও আমার স্তুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি সকলই 
তোমার উপর নির্ভর করিতেছে, এই বনে আমরা তোমার আশ্রয়েই 
আছি, তুমি আমার সম্বন্ধে কোনরূপ অন্যায় আশঙ্কা করিও না। 
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আমি যাহাতে তোমাকে অনায়াসে চিনিতে পারি, এমন কোন 
চিহ্ন ধারণ করিয়া তুমি আবার বালীর সহিত যুদ্ধ কর। দেখিতে 
পাইবে, আমি অচিরে এক বাণে বালীকে ভূলুন্টিত করিব । 

তখন রামের আদেশে লক্ষ্মণ গিরিতট হইতে পুপ্পিতা গজ- 
পুষ্পীলত। আনিয়া চিহ্নস্বরূপ সুগ্রীবের গলায় বাঁধিয়া দিলেন। 
তারপর আবার সকলে কিক্ষিন্ধায় গেলেন। রাম-লক্ষ্মণ পূর্বের 
ম্যায় গাছের আড়ালে লুকাইয়! থাকিলেন। স্তুগ্রীব ও তাহার 
অন্থুচরেরা ভয়ানক গর্জন করিয়া আবার বালীকে যুদ্ধে আহ্বান 
করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া বালী ক্রোধে বাহিরে আসিতে 
উদ্যত হইলে তাহার পত্নী তারা তাহাকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করিয়া 
হিতবচনে বলিলেন,__কীর, স্ুগ্রীব একবার তোমার নিকটে পরাজিত 
হইয়াও আবার যখন তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন, তখন 
আমার আশঙ্কা হইতেছে, এখন তিনি 'অসহায়ভাবে আসেন নাই। 
কুমার অঙ্গদ বন-পরিভ্রমণে যাইয়া চরদিগের নিকটে শুনিয়াছেন 
যে, অযোধ্যাপতির ছুই পুত্র ইক্ষাকু-কুলজাত স্থুবীর ও দুর্জয় রাম- 
লক্ষ্মণ বনে বাস করিতেছেন এবং স্থৃগ্রীবের সহায় হইয়াছেন। রাম 
সজ্জনের আশ্রয়, বিপন্নের পরমগতি। তিনি সকল গুণের আকর। 
তাহার সহিত তোমার শক্রতা কর! উচিত নয়। আমার কথায় 
রুষ্ট হইও না, তুমি অবিলম্বে সুগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। 
এখন সুগ্রীব ও রামের সহিত তোমার সৌহ্ৃদ্ করাই আমার উচিত 
বলিয়া বোধ হয়। আুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভাতা, স্নেহের পাত্র__ 
তাহার সহিত বিবাদ কর! অন্ুচিত। স্তুগ্রীবের ম্যায় আপন-জন 
তোমার আর কেহ নাই। কিন্তু মৃত্যুকাল আসন্ন হওয়ায় তারার 
কথা বালীর ভাল লাগিল না। (১২-১৫ সর্গ ) 


বি 
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বালী তারাকে ভতৎসনা করিয়া বলিলেন,__বরাননা, আমার 
ভ্রাতা আমার পরম শক্র, এ সে গর্জন করিতেছে, আমি কি জন্য 
তাহার দন্ত সহ করিব? যে বীরপুরুষেরা কখনও যুদ্ধে পরাজিত 
হন নাই বা রণস্থল হইতে পলায়ন করেন নাই, শত্রুর হস্তে লাঞ্ছনা 
সহা করাকে তাহারা মৃত্যু হইতেও অধিক মনে করিয়া থাকেন। 
তুমি রামের ভয়ে আমার জন্য খেদ করিও না। তিনি ধর্মজ্ঞ ও 
কর্তব্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানবান, তিনি কেন আমাকে বধ করিয়া 
পাপকাজ করিবেন? তুমি অন্যান্য পুরস্ত্রীদের সহিত অস্তঃপুরে 
ফিরিয়া যাও। তুমি ভয় করিও না, আমি সআুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ 
করিয়া কেবল তাহার দর্প চূর্ণ করিব-__তাহার প্রাণনাশ করিব না। 
তখন প্রিয়বাদিনী তারা কাঁদিতে কাঁদিতে বালীকে আলিঙ্গন ও 
প্রদক্ষিণ করিয়! অন্যান্ত মহিলাদের সহিত অস্তঃপুরে ফিরিলেন। 

তারপর বালী ক্রুদ্ধ মহাসর্পের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে 
ফেলিতে মহারোষভরে ও অতিশয় বেগে নগরীর বাহিরে আসিলেন 
এবং শক্ত স্থগ্রীবের সন্ধানে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন । 
দেখিলেন, স্বর্ণ পিঙ্গল সুগ্রীব কটিতে বস্ত্র সুদৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ছলন্ত 
অনলের ন্যায় দাড়াইয়৷ আছেন। বালী দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান ও 
মুষ্টি উত্তোলন করিয়া! সুগ্রীবের দিকে ছুটিলেন। স্ুগ্রীবও সক্রোধে 
মুষ্টি উদ্ধত করিয়া আরক্তলোচনে ও মহাবেগে বালীর দিকে অগ্রসর 
হইলেন। ছুই ভ্রাতায় ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে 
রাম দেখিতে পাইলেন, সুগ্রীব ক্রমে হীনবল হইয়া পড়িতেছেন 
এবং বার বার তাহার দিকে তাকাইতেছেন। তখন রাম প্রদীপ্ত 
বজ্রতুল্য শরাঘাতে বালীকে ধরাশায়ী করিয়া লক্ষণের সহিত ধীরে 
ধীরে বালীর নিকটে আসিলেন। 
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ভূপতিত বালী সগর্বে কঠোরবচনে রাঁমকে বলিলেন, রাম, 
তুমি মহাকুলজাত ও রাজোচিত গুণে ভূষিত, এই বিশ্বাসে 
আমি তারার নিষেধ ন! মানিয়! স্ুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে 
আসিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি স্ুগ্রীবের সহিত 
যুদ্ধ করিতেছি, তোমার কোনরূপ অপকার করি নাই বা তোমাকে 
যুদ্ধেও আহ্বান করি নাই-_স্তরাং তুমি আমাকে মারিবে না। এখন 
বুঝিতে পারিলাম,তুমি ছুরাত্মা, কপট ধামিক, সাঁধুবেশী পাপাচারী। 
তুমি আমার সহিত প্রকাশ্যে যুদ্ধ করিলে, আজই আমার হস্তে 
প্রাণ হারাইতে। তুমি যে উদ্দেশ্যে সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া 
আমাকে মারিলে, আমাকে যদি সে উদ্দেশ্যের কথা বলিতে, তবে 
একদিনের মধ্যেই আমি সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া দিতাম 
এবং দুরাত্মা রাবণকে গলায় বাঁধিয়া তোমার কাছে হাজির করিতাম। 
রাম, আমি মরিতেছি বলিয়া দুঃখিত নই। আমার ন্বর্গলাভের 
পর স্ুগ্রীব রাজ্য পাইবে, ইহা! উচিতই হইবে। কিন্তু তুমি যে 
অধর্ম উপায়ে আমাকে বধ করিলে, ইহ! নিতান্ত অন্যায় হইল। 
(১৬-১৭ সর্গ) 

রাম বালীর ভৎসনার উত্তরে ধীরভাবে বলিলেন, _বানররাজ, 
তুমি ধর্ম ও লোকাচারের বিষয় সবিশেষ না জানিয়াই চপলতাবশে 
আমাকে দোষ দিতেছ। এই সশৈলকানন দেশ ইক্ষণাকুবংশীয়দের 
অধিকারে আছে। ধর্মাত্মা ভরত এখন ইহার রাজা । তাহার 
রাজ্যের কোথাও গছিত কিছু সংঘটিত হইলে, আমার পক্ষে তাহার 
প্রতিকার করা নিতান্ত প্রয়োজন। তুমি ধর্মপথভ্রষ্ট হইয়া পুত্রবধূ- 
তুল্য! ভ্রাতৃবধূ রুমাকে গ্রহণ করিয়াছ__সেজন্য তুমি বধার্ছ। ইহার 
উপর সুগ্রীব আমার সখা। আমরা পরস্পরের কার্ষে,সহায়ত) 
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করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । রাজধর্ম ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই আমি 
তোমাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছি। কপিবর, আমার আরও 
যাহা বলিবার আছে শোন, কিন্তু রাগ করিও না। তোমাকে 
গুপ্তভাবে বধ করিয়াছি বলিয়া আমার মনে কোনরূপ গ্লানি বা দুঃখ 
হয় নাই। লোকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্থভাবে থাকিয়া বাগুর! ব! 
পাশ ইত্যাদির দ্বার! মৃগদিগকে ধরিয়া থাকে । মুগ ভীত ব। 
বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত থাকুক, অন্যের সহিত বিবাদ করুক বা ধাবিত 
হউক, সতর্ক বা অসতর্ক থাকুক, মাংসাশী মনুষ্য তাহাকে বধ করে, 
তাহাতে কিছুমাত্র দোষ হয় না। আর ধর্মজ্ঞ রাজধিরাও অরণ্যে 
মৃগয়া করিয়! থাকেন। তুমি বানর- শাখামৃগ, আমার সহিত যুদ্ধ 
কর বা নাই কর, মৃগ বলিয়াই আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। 
বানরশ্রেষ্ঠ, রাজা প্রজাদিগের ছল ধর্ম রক্ষা করেন, তাহাদের 
কল্যাণসাধন ও জীবন রক্ষা করিয়! থাকেন, সুতবাং তাহার হিংসা 
নিন্দা ও অবমাননা করা অথবা তাহাকে অপ্রিয় কথা বল! উচিত 
নয়। আমি কুলধর্ম পালন করিয়াছি, কিন্তু তুমি ধর্ম না বুঝিয়। 
কেবল রোষভরে আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছ। 

তখন বালী করজোড়ে রামকে বলিলেন, __নরশ্রেষ্ঠ, তুমি ঠিক 
কথাই বলিয়াছ। আমি ভুল বুঝিয়৷ পুর্বে তোমাকে যে-সকল 
অপ্রিয় কথা বলিয়াছি, সেজন্য দোষ লইও না। আমি নিতাস্ত 
অধামিক, তুমি ধর্মোপদেশ দিয়া আমাকে উদ্ধার কর। 

ক্রমে বালীর কণ্ঠ বাম্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। তখন তিনি করুণ- 
স্বরে বলিলেন, রাম, আমি নিজের তারার বা আত্মীয়-স্বজনের জন্য 
শোক করিতেছি না, কিন্ত আমার একমাত্র পুত্র বালক অঙদের 
চিন্তায় ব্যাকুল হইতেছি। তুমি তাহাকে রক্ষা ও শাসন করিও । 
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তুমি ভরত ও লক্ষণের সহিত যেরূপ ব্যবহার কর, সুগ্রীব ও 
অঙ্গদের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিও। আর দেখিও, স্তুগ্রীব 
যেন আমার দোষের জন্য ছুঃখিনী তারাকে অপমান না করে । 

রাম এ-সকল বিষয়ে বালীকে আশ্বাস দিলেন। তখন বালী 
বলিলেন, রাম, আমি তোমার শরাঘাতে প্রপীড়িত ও হতজ্ঞান হইয়! 
না বুঝিয়া যাহ! বলিয়াছি, তুমি প্রসন্নচিত্তে তাহার দোষ ক্ষমা! কর। 
এই কথা৷ বলিয়। বালী সংজ্ঞাহীন হইলেন। (১৮ সর্গ )% 


৬ 
তারার বিলাপ ( ১৯-২০ সর্গ) 


এদিকে তারা, যুদ্ধে বালী রামের শরে নিহত হইয়াছেন, এই কথা 
শুনিতে পাইলেন। তিনি এই নিদারুণ সংবাদে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন 
হইয়া অঙ্গদের সহিত যুদ্বস্থলে চলিলেন। তখন রামের ভয়ে 
বানরের! নানাদিকে পলাইতেছিল। তাহারা তারাকে বলিল, 
পুত্রবতী, ফিরিয়া চল, পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা কর, যম রামরূপ ধরিয়া 
বালীকে বধ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। তাঁহার নিধনে বানরসেন। 
ভয়ে অভিভূত হইয়৷ চারিদিকে পলাইতেছে। বীরপুরুষগণের দ্বার! 
কিক্িন্ধানগরী রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর; 
বালীপুত্ৰ রাজা হইলে সকল বানরই তাহার অনুগত হইবে। কিন্তু 
তাহাতেই বা কি হইবে, কারণ শক্রপক্ষীয় বানরগণ আজই ছুর্গাদি 
অধিকার করিবে--স্ৃতরাং তোমার আর এখানে থাকা উচিত নয়। 
তারা বলিলেন,_-আমার কপিশ্রেষ্ঠ মহাভাগ স্বামী যখন নিহত 
হইয়াছেন, তখন আমার পুত্রে রাজ্যে বা আত্মরক্ষায় প্রয়োজন কি? 


ঈ * রামায়ণ- কাহিনী, পৃঃ ৫৬৫; Sri Aurobindo—Letters. .: 
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আমি রামের শরে নিহত আমার সেই মহাত্মা! স্বামীর চরণ-সমীপেই 
যাইব। এই বলিয়া শোকাকুল! তারা ছুঃখভরে মস্তকে ও বক্ষে 
করাঘাত এবং রোদন করিতে করিতে ছুটিয়া বালীর নিকটে 
চলিলেন। রাম ধন্গুকে ভর দিয়া লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত অদূরে 
দাড়াইয়! ছিলেন, তার! তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বালীর কাছে 
আসিলেন। যুদ্ধে নিহত পতিকে দেখিয়া তারা ব্যথিত ও মুদ্ছিত 
হইয়া ভূপতিত হইলেন। (১৯ সর্গ) 

কিছুকাল পরে নিদ্রোথিতাঁর ন্যায় উঠিয়া তারা স্বামীকে 
আলিঙ্গন করিয়া শোকাকুলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন-_- 
বীরশ্রেষ্ঠ, বানরপ্রধান, তুমি এখন আমার সহিত কথা বলিতেছ না 
কেন? উঠ, উৎকৃষ্ট শয্যায় গিয়া শয়ন কর, তোমার ন্যায় নরপতির' 
কখনও এরূপভাবে ভূতলে শয়ন করেন না। বস্ুধাপতি, বোধ হয় 
আমার অপেক্ষাও বস্ুধা তোমার অধিকতর প্রিয়া, কারণ প্রাণ- 
ত্যাগের পরও আমাকে ছাড়িয়া তুমি তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ। 
বীর, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, তুমি ধর্মযুদ্ধে স্বর্গে গিয়া 
সেখানে কিন্ধিন্ধার ন্যায় আর একটি রমণীয় পুরী নির্মাণ করিয়াছ, 
নতুবা ইহার মায়া কিরূপে কাটাইলে ? তুমি মধুগন্ধে আমোদিত 
বনমধ্যে আমাদের সহিত নানারূপ বিহার করিতে, এখন তাহারও 
অবসান হইল । তোমার মৃত্যুতে আমি নিরানন্দব ও আশাশুন্য 
হইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ; কিন্তু তোমাকে ধরাশায়ী 
দেখিয়াও যখন আমার হৃদয় সহঅধা বিদীর্ণ হয় নাই, তখন নিশ্চয় 
ইহা নিতান্ত কঠিন। বানররাজ, তুমি স্থুগ্রীবের পত্নী হরণ এবং 
তাহাকে নির্বাসিত করিয়াছিলে, তাহার ফলেই তোমার এইরূপে 
মৃত্যু হইল। আমি তোমার হিতৈষিণী, আমি তোমার হিতের জন্য 
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যাহ! বলিয়াছিলাম, তুমি মোহবশে তাহ অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে 
তিরস্কার করিয়াছিলে। মানদ, এখন তুমি দেবলোকে নিশ্চয় রূপ- 
যৌবনগৱবিত! ও রসিক অপ্রাদের চিত্ত প্রমথিত করিবে । কালই 
যে তোমার প্রাণনাশ করিল তাহাতে সন্দেহ নাই, তুমি অন্যের 
অনায়ত্ত হইলেও সে বলপূৰ্বক তোমাকে সুগ্রীবের বশ্যতাপন্ন করিল। 
কাকুৎস্থ রাম অন্যের সহিত যুদ্ধে রত তোমাকে অন্যায়রূপে বধ 
করিয়াও যে ছঃখবোধ করিতেছেন না, ইহ! নিতান্ত নিন্দার কথা) 
আমি পূর্বে কখনও কোনরূপ দুঃখ পাই নাই, এখন আমাকে অনাথার 
ন্যায় দীনভাবে বৈধব্য ও শোকতাপ ভোগ করিতে হইবে। জানি 
না, আমার দ্বারা সযত্বে পালিত ও সুখভোগে অভ্যস্ত সুকুমার অঙ্গদ 
এখন ক্রোধান্ধ পিতৃব্যের নিকটে কিরূপ অবস্থায় থাকিবে । পুত্র, 
ধর্মবংসল পিতাকে ভাল করিয়া দেখিয়! লও, ইহার পরে তাহাকে 
আর দেখিতে পাইবে না। নাথ, তুমি বিদেশে যাইতেছ, পুত্রের 
মস্তক আম্্রাণ করিয়। তাহাকে প্রবোধ ও কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ 
দাঁও। ন্ুগ্রীব, তোমার কামন। পূর্ণ হইল, তোমার ভ্রাতৃরূপী শক্ত 
বিনষ্ট হইয়াছেন, তুমি রুমাকে ফিরিয়া পাইবে এবং নিরুদ্বেগে রাজ্য 
ভোগ করিতে পারিবে । বানরেশ্বর, আমি তোমার প্রিয়া, আমি 
এইরূপ রোদন ও বিলাপ করিতেছি, তথাপি তুমি আমার সহিত 
কথা বলিতেছ না কেন? তোমার সুন্দরী পত্বীরা সকলেই এখানে 
রহিয়াছেন, তুমি তাহাদের দিকে তাকাও । 

তারার এইরূপ বিলাপে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বানরীর। 
অঙ্গদের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া কাতরভাবে রোদন করিতে 
লাগিল। তার! বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, __নাথ, তুমি কি 
অঙ্গদকে এখানে ফেলিয়। চিরকালের জন্য প্রবাসে চলিলে ? ,তুমি 
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তোমার সুদর্শন সুকেশ ও গুণবান পুত্রকে ছাড়িয়া যাইও না। বীর, 
আমি যদি না বুঝিয়া তোমার অগ্রীতিকর কিছু করিয়! থাকি, তবে 
তোমার চরণে মস্তক লুটাইয়! প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে ক্ষমা 
কর। তার! বানরীদের সহিত এইরূপ করুণভাবে বিলাপ ও রোদন 
করিতে করিতে স্বামীর সন্নিকটে প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প করিলেন। 


(২০ সর্গ) 


৭ 
হনুমানের তারাকে উপদেশ-_তারার উত্তর-_মরণাপন্ন বালীর 
স্থগ্রীব ও অঙগদের প্রতি উপদেশ এবং প্রাণত্যাগ 
(২১-২২ সর্গ) 


তখন হনুমান ধীরে ধীরে তারাঁকে বলিতে লাগিলেন, জীব ধর্মবুদ্ধি 
বা পাপবুদ্ধিবশে ভালমন্দ যাহ] কিছু করে, দেহাস্তে তাহার শুভা- 
শুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে৷ তুমি নিজে শোচনীয় * হইয়া আবার 
কোন্‌ শোকার্থ ব্যক্তির জন্য শোক করিতেছ? তুমি নিজেই ছুঃখ- 
ভাগিনী, তবে কোন্‌ ছুংখিতের জন্য অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছ ? 
জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী এই দেহের জন্য অনুশোচনা কেন? এখন 
তুমি কুমার অঙ্গদকে দেখ এবং মৃত স্বামীর সংকারাদির বিষয়ে 
কি কর্তব্য তাহ! বিবেচনা কর । জ্ঞানবতী, তুমি তো জানই যে, 
জীবগণের জন্মমৃত্যুর কোন স্থিরতা নাই, সুতরাং পরলোকে পতির 
পক্ষে যাহ! হিতকর তাহাই তোমার কর্তব্য, অধিক রোদনাদি কর! 
উচিত নয়। ইনি নীতিশাস্ত্রান্থুসারে রাজকার্ধ নির্বাহ করিয়। ধর্মাত্ম। 


* অন্থকম্পার (সমবে্দনার ) যোগ্য । 
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রাজাদিগের গতি লাভ করিয়াছেন, ইহার জন্য আর শোক করিও 
না। এই বানরবীরেরা, তোমার পুত্র অঙ্গদ এবং বানরাধিপতির 
এই রাজ্য--সকলই তোমার। সুগ্রীব ও অঙ্গদ অত্যন্ত শোকাকুল 
হইয়াছেন, তুমি এখন ইহাদ্দিগকে বাঁনররাজের সৎকারাদির ব্যবস্থা 
করিতে বল। তারপর তুমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিও; 
তাহাকে সিংহাসনে উপবেশন করিতে দেখিলে তুমি শাস্তি লাভ 
করিতে পারিবে । 

ইহার উত্তরে পতিশোকাতুরা তারা বলিলেন,_আমি অঙ্গদের 
ন্যায় শত পুত্রও চাই না, এখন এই মৃত বীর স্বামীর সহমরণই 
আমার পক্ষে প্রশস্ত । বানররাঁজ্য ও অঙ্গদের উপর আমার কোন 
প্রতৃত্ব থাকিতে পারে না; সুগ্রীব অঙগদের পিতৃব্য, সকল বিষয়ে 
তাহারই অধিকার । কপিবর হনুমান, এখন আমার পক্ষে স্বামি- 
সহমরণ হইতে ইহকাল ও পরকালে অধিকতর শুভকর আর কিছুই 
নাই। (২১ সৰ্গ) 

তখন মরণাপন্ন বালী চারিদিকে চাহিয়! মৃদু মৃতু নিঃশ্বাস 
ফেলিতেছিলেন । সম্মুখে অনুজ স্ুগ্রীবকে দেখিয়া তিনি সন্সেহে 
বলিলেন, _স্থগ্রীব, আমি মোহবশে দুষ্ষার্য করিয়াছি, তুমি অপরাধ 
লইও ন।। বৎস, আমাদের ভাগ্যে একসঙ্গে ভ্রাতৃন্সেহ ও রাজ্য- 
সুখভোগ নাই, সুতরাং এইরূপ বিপরীত ঘটনা ঘটিল। যাহা হউক, 
তুমি আজই এই বানররাজ্যের শাসনভার গ্রহণ কর, আমি এখনই 
মরিব। এখন আমি যাহা বলি, দুঙ্কর হইলেও তাহ! করিবে । দেখ, 
সুখভোগে অভ্যস্ত বালক অঙ্গদ অশ্রুপ্লাবিতবদনে ভূতলে পড়িয়া 
আছে। তুমি আমার এই প্রাণাধিক পুত্রকে নিজপুত্রের ন্যায় পালন 
করিও । আমি যেমন ইহার পিতা রক্ষক ও ভয়ে অভয়দাতা। ছিলাম, 
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তুমিও সেইরূপ থাকিবে । অঙ্গদ তোমার তুল্য পরাক্রমশালী, এ 
রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে অগ্রগামী হইবে এবং রণস্থলে আমার 
ন্যায় বীরত্ব প্রকাশ করিবে । আর এই স্থুষেণনন্দিনী তারা সুক্ষ 
বিচারে, বিপদে কর্তব্য নির্ধারণে ও অন্যান্য সকল বিষয়ে স্থুনিপুণা ; 
ইনি যাহ! বলেন, বিন। দ্বিধায় তাহ! করিবে । অশঙ্কিতচিত্তে রামের 
কাজ করিও, নতুবা অধর্ম হইবে এবং তিনি আমারন্যায় তোমাকেও 
বধ করিবেন । তুমি এখনই আমার এই দিব্য স্বর্ণহার গলায় পর, 
ইহাতে জয়গ্ী (বিজয়লক্ষ্মী ) বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু আমি 
মরিলে সেই জয়শ্রী ইহাকে পরিত্যাগ করিবেন । 

বালী ভ্রাতৃস্মেহে সুগ্রীবকে এইরূপ বলিলে, তিনি জয়লাভের 
আনন্দ ও শত্রুতা ভুলিয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় বিষণ্ন হইলেন এবং 
সেই ্বর্হার লইয়। বালীর যথোচিত শুশ্রাধাদি করিতে লাগিলেন। 

পরে বালী মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়। ন্নেহভরে অঙ্গদকে বলিলেন,_- 
বৎস, তুমি দেশকাঁল বিবেচন! করিয়া চলিবে, প্রিয়-অপ্রিয় ও স্ুখ- 
দুঃখ অগ্রাহা করিয়া সুগ্রীবের অনুগত হইয়া থাকিবে । তুমি আমার 
দ্বার সতত যে ভাবে লালিত হইয়াছ, এখন সে ভাবে চলিলে সুগ্রীৰ 
তোমাকে সমাদর করিবেন না। আুগ্রীবের অহিতকারী ও শত্রুদের 
সহিত মিত্রতা করিও না, সর্বদা সংযতচিত্তে তাহার কার্ধসাধন 
করিও। তাহার সহিত অতিপ্রণয় বা অপ্রণয় করিবে না, উভয়ই 
মহাদোষের । সুতরাং মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া চলিবে । 

এইরূপ বলিয়া শরাঘাতে কাতর বালী চক্ষু ঘৃণিত ও দস্ত 
বিকশিত করিয়। প্রাণত্যাগ করিলেন । তাহা দেখিয়! অঙ্গদ সরোদনে 
নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিল। আর তারা মৃত স্বামীর মুখদর্শনে 
শোকসাগরে ভাসিয়া, আশ্রিতা৷ লতা যেমন ছিন্ন মহাবৃক্ষকে জড়াইয়। 
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থাকে, সেইরূপ স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া ভূতলশায়িনী হইলেন 
এবং নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। (২২ সর্গ) 


রামের তারা স্থগ্রীব ও অঙ্গদকে প্রবোধদান-_-বালীর অস্ত্যেট্িক্রিয়। 
( ২৩-২৫ সর্গ) 


নল বালীর দেহে বিদ্ধ শর তুলিয়া ফেলিলেন। ক্ষতস্থান হইতে 
রুধিরের ধারা বহিতে লাগিল। তারা! পতির গাত্রের ধূলি হস্তদ্বারা 
মুছিয়া তাহাকে অশ্রজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন । পরে তিনি 
অঙ্গদকে বলিলেন, তোমার পিতার নিদারুণ শেষ দশা দেখ। 
আজ ইহার পাপকর্মের ফলস্বরূপ শত্রুতার অবসান হইল। এখন 
ইনি যমালয়ে চলিলেন, তুমি ইহাকে অভিবাদন কর। অঙ্গদ 
তৎক্ষণাৎ গাত্রোথান করিয়া “পিতা, আমি অঙ্গদ আপনাকে প্রণাম 
করিতেছি' বলিয়! স্থল ও স্থগোল বাহুদ্বার বালীর চরণযুগল ধারণ 
করিলেন। (২৩ সর্গ) 

এদিকে তারার শোক দেখিয়া সুগ্রীব ভ্রাতৃবধের জন্য যারপরনাই 
সন্তপ্ত হইলেন এবং অন্ুচরগণের সহিত রামের নিকটে গিয়! 
বলিলেন,__নরশ্রেষ্ঠ, তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইয়াছে, কিন্তু আমার 
জীবন ঘৃণিত বলিয়া বোধ হইতেছে, রাজ্যভোগে বিতৃষ্ণ! জন্িয়াছে। 
বানররাজ বালীর মৃত্যুতে রাজমহিষী তারা দারুণ রোদন করিতেছেন, 
পুরবাসীরা দুঃখে চীৎকার করিয়া কাদিতেছে এবং রাজকুমার 
অঙ্গদের জীবনসঙ্কট উপস্থিত, সুতরাং আমার আর রাজ্যভোগের 
ইচ্ছ। নাই। পূর্বে ভ্রাতার হস্তে অত্যন্ত নিগৃহীত হইয়া আমি ক্রোধ 
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ও অসহিষ্ণুতার বশে তাহাকে বধ করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্ত 
এখন তাহার মৃত্যুতে আমি অতিশয় পরিতাপ ভোগ করিতেছি। 
এখন আমার বোধ হইতেছে যে, ভ্রাতাকে বধ করিয়া ম্বর্গলাভও 
আমার পক্ষে শ্রেয় নয়, ন্বজাতীয় বৃত্তি অবলম্বনে * কোনরূপে 
জীবনধারণ করিয়া চিরকাল খব্যমূকে বাস করাই শ্রেয়। মহাত্ব! 
মতিমান বালী কখনও আমাকে বধ করিতে চাহেন নাই, কিন্ত 
আমি দুবু দ্ধিবশে তাহার প্রাণনাশের ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তিনি 
ভ্রাতৃত্ব ও ধর্ম বজায় রাখিয়াছেন, আর আমি কাম ক্রোধ ও কপিত্ব 
€ বানরস্থূলভ চপলত) প্রদর্শন করিয়াছি। আমি ভ্রাতৃবধ করিয়! 
অচিন্তনীয় ও অবাঞ্ছনীয় পাপে লিপ্ত হইয়াছি। আমি এই কুল- 
নাশক লোকনিন্দিত পাপকার্ধ করিয়া সকল প্রকারেই রাজ্যভোগের 
অযোগ্য হইয়াছি, আমার হৃদয়ে মহাশোক উপস্থিত হইয়াছে । 
আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি যে, বীরবর অঙ্গদ আর বাঁচিবে না 
পুত্ৰশোকে কাতর হইয়া তারাও প্রাণত্যাগ করিবেন। রাম, আমি 
কুলহস্তা, তুমি অনুমতি দাও। আমি প্রজ্লিত অগ্রিতে প্রবেশ করিয়া 
ভ্রাতার সহিত মিলিত হই । রাজকুমার, আমার অবর্তমানেও তোমার 
কার্য সিদ্ধ হইবে, এই মহাবীর বানরের! তোমার আজ্ঞানুব্তী হইয়। 
সীতার অন্বেষণ করিবেন । 
শোকাকুল সুগ্রীরের কথ শুনিয়া রাম কিছুক্ষণের জন্য বিমনা 
€ অন্যমনস্ক ) হইলেন এবং সজলনয়নে শোকনিমগ্রা তারার দিকে 
বার বার তাকাইতে লাগিলেন | তারাও রামকে দেখিতে পাইলেন । 
তিনি স্বলিতপদে রামের নিকটে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন,_-বীর. 
তুমি পরম ধামিক জিতেক্দ্রিয় কীতিমান বিচক্ষণ ও মহাবলবান, 
* বানরবৃত্তি অবলদ্নে__ফলমূলাদি ভক্ষণে 
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তুমি যে বাণে আমার পতিকে বধ করিয়াছ সেই বাণে আমাকেও 
বিনাশ কর, আমি মরিয়! তাহার কাছে যাই-_-কারণ আমি ছাড়া 
তিনি অন্য কোন রমণীকে কামনা! করেন না। পদ্মপলাশলোচন, 
স্বর্গে অগ্সরারা নানারূপ রক্তপুষ্পধারণে* মস্তক বিভূষিত করিয়া 
বিচিত্রবেশে বালীর নিকটে আসিবে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে 
ভজনা করিবেন না। বীর, তুমি যেমন এই রমণীয় গিরিতটে বিদেহ- 
রাজকন্যার বিরহে শোকাকুল হইয়াছ, আমার বিরহে বালীও স্বর্গে 
সেইরূপ শোকাতুর হইবেন। সুদর্শন, পত্নীবিহনে পুরুষ কিরূপ 
দুঃখ পায় তাহ! তুমি ভালরূপই জান, সুতরাং বালী যাহাতে আমার 
অদর্শনে দুঃখ না পান সেজন্য তুমি আমাকে বধ কর। রাজকুমার, 
আমাকে বধ করিলে তুমি স্ত্রীহত্যার দোষে দোষী হইবে এরূপ 
মনে করিও না, আমাকে বালীর আত্মা বিবেচনা করিয়া তুমি 
আমাকে বিনাশ কর। আমি সেই বানরশ্রেষ্ঠের বিরহে কখনই 
বাচিয়া থাকিব না, সুতরাং তুমি আমার প্রাণসংহার কর। 

রাম তারাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, বীরপত্বী, তুমি এরূপ 
্রাস্তবুদ্ধির বশীভূত হইও না। শান্তর বলে, বিধাতা ত্রিলোকের 
সকলকে স্যপ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাহাদের মনে সুখদুঃখ দিয়াছেন, 
কেহই তাহার বিধান লঙ্ঘন করিতে পারে না। তাহার ইচ্ছায় 
তুমি পুনরায় পরম সুখী হইবেশ* এবং তোমার পুত্রও যৌবরাজ্য 
লাভ করিবে । তুমি বীরের পত্নী, তোমার নিহত পতির জন্য শোক 


ক রক্তপুষ্পধারণং বালীবশীকরণায় (রা-তিলক)। বালীকে বশীকরণেব 
জন্য রক্তপুজ্পধারণ। 

‘’ অর্থাৎ তারা বালীর ন্তায় হুগ্রীবের সহবাসেও পরম আনন্দলাভ করিবেন। 
( রা-তিলক ও রা-ভূষণ ) ll 
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কর! উচিত নয়।* রামের কথায় আশ্বস্ত হইয়া তারা বিলাপে 
বিরত হইলেন। (২৪ সর্গ) 

তারপর রাম সুগ্রাব তার! ও অঙ্গদকে প্রবোধ দিয়! বলিলেন, 
-শোকতাপে মৃতের শুভ হয় না, সুতরাং শোকতাপ পরিত্যাগ 
করিয়া! তোমর। এখন যাহা কর্তব্য তাহাই কর। লক্ষ্মণ শোকাকুল 
সুগ্রীবকে বিনয়বচনে বলিলেন, স্তুগ্রীব, তার! ও অঙ্গদকে লইয়া 
বালীর সৎকার ও পপ্রেতকার্ধাদি কর। বালীর শবদাহের জন্য প্রচুর 
শুষ্ক কাষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট চন্দনাদি আনিতে আদেশ কর। শোকাতুর 
অঙ্গদকে সাস্তবনা দাও। এখন এই পুরী তোমারই, তুমি আর জড়- 
বুদ্ধির ন্যায় হইয়া থাকিও না। অঙ্গদ মাল্য বস্ত্র ঘৃত তৈল ও 
গন্ধদ্রব্যাদি লইয়া আম্থন। আর তারা, তুমি শীঘ্র শিবিক। লইয়া 
আইস। শিবিকাবহনে সমর্থ ও পটু বানরের! বালীকে বহন 
করিবার জন্য সজ্জিত হউক। 

তার! শিবিকাবহনক্ষম বলবান বানরগণের দ্বারা একখান! 
চিত্রিত ও সুসজ্জিত প্রকাণ্ড শিবিক। লইয়া আসিলেন। স্থগ্রীব 
ও অঙ্গদ রোদন করিতে করিতে মৃত বালীকে বসনভূষণ ও মাল্যে 
সজ্জিত করিয়া সেই শিবিকায় স্থাপন করিলেন। তারপর স্ুগ্রীব 
বাহকদিগকে বলিলেন,_এখন তোমরা নদীকৃলে গিয়া পূজনীয় 
বালীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন কর। বানরের! প্রচুর পরিমাণে ধনরতু 


* মা বীরভার্ধে বিমতিং কুরুঘ লোকে! হি সর্ব! বিহিতো বিধাত্রা। 
তং চৈব সৰ্বং হুখছুঃখযোগং লোকোহব্রবীত্তেন কৃতং বিধাত্রা ॥ 
আয়োহপি লোকা! বিহিতং বিধানং নাতিক্রমস্তে বশগ। হি তন্য। 
প্রীতিং পরাং প্রাপ্যসি তাং তখৈব পুত্রশ্চ তে প্রাপ্ম্যতি যৌবরাজ্যম্‌ ॥ 
ধাত্রা বিধানং বিহিত তখৈব ন শৃরপত্্যঃ পরিদেবযস্তি ৷ ( ২৪৪২-৪৪ ) 
৩৫ 


৫৪৬ বালীকি-রামায়ণ 


ছড়াইতে ছড়াইতে শিবিকার আগে আগে যাকৃ এবং রাজোচিত 
সমারোহের সহিত প্রভুর সংকার করুক। 

বাহকেরা শিবিকা লইয়া অগ্রসর হইল। বানরগণ সরোদনে 
তাহার সহিত চলিল। তার! প্রভৃতি রাজপত্নীর! কাদিতে কাদিতে 
তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তাহাদের ক্রন্দনধ্বনিতে 
বোধ হইল যেন চারিদিকের সমস্ত বনপর্ত রোদন করিতেছে। 

নদতীরে* পৌছিয়া বানরের! চতুর্দিকে জলবেষ্টিত নির্জন স্থানে 
চিত] প্রস্তুত করিল। অঙ্গদ কাদিতে কীাদিতে স্ুগ্রীবের সাহায্যে 
পিতাকে চিতায় শয়ন করাইলেন এবং যথাবিধি অগ্নি প্রদান করিয়। 
ব্যাকুলমনে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। বালীর সৎকারাস্তে বানর- 
প্রধানের! পুণ্যসলিল। নদীতে আসিয়া এবং অঙ্গদকে অগ্রে করিয়া 
সুগ্রীব ও তার! প্রভৃতির সহিত বালীর উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতে 
লাগিলেন। ্‌ 

এইরূপে বালীর মৃত্যুতে সুগ্রীবের তুল্য দুঃখিত হইয়া মহাবল 
রাম বালীর অস্ত্যেগ্রিক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। (২৫ সর্গ) 


৪ 
স্থগ্রীবের রাঁজ্যাভিষেক ( ২৬ সর্গ ) 


তারপর আর্রবস্ত্রপরিহিত ও শোকাকুল সুগ্রীবকে বেষ্টন করিয়! 
বানরমুখ্যের রামের নিকট আসিলেন। সুবর্ণ শৈলের ন্যায় কাস্তিমান, 
বালারুণতুল্য লোহিতবদন, পবননন্দন হনুমান করজোড়ে রামকে 
বলিলেন,_কাকুংস্থ, তোমার অনুগ্রহে সুগ্রীব তাহার স্ুৃবিস্তীর্ণ 


সপ wm 


টি 


* তুঙ্গভদ্রার তীরে। (1) 
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পিতৃরাজ্য লাভ করিলেন এবং বানরগণের অধিপতি হইলেন । এখন 
তুমি অনুমতি দিলে তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া তোমার যথোচিত 
অভ্যর্থনা করিতে ইচ্ছা করেন। তুমি কিন্কিন্ধার বিশাল ও রমণীয় 
গিরিগুহায় চল, সেখানে সুগ্রীবকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
বানরদিগকে আনন্দিত করিবে। 

রাম বলিলেন,__-হন্থমান, পিতার আদেশানুযায়ী আমি চৌদ্দ 
বৎসর কোন গ্রাম বা নগরে যাইব না। তোমরাই স্তুগ্রীবকে লইয়া 
গিয়া তাহাকে যথাবিধি রাজ্যে অভিষিক্ত কর। পরে রাম সুগ্রীবকে 
বলিলেন, __সখা, তুমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তোমার ত্রাতুদ্পুত্র 
অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। এখন শ্রাবণ মাস, বর্ষাকাল 
আরম্ভ হইয়াছে__ইহ1 যুদ্ধোদ্যোগের সময় নয়। কান্তিক মাস 
আসিলে তুমি রাবণবধের উদ্যোগ করিও । এখন আমি ও লক্ষ্মণ 
এই পরতেই বাস করিব । 

রামের নির্দেশানুসারে সকল কাজ সম্পাদিত হইল। স্ুগ্রীব 
তাহার ভারা রুম! ও কিক্িদ্ধারাজ্য লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন । 
(২৬ সর্গ) 


৩ 
রাঁমের প্রত্রবণগিরিতে* অবস্থান--সীতার বিরহে শোকাকুলতা__- 
লক্ষণের রামকে সাত্বন! প্রদান (২৭ সর্গ) 


রাম লক্ষণের সহিত প্রত্রবণগিরিতে আসিলেন। উহা মেঘের 
ম্যায় নীলবর্ণ এবং তরুলতাগুল্মে সমাকীর্ণ। মৃগ, সিংহ, ব্যান, 


* অর্থাৎ মাল্যবান পর্বতের একাংশে । এখন উহার নাম মাল্যবস্ত। 
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ভল্গুক ও নানাজাতীয় বানর সর্বদা সেখানে চরিয়া বেড়ায়। রাম 
উহার এক সুবিস্তীর্ণ গুহায় আশ্রয় লইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, 
স্থমিত্রানন্দন, এই গিরিগুহ1 রমণীয় ও বিশাল এবং ইহাতে বায়ু 
সঞ্চালিত হইয়া থাকে, আমরা এখানেই বর্ষাকাল অতিবাহিত 
করিব। শ্বেত কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণের শিল। এবং নানা ধাতুতে শোভিত 
হইয়া গিরিবর কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। এ-স্থান মালতী কুন্দ 
প্রভৃতি নানারূপ লতাগুল্মে এবং কদম্ব অর্জুন ও শাল প্রভৃতি পুষ্পিত 
বৃক্ষে স্থশোভিত। ময়ূরের কেকাধ্বনি এবং অন্যান্য নান! বিহঙ্গের 
রব শুনিতে পাওয়া যাইতেছে । গুহাটি উত্তরপূর্বভাগে অবনত এবং 
পশ্চাদ্‌্ভাগে উন্নত বলিয়। বর্ষাকালে ইহাতে বায়ুর প্রকোপ হইবে 
না। গুহাদ্বারে একখান! সমতল স্ুপ্রশস্ত শিল! রহিয়াছে, ইহাতে 
আমরা! বসিতে পারিব। গুহার সম্মুখ দিয়া একটি নদী প্রবাহিত । 
তাহা চক্রবাক হংস ও সারসগণে বিভূষিত হইয়া যেন হাসিতেছে 
এবংনীলোৎপল ও রক্তোৎপলাদিতে শোভিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। 
এ দেখ, সুচারু চন্দনাদি বৃক্ষরাজি যেন মনের বেগে উত্থিত হইয়া 
বিরাজ করিতেছে । এ-স্থান অতি মনোরম, আমরা এখানে সুখে 
বাস করিব। স্ুুগ্রীবের রাজধানী রমণীয় কিন্ধিন্ধানগরী ইহার 
অনতিদূরে অবস্থিত । সেখান হইতে গীতবাদ্যের রব শুনিতে পাওয়া 
যাইতেছে । কপিবর আুগ্রীব রাজ্য ও ভার্ধা লাভ করিয়াছেন, 
তিনি বিপুল এশ্বর্ষের অধীশ্বর, এখন তিনি নিশ্চয় সুহৃদ্বর্গে 
পরিবেষ্টিত হইয়া আমোদ-আহলাদে কাল কাটাইতেছেন।* 
এইরূপ বলিয়া রাম বহু সুদৃশ্য গুহা ও কুঞ্জসমন্বিত প্রত্রবণ- 


* লব্ধভাধো। কপিবরঃ প্রাপ্য রাজ্যং স্ুহৃহ্‌ তঃ। 
ধবং নন্দতি স্বগ্রীবঃ সংপ্রাপ্য মহতীং শ্রিয়ম্‌ ॥ (২৭৩৮) "* 
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গিরিতে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেরূপ মনোরম স্থানে 
বাস করিয়াও রাম সুখী হইতে পারিলেন না। তাহার কেবল 
প্রাণাধিক! সীতার কথাই মনে পড়িত, রাত্রে শয্যায় শয়ন করিলেও 
ভাহার নিদ্রা আসিত ন! এবং তিনি অবিরত রোদন করিতেন । 

তখন সমছৃঃখী লক্ষ্মণ রামকে সাস্বন! দিয়া বলিলেন, বীর, আপনি 
শোকাকুল হইবেন না, আপনি তো! জানেন যে, শোকে অভিভূত 
হইলে সকল কাজই নষ্ট হয়। আপনি শোক দূর করিয়া শরং- 
কালের প্রতীক্ষা করুন, তখন আপনি রাবণকে সরাষ্ট্র ও সবংশে 
বিনাশ করিতে পারিবেন। রাম বলিলেন, লক্ষ্মণ, তুমি অনুরক্ত 
স্েহশীল ও হিতৈষীর উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ, আমি শোক ত্যাগ 
করিয়া শরতের প্রতীক্ষায়ই থাকিব। (২৭ সর্গ) 


১১ 
ব্যাকাল (২৮) * 
রাম-লক্ষ্মণ মাল্যবান পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে 
তাহার অপূর্ব শ্রী দেখিয়া রাম লক্ষ্পণকে বলিলেন, দেখ, বর্ষাকাল 
আসিয়াছে । আকাশ পবততুল্য মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। 
উহা সূর্ধরশ্মির দ্বার! সমুদ্রের জল পান করিয়া নয়মাসণ' গর্ভধারণ 
করিয়াছিল, এখন সেই জীবনীশক্তিবর্ধক জল প্রসব করিতেছে। 
কুটজঞ% ও অর্জন বৃক্ষগুলি যেন মেঘরূপ সোপানাবলীর দ্বারা 
* স্থপণ্ডিত কীথ (10510) সাহেব মনে করেন, কালিদাস হয়তো বান্মীকি- 

রামায়ণের এই ঘর্গ হইতে মেঘদুত রচনার প্রেরণ! লাভ করিয়াছিলেন । 

প’ কাত্তিক হইতে আধাঢ় পর্যন্ত । (বা-তিলক ) 

& গিরিমল্লিকা, কুড়চি। 
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আকাশে আরোহণ করিয়া তাহাদের পুম্পের মাল্যদানে সূর্যকে 
লজ্জিত করিতে উদ্যত হইয়াছে । স্ুর্যরশ্মির দ্বারা সম্তাপিতা 
পৃথিবী এখন নববারিধারায় অভিষিক্ত হইয়া যেন শোকসম্তপ্তা 
সীতার ন্যায় অশ্রুমোচন করিতেছে । এখন কোথাও ধূলি নাই, 
স্বশীতল বায়ু বহিতেছে, গ্রীষ্মের উত্তাপাদি দূর হইয়াছে। রাজারা 
যুদ্ধযাত্রায় বিরত হইয়াছেন এবং প্রবাসীরা স্বদেশে ফিরিতেছে ।* 
এখন চক্রবাক-চক্রবাকীরাণ, মানস সরোবরে বাস করিবার ইচ্ছায় 
সেদিকে চলিয়াছে। অবিরত বৃষ্টিতে পথগুলি অতিশয় কর্দমাক্ত 
হওয়ায় এখন আর রথাদি যান তাহ! দিয়া চলাচল করে না । মেঘগুলি 
বিক্ষিপ্ত হওয়ায় আকাশ কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং 


* অয়ং সকাল: সংপ্রাধঃ সময়োইদ্য জলাগমঃ। 
ংপশ্য ত্ুং নভো মেঘৈঃ সংবৃতং গিরিসংনিভৈঃ ॥ 

নবমাসধৃতং গর্ভং ভাস্করস্য গভন্তিভিঃ। 

গীত্ব। রসং সমুদ্রাণাং ছঃ প্রস্থতে রসায়নম্‌ ॥ 

শক্যমন্বরমারুহা মেঘসোপানপঙ-ক্তিভিঃ | 

কুটজাজুনিমালাভিরলংকতৃি দিবাকরঃ ॥ ( ২৮২-৪) 

এষা ঘর্মপরিক্রিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা। 

সীতেব শোঁকসংতপ্চা মহী বাম্পং বিমুঞ্চতি ॥ (২৮1৭ ) 

রজঃ প্রশান্ত সহিমোহগ্য বায়ুণিদ[ঘদোষপ্রসরাঃ প্রশাস্তাঃ। 

স্থিত৷ হি যাত্রা বন্ুধাধিপানাং প্রবাসিনে। যান্তি নরাঁঃ স্বদেশান্‌। (২৮1১৫) 

বর্ষাকালে প্রবাসীদের স্বদেশে ফিরিবার সম্বন্ধে রাজকুষ্ণ রাঁয় লিখিয়াছেন__ 
“যে সকল নদীতে অন্তান্ত খতুভোগকাঁলে নৌচালনোৌপযোগী জল থাকে ন, 
এক্ষণে বর্ষার অন্ুগ্রহে তৎসমুদয়ে যথেষ্ট জল; সুতরাং প্রবামিগণের স্বদেশে 
যাইবার বিশেষ সুবিধা বটে” 

শ" চকাচকীর]। 


* 
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মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া কোথাও বা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। সেজন্য 
স্থানে স্থানে উহাকে যেন পর্বতের দ্বারা অবরুদ্ধ তরজহীন মহা- 
সাগরের ন্যায় দেখাইতেছে । পারবত্য নদী নূতন জল বহন করিয়া 
দ্রুতবেগে ছুটিতেছে, তাহার জলে শাল ও কদম্ব পুষ্প ভাসিয়া 
চলিয়াছে। নদীর জল ধাতৃসংযোগে তাত্রবর্ণ হইয়াছে এবং নদীতীরে 
ময়ুরেরা কেকারব করিতেছে ! লোকেরা বায়ুবেগে ভূপতিত রসাল 
জন্বুফল (জাম) ও নানাবর্ণের স্পক্ক আম যথেচ্ছ ভোজন করিতেছে। 
পবতশৃঙ্গাকার মেঘসকল বিদ্যুৎরূপ পতাক! ও বলাকারূপন্* মালায় 
ভূষিত হইয়া যুদ্ধস্থিত মত্ত মহামাতঙ্গের হ্যায় গর্জন করিতেছে। 
দেখ, শাদ্লগুলি (নবতৃণাচ্ছাদিত স্থানগুলি ) বর্ধাবারিসিক্ত এবং 
ময়ূরগুলি বৃত্যোৎমবে রত হওয়ায় এই বন যেন অপরাহে আরে 
শোভা ধারণ করিয়াছে । মেঘগুলি জলভারাক্রান্ত হইয়া, পৰত- 
সকলের অত্যচ্চ শৃঙ্গ গুলিতে বার বার বিশ্রাম করিয়৷ আবার গর্জন 
করিতে করিতে ছুটিতেছে |: নবতৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে মাঝে মাঝে 


শীট ০৯৭২ সপ 


রং বলাক- ক্ষুদ্র বকবিশেষ । বলাকা--বকশ্রেণী । 

1 সংপ্ৰস্থিত। মানসবামলুব্ধাঃ প্রিয়ান্বিতাঃ সংপ্রতি চক্রবাকাঃ । 
অভীক্ষবোদকবিক্ষতেষু যানানি মার্গেু ন সংপতস্তি ॥ 
কচিৎ প্রকাশং ক্কচিদ্ প্র কাশং নভঃ প্রকীর্ণানুধরং বিভাতি। 
কচিৎ কচি পর্বতসংানরুদ্ধং রূপং যথা শাস্তমহার্ণবস্য ॥ 
ব্যামিশ্রিতং সর্জকদন্বপুস্পৈর্নবং জলং পর্বতধাতুতাঅম্‌। 
মঘুরকে কাভিরন্থুপ্রয়াতং শৈলাপগাঃ শীস্রতরং বহস্তি ॥ 
রসাঞুলং ষট্‌পদলংনিকাশং প্রভৃজ্যতে জন্বফলং প্রকামম্‌। 
অনেকবর্ণং পবনাবধৃতং ভূমৌ পতত্যাত্রফলং বিপক্ষমূ্‌ ॥ 
বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ শৈলেন্দ্রকূট1কৃতিসংনিকাশাঃ। 
গর্জস্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদ! মত্ত। গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ ॥ 
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নবীন ইন্দ্রগোপ (লালবর্ণ মখমলী পোকা) শোভা পাইতেছে__ 
দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন কোন রমণী লাক্ষাবিন্দু-চিহ্নিত শুকবর্ণ 
কম্বল* গায়ে দিয়া রহিয়াছে। বনের প্রান্তভাগে নান! দৃশ্য দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে-_ কোথাও ভ্রমরেরা গুঞ্জন করিতেছে, কোথাও 
ময়ুরেরা নাচিয়া বেড়াইতেছে এবং কোথাও বা হস্তীরা প্রমত্তভাবে 
বিচরণ করিতেছে। বৃষ্টির জলে বিবর্ণপক্ষ তৃষিত বিহঙ্গের৷ মেঘ হইতে 
পতিত, বুক্ষপত্রে সংলগ্ন, মুক্তার শ্যায় উজ্জ্বল, স্বনির্মল বারি সানন্দে 
পান করিতেছে । বনে যেন ভ্রমরের গুঞ্জনরূপ মধুর বীণাধ্বনি, 
ভেকের ধ্বনিরূপ কতাল এবং মেঘগর্জনরূপ মুদঙ্গনিনাদসহ সঙ্গীত 
আরম্ভ হইয়াছে। ময়ূরের! পুচ্ছ বিস্তার করিয়া! কখন নৃত্য, কখন 
উচ্চশব্দ এবং কখন বা বৃক্ষাগ্রে শরীরের ভার অর্পণ করিতেছে। 
নানা আকারের নানা বর্ণের ভেকের! মেঘের গর্জন শুনিয়া, তাহাদের 
বহুদিনের নিদ্রাত্যাগে জাগরিত ও নববারিধারায় অভিষিক্ত হইয়া 
নানারপ শব্দ করিতেছে | ভ্রমরেরা নবজলধারায় হতকেশর 
কমলদলকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সকেশর কদন্বপুষ্পগুলিতে 
_... বর্ষোদকাপ্যাক্পিতশাছ্বলানি প্রবৃত্তনৃত্যোৎ্সববহিণানি | 
বনানি নির্বুষ্টবলাহকানি পশ্তাপরাহ্রেঘধিকং বিভাস্তি ॥ 
সমুদ্বহস্তঃ সলিলাতি গাঁরং বলাকিনে! বারিধর1 নদস্তঃ। 
মহতস্থ শৃঙ্গেযু মহীধরাণাং বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়াস্তি ॥ (২৮১৬২২) 
* সবুজ টিয়ারংয়ের কম্বল, তাহাতে গাল! হুইতে প্রস্তুত লালরংয়ের বিন্দু 
বা ফুটুকি। 
ণ" বালেন্দ্রগোপাস্তরচিত্রিতেন বিভাতি ভূমিনবশাদ্বলেন। 
গাত্রান্্পৃক্তেন শুকপ্রভেণ নারীব লাক্ষোক্ষিতকম্বলেন ॥ ( ২৮1২৪) 
রুচিৎ প্রগীতা ইব ষট্‌পদৌধৈঃ কচিৎ প্রনৃত্বা ইব নীলকণ্েঃ। 
কচিৎ প্রমত্তা ইব বারণেন্জৈবিভাস্তযনেকাশ্রয়িণো বনাস্তাঃ॥' ( ২৮/৩৩ ) 
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সানন্দে চুম্বন করিতেছে।* মেঘকুল গভীর গর্জনে প্রভূত বারিবর্ষণ 
করিয়া নদী, তড়াগ. সরোবরণ’, পুক্ষরিণী ও সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত 
করিতেছে। প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইতেছে, প্রচণ্ডবেগে বায়ু 
বহিতেছে এবং নদীগুলি অত্যন্ত বেগবতী হইয়া কুল ভগ্ন ও পথরোধ 
করিয়। দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, রবি তার! 
কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না । পৃথিবী নবজলধারায় সুতৃপ্ত, 
সকল দিক অন্ধকারে অবলিপ্ত ( প্রলেপিত ) হইয়াছে। বারিধারায় 
ধৌত পর্বতশিখরগুলিতে বিপুল জলপ্রপাতসমূহ মুক্তামালার ন্যায় 
শোভা পাইতেছে। নির্ঝর বেগে প্রস্তরখণ্ডে পড়িয়। ছিন্ন হারের 
হ্যায় দেখাইতেছে। চারিদিকে জলধারা, যেন ক্রীড়াকালে স্ুুর- 
রমণীদের মুক্তাহার ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। বারিপাতের জন্য 
রাজাদিগের যুদ্ধযাত্রা স্থগিত হইয়াছে, সেনারা পথিমধ্যেই অবস্থিত 
রহিয়াছে__ বৃষ্টি শত্রুতা ও পথ এককালে রোধ করিয়াছে । 
_... মুক্তাসমাভৎ সলিলং পতদ্বৈ স্থনিৰ্মলং পত্রপুটেহু লগ্নমূ। 
হৃষ্টা বিবর্ণচ্ছদন। বিহঙ্গাঃ স্থরেন্দ্রদত্তং তৃষিতাঃ পিবস্তি ॥ 
ষট্পাদতন্ত্রীমধুরাভিধানং প্রবগমোদীরিতকণ্ঠতালমূ । 
আবিষ্কৃতং মেঘমুদঙ্গনাদৈর্বনেষু সঙ্গীত মিব প্রবৃত্তম্‌ ॥ 
কচিৎ প্রনৃত্যিঃ কচিছুন্নদ্তিঃ কচিচ্চ বৃক্ষাগ্রনিষগ্নরকায়ৈঃ। 
ব্যালম্ববর্হীভরণৈমযুরৈবনেষু সংগীতমিব প্রবৃত্তম্‌ ॥ 
স্বনৈর্ঘনানাং প্রবগাঃ প্রবুদ্ধ বিহায় নিত্রাং চিরসংনিরুদ্ধামূ। 
অনেকরূপাকৃতিবর্ণনাদ। নবাম্ৃধারাভিহতা নদস্তি ॥ ( ২৮/৩৫-৩৮ ) 
* সরলার্থ__ভ্রমরেরা উড়িয়া উড়িয়া পদ্ম ও কদম্বে গিয়া বসিতেছে । 
শ" তড়াগ- দীঘি, বড় পুক্ধরিণী। সরোবর-_পদ্মাদিযুক্ত জলাশয় । 
4 নবান্ুধারাহতকেপরাণি গ্রুবং পরিঘজ্য সরোরুহাণি। 
কদশ্বপুষ্পাণি সকেসরাণি নবানি হষ্া ভ্রমরাঃ পিবস্তি ॥ (২৮৪২) 
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কোশলাধিপতি ভরত যজ্ঞস্থানের আচ্ছাদনাদি সমাপন ও 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া এখন এই আধাঢ় মাসে ব্রতনিষ্ঠ 
হইয়া! আছেন । স্থুগ্রীব শক্রজয় ও বিস্তীর্ণ রাজ্য লাভ করিয়। 
এই প্রবল বর্ষাকালে সন্ত্রীক সুখভোগ করিতেছেন। আর আমি 
হাতদার ও রাজ্যচ্যুত হুইয়া জলপ্লাবিত নদীকুলের ন্যায় ক্রমশঃ 
অধিকতর অবসাদগ্রস্ত হইতেছি। আমার শোক অতিশয় প্রবল 
হইলেও এই সুদুর্গম বর্ষাকালে মহাশক্র রাবণকে নির্যাতন করা 
অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। সুগ্ৰীব বিশেষ ক্লেশভোগ করিয়া! 
বহুদিন পরে ভার্ধাকে পাইয়াছেন, সেজন্য তিনি আমার অনুগত 
হইলেও আমি এই অগম্য কাল ও অতি দুর্গম পথঘাটের বিষয় 
বিবেচনা করিয়। এখন তাহাকে কিছু বলিতে চাই না। বিশ্রাম- 
লাভের পর তিনি নিজ হইতেই অবশ্য যথাকালে আমার কৃত 


সস 


মেঘাঃ সমুদ্ভূতসমুদ্রনীদ] মহা জলৌ ঘৈর্গগনাবলম্বাঃ 

নদীস্তটাকানি সরাংপি বাঁপীর্সহীং চ কৃৎন্নামপবাহয়স্তি ॥ 

বর্ষপ্রবেগ! বিপুলাঃ পতণ্তি প্রবাস্তি বাতাঃ সমৃদীর্ণবেগা:। 

প্রনষ্টকূলাঃ প্রবহস্তি শীপ্বং নদ্যো জলং বিপ্রতিপন্নমার্গাঃ ॥ (২৮1৪৪-৪৫) 


ঘনোপগুঢ়ং গগনং ন তারা ন ভান্করো দর্শনমভ্যুপৈতি। 
নবৈর্জলোধঘৈর্ধরণী বিতৃপ্ত। তমোবিলিপ্তা ন দিশঃ গ্রকাশাঃ॥ (২৮1৪৭ ) 
শীঘ্বং প্রবেগা বিপুলাঃ প্রপাতা নির্ধো তশৃঙ্গোপতলা গিরীণাম্‌। 
মুক্তীকলাপ প্রতিমাঁঃ পতস্তে! মহাগুহোৎ্সঙ্গতলৈপ্রিয়স্তে ॥ 
স্থরতামর্দবিচ্ছিন্নাঃ স্বস্ত্রীহারমৌক্তিকাঃ। 

পতস্তি চাতুল! দিক্ষু তোয়ধারাঃ সমস্ততঃ ॥ ( ২৮।৫০-৫১) 

বৃত্তা যাত্র। নরেন্দ্রাণাং সেনা পথ্যেব বর্ততে। 

বৈরাণি চৈব মার্গাশ্চ সলিলেন সমীকৃতাঃ ॥ (২৮1৫৩) 


সপ, 
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উপকারের কথা স্মরণ করিয়। সীতার অন্বেষণের ব্যবস্থা করিবেন। * 
স্থৃতরাং লক্ষ্মণ, আমি শরৎকালের প্রতীক্ষায় থাকিলাম ৷ 

লক্ষ্মণ রামের কথা সমীচীন বোধ করিয়া করজোড়ে বলিলেন, 
__নরশ্রেষ্ঠ, সুগ্রীব শীঘ্রই আপনার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, 
এখন আপনি শরৎকালের প্রতীক্ষা করিয়া এই বর্ষাকাল অতি- 
বাহিত করুন। (২৮ সর্গ) 


১২. 
শরৎকাল ( ২৯-৩ সর্গ) 
ক্ৰমে বর্ষাকাল অতীত হইল । মেঘ ও বিদ্্যুৎবিহীন, নির্মল, 


জ্যোৎস্সাপ্লাবিত, সারস-সমাকুল, রমণীয় আকাশ দেখিয়া পবননন্দন 
কালজ্ঞ হনুমান বুঝিলেন যে, শরৎকাল উপস্থিত হইয়াছে । তিনি: 


* ইমা; স্ফীত গুণা বর্ষাঃ স্থগ্রীবঃ স্থুখমন্্রতে | 
বিজিতারিঃ সদ রশ্চ রাজ্যে মহতি চ স্থিতঃ ॥ 
অহং তু হৃতদারশ্চ রাজ্যাচ্চ মহতশ5,)ত2 | 
নদীকৃলমিব ক্রিন্নমবসীদামি লক্ষ্মণ ॥ 
শোৌকশ্চ মম বিস্তীর্ণ! বর্ষাশ্চ ভৃশদু্গমাঃ | 
রাবণশ্চ মহাঞ্থক্ররপারঃ প্রতিভাতি মে ॥ 
অযাত্রাং চৈব দৃষ্টেমাং মার্গাংস্চ ভৃশদুর্গমান্‌ । 
প্রণতে চৈব সুগ্রীবে ন ময়! কিংচিদীরিতম্‌ ॥ 
অপি চাপি পরিক্রিষ্টং চিরাদ্দারৈঃ সমাগতম্‌। 
আত্মকার্ধগপীয়্তাদ্বক্ত,ং নেচ্ছামি বানরম্‌ ॥ 
স্বয়মেব হি বিশ্রম্য জ্ঞাত্বা কালমুপাগতম্‌। 
উপকারং চ সুগ্রীবে| বেংস্াতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ (২৮।৫৭-৬২) 
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নুগ্রীবের নিকটে গিয়া তাহাকে নানারপ মনোরম কথায় প্রসন্ন 
করিয়া বলিলেন,-_-রাজা, তুমি রাজ্য ও যশ লাভ করিয়াছ এবং 
(তোমার কুলেরও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । এখন তোমার মিত্রের কার্য 
সাধনে তৎপর হওয়া উচিত। যে অন্য সব কিছু ছাড়িয়। মিত্রের 
কার্ষোদ্ধার ন! করে তাহাকে নানারূপ বিপদে পড়িতে হয়। আর 
যে যথোচিত কাল অতিক্রম করিয়। মিত্রের কার্ধসম্পাদনের চেষ্টা 
করে, সে মহৎ কাজ করিলেও তাহাতে মিত্রের কার্য সিদ্ধ হয় না। 
অরিন্দম, আর কালবিলম্ব ন! করিয়া! তুমি সীতার অন্বেষণের ব্যবস্থা 
কর। রাম তোমার উপকার করিয়াছেন, এখন তোমার তাহার 
প্রত্যুপকার করা উচিত। তিনি কিছু না বলিতেই তুমি জানকীর 
অন্বেষণের আজ্ঞা দাও। রাম পরম শক্তিমান, রাক্ষসের কথা কি, 
দেব দানব গন্ধর্ব অন্থুর প্রভৃতিও তাহার ভীতি উৎপাদন করিতে 
পারে না। তুমি প্রাণপণে তাহার প্রিয়কার্ধ সাধন কর । বানরেশ্বর, 
তোমার অধীনে অসংখ্য বানর আছে, তাহাদের মধ্যে কাহাকে 
কোথায় যাইতে হইবে এবং কি করিতে হইবে, আদেশ কর। 
হনুমানের কথা শুনিয়া ুগ্রীবের সুবুদ্ধির উদয় হইল এবং তিনি 
কার্ধসাধনতৎপর নীলকে বলিলেন,_-সকল দিক হইতে যুথপতি- 
গণের সহিত আমার সকল সৈন্য যাহাতে শীঘ্র এখানে আসে তুমি 
তাহার ব্যবস্থা কর। পনের রাত্রির মধ্যে যে এখানে না আসিবে 
নিবিচারে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবে । অঙ্গদকে সঙ্গে 
করিয়! তুমি নিজে (জান্ববান প্রভৃতি *) বৃদ্ধ বানরদিগকে আনিতে 
যাও।-__নীলকে এইরূপ বলিয়। সুগ্রীব আবার অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলেন। (২৯ সর্গ) 
* রামায়ণভূষণ 
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এদিকে পাঙুবর্ণ আকাশ, নির্মল চন্দ্রমণ্ডল ও জ্যোৎস্সাপ্নাবিতা! 
শারদীয়! রজনী দেখিয়া রাম বুঝিতে. পারিলেন যে, শরৎকাল 
আসিয়াছে এবং যুদ্ধোদ্যোগের সময় অতীত হইয়া যাইতেছে। 
নদনদী, সরোবর ও কানন প্রভৃতিতে বিচরণ করিয়াও তিনি সুখ 
লাভ করিতে. পারিলেন না। সীতার বিরহে তিনি যারপরনাই 
কাতর হইলেন। লক্ষ্মণ তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,_-আর্ষ, 
আপনি কামের বশবর্তাঁ হইয়। নিজের বীর্যহানি করিতেছেন কেন? 
কাম হইতে শোক জন্মে, তাহ! হইতে সমাধি (চিত্তের একাগ্রতা ) 
বিনষ্ট হয়, সুতরাং আপনি চিত্ত স্থির করিয়া শোকনিবারণে সচেষ্ট 
হউন। আপনি কর্মযোগ অবলম্বনে প্রসন্ন মনে থাকুন এবং স্বকার্ধ 
সাধনে তৎপর হইয়া সহায় ও সামর্থ্যের সাহায্য গ্রহণ করুন । 
বীরবর, আপনি ধাহার স্বামী সেই জানকী অন্যের পক্ষে সুলভ 
নন*, জলন্ত অগ্নি শিখা স্পর্শে কে ন! দগ্ধ হইয়া থাকে ?-_লক্ষ্মণের 
কথায় রাম কিছু স্থির হইলেন। 

পরে রাম সীতার কথা স্মরণ করিয়া বিশুক্ষমুখে লক্ষ্মণকে বলিতে 
লাগিলেন, রাজকুমার, সহত্রলোচন ইন্দ্র বারিবর্ষণে পৃথিবীর তৃপ্তি- 
সাধন ও শস্য উৎপাদন করিয়! কৃতার্থ হইয়াছেন। দীর্ঘ-গম্ভীর- 
শব্দকারী মেঘের! পর্বত ও বৃক্ষাদির উপর বারিবর্ণ করিয়া সুস্থির 
হইয়াছে । উহা দশদিক নীলোৎপলতুল্য শ্তামবর্ণে রঞ্জিত করিয়। 
এখন মদহীন মাতঙ্গগণের ন্যায় শাস্তভাবে অবস্থান করিতেছে । 
এখন বায়ু আর কুটজ ( কুড়চি ) ও অজু পুষ্পের গন্ধ বহন করিয়া 
মহাবেগে প্রবাহিত হয় না। মেঘ হস্তী ময়ূর ও প্রশ্রবণসকলের 
ধ্বনি সহসা থামিয়া! গিয়াছে । বিচিত্র শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্তগুলি 


* ন জানকী ত্বয়া সনাথা স্থলভা পরেণ। (মূল) 


৫৫৮ বালীকি-রামায়ণ 


বৃষ্টিজলে বিধৌত ও নির্মল হওয়ায় এখন যেন চন্দ্রকিরণে অনুলিপ্ত 
হইয়া শোভা পাইতেছে। আজ শরৎ অপ্তপর্ণের ( ছাতিমের ) 
শাখায়, চন্দ্র সূর্য ও তারার প্রভায় এবং উত্তম হসত্তীদের লীলায় 
নিজের সৌন্দর্য বিভাগ (বিস্তার) করিয়া! আবিভূর্ত হইয়াছে। 
কমলদল সূর্ধকিরণে বিকশিত হইয়াছে, নান! পদার্থে পরিস্ফুট 
শারদশ্রী ইহাতেই ( কমলসমূহেই ) যেন সমধিক শোভা পাইতেছে। 
ভ্রমরের! সপ্তপর্ণ কুম্থমের গন্ধে প্রলুব্ধ হইয়া গুঞ্জন করিতে করিতে 
উড়িয়া বেড়াইতেছে। নির্জল বায়ু বহিতেছে এবং মত্ত হস্তীর! 
অতিশয় মদগধিত হইয়া উঠিয়াছে। হংসের! মহানদীর পুলিনে 
তাহাদের সহিত সমাগত রমণীয় উল্লাসে বিস্তৃতপক্ষ (প্রসারিত- 
পক্ষ) বিলাসপ্রিয় ও পল্মপরাগে সমাচ্ছন্ন চক্রবাকদিগের সঙ্গে 
খেলা করিতেছে ।&% মদগধিত হস্তী দপিত গোসকল এবং নির্মল- 
সলিলা নদী ইত্যাদিতে শারদশ্রী বহুধা বিভক্ত হইয়া বিরাজ 
করিতেছে । আকাশে মেঘ দেখিতে না পাওয়ায় এখন বনে ময়ূরের! 
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* তপয়িত্বা সহশ্রাক্ষঃ সলিলেন বন্থংধরাম্‌। 
নির্বর্তয়িত্বা শস্তানি কৃতকর্ম। ব্যবস্থিতঃ ॥ 
দীর্ঘগন্ভীরনির্ধোষাঃ শৈলদ্রমপুরোগমাঃ | 
বিশ্বজ্য সলিলং মেঘাঃ পরিশান্ত। নৃপাত্মজ ॥ 
নীলো্পলদলশ্তামাঃ শ্যামীকৃত! দিশো দশ । 
বিমদা ইব মাতঙ্গাঃ শান্তবেগাঃ পয়োধরাঃ ॥ 
জলগর্ডা মহ।মেঘাঃ কুটজাজু নগন্ধিনঃ। 
চরিত্বা বিরতাঃ সৌম্য বুষ্টিবাতাঃ সমুগ্যতাঃ ॥ 
ঘনানাং বারণানাং চ ময়ুরাণাং চ লক্ষ্মণ । 
মাদঃ গ্রশ্ব্ণানাং চ প্রশাস্তঃ সহসাহনঘ ॥ 
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আর তাহাদের পুচ্ছ প্রসারিত করিয়া শোভ। বিস্তার করিতেছে না 
এবং তাহারা তাহাদের প্ররিয়াদের প্রতি অননুরক্ত নিরানন্দ ও 
চিন্তামগ্ন হইয়া আছে। প্রিয়ক ( পিয়াল ) তরুগুলি তাহাদের 
কাঞ্চনবর্ণ সুগন্ধ ও নয়নান্দকর ( সুদৃশ্য ) পুষ্পভারে অবনত হইয়া 
বনভূমিকে যেন আলোকিত করিয়াছে । গজোত্তমেরা মদমত্ত ও 
মদলালস ( কামাতৃর ) হইয়া হস্তিনীদের সহিত কখন পদ্মবনে 
কখন বনমধ্যে এবং কখন বা সপ্তপর্ণের গন্ধ আস্রাণ করিয়! মৃতুমন্দ 
গতিতে চলিতেছে । আকাশ শাণিত অসির ন্তায় বর্ণ ধারণ 
করিয়াছে, নদী ক্ষীণকআ্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, কহলারের ( শ্বেত- 
পন্মের) গন্ধে সুবাসিত শীতল বায়ু বহিতেছে এবং সকল দিক 
অন্ধকার বিমুক্ত হইয় দৃষ্টিগোচর হইতেছে । রৌদ্রের তাপে পথের 
কর্দম শুকাইয়া গিয়াছে এবং বহুদিন পরে গাঢ় ধুলিজাল উত্থিত 
হইতেছে__এখনই পরস্পর শক্রভাবাপন্ন নৃপতিদের যুদ্ধোদ্যোগের 
কাল। শরতের প্রভাবে বৃষদিগের শরীরের শোভা বিশেষ বধিত 


অভিবৃষ্টা মহামেঘৈনির্মলাশ্চিত্রসান বঃ। 

অনুলিপ্ত। ইবাভাস্তি গিরয়শ্চন্দ্ররশ্মিভিঃ ॥ 

শাখান্থ সপ্তচ্ছদপাদপানাং প্রভান্ব তারার্কনিশাকরাণাম্‌। 
লীলাস্থ চৈবোত্তমবারণানাং শ্রিয়ং বিভজ্যাদ্য শরৎ প্রবৃত্তা ॥ 
সংপ্রত্যনে কাশ্রয়চিত্রশোভা লক্ষ্মীঃ শরৎকালগুণোপপন্না। 
কু্যাগ্রহস্তপ্রতিবোধিতেষু পদ্ম(করেঘ ভ/ধিকং বিভাতি ॥ 
সপ্তচ্ছদানাং কুহ্থমোপগস্ধী ষট্‌পাদবৃন্দৈরনুগীয়মানঃ। 
মত্তদ্থিপানাং পবনানুসারী দর্পং বিনেধ্যন্নধিকংণ বিভাতি॥ 
অভ্যাগতৈশ্চারুবিশালপক্ষৈঃ স্মরপ্রিয়ৈঃ পন্মর।জোইবকীর্েঃ | 
মহানদীনাং পুলিনোপযাতৈঃ ক্রীড়ন্তি হংসাঃ সহ চক্রবাকৈঃ॥ (৩০।২২-৩১) 
ণ’ বিনেঘন্_জলং শোষয়ন্। (রা-তিলক ) 


৫৬০ বান্মীকি-রামায়ণ 


হইয়াছে এবং তাহার! হৃষ্ট ও মদমত্ত হইয়া ধূলিধূসরিত দেহে 
গোগণের মধ্যে আসিয়া যুদ্ধের জন্য গর্জন করিতেছে ।* মদসত্রাবী 
গজেন্দ্ররা মহারবে হংস ও চক্রবাকদিগকে বিত্রাসিত এবং প্রস্ফুটিত 
কমলে শোভিত সরোবর বার বার আলোড়িত করিয়া তাহার জল 
পান করিতেছে। হংসের! সানন্দে কর্দমবিহীন বালুকাযুক্ত গোকুলে 
সমাকুল স্বচ্ছজল ও সারসরবে মুখর নদীতে নিপতিত হইতেছে। 
এখন নদী, মেঘ, সুগ্রবল বায়ু ও প্রত্রবণের জলের শব্দ এবং 
নিরানন্দ ময়ূর ও ভেকগণের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না। নানা- 
বর্ণের তীব্র বিষধর সর্পের। বর্ষার প্রারস্ত হইতে বহুদিন আহারা- 
ভাবে শীর্ণ ও মৃতপ্রায় হইয়াছিল, এখন তাহার! ক্ষুধার্ত হইয়। 


সাপ 


* মনদপ্রগল্ভেষু চ বারণেষু গবাং সমূহেষু চ দপিতেষু। 
প্রসন্নতোয়াস্থ চ নিশ্নগাস্থ বিভাতি লক্ষ্মীহুধা! বিভক্তা ॥ 
নভঃ সমীক্ষ্যা্বধরৈবিমুক্তং বিমুক্তবর্হাভরণ। বনেষু। 
প্রিয়াস্বরক্তা বিনিবৃত্তশোভা গতোতৎপবা ধ্যানপর] ময়ুরাঃ ॥ 
মনোজ্ঞগন্ধৈ: প্রিয়কৈরনল্লৈঃ পুষ্পাগ্রভারাবনতাগ্রশাখৈঃ | 
স্থব্ণগৌরৈনয়নাভিরামৈরুদ্যোতীতানীব বনাস্তরাণি ॥ 
প্রিয়ান্বিতানাং নলিনীপ্রিয়া ণাং বনপ্রিয়াণাং কুহ্ুমোদগতানাম্‌। 
মদোতৎ্কটানাং মদলালপানাং গজোত্বমানাং গতয়োহছ্য মন্দা ॥ 
ব্যক্তং নভঃ শন্ত্রবিধৌতবর্ণং কৃশপ্রবাহাণি নদীজলানি। 
কহলারশাতাঃ পবনাঃ প্রবাস্তি তমে! বিমুক্তাশ্চ দিশ: প্রকাশা; ॥ 
সূর্ধাতপক্রামণনষ্টপঙ্ধা ভূমিশ্চিরোদঘাটিতসান্দ্ররেণুঃ। 
অন্যোন্থবৈরেণ সমাধুতানামৃগ্োগকালোইগ্য নরাধিপানাম ॥ 
শরদ্গুণাপ্যায়িতরূপশোভাঃ প্রহযিতাঃ পাংশুসমুখিতাজা; 
মদোৎকটাঃ সংপ্রতি যুদ্ধলুক্ধা বৃষ। গবাং মধ্যগতা নদস্তি ॥ (৩০।৩২-৩৮) 

রূপশোভাঃ__শরীরশোভাঃ। ( রা-ভূষণ ) 


কিছ্িন্ধাকাগ্ড ৫৬১ 


আহারের সন্ধানে গর্ত হইতে বাহির হইতেছে। আহা দেখ, 
অস্তরাগে রঞ্জিত সন্ধা! চঞ্চল চন্দ্রকরস্পর্শে আনন্দিত হইয়া, তাহার 
নয়নতারারূপ তারকাগুলি উন্মীলিত (প্রকাশিত ) করিয়া নিজে 
আকাশ ছাড়িয়া যাইতেছে । ( অর্থাৎ সন্ধ্যার পরে আকাশে তার! 
উঠিতেছে। ) সমুদিত চন্দ্র যেন রাত্রির সুন্দর মুখ, তারাগণ যেন 
উন্মীলিত চারু নেত্র এবং জ্যোৎস্ন। যেন বসন, সুতরাং রাত্রিকে যেন 
শুরুবসনপরিহিতা রমণীর ন্যায় দেখাইতেছে। সুপক্ক শালিধান্ত 
আহারে পরিতৃপ্ত সারসের! এখন পরম হৃষ্টমনে মনোরম শ্রেণীবদ্ধ 
হইয়! বায়ুতাড়িত কুস্ুমম।লার ন্যায় দ্রুতবেগে আকাশ অতিক্রম 
করিতেছে ।* দেখ, এ মহাহদ কেমন শোভা ধারণ করিয়াছে--- 
উহাতে বহু কুমুদ ফুটিয়া রহিয়াছে এবং তাহার ভিতর একটি হংস 


* বিভ্রান্ত কারগুবচক্রবাকান্‌ মহারবৈভিন্নকট! গজেন্দ্রাঃ। 
সরঃন্থ বুদ্ধাম্থজভূষণেষু বিক্ষোভা বিক্ষোভা জলং পিবস্তি ॥ 
ব্যপেতপঙ্ধান্থ সবালুকান্থ প্রসন্নতোয়ান্থ সগোকুলাস্থ। 
সসারসারাববিনাদিতান্থ নদীষু হংস! নিপতস্তি হৃষ্টাঃ ॥ 
নদীঘন প্রত্রবণোর্দকানামতিপ্রবৃদ্ধানিলবহিণানাম্‌। 
প্নবঙ্গমানাং চ গতোৎসবানাং ধবং রবাঃ সংপ্রতি সংপ্রণষ্টাঃ ॥ 
অনেকবর্ণাঃ স্থবিনষ্টকায়৷ নবোদিতেঘম্থধরেষু নষ্টাঃ। 
ক্ষ্ধাদিত| ঘোরবিষ! বিলেভ।শ্চিরোধিত] বিপ্রসরস্তি সর্পাঃ ॥ 

চধ্চচন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিততারকা । 
অহো রাগবতী সংখ্যা জহাতু স্বয়মন্বরম্‌ ॥ 
রাত্রিঃ শশাক্কোদিতলৌম্যবক্ত1 তারাগণোন্নীলিতচারুনেত্রা। 
জ্যোংস্থাংগুকপ্রাবরণা বিভাতি নারীব শুর্লাংশুকসংবৃতাঙ্গী ॥ 
বিপক্ষশালিপ্রসবানি ভুক্ত প্রহবিত1 সারসচারুপঙ ক্রিঃ। 
নতঃ লমাক্রামতি শীশ্ুবেগা বাতাবধৃতা গ্রথিতেব মালা ॥ (৩৪৪১-৪৭) 
৩৬ 


৫৬২ বালীকি-রামায়ণ 


ঘুমাইয়া আছে, দেখিয়! মনে হইতেছে যেন রাত্রিতে মেঘমুক্ত তারা- 
সমাকীর্ণ আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে । চারিদিকে প্রকীর্ণ 
চপল হংসরূপ মেখলায় পরিবেষ্টিত, প্রস্ফুটিত পদ্ম ও উৎপলসমূহে 
শোভিত উত্তম বাগীগুলি আজ যেন নান! ভূষণে ভূষিত! বরাঙ্গনা-. 
গণের ন্যায় বিরাজ করিতেছে । নদীতীরে কাশরাশি-_তাহার 
নববিকশিত পুম্পগুলি মৃদু সমীরণে আন্দোলিত হইয়া ধৌত নির্মল 
পট্টবস্ত্রের মত শোভা পাইতেছে। বনমধ্যে প্রগল্ভ, মধুপানে নিপুণ, 
পদ্ম ও অসন পুষ্পের রেণুতে গীতবর্ণ প্রিয়ান্বিত ( প্রিয়াসমভি- 
ব্যাহারী ) উৎফুল্ল মৌমাছির! মত্তভাবে বায়ুর অনুসরণ করিয়া 
ছুটিতেছে। নির্মল জল, প্রস্ফুটিত কুসুম ক্রৌঞ্চের স্বর সুপক্ক শালিবন 
(শালিধান্তের ক্ষেত্র ) মৃদু বায়ু ও বিমল চন্দ্র ঘোষণা করিতেছে 
যে, বর্ষাকাল অপনীত হইয়! শরৎকাল আসিয়াছে ।* লক্ষ্মণ, ইহাই 
রাজাদিগের শক্রজয়ের জন্য উদ্যোগ ও যুদ্ধযাত্রার কাল। কিন্তু আমি 
স্থগ্রীব্কে সেরূপ কিছুই করিতে দেখিতেছি না। আমি রাজ্যভষ্ট 
নির্বাসিত রাবণের দ্বার উৎীড়িত প্রিয়াবিহীন ও ছুঃখকাতর, 


পশশি ্ীশর-ঁশ্ট 


* স্ৃপ্তৈহংসং কুমুদৈরুপেতং মহা ্দস্থং সলিলং বিভাঁতি। 
ঘনৈধিমুক্তং নিশি পূর্ণচন্দ্রং তারাগণাকীর্ণমিবাস্তরীক্ষমূ ॥ 
প্রকীর্ণহংসাকুলমেখলানাং প্রবুদ্ধপন্মোৎপলমালিনীনাম্‌। 
বাপ্যুতমানামধিকাহগ্য লক্ষমীর্বরাঙ্গনানামিব ভূষিতানাম্‌ ॥ (৩০।৪৮-৪৪৯) 
নবৈর্নদীনাং কুস্মপ্রহাসৈব্যাধূয়মানৈর্ৃহুমারুতেন। 
ধৌতামলক্ষৌমপটপ্রকাশৈঃ কৃলানি কাশৈরুপশোভিতানি ॥ 
বনপ্রচণ্ডা মধুপানশোগডাঃ প্রিয়ান্বিতাঃ যট্‌চরণাঃ প্রহষ্টাঃ। 
বনেষু মত্তাঃ পবনামুযাত্রাং কুর্বস্তি পদ্মাসনবেণুগৌরাঃ ॥ 
জলং প্রসন্নং কুহুমপ্রহাসং ক্রৌঞ্চস্বনং শালিবনং বিপক্ষম্‌। , 
মৃদৃশ্চ বায়ুধিমলশ্চ চন্দ্র: শংসস্তি বর্যব্যপনীতকালম্‌ ॥ ( ৩০৫১-৫৩ ) 


কিন্ধিন্ধাকাণ্ড ৫৬৩ 


তথাপি স্বগ্রীব আমার প্রতি দয়া করিতেছে না। আমি গৃহহীন 
অনাথ দরিদ্র এবং তাহার শরণাগত-_বোধ হয় সেই জন্যই দুরাত্মা 
সুগ্রীব আমাকে অবজ্ঞা করিতেছে । সে নির্দিষ্ট সময়ে সীতার 
অন্বেষণ করিবে বলিয়! প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু নিজের কার্ধোদ্ধার 
হওয়ায় এখন তাহার আর সে-কথা মনে নাই । লক্ষ্মণ, তুমি কিছ্বিন্ধায় 
যাইয়া ভোগন্থখে মত্ত সেই মূর্খ বানররাজ স্ুগ্রীবকে বলিবে,_- 
পুবৌপকারীকে কথা দিয়া যে সে-কথা রাখে না, সে পুরুষাধম। 
ভাল ব। মন্দ যেরপই হউক, প্রতিশ্রুতি দিয়! যে তাহ! রক্ষা করে, 
সেই প্রকৃত বীর ও পুরুষ্রেষ্ঠ । যে নিজে সফলকাম হইয়া মিত্রের 
কার্ধসাধনের জন্য চেষ্টা করে না, সে কৃতদ্ব মরিলে শৃগাল কুকুর 
প্রভৃতি মাংসাশী জন্তরাঁও তাহার মাংস খায় না। স্ুগ্রীব কি আবার 
যুদ্ধস্থলে আমার ধনুর বজ্রনিরখোষতুল্য ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে চায়? 
বালী নিহত হইয়া যে পথে গিয়াছে, সে পথ এখন সঙ্কুচিত হয় নাই 
--সুগ্রীবকে তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে বলিবে, সে যেন বালীর 
পথ অনুসরণ ন! করে। বালী একাই নিহত হইয়াছে, কিন্ত 
সুগ্রীব সত্যভষ্ট হইলে আমি তাহাকে সবান্ধবে বিনাশ করিব। 

রামের এইরূপ কথা শুনিয়া লক্ষ্মণও সুগ্রীবের উপর বিষম ক্রুদ্ধ 
হইলেন। (৩০ সর্গ) 


৯১৩ 


লক্ষণের কিন্কিন্ধায় গমন-_হমুমানের স্থ্গ্রীবকে উপদেশ-_স্থগ্রীবের 
তারাকে লক্ষণের নিকটে প্রেরণ ( ৩১-৩৩ অর্গ ) 


লক্ষ্মণ রামকে বলিলেন,_-বানর স্ুগ্রীব যে আপনার সহিত সদাচরণ 
করিবে, তাহ! মনে হয় না। সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছে ন। 


৫৬৪ বালীকি-রামায়ণ 


যে আপনার বন্ধুত্বের জন্যই সে বানররাজ্য ভোগ করিতেছে। 
তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে-আপনার অনুগ্রহে নিঃশক্র হইয়া সে 
বিলাসে মত্ত রহিয়াছে । সুতরাং সে নিহত হইয়া তাহার অগ্রজ 
বালীকে গিয়া সন্দর্শন করুক। এমন বিগুণ ( গুণহীন ) ব্যক্তিকে 
রাজ্য দেওয়! উচিত নয়। আমি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিতেছি 
না। আমার ইচ্ছ! হইতেছে, আজই অসত্যবাদী ন্ুগ্রীবকে বধ করি 
এবং বালীর পুত্র অঙ্গদ শ্রেষ্ঠ বানরবীরগণকে লইয়া রাজনন্দিনী 
সীতার অন্বেষণ করুক। 

রাম লক্ষ্মণকে অনুনয় করিয়! বলিলেন,_-তোমার ন্যায় লোকের 
এরূপ পাপাচরণ কর! উচিত নয়। যিনি বিবেকের দ্বারা ক্রোধকে 
নাশ করিতে পারেন তিনিই বীর ও পুরুষশ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি 
স্গ্রীবকে বধের ইচ্ছা ন! করিয়া তাহার.সহিত পূর্বের ন্যায় গ্রীতি- 
পূর্ণ ব্যবহার কর। তুমি রুক্ষভাব দূর করিয়! শিষ্ট কথায় তাহাকে 
গিয়া বল, সীতার অন্বেষণের কাল অতীত হইয়া যাইতেছে । 

তখন লক্ষ্মণ ক্রোধভরে একটি ভীষণ ধনু লইয়! দ্রেত কিক্ষিম্ধার 
দিকে চলিলেন। হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার বানরের! কিক্ধিম্ধার বাহিরে 
বিচরণ করিতেছিল। তাহারা লক্ষমণকে সক্রোধে আনিতে দেখিয়! 
শৈলশুঙ্গ ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ তুলিয়া লইল। তাহাতে লক্ষ্মণ দ্বিগুণ 
ক্রুদ্ধ হইলেন। বানরের! লক্ষ্মণের সেই কালাস্তক যমতুল্য ভীষণ 
মূৰ্তি দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ স্থগ্রীবের 
ভবনে যাইয়! লক্ষণের আগমন ও ক্রোধের কথা নুগ্রীবকে জানাইল। 
কিন্তু তারার সহিত বিলাসে মত্ত থাকায় সুগ্রীব বানরদের সে কথা 
শুনিলেন না। 

এদিকে অঙ্গদ প্রজ্বলিত কালাগ্নি ও ক্রুদ্ধ নাগেন্দ্রের (বাস্থুকির) 
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গায় লক্ষ্মণকে দেখিয়া ভয়ে যারপরনাই বিষ্ধ হইলেন। লক্ষ্মণ 
অঙ্গদের নিকটে আসিয়া বলিলেন,__বৎস, তুমি সুগ্রীবকে জানাও 
যে, ভ্রাতার দুঃখে সম্ভপ্ত হইয়া আমি এখানে আসিয়া দ্বারে অপেক্ষা 
করিতেছি, অভিরুচি হইলে তিনি আমার কথা শুন্ুন। স্থুগ্রীব 
যাহা বলেন তাহ! শুনিয়া শীঘ্র এখানে ফিরিবে। 

অঙ্গদ সুগ্রীবের নিকটে ফিরিয়া গিয়া তাহাকে তারাকে ও 
রুমাকে প্রণাম করিয়া সকল কথা বলিলেন। কিন্তু মদমত্ত ও 
কামমোহিত সুগ্ৰীব তখন ঘুমে চেতন ছিলেন, তিনি অঙ্গদের 
কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে লক্ষ্মণের ভয়ে ভীত 
বানরের! তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য কিলকিল! রব* ও বজ্রতুল্য 
ভীষণ সিংহনাদ করিয়! স্ুগ্রীবকে জাগাইল। তখন যক্ষ ও প্রভাব 
নামে দুইজন মন্ত্রী সুগ্রীবের সন্মুখে আসিয়া বলিলেন,_ মহারাজ, 
বীর্ধবান লক্ষ্মণ রামের কথায় আপনাকে কিছু বলিতে আসিয়াছেন 
এবং ক্রুদ্ধভাবে দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। আপনি পুত্র ও 
বান্ধবগণের সহিত শীঘ্র সেখানে যাইয়া ও নতমস্তকে লক্ষ্পণকে 
প্রণাম করিয়া তাহার ক্রোধ দূর করুন। ধর্মাত্ম৷া রামের কথামত 
কাজ করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞ! পালনে সচেষ্ট হউন । (৩১ সর্গ ) 

সুগ্রীব আসন হইতে উঠিয়! মন্ত্রিগণকে বলিলেন,_ আমি তো 
তাহাদিগকে কোন হূর্বাক্য বলি নাই ব! তাহাদের সহিত কোন 
তুর্বযবহারও করি নাই, তবে তিনি যে কেন আমার উপর ক্রুদ্ধ 
হইয়াছেন, ইহাই চিস্ত। করিতেছি । বোধ হয়, সতত ছিদ্রান্বেষী 
শক্ররা আমার সম্বন্ধে মিথ্যা করিয়া কোন দোষের কথা লক্ষমণকে 
বলিয়াছে। তোমরা নিজ নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে তাহার 


* বানরের ধ্বনি। 


৫৬৬ বাল্সীকি-রামায়ণ 


ক্রোধের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা কর। আমি রাম বা লক্ষ্মণকে ভয় 
করি না, কিন্তু মিত্র অকারণে রুষ্ট হইয়াছেন, ইহাই আমার ভয়। 
মিত্রতা অনায়াসে হয়, কিন্ত তাহ! রক্ষা কর! কঠিন। চিত্তের 
চাঞ্চল্যের জন্য সামান্য কারণেই প্রণয় নষ্ট হইয়া থাকে । মহাত্মা 
রাম আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, আমি আজ পর্যস্তও 
তাহার সেরূপ কোন প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই, সেজন্য আমার 
মনে নানা আশঙ্কা হইতেছে । 

তখন হনুমান বলিলেন,__-বানররাজ, রাম তোমার প্রিয়সাধনের 
জন্য বালীকে বধ করিয়াছেন, কিন্ত তুমি তাহার প্রত্যুপকারের 
কোনরূপ চেষ্টা করিতেছ না। সেজন্য তাহার মনে যে প্রণয়কোপ 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । আর তাই তিনি লক্ষ্মণকে 
এখানে পাঠাইয়াছেন। এখন শরৎকাল আসিয়াছে, সীতার 
অন্বেষণের উদ্যোগ করিতে হইবে, তুমি মত্ততাবশে তাহা বুঝিতে 
পারিতেছ না। লক্ষ্মণ তোমাকে তাহ। স্মরণ করাইয়৷ দিবার জন্যই 
এখানে আসিয়াছেন। তাহার মুখে হৃতদার ও ছুঃখকাতর রামের 
যে সকল কঠোর কথা শুনিবে তাহ! তোমাকে সহা করিতে হুইবে। 
তুমি অপরাধ করিয়াছ, এখন করজোড়ে গিয়া লক্ষ্মণকে প্রসন্ন কর। 
রাজাকে হিতোপদেশ দেওয়াই মন্ত্রীদের কর্তব্য, সেজন্য আমি ভয় 
ত্যাগ করিয়া! তোমাকে এই খাটি কথা বলিতেছি। (৩২ সর্গ) 


এদিকে অঙ্গদ ফিরিয়া আসিলে লক্ষ্মণ তাহার সহিত কিক্ষিদ্ধার 
গুহায় প্রবেশ করিলেন । দ্বারস্থ মহাকায় মহাবল বানরের তাহাকে 
দেখিয়া করজোড়ে অবস্থান করিতে লাগিল, তাহার সহিত যাইতে 
সাহস করিল না। লক্ষ্মণ দেখিলেন, গুহাটি অতি বৃহৎ, রত্বাদিতে 
সমাকীর্ণ ও মনোরম । তাহা হম্য ও প্রাসাদমালায় এবং মানারপ 
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ফলফুলশালী বৃক্ষরাজিতে পরি/শাভিত। সেখানে প্রিয়দর্শন, দেব ও 
গন্ধর্বপুত্র, কামরূপী বানরের! পিব্য মাল্য ও বস্তরে ভূষিত হইয়! বিরাজ 
করিতেছে । তাহার রাজপথগুলি চন্দন অগুর ও পদ্মের গন্ধে 
স্থরভিত এবং মৈরেয় মগ্যের গন্ধে আমোদিত। সেই পথ দিয়া 
চলিতে চলিতে লক্ষ্মণ অঙ্গদ মৈন্দ দ্বিবিদ গবয় গবাক্ষ গজ শরভ 
বিধ্যন্মালী সম্পাতি সৃর্যাক্ষ হনুমান বীরবাহু সুবাহু নল কুমুদ সুষেণ 
তার জান্ববান ও নীল প্রভৃতি কপিপ্রধানগণের অত্যুৎকৃষ্ট গৃহসকল 
দেখিতে পাইলেন। সেগুলি পাণ্ডুরমেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, গন্ধ- 
মাল্যযুত, ধনধান্তে পূর্ণ এবং পরম! সুন্দরী রমণীর! তাহাতে বাস 
করিতেছেন। পরে স্ুগ্রীবের রমণীয় গৃহ লক্ষ্মণের নয়নগোচর হইল । 
উহ! স্ষটিকময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং উহার চূড়াগুলি শুরুবর্ণ। 
বলবান সশস্ত্র বানরের উহার তপ্তকাঞ্চনময় তোরণে শোভিত 
দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। লক্ষণ অপ্রতিহত গতিতে সেই গৃহে 
প্রবেশ এবং তাহার যান ও আসনে সজ্জিত সাতটি কক্ষ্যা অতিক্রম 
করিয়! সুগ্রীবের বিস্তীর্ণ ও সুরক্ষিত অস্তঃপুরে আমিলেন। 
দেখিলেন, সেখানে মহামূল্য আস্তরণে আবৃত ব্বর্ণরজতময় পর্বস্ক ও 
উৎকৃষ্ট আসনলকল সজ্জিত রহিয়াছে, সুমধুর বীণারবের সহিত 
তাললয়বি শুদ্ধ সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যাইতেছে এবং সদ্বংশীয়া রূপ- 
যৌবনগধিতা সুসজ্জিতা ও উৎকৃষ্ট মাল্যরচনায় নিরতা৷ বহু রমণী 
বিরাজ করিতেছেন: ইতিমধ্যে নৃপুরধ্বনি ও কাঞ্ধীরব উদিত হইল । 
তাহা শুনিয়। লক্ষ্মণ লজ্জিত হইলেন এবং সক্রোধে ধন্থুকে টঙ্কার 
দিয় একপাশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

* পাতুরেণ শৈলেন পরিক্ষিপ্তং ( মূল )-_স্ষটিক শিলাময়বপ্রেণ বেষ্টিতম্‌। 
(রা1-তিলক )। 
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টস্কার শব্দ শুনিয়! স্ুগ্রীবের মুখ ভয়ে শুকাইয়! গেল। তিনি 
প্রিয়দর্শনা তারাকে বলিলেন, অনিন্দিতা, তুমি সাস্তবনাবাক্যে 
লক্মণকে প্রসন্ন কর। তিনি বিশুদ্ধাত্বা, তোমাকে দেখিলে রাগ 
করিবেন না। মহানুভব ব্যক্তির! স্ত্রীলোকের সহিত কখন নিষ্ঠুর 
ব্যবহার করেন না। লক্ষ্মণ শান্ত হইলে আমি গিয়া তাহার সহিত 
দেখা করিব । 

১৪ 
তারার লক্ষ্মণের নিকটে গমন ও তাঁহাকে সাস্বনা--লক্ষ্মণের তারার 
সহিত সুগ্রীবের নিকটে গমন ও তাহাকে ভতৎসনা__ 
তারার লক্ষ্মণকে পুনরায় সাস্বন!--সুগ্রীব ও 
লক্ষণের কথোপকথন ( ৬৩-৩৬ সূর্গ ) 

সুলক্ষণা তারা মদবিহবললোচনেঞ* ও স্মলিতগমনে লক্ষ্মণের নিকটে 
আসিলেন। তাহার দেহযষ্টি স্তনভারে নমিত ও কাঞ্চীর স্বর্ণস্থত্র 
লম্বিত। মহাত্মা! লক্ষ্মণ সেই বানররাজপত্বীকে দেখিবামাত্র স্ত্রীলোকের 
সান্নিধ্যহেতু ক্রোধ সংবরণ করিয়। নতমুখে ও উদাসীনভাবে (শাস্ত- 
ভাবে) রহিলেন। 

মদ্যপানে নিলজ্জা তাঁর! লক্ষ্মণের প্রসন্নভাব দেখিয়! গ্রীতিভরে 
তাহাকে বলিলেন, রাজকুমার, তোমার ক্রোধের কারণ কি? কে 
তোমার আদেশ অমান্য করিয়াছে? তখন লক্ষ্মণ অসঙ্কোচে ও 
গ্রীতিপূর্ণ বাক্যে উত্তর করিলেন,_-পতিহিতরতা, তোমার স্বামী যে 
কামের বশীভূত হইয়া ধর্মার্থসাঁধনে বিরত হইয়াছেন তাহ! কি তুমি 
বুঝিতে পারিতেছ ন! ? আমরা যে শোকে নিমগ্ন হইয়া! রহিয়াছি তাহা 
তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তা করিতেছেন না। তিনি বলিয়াছিলেন বর্ষার 

* মগ্পানজনিত বিহ্বল নয়নে। 


কিন্ধিন্ধাকাণ্ড ৫৬৯ 


চারি মাস কাটিলে সীতার অন্বেষণে উদ্যোগী হইবেন, কিন্তু সে সময় 
অতীত হইলেও তিনি মদ্যপানে মত্ত হইয়া! বিহারে রত আছেন। 
ধামিকতা ও নিজের কার্যসাধনে তৎপরতা সুগ্রীবের এই দুই গুণের 
একটিও নাই । 

তারা বলিলেন,__বীর, এখন রাগের সময় নয়, আর স্বজনের 
উপর রাগ করাও উচিত হয় না। তোমাদের কার্যসাধনেচ্ছু নুগ্রীব 
যে অপরাধ করিয়াছেন তাহা ক্ষমা কর। তুমি যে তাহার উপর 
ক্রুদ্ধ হইয়াছ, ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছি তুমি কামতত্ব জান না। 
কামাসক্ত ব্যক্তি দেশকাল ধর্মীধর্ম বিচার করে না। কামাতুর বানর- 
রাজ সর্বদ। আমার নিকটে থাকেন, কামবশে তিনি লাজলজ্জ! 
একেবারেই হারাইয়াছেন। তিনি তোমার ভাই (ভ্রাতৃতুল্য ), 
তাহাকে ক্ষমা কর। ধর্মশীল ও তপোনিষ্ঠ মহখিরাও মোহবশে 
কামের বশীভূত হইয়া থাকেন, আর স্ুগ্রীব তো স্বভাবচঞ্চল বানর, 
তিনি কেন ন! ভোগন্ুখে আসক্ত হইবেন? নরোত্তম, কামপরবশ 
হইলেও তোমার আগমনের পূর্বেই তিনি তোমাদের কার্ধসাধনের 
জন্য সৈম্যসংগ্রহের আদেশ দিয়াছেন। নান! পর্বতবাসী অসংখ্য 
কামরূপী মহাবীর বানর শীঘ্রই এখানে আসিবে । মহাবাহু, তুমি 
চরিত্রবান এবং সঙ্জনের পক্ষে মিত্রভাবে পরস্ত্রীদর্শন দোষের নয়, 
সুতরাং আমার সহিত অস্তঃপুরে সুগ্রীবের নিকটে চল। 

লক্ষ্মণ অস্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, সুগ্রীব দিব্য আভরণ ও 
মাল্যাদিতে ভূষিতা প্রমদাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, রুমাকে গাঢ় 
আলিঙ্গন করিয়া মহামূল্য আস্তরণে আবৃত স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া 
আছেন। তাহা দেখিয়াই তিনি ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া উঠিলেন। 
(৩৩ সৰ্গ ) 


৫৭০ বালীকি-রামায়ণ 


লক্ষ্মণকে দেখিয়াই সুগ্রীব আসন হইতে গাত্রোথান করিলেন । 
গগনে তারাগণ যেমন পূর্ণচন্দ্রের পশ্চাতে উদিত হয়, সেইরূপ সুগ্রীব 
উঠিলে রুম! প্রভৃতি রমণীরাঁও সুগ্রীবের পশ্চাতে উঠিয়া দীড়াইলেন। 
স্থগ্রীব করজোড়ে লক্ষণের সম্মুখে আসিলেন। লক্ষ্মণ সক্রোধে 
বলিলেন,__যে রাজ! বীর্যবান্‌ স্বংশজাত দয়ালু জিতেন্দ্রিয় কৃতজ্ঞ ও 
সত্যবাদী তিনিই এই পৃথিবীতে পূজিত হইয়া থাকেন; আর যে 
রাজা অধর্মে লিপ্ত হইয়া উপকারী মিত্রগণের নিকটে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা 
করেন, তাহার অপেক্ষা বশংসতর কেহই নাই। সঙ্জনেরা গোত্ব 
(গোঘাতক ) মদ্যপ তক্কর ও ব্রতভঙ্গকারীর প্রায়শ্চিত্তের বিধান 
দিয়াছেন, কিন্তু কৃতপ্বের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। বানর, তুমি যখন 
রামের সাহায্যে স্বকার্ষসাধন করিয়া তাহার প্রত্যুপকার করিতেছ না, 
তখন তুমি অনার্ধ (অসাধু) মিথ্যাবাদী ও কৃতদ্ব। তুমি নিতাস্ত 
দুরাত্মা, করুণাময় মহাত্মা রাম তোমার স্বভাব ভালরূপ না জানিয়াই 
তোমাকে বানররাজ্য দিয়াছেন। বালী নিহত হইয়া! যে পথে 
গিয়াছেন সে পথ এখনও সঙ্কুচিত হয় নাই, স্থুতরাং তুমি প্রতিজ্ঞা 
পালন কর, বালীর পথ অনুসরণ করিও না। (৩৪ সর্গ) 

তখন তার! বলিলেন, লক্স্পণ, তোমার বানররাঁজকে এমন 
কঠোর কথা বল! উচিত নয়। ইনি অকৃতজ্ঞ শঠ নিষ্ঠুর মিথ্যাবাদী 
বা কুটিল নন। রাম ইহার যে উপকার করিয়াছেন তাহাও ইনি 
ভুলিয়! যান নাই। রামের অন্ুগ্রহেই ইনি কীতি, শাশ্বত কপিরাজ্য, 
রুমা ও আমাকে পাইয়াছেন! ইনি পূর্বে অত্যন্ত ছুঃখভোগ করিয়! 
এখন পরম সুখভোগ করিতেছেন, এজন্য বিশ্বামিত্র-মুনির মত 
যথাকালে নিজের কর্তব্য বুঝিতে পারেন নাই। ধর্মাত্ম। মহামুনি 


* নিষ্কৃতিঃ (মূল) প্রায়শ্চিত্ম। ( রা-শিরোমণি ও রা-ভূষণ )1+ 


কিন্িন্ধাকাণ্ড ৫৭১ 


বিশ্বামিত্ৰ যখন ঘৃতাচীর* প্রতি আসক্ত হইয়া দশ বৎসরকে 
একদিনের ন্যায় মনে করিয়াছিলেন, তখন অন্তের আর কথা কি? 
লক্ষ্মণ, সকল বিষয় সঠিক ন! জানিয়া তোমার সাধারণ লোকের মত 
সহসা ক্রোধের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। স্থুগ্রীব বানরসৈন্য 
সংগ্রহের জন্য চারিদিকে প্রধান প্রধান বানরগণকে পাঠাইয়াছেন। 
তাহাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন বলিয়াই তিনি রামের কার্ধসিদ্ধির 
জন্য বাহির হইতেছেন না। তিনি পূর্বে যে সুব্যবস্থা করিয়াছেন, 
তদনুসারে আজই সকলে এখানে আসিবে এবং আজই অসংখ্য 
বানর খক্ষ ও গোলাঙ্গুল তোমাদের নিকটে যাইবে । সুতরাং তুমি 
রোষ ত্যাগ কর। (৩৫ সর্গ) 


তারার কথ শুনিয়া লক্ষ্মণ শান্ত হইলেন । তখন সুগ্রীব ক্রিন্ন ৭ 
বসনের ন্যায় ভয় ত্যাগ করিয়া এবং গলার বিচিত্র মাল্য ছি'ড়িয়! 
ফেলিয়া সবিনয়ে বলিলেন, _সৌমিত্রি, আমি রামের অনুগ্রহে প্রণষ্ট 
শ্রী কীতি ও শাশ্বত কপিরাজ্য ফিরিয়! পাইয়াছি। তিনি আমার 
যে উপকার করিয়াছেন, তাহার আংশিক প্রত্যুপকার করাও আমার 
পক্ষে সম্ভব নয়। আমি কেবল তাহাকে সাহায্য করিব, তিনি 
নিজের তেজেই রাবণকে বধ করিয়। সীতাকে ফিরিয়া পাইবেন। 
এ দাস কোন অপরাধ করিয়া থাকিলে বিশ্বাস ও প্রণয়বশে তাহা 
ক্ষমা কর। অপরাধ করে না এমন ভৃত্য মিলে না। 


* পূর্বে বালকাণ্ডে মেনকার সহিত সংসর্গের কথা বলা! হুইলেও এখানকার: 
কথায় বুঝিতে হইবে যে, বিশ্বীমিত্রের ঘ্বৃতাচীর সহিতও সংযোগ ঘটিয়াছিল।, 
( রা-তিলক )। 

এখানে স্বতাচী শব্দে মেনকা বুঝিতে হইবে । ( রা-ভূষণ )। 

‘ কেদের দ্বারা সিক্ত, ক্লেদাক্ত, ক্লেদযুক্ত। রেদ__ঘর্মাদি তরল ময়লা। 


“৫৭২ বাল্মীকি-রামায়ণ 


লক্ষ্মণ প্রসন্ন হইয়া গ্রীতিভরে বলিলেন,--বানরেশ্বর, তোমার 
মত বিনীত মিত্রের আশ্রয় লাভ করিয়া আমার ভ্রাতা সকল রকমেই 
সহায়বান হইয়াছেন। প্রতাপশালী রাম যে তোমার সাহায্যে 
শীঘ্রই শত্রু রাবণকে রণে বধ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি 
বলবিক্রমে রামের তুল্য, দেবতারাই তোমাকে আমাদের চিরসহায় 
করিয়। দিয়াছেন। বীর, এখন তুমি সত্বর আমার সহিত এখান 
হইতে নিজ্জ্রান্ত হইয়া পত্বীহরণে দুঃখিত তোমার বয়স্ত রামকে 
সান্ত্বনা! দাও। সখা, আমি রামকে শোকাকুল হইয়! বিলাপ করিতে 
দেখিয়া তোমাকে যে-সকল কঠোর কথা বলিয়াছি, তুমি সেজন্য 
আমাকে ক্ষমা কর। (৩৬ সর্গ) 


১৫ ৃ 
স্গ্রীবের মেনাসংগ্রহের জন্য পুনরায় দূতপ্রেরণ--লক্ষ্মণের 
সহিত রামের নিকটে অ।গমন-_বানরসেন। 
সমাগম ( ৩৭-৩৯ সৰ্গ ) 


স্থগ্রীব তাহার পার্স্থিত হনুমানকে বলিলেন,_ মহেন্দ্র হিমালয় 
বিন্ধ্য কৈলাস ও মন্দর পর্বতে যে-সকল বানর আছে, সমুদ্রের 
পরপারস্থ পর্বতে, পশ্চিম দিকে, উদয় ও অস্তগিরিতে, পদ্মাচলের 
‘বনে ও অঞ্জন পর্বতে কজ্জলমেঘবর্ণ যে বানরের! থাকে, মহাশৈলের 
গুহায় কনকবর্ণ যে-সকল বানর বাস করে, যাহার! মেরুপার্শ্ব ও 
ধূাচল আশ্রয় করিয়া আছে, মহারুণ পর্বতে বালারুণবর্ণ যে 
বানরের! মৈরেয় মধু পান করিয়া কালাতিপাত করে এবং যাহার! 
সুরম্য সুগন্ধযুক্ত মহাবনে ও বনপ্রান্তের রমণীয় তাপসাশ্রমগুলিতে 
থাকে, তাহাদের ও পৃথিবীর অন্যান্য সকল বানরকে তুমি শীত্র 


কিন্ধিন্ধাকাণ্ড ৫৭৩, 


বেগবান বানরগণকে পাঠাইয়া সামদানাদি উপায় অবলম্বনে এখানে, 
আনাও। আর পূর্বে এজন্য যে-সকল দূত পাঠান হইয়াছে» 
তাহাদিগকে ত্বরান্বিত করিতে আবার প্রধান প্রধান বানরগণকে 
পাঠাও। যাহার! কামাসক্ত ও দীর্ঘস্ত্রী তাহাদেরও তাগিদ দিয় 
সত্বর এখানে আনাও। যাহারা দশদিনের মধ্যে না আসিবে 
তাহাদিগকে বধ করা হইবে। 

বানররাজের কথামত হনুমান বিক্রমশালী বানরগণকে সকল 
দিকে পাঠাইলেন। তাহারা আকাশপথে সমুদ্র পর্বত বন ও. 
সরোবরে যাইয়! রামের কার্ধমাধনের জন্য বানরগণকে পাঠাইতে 
লাগিল। রাজরাজ সুগ্রীবের আদেশে ভীত হইয়! সেই বানরের! 
সত্বর কিক্ষিন্ধায় আসিতে থাকিল। 

এদিকে দূতরূপে প্রেরিত কপিবরেরা সকল স্থানের বানর- 
দিগকে * আসিবার জন্য বিশেষ তাগিদ দিয়! তাহাদের আগমনের 
পূর্বেই দ্রুত কিফিন্ধায় ফিরিলেন এবং স্ুগ্রীবকে বিবিধ ওঁধধি ও, 
ফলমূল উপহার দিয়া বলিলেন,__-আমর] নান! নদী পর্বত ও বনে 
বিচরণ করিয়া সকল বানরকে আপনার আদেশ জানাইয়াছি এবং 
তাহারা এখানে আসিতেছে । তাহাদের কথায় যারপরনাই খুশী 
হইয়া সুগ্রীব উপহারগুলি গ্রহণ করিলেন। (৩৭ সর্গ ) 

তারপর ন্ুগ্রীব তার! প্রভৃতি পত্বীদের বিদায় দিলেন এবং 
উচ্চন্বরে বানরপ্রধানদ্রিগকে ডাকিয়া সত্বর তাহার শিবিক। 


* মূলে এখানে পূর্বে স্থগ্রীব কর্তৃক উল্লিখিত নানাস্থানবাসী বানরগণ ব্যতীত 
ক্ষীরোদ সাগরের (বর্তমানের বঙ্গোপসাগরের ) তীরের তমালবনবাসী' 
নারিকেলভোজী বানরদিগের কথাও আছে-_ক্ষীরোদবেলানিলয়াত্তমালবনবাসিন* 
নাবিকেলাশনাশ্চৈব। 
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আনাইতে বলিলেন। শিবিকা আনীত হইলে, সুগ্রীব লক্ষ্মণের 
সহিত সেই হ্বর্ণনিমিত সমুজ্জল ও সুদৃশ্য শিবিকাঁয় চড়িয়! রামের 
নিকটে চলিলেন। তাহাদের সহিত শত শত সশস্ত্র বানর যাইতে 
লাগিল। রামের নিকটে পৌছিলে, সুগ্রীব শিবিক হইতে নামিয়! 
রামের সম্মুখে যাইয়া করজোড়ে দীড়াইয়া থাকিলেন। তাহার 
পশ্চাতে বানরেরাও কৃতাঞ্জলিপুটে দাড়াইয়! রহিল। 

রাম কমলকলিকা পূর্ণ সরোবরের ন্যায় শোভমান সেই বানর- 
বাহিনী দেখিয়। সুগ্রীবের উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন । পরে সুগ্রীব 
নতশিরে রামকে প্রণাম করিলে, তিনি গ্রীতিভরে ও সসন্মানে 
নুগ্রীবকে উত্তোলন ও আলিঙ্গন করিয়। বসিতে বলিলেন । তখন 
সুগ্রীব ভূতলে উপবেশন করিলে রাম বলিতে লাগিলেন,__বীর, 
যিনি সতত ধর্ম অর্থ ও কামকে বিভাগ 'করিয়! ( অর্থাৎ স্বতন্ত্র ও 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে ) সময়মত তাহাদের সেবা করেন তিনিই যথার্থ 
রাজা। আর বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন পতিত হইলে জাগরিত 
হয়, সেইরূপ যিনি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত কামের 
সেবায় মত্ত থাকেন, তিনি রাজ্যত্রষ্ট হইয়া চৈতন্য লাভ করেন। যে 
রাজা শত্রবধ ও মিত্রসংগ্রহে রত এবং যথাকালে ত্র্িবর্গের ( ধর্ম অর্থ 
ও কামের ) চর্চা করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে রাজধর্ম পালন করিয়। 
থাকেন। বানররাজ, সীতার অন্বেষণের সময় উপস্থিত হইয়াছে, 
অতএব তুমি তোমার মন্ত্রিগণের সহিত সে বিষয়ে পরামর্শ কর। 

তখন ন্ুগ্রীব বলিলেন,__-মহাবাহু, তোমাদের প্রসাদে আমি 
প্রণষ্ট শ্রী কীতি ও শাশ্বত কপিরাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছি। উপকৃত 
হইয়া যে প্রত্যুপকার করে না সে নিতান্ত নিন্দনীয় । এই ,কপি- 
বরের! পৃথিবীর সকল বানর খক্ষ ও গোলাঙ্গুল বারদের লইয়া 
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আসিয়াছেন। তাহারা দেবতা ও গন্ধর্দিগের সন্তান, ঘোরদর্শন, 
কামরূগী এবং বন ও কান্তারাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তাঁহারা স্ব স্ব 
সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পথে রহিয়াছে । রাঘব, এই অগণিত সৈন্য 
রাক্ষসদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তোমার সঙ্গে যাইবে এবং 
রাবণকে নিহত করিয়! মৈথিলীকে লইয়া আসিবে । (৩৮ সর্গ) 

স্থগ্রীবের কথা শুনিয়া রাম তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া! বলিলেন, 
সৌম্য, ইন্দ্র যে বারিবর্ষণ করেন, সহস্রাংশু সূর্য যে আকাশকে 
নিরন্ধকার করেন এবং চন্দ্র যে তাহার প্রভায় রজনীকে নির্মল 
করেন, ইহ! যেমন বিচিত্র নয়, তেমনি তোমার মত লোকে যে 
মিত্রদের গ্রীতিকর কার্য করিবে, তাহাঁতেও বিস্ময়ের কিছুই নাই। 
সখা, তোমার সহায়তায় আমি যুদ্ধে সকল শক্রকেই জয় করিব, 
তুমিই আমার প্রকৃত সুহৃদ ( হিতৈষী ) ও মিত্র (সাহায্যকারী ), 
আমাকে সাহায্য করিয়। তুমি তোমার যোগ্য কাজই করিতেছ। 
রাক্ষসাধম রাবণ নিজের বিনাশের জন্যই মৈথিলীকে হরণ করিয়াছে, 
আমি শীঘ্রই শাণিত শরে রাবণকে বধ করিয়! মৈথিলীকে উদ্ধার 
করিব। 

ইতিমধ্যে সহসা আকাশে ধূলিজাল উখিত হইয়া সূর্যকে 
আচ্ছাদিত ও চারিদিক তমসাঁবৃত করিল এবং পৃথিবী বন ও পর্বতের 
সহিত কাপিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে সকল স্থান হইতে নান! 
বর্ণের অসংখ্য বানর মেঘের ন্যায় গভীর গর্জন করিতে করিতে 
সেখানে আসিয়। সমস্ত ভূভাগ একেবারে ঢাকিয়! ফেলিল। শতবলি, 
তারার পিতা সুষেণ, রুমার পিতা তার, হন্্মানের পিতা কেশরী, , 
গোলাঙ্গুলাধিপতি গবাক্ষ, খক্ষপতি ধুত্র, যুবরাজ অঙ্গদ, খক্ষরাজ 
জান্ববান, যুখপতি পনস, নীল, গবয়, দরীমুখ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, 
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রুমণ, গন্ধমাদন, হনুমান, নল, শরভ, কুমুদ, প্রভৃতি সকলেই বহু বন্ধ 
সৈন্য লইয়া আসিলেন। সেই সকল বানর দূর হইতে নতমস্তকে 
সুগ্রীবকে নমস্কার করিয়া আত্মনিবেদন করিতে লাগিল। বানরশ্রেষ্ঠ 
সুগ্রীবের নিকটে আসিয়া ও তাহাকে অভিবাদনাদি করিয়া কেহ 
কেহ ফিরিয়া গেলেন এবং অপরের করজোড়ে সেখানে অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন । 

তখন রাজধর্মজ্ঞ সুগ্রীব করজোড়ে রামের নিকট তাহাদের পরিচয় 
দিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, __বানরেন্দ্রগণ, তোমর। স্বেচ্ছান্ুসারে 
পর্বত নিঝ'র ও বনে সেনাসন্নিবেশ করিয়া, তোমাদের মধ্যে যাহারা 
সেনাতত্বজ্ঞ তাহাদিগকে লইয়া! যথাবিধি সৈন্য পর্যবেক্ষণ কর । 
(৩৯ সর্গ) 


১৬ 


সীতার অন্বেষণে স্থগ্রীবের চারিদিকে বানর- 
বীরগণকে প্রেরণ (৪০-৪৬ সর্গ) 


তারপর আুগ্রীব রামকে বলিলেন,_-অরিন্দমম, এই যে কোটি কোটি 
বানর এখানে আসিয়াছে, ইহারা তোমারই সৈন্য এবং তোমারই 
বশবর্তী । তুমি ইহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আদেশ কর। 

রাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,_-সৌম্য, জানকী 
বাচিয়া আছেন কিনা এবং রাবণ কোন্‌ দেশে বাস করে তাহার 


* হনুমান অঙ্গদ প্রভৃতি । ( রা-তিলক ) 

প’ প্রতিপত্ত,ং (মূল )__ক আগত: কো নাগত ইতি জ্ঞাতুম, (রা-তিলক)। 
কে আসিয়াছে, কে আসে নাই ইহা জানিবার জন্য। হইয়ত্তয়৷ নিশ্চেতুম, 
(রা-শিরোমণি )। পরিমাণ বা সংখ্য। নির্ণয়ের জন্ত। | 
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খোজ লও। পরে আমি তোমার সহিত যথাকর্তব্য করিব । বানর- 
রাজ, আমি ব! লক্ষ্মণ বানরগণকে সীতার অন্বেষণে পাঠাইতে পারি 
না, তুমি তাহা পার । 

তখন সুগ্রীব রাম-লক্ষ্মণের সম্মুখেই যুথপতি বিনতকে বলিলেন, 
_কপিবর, তুমি দেশ কাল ও নীতিজ্ঞ এবং কর্তব্যনির্ধারণে নিপুণ, 
তুমি শতপহত্র বানরে পরিবৃত হইয়া বৈদেহী ও রাবণের বাসস্থানের 
সন্ধানে পূর্বদিকে যাও। সেখানকার পর্বত বন ও নদী ইত্যাদিতে 
খোজ করিবে। ভাগীরথী সরযু কৌশিকী যমুনা সরস্বতী সিন্ধু 
শোণ মহী কালমহী প্রভৃতি শৈলকানন-শোভিতা নদী, ব্রহ্মমাল 
বিদেহ মালব কাশী কোশল মগধ পুণ্ড, ও অঙ্গদেশ, যে দেশে 
গুটিপোকা ও যে দেশে রজতের মণি দেখিতে পাওয়। যায়__সেই 
সকলে অন্বেষণ করিবে । সমুদ্রের মধ্যস্থ পর্বত, সমুদ্রদ্বীপস্থ পত্তন 
( নগর ) ও মন্দর পর্বতের সানুদেশস্থিত লোকালয়গুলিতে দেখিবে। 
যাহার! ওষ্ঠ পর্যন্ত লম্বিত বিশাল কর্ণ বিশিষ্ট, যাহাদের মুখ লৌহের 
হ্যায় কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ, যাহারা একপদ হইলেও দ্রুত চলিয়৷ থাকে, 
যাহাঁদের বংশ অবিনাশী, যাহার! মহাবলশালী ও নরখাদক, যে 
কিরাতদের কেশ স্চের মত তীক্ষ্ণ দ্বীপবাসী কাঞ্চনবর্ণ প্রিয়দর্শন 
কিরাত যাহারা কাচ! মাছ খাইয়। থাকে, জলমধ্যে বিচরণকারী 
ভীষণদর্শন অর্ধমনুষ্যধ্ যাহারা নরব্যান্র নামে কথিত হয়, যাহার! 


_ * অক্ষয়! (মূল )- অক্ষয়সস্তানাঃ ( রাঁমায়ণতিলক ), Prolific race 

নাশরহিতা গৃহরহিতা বা (রা-শিরোমণি )। ৭" অর্থাৎ চুলগুলি খাড়া খাড়া । 

$ নীচের ভাগ মানুষের ও উপরের ভাগ বাঘের মত। ্‌ 

অতীতের ভারত ও ভারতমহাসাগরের বিভিন্ন আদিম জাতিদের কথা 

স্মরণীয় ও গ্রন্থের বর্ণনার নহিত তুলনীয়। 
৩৭ 
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পর্বতের অপরদিকের দেশ ও দ্বীপগুলিতে থাকে, যাহারা লাফাইয় 
লাফাইয়। চলে এবং যাহারা ভেলায় যাতায়াত করে-_সে-সকল 
জাতির মধ্যে অনুসন্ধান করিবে । তারপর সপ্তরাজ্যে শোভিত 
যবদ্বীপ, স্বর্ণকারবহুলক স্বর্ণদ্বীপ ও বূপ্যকদ্বীপ এবং দেবদানবসেবিত 
শিশির পর্বতে সযত্বে খোজ করিবে । পরে সমুদ্র পার হইয়া রক্তজল 
খরস্রোত এবং সিদ্ধ ও চারণগণসেবিত শোণ নদ দেখিতে পাইবে । 
তোমরা! উহার রমণীয় ঘাটগুলিতে ও তীরস্থ বিচিত্র বনসমূহে 
রাবণ ও বৈদেহীর অন্বেষণ করিবে । অদৃরস্থ পর্বত গুহা নির্বর বন 
উপবন ইত্যাদিতে দেখিয়া তৎপরবর্তা ইক্ষু সমুদ্রের দ্বীপগুলিতেওণ' 
দেখিবে। 

পরে সেই নীলবর্ণ সুভীষণ সমুদ্র পার হইয়া, রক্তবর্ণ জলে পূর্ণ 
লোহিত সমুদ্রে যাইয়া! শাল্মলী দ্বীপে একটি প্রকাণ্ড শাল্সলী 

(শিমূল) গাছ দেখিতে পাইবে । তাহার নিকটেই গরুড়ের গৃহ। 
তাহ! নানা রত্বে বিভূষিত ও কৈলাস পর্বতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। 
বিশ্বকর্মা উহ! নির্মাণ করিয়াছেন । তাহার অনতিদূরে মন্দেহ নামে 
ভীষণদর্শন রাক্ষসের! সুরাসমুদ্রস্থ পর্বতের শৃঙ্গ অবলম্বনে অধোমুখে 
ঝুলিয়া থাকে ।% তাহারা সুর্যোদয়কালে সূর্ধের দ্বারা সন্তপ্ত ও বিনষ্ট 
হইয়া সমুদ্রে পতিত হয় এবং পরে আবার জীবিত হইয়! পূর্বের ন্যায় 
শৈলশুঙ্গে ঝুলিতে থাকে । 

_* স্বর্ণকরমপ্ডিতম্‌ ( মূল )। স্ববর্ণকর-_ন্বর্ণকার, স্বর্ণ-উৎপাদক, স্বর্ণ 
উত্তোলক | গোবিন্দরাঁজের পাঠ_ স্থবর্ণাকরমণ্ডিতম্‌। অর্থ_-মোনার খনিতে 
পূরণ, ব্বর্ণথনিবহুল। 

ণ’ বা-তিলক, রা-শিরোমণি ও রা-ভূষণ। 
&$ রাতিলক। 
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তারপর ক্ষীরোদসাগর । উহ! পাঞ্ডুর মেঘবর্ণ এবং তরঙ্গমালা 
যেন উহার বক্ষে মুক্তাহারের শোভা বিস্তার করিতেছে । সেখানে 
ধষভ নামে শ্বেতবর্ণ একটি পর্বত আছে। তাহা সুগন্ধ কুস্থুমে 
ভূষিত বৃক্ষরাজিতে সমাকীর্ণ। তাহাতে সুদর্শন নামে একটি সরোবরে 
স্ব্ণকৈশর উজ্জ্বল শ্বেতপদ্ম ফুটিয়া থাকে ও রাজহংসেরা বিচরণ করে ॥ 
দেবতা চারণ যক্ষ কিন্নর ও অপ্দরারা বিলাসার্থ গ্রীতমনে সেখানে 
আসিয়া থাকেন ।* 

ক্ষীরোদসাগরের পরে জলোদ সাগরেণ' যাইবে । সেখানে একটি 
বিশাল হয়মুখ ( বড়বানল )% আছে। সামুদ্রিক প্রাণীর! তাহা 
দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া থাকে । তাহাদের সেই আর্তস্বর 
অনেক দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। জলোদ সাগরের উত্তর 
তীরে কণকশিল নামে স্বর্ণপ্রভ একটি সুবৃহৎ পর্বত আছে। তোমরা 
তাহার চূড়ায় সর্বদেবপূজিত ধরণীধর অনস্তদেবকে ( শেষনাগকে ) 
উপবিষ্ট দেখিতে পাইবে । তাহার শ্বেত বর্ণ, সহত্র শির, নয়নগুলি 
পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল ও পরিধানে নীল বসন। পর্বতের শিখরে 
তাহার কেতন (ধ্বজ)-ন্বরূপ বেদীর উপর একটি ত্রিশির কাঞ্চনময় 
ভালবৃক্ষ বিরাঙ্জিত আছে । 


* মধুলাগরের (স্থরাপাগরের ) পরে সপি ও দধি সাগরের এবং কুশ ও 
ক্রৌঞ্চদীপের উল্লেখ ন! করিয়। একেবারে ক্ষীরোদসাগরের উল্লেখ হইলেও 
বুঝিতে হইবে যে, স্থগ্রীব ও ছুই সাগর ও ওঁ ছুই দ্বীপের কথাও বলিয়াছিলেন। 
( রা-ভূষণ ) 

‘ শুদ্ধ বান্বাহ জলের সাগর । 

‘ধৰ হয়মুখ--বড়বামুখ, বড়বানল। বড়বা_ সমুদ্র-ঘোটকী । বড়বানল-. 
বড়বার মুখনিঃস্ঠত অগ্নি, অর্থাৎ সামুদ্রিক আগ্নেয়গিরি । 
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তারপর স্বর্ণময় সুদৃশ্য উদয় পর্বত। সেখান দিয়! সূর্য উদিত হন 
এবং তাহাতে ভুবন পূর্বে (প্রথমে) প্রকাশিত হয় বলিয়া সে দিককে 
পূর্বদিক বল! হয়। বানরগণ, তোমরা! সেই পর্বতের পৃষ্ঠদেশে 
নির্করে ও গুহায় রাবণ ও বৈদেহীর খোজ করিবে। তাহার 
পর পূর্বদিকে আর যাইতে পারা যায় না, তাহ! চন্দ্রসূর্যরহিত 
অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অদৃশ্য। যে-সকল দেশের কথা বলা হইল না 
তোমরা সেখানেও যাইবে এবং তাহার পর্তাদিতেও সন্ধান করিবে । 
এইরূপে উদয়গিরি পর্যন্ত অন্বেষণ করিয়া তোমরা একমাসের মধ্যেই 
ফিরিয়া আসিবে । এক মাসের বেশী দেরী করিলে তোমাদের 
প্রাণদণ্ড হইবে । (৪০ সর্গ) 

তারপর স্থুগ্রীব অঙ্গদের নেতৃত্বে নীল হনুমান জান্ববান স্থুহোত্র 
শরারি শরগুল্ম গজ গবাক্ষ গবয় সুষেণ বৃষভ মৈন্দ দ্বিবিদ গন্ধমাদন 
উন্কামুখ ও অনঙ্গ প্রভৃতিকে দক্ষিণদিকে যাইতে আদেশ করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, তোমর! প্রথমে বিন্ধ্যপবত এবং নর্মদা গোদাবরী 
কৃষ্ণবেণী ও মহানদী প্রভৃতি নদীসমূহ অন্বেষণ করিবে। পরে মেকল 
উৎকল বিদর্ভ মৎস্য কলিঙ্গ ও কৌশিক দেশে এবং দশার্ণ আত্রবস্তী 
অবস্তী খণ্টিক ও মাহিষক নগরে যাইবে । তারপর দগুকারণ্যে 
যাইয়া সেখানকার পর্বত নদী ও গুহাদিতে খোঁজ করিবে । অনন্তর 
অন্ধ পুণ্ড চোল কেরল ও পাণ্য দেশ দেখিয়া সুরম্য অয়োমুখ 
( মলয় ) পর্বতে যাইবে । সেই পর্বত ধাতুমণ্ডিত বিচিত্র-শিখর বিশিষ্ট 
এবং পুম্পিতকানন ও উৎকৃষ্ট চন্দনবনে স্থবশোভিত। সেখানে স্বচ্ছ- 
সলিল! রমণীয়। কাবেরী নদী দেখিতে পাইবে । অপ্নরারা তাহাতে 
বিহার করিয়া থাকে । মলয়শিখরে মহাতেজ। যুনিবর অগস্ত্যকে 
দেখিতে পাইবে । তাহাকে স্ততিবাদে প্রসন্ন করিয়া ও তাহার 
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অনুমতি লইয়! হাঙ্গরকুস্তীরাদিপুর্ণ তাত্রপণা নদী পার হইবে । 
সেই নদী চন্দনবনে প্রচ্ছন্ন হইয়! চলিয়া, যুবতীর কান্তের সহিত 
মিলনের ন্যায়, তাহার কান্ত সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হইতেছে। 

তাত্রপর্ণার অপর পারে পাগ্ত নগর । বানরগণ, সেখানে গেলে 
তোমরা তাহার যুক্তীমণিবিভূষিত* পুরদ্বারের ন্বর্ণকপাট দেখিতে 
পাইবে। পাগ্যদেশের পরই সমুদ্র । মহধি অগস্ত্য পারাপারের 
জন্য তাহার মধ্যে মহেন্দ্র পর্বতকে স্থাপন করিয়াছেন। সেই সুরম্য 
পরতে দেবতা খষি যক্ষ অপ্সরা সিদ্ধ ও চারণের সর্বদা বিচরণ 
করেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র পর্বে পর্বে সেখানে আসিয়। থাকেন। 

সমুদ্রের পরপারে শতযোজন বিস্তৃত ও দীপ্তিময় ণ একটি 
দ্বীপ আছে। তাহা মন্তুয্যের অগম্য। তোমরা সেখানে সীতার 
জন্য বিশেষভাবে অন্বেষণ করিবে-_কারণ তাহাই আমাদের বধ্য, 
ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী, রাক্ষসাধিপতি, ছরাত্মা রাবণের বাসস্থান। সেই 
দক্ষিণ সমুদ্রে অঙ্গারক! নামে এক রাক্ষপী আছে। সে প্রাণীদিগকে 
ছায়াদ্বার আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করে। অনস্তর শতযোজন যাইয়া 
সমুদ্রমধ্যে সিদ্ধচারণসেবিত মহোজ্জল ও অভ্রভেদী পুষ্পিতক 
গিরিতে উপস্থিত হইবে। তাহ! অতিক্রম করিয়া সুহূর্গম স্ূর্যবান 
পর্বতে যাইবে । পরে মনোহর বৈদ্যত পর্বতে যাইয়া, উৎকৃষ্ট 
ফলমূলাহারে ও মধুপানে তৃপ্ত হইয়া সুদৃশ্য ও মনোরম কুঞ্জর পর্বতে 
যাইবে। সেখানে অগস্ত্যের স্বর্ণময় ও নানারত্ববিভূষিত এক বিরাট 
মলে মুক্তামণিবিভূষিতম, ( মূল )__ মুক্তারূপৈর্মণিভিঃ রত্বৈঃ ভূষিতং 
তছুৎপত্তিদেশত্বাৎ ইতি ভাবঃ ( রা-ভূষণ )। মুক্তারূ্প রত্বে বিভূষিত-_উহা 
মুক্তার উৎপতিস্থান বলিয়া। 

ণ দীধঃ (মূল )-ন্বর্ণবুল বলিয়া। (র1-তিলক ) 
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ভবন আছে। তাহ! বিশ্বকর্মীর নিমিত। আর তথায় নাগগণের 
ভোগবতী পুরীও দেখিতে পাইবে। তীক্ষাদস্ত মহাবিষধর ভীষণ 
সর্পেরা সেই পুরী সতত রক্ষা করিয়া থাকে । নাগরাজ বাস্ৃকি 
সেখানে বাস করেন। তোমরা সেই পুরীতে প্রবেশ করিয়া সীতার 
অন্বেষণ করিবে। 

তারপর সর্বরত্বময় শোভন ও বৃষাকার খষভ পর্বতে যাইবে । 
সেখানে গোশীর্ষক পদ্মক ও হরিশ্যাম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট চন্দন জন্মে । 
তোমর! তাহ! দেখিয়া কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না। 
রোহিত নামে গন্ধর্বেরা সেই ভীষণ বন রক্ষা করে। শৈলুষ গ্রামণী 
শিক্ষ শুক ও বক্র এই পাঁচজন গন্ধবপতি সেখানে থাকেন। খষভ 
পর্বতের পরই পৃথিবীর শেষ, দীগুদেহ পুণ্যকর্ম৷ স্বর্গ বিজয়ীর! 
সেখানে বাস করেন। তাহার পর যমের রাজধানী-_তমসাবৃত 
স্ভীষণ পিতৃলোক। তাহা আমাদের (জীবের ) অগম্য। 
তোমাদিগকে যে স্থানগুলির কথা বলিলাম এবং যাইতে যাইতে 
অন্যান্য যে-সকল স্থান তোমরা দেখিতে পাইবে, সে-সকল স্থানে 
ভালরূপ খোঁজ করিয়। বৈদেহীর সংবাদ জানিয়! ফিরিয়া আসিবে । 
যে এক মাস পূর্ণ হইবার আগে ফিরিয়া সীতার সন্ধান দিবে, সে 
আমার ন্যায় এশ্বর্ধ লাভ করিয়া ভোগন্বখে কাল কাটাইতে 
পারিবে। সে আমার সবাপেক্ষা প্রিয় হইবে ও তাহাকে আমি 
প্রাণাধিক বলিয়া বিবেচনা করিব। সে বার বার অপরাধ করিলেও 
আমার বন্ধু থাকিবে। (৪১ সর্গ) 

সুগ্রীব তারার পিত! স্বীয় শ্বশুর সুষেণের নিকটে যাইয়! ও 
তাহাকে প্রণাম করিয়া সীতার অন্বেষণে পশ্চিম দিকে যাইবার 
জন্য করজোড়ে অনুরোধ করিলেন। পরে তিনি মহধি মরীচির পুত্র 
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অচিম্মৎ অচিমাল্য প্রভৃতি দুই লক্ষ বানরকে সুষেণের সহিত যাইতে 
আদেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা সৌরাষ্ট্র বাহলীক 
চন্দ্রচিত্র প্রভৃতি সমৃদ্ধ জনপদ, সুবৃহৎ নগর, পুন্নাগ বকুল উদ্দালক 
বৃক্ষবহুল কুক্ষিদেশ* ও কেতকবনে অনুসন্ধান করিবে। শীতলজলা 

ভদায়িনী পশ্চিমবাহিনী নদী, তপোবন, মহারণ্যযুক্ত পর্বত, মরু- 
প্রায় ভূভাগ, অত্যুচ্চ শীতল শিলা পৃষ্ঠ, পর্বতসঙ্কুল দুর্গম স্থানসকল 
দেখিয়া পশ্চিম দিকের তিমি ও কুস্তীরাদি সমাকীর্ণ সমুদ্রের নিকটে 
যাইবে । তোমরা সেখানকার কেতকী তমাল ও নারিকেল বনে 
এবং বেলাস্থিত বন-পর্বতে সীতা ও রাবণের অন্বেষণ করিবে । পরে 
মুরচীপত্তন জটাপুর অবস্তী অঙ্গলেপা প্রভৃতি নগর ও রাষ্ট্র এবং 
অলক্ষিত নামক বন দেখিয়! সিন্ধুনদ ও সাগরের সঙ্গ মস্থলস্থ বৃক্ষ- 
বহুল শতশৃঙ্গ সোমগিরিতে ( চন্দ্রগিরিতে ) যাইবে । সেই পর্বতের 
সানুদেশে সিংহ নামে একরূপ পক্ষী থাকে । তাহারা তিমিমতস্তয ও 
গজাদিকে নিজেদের নীড়ে লইয়া আসে । তোমরা সোমগিরির 
অতুযুচ্চ শৃঙ্গ ও সিংহের নীড়গুলি দেখিবে। 

এ সমুত্রেই স্-উচ্চ পারিষাত্র পর্বত। সেখানে বহু বহু দুর্ধর্ষ 
গন্ধৰ বাস করে। তাহার! সেখানকার ফলমূলাদি রক্ষা করিয়া 
থাকে। তোমর] তাহাদের কোন অনিষ্ট করিও না বা ফলমূলাদিও 
লইও না। তোমরা সেখানে সযত্বে জানকীর খোঁজ করিবে; 
তোমরা বানরজাতি, গন্ধবগণ হইতে তোমাদের কোন ভয় নাই। 
তারপর বজ্রপর্ত। তাহা বৈদূর্যমণির ন্যায় নীলবর্ণ ও বঙজ্রের 
ন্যায় কঠিন। তোমর! তাহার গুহাগুলিতে অতিযত্বে অনুসন্ধান 
করিবে । 

. *মধ্যদেশবিশেষ। (রামায়ণভূষণ ) 
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সমুদ্রের চতুর্থভাগে তোমরা চক্রবান নামে একটি পর্বত দেখিতে 
পাইবে। সেখানে বিশ্বকর্মী সহত্র-অরযুক্ত্* একটি চক্র প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন। পুরুষোত্বম বিষ্ণু পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামে দুইজন 
দানবকে বধ করিয়। সেখান হইতে একটি শঙ্খ ও এ চক্রে আনেন। 
পরে বরাহ পর্বত । সেখানে প্রাগ জ্যোতিষনগরে নরক নামে এক 
দুরাত্মা দানব বাস করে। তারপর সর্বসৌবর্ণ পর্বত । তাহার অন্য 
নাম মেঘ। পুরাকালে দেবতার! ইন্দ্রকে এ পর্বতে অভিষিক্ত 
করেন। এখন তিনিই উহার রক্ষক। সর্বশেষে বনু পর্বতের মধ্যে 
সুমেরু পর্বত দেখিতে পাইবে । সূর্য সেখান হইতে অস্তাচলে যান । 
সুমেরু শিখরে বরুণের অতুযুজ্জল এক দিব্য ভবন আছে। তাহা 
বিশ্বকর্মীর নিমিত। মহধি মেরসাবণি স্বমেরুতে বাস করেন। তিনি 
সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ও ব্রহ্মার ন্যায় প্রভাবশালী ৷ বানরগণ, তোমর! 
তাহাকে ভূতলে মস্তক স্পর্শপূর্বক প্রণাম করিয়া মৈথিলীর কথ! 
জিজ্ঞাসা করিবে । অস্তাচলের পর আর যাইতে পারা যায় না। 
সে স্থান সর্যবিহীন (তিমিরাচ্ছন্ন ) ও অসীম, আমর! তাহার বিষয় 
আর কিছু জানি না। তোমরা অস্তাচল পর্যন্ত যাইয়া, বৈদেহী ও 
রাবণের অন্বেষণ করিয়। এক মাসের মধ্যে ফিরিবে, বিলম্বে প্রাণদপ্ড 
হইবে। (৪২ সর্গ) 

তারপর স্থগ্রীব শতবল নামে বীর বানরকে বলিলেন, তুমি 
তোমার মত শতসহসত্র বানরে পরিবৃত হইয়। উত্তর দিকে যাও । 
সেদিকে শ্লেচ্ছ পুলিন্দ শুরসেন প্রস্থল ভরত দক্ষিণ-কুরু মদ্রক ও 
বরদ প্রভৃতি দেশে এবং কান্বোজ যবন ও শক প্রভৃতির রাজ্যে 
দেখিয়া হিমালয়ের লোধ ও পদ্মকাকীর্ণ প্রদেশ এবং দেবদারু 


অর চক্রের শলাক! ব! পাখি, Spoke । 
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বনে অন্বেষণ করিবে। পরে সোমাশ্রম কাল পর্বত সুদর্শন গিরি 
ও দেবসখা শৈলে যাইবে। তৎপর নদী পর্বত বৃক্ষ ও জনপ্রাণিহীন 
একটি স্ুবিস্তীর্ণ শূন্যস্থান পাইবে। সেই দুর্গম ও রোমহর্ষণ 
প্রদেশ দ্রুত অতিক্রম করিয়া তোমর! সানন্দে শুভ্রকাস্তি কেলাসে 
উপনীত হইরে। সেখানে কুবেরের একটি রমণীয় ভবন আছে। 
তাহা বিশ্বকর্মীনিমিত পাগুরবর্ণ ও ন্বর্ণথচিত। তাহাতে কমল ও 
উৎপলে শোভিত, হংসকারগুবসমাকুল ও অন্সরাগণনিষেবিত বিশাল 
এক সরোবর আছে । সেখানে সর্বলোকপুজ্য ধনপতি যক্ষেশ্বর কুবের 
গুহাকগণের* সহিত বিহার করেন। তোমরা কৈলাসের গপ্তশৈল ও 
গুহাদিতে খোজ করিবে । 

অনন্তর ক্রৌঞ্চ পর্বত। তাহার গুহাগুলি অতিশয় দুর্গম। 
তোমর] তাহাতে সাবধানে প্রবেশ করিবে । সেখানে দেবরূপী মহষিরা 
বাস করেন। পরে মানস পর্বত । পুরাকালে কামদেব সেখানে 
তপস্যা করিয়াছিলেনণ'। তাহা বৃক্ষাদিশুন্য । দেবতা ও রাক্ষসা দিও 
সেখানে যাইতে পারেন না। তারপর মৈনাক পর্ত। সেখানে 
ময়দানবের স্বনিমিত একটি ভবন আছে । মৈনাকের স্থানে স্থানে 
অশ্বমুখী কিন্নরীদের গৃহসকল দেখিতে পাইবে । এ পর্বতে সিদ্ধগণের 
একটি আশ্রম পাইবে । সেখানে সিদ্ধ বৈখানস বালখিল্য প্রভৃতি 
নিষ্পাপ তপঃসিদ্ধ তাপসের! বাস করেন । তোমরা তাহাদিগকে 
বন্দনা করিয়া সবিনয়ে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিবে । সেখানে 
বৈখানম নামে একটি সরোবর আছে । তাহা শ্বেতপদ্বেণ্ট সমাচ্ছন্ন 

* কুবেরের ধনরক্ষক যক্ষগণের | 

শ* বাঁমায়ণতিলক । 

$ হিমপুষ্করসংচ্ছন্নং ( মূল )। 
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এবং তরুণাদিত্যবর্ণ শোভন হংসের! তাহাতে বিচরণ করিয়া থাকে । 
আর কুবেরের বাহন সার্বভৌম নামে হস্তী সর্বদা হস্তিনীদের সহিত 
সেখানে ঘুরিয়৷ বেড়ায়। সেই সরোবরের পরে চন্দ্রন্ূর্ধতারকাবিরহিত 
নির্মেঘ ও নিঃশব্দ একটি বিস্তীর্ণ স্থান। তপঃসিদ্ধ দেবকল্প স্বয়ন্প্রভ 
মহধিরা সেখানে বিশ্রামন্থখ ভোগ করিয়া থাকেন । তাহাদের স্থর্য- 
কিরণের ন্যায় প্রদীপ্ত দেহপ্রভায় সে স্থান আলোকিত হয়। অনন্তর 
শৈলোদা নদী । তাহার উভয় তীরে কীচক বাঁশের* ঝাড়। সেগুলি 
পরস্পর সংগ্রথিত, সিদ্ধগণ তাহার সাহায্যে পার হইয়া থাকেন । 
তারপর উত্তরকুরু। সেখানে পুণ্যাত্বারা বাস করেন এবং বন্ধু 
সুশোভন নদী ও সরোবর আছে । তাহা অতিক্রম করিলেই উত্তর 
সমুদ্র। তাহাতে সোমগিরি নামে হেমময় একটি মহান্‌ পর্বত 
দেখিতে পাইবে । সেখানে স্ুর্যোদয় হয় না, কিন্তু সোমগিরি সমস্ত 
স্থানটিকে এরূপ আলোকিত করিয়া রাখে যে, দেখিলে মনে হয়, যেন 
উহ! সূৰ্যহীন নয়। সোমগিরিতে বিশ্বাত্মা ভগবান বিষ্ণু, একাদশ- 
রুদ্ররূপী শ্ভু ও ব্রহ্মঘিগণে পরিবেষ্টিত দেবেশ ব্রহ্মা বাস করেন্‌। 
তোমরা উত্তরকুরুর পরে আর যাইও নাঁ। সোমগিরি দেবগণের 
পক্ষেও দুর্গম । তোমরা তাহ! দূর হইতে দেখিয়া শীঘ্র ফিরিয়া 
আসিবে । তারপর যে স্থান আছে, তাহ! অন্র্য ( অন্ধকারাচ্ছন্ন ) 
ও অসীম, আমর! তাহার কথা আর কিছু জানি না। যে-সকল 
দেশের কথা বলিলাম এবং যেগুলির কথা বলিতে বাদ গেল, 
তোমর] সর্বত্রই যাইবে । তোমর সীতার সন্ধান করিতে পারিলে 
রামের ও আমার খুব প্রিয় কাজ করা হইবে। তাহা হইলে আমি 
তোমাদিগকে সবান্ধবে পরম সমাদরে রাখিব । (৪৩ সর্গ ) 
₹_ * ছিদ্রবিশিষ্ট বাশ, যে বাশ হইতে বায়ুসংযোগে শব্দ বাহির হয়। '’ 
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তারপর স্থুগ্রীব হন্ুমানকে বিশেষ করিয়া বলিলেন,_বানরতেষ্ঠ, 
তুমি জল স্থল অন্তরীক্ষ আকাশ ও দেবলোক- সর্বত্র অগ্রতিহত 
গতিতে যাইতে পার। তুমি দেশকালজ্ঞ ও নীতিবিদ্‌। এই 
জীবলোকে তোমার মত তেজন্বীও আর কেহ নাই। সুতরাং তুমি 
সীতার উদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে চিন্তা কর। তখন রাম সানন্দে তাহার 
নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরী হনুমানকে দিয়া বলিলেন,__বানরপ্রধান, 
জানকী এই নিদর্শন দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, আমিই তোমাকে 
পাঠাইয়াছি। হনুমান করজোড়ে সেই অন্ুরীটি লইয়। ও মস্তকে 
ধারণ করিয়! রামের চরণ বন্দনা করিলেন এবং প্রস্থানে উদ্ধত 
হইলেন । রাম বলিলেন,_-পবননন্দন, তুমি মহাবিক্রমশালী, আমি 
তোমার উপর নির্ভর করিয়া! রহিলাম। (98 সর্গ) 

সুগ্রীবের আদেশানুযায়ী বানরের! পঙ্গপালের ন্যায় পৃথিবী 
আচ্ছন্ন করিয়া দ্রুত স্ব স্ব নিদিষ্ট দিকে চলিল। তখন কেহ গর্জন, 
কেহ সিংহনাদ, কেহ বা চীৎকার করিতে থাকিল। সকলেই 
নানারূপ আক্ষালন করিয়া বলিতে লাগিল,--আমি একাঁকীই রাবণ 
বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিব। (৪৫ সর্গ) 

বানরগণ চলিয়া যাইবার পর রাম স্ুুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
সখা, তুমি কেমন করিয়া পৃথিবীর সকল স্থানের কথা৷ জানিতে 
পারিলে ? স্ত্গ্রীব বলিলেন,__বালী ছুন্দুভিকে বধ করিবার জন্য 
গুহামধ্যে প্রবেশ করিলে আমি গুহাদ্বারে তাহার প্রতীক্ষায় 
ছিলাম। এক বৎসর কাটিয়া গেল তথাপি বালী ফিরিলেন না। 
তখন বালী জীবিত নাই মনে করিয়া আমি ছুঃখিতচিত্তে কিন্ধিন্ধ্যায় 
ফিরিলাম এবং তারা! ও রুমাকে লইয়া বিশাল কপিরাজ্য ভোগ 
করিলাম। ইতিমধ্যে বালী ছুন্দুভিকে বধ করিয়া কিছ্ষিন্ধ্যায় 
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ফিরিলেন। আমি তাহাকে সসন্মানে রাজ্য ফিরাইয়! দিলাম। 
কিন্তু সেই ছৃষ্টবুদ্ধি আমাকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইলেন। 
আমি প্রাণের ভয়ে মন্ত্রিগণের সহিত পলায়ন করিলাম। বালীও 
আমার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তখন আমি সমগ্র পৃথিবী 
পরিভ্রমণ করি, কিন্ত কোথাও আশ্রয় পাই ন1। পরে হনুমানের 
পরামর্শে আমি মতঙ্গমুনির আশ্রমের সন্নিকটে খধ্যমূক পর্বতে 
আমিয়। বাস করিতে থাকি। মুনির শাপের জন্য বালী সেখানে 
আসিতে সাহস করিতেন না। রাজকুমার, আমি এইরূপে সমস্ত 
পৃথিবী দেখিয়াছি । (৪৬ সৰ্গ) 


১৭ 


সীতার সন্ধানে বিফলকাম হুইয়| তিনদিক হইতে বানরগণের 
প্রত্যাবর্তন--হমুমান প্রভৃতির বিদ্ধ্যপর্বতে অনুসন্ধান 
খক্ষবিল__তাপসী স্বয়ম্প্রভাঁ-হনুমানাদির খক্ষবিল 
হইতে উদ্ধারলাভ (৪৭-৫২ সর্গ 


ক্রমে একমাস অতীত হইয়া আসিল । পূর্ব উত্তর ও পশ্চিম দিকে 
প্রেরিত সেনাপতির একে একে ফিরিয়া ভীতমনে সুগ্রীবকে 
জানাইলেন,_-আমর। অনেক অন্বেষণেও সীতার কোন সন্ধান 
পাইলাম না। বানরেন্দ্র, মহাবীর হনুমান অবশ্য মৈথিলীর সংবাদ 
জানিতে পারিবেন, কারণ রাবণ যে দিকে সীতাকে লইয়। গিয়াছে, 
হনুমান সে দিকেই গিয়াছেন। (৪৭ সর্গ) 

এদিকে হনুমান তার ও অঙ্গদের সহিত দক্ষিণদিকে নাঁনাস্থানে 
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খোঁজ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাহারা 
বিদ্ধ্যপর্বতে* আসিয়। সেখানকার গুহ! বন নদী সরোবর ইত্যাদি 
অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও সীতাকে পাইলেন না। পরে 
তাহার! বিচরণ করিতে করিতে একটি ভীষণ বনে আসিলেন। 
সেখানে বৃক্ষদকল পত্র পুষ্প ও ফল বিহীন, নদীগুলি শু, পশুপক্ষী 
নাই এবং মূলাদিও দল ভ। পূর্বে সেই বনে কণ্ডু নামে এক সত্যবাদী 
ও পরম ক্রোধপরায়ণ মহখি বাস করিতেন। তাহার দশ বৎসরের 
একটি পুত্র ছিল। এ বনে সেই পুত্রের মৃত্যু হইল। তখন কণ্ডু বনকে 
অভিশাপ দিলেন। তাহাতে বনটির এরূপ দুর্দশা হইয়াছে । বানরের! 
বনের প্রান্তভাগ গিরিগুহ। ও নদীসকলে অন্বেষণ করিয়াও সীতা বা 
রাবণকে পাইল না। পরে চলিতে চলিতে তাহার! হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর 
অন্থুরকে দেখিতে পাইল । অস্গুর সক্রোধে মুষ্টি তুলিয়া বানরদের 
দিকে ছুটিল। অঙ্গদ তাহাকে রাবণ মনে করিয়া চপেটাঘাতে 
বধ করিলেন। তারপর বানরের! সেখানকার সকল স্থানে দেখিতে 
দেখিতে অত্যন্ত ক্লান্ত ও নিরুৎসাহ হইয়। নির্জনে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া 
বিশ্রাম করিতে লাগিল। (৪৮ সর্গ ) 

অঙ্গদ বানরগণকে আশ্বাস দিয়! বলিলেন, আমরা বহু বন পর্বত 
নদী ও গুহ! ইত্যাদিতে খু'ঁজিয়াও সীত! ও রাবণকে পাইলাম ন।। 
এদিকে নির্দিষ্ট কালও প্রায় অতীত হইয়া আসিল এবং স্ুগ্রাবের 
শাসনও বড় কঠোর। সুতরাং শোক আলস্য ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়া 
সকলের জানকীর খোঁজ কর! দরকার ; খেদহীনতা ( অপরিতাপ ) 
দক্ষতা ও চিত্তের অবিমুখিতাই কার্যসিদ্ধির কারণ। অঙ্গদের কথায় 

* প্রাচীনকালে পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতমাল1 ও বিদ্ধ্যপর্বতের অন্তর্গত 
বলিয়! গণ্য হইত। 
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আশ্বস্ত হইয়া বানরের! আবার সোৎসাহে বিদ্ধ্যপর্বতে অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইল । (৪৯ সর্গ) 

এইরূপে সেই পর্বতের নানাস্থানে অন্বেষণ করিতে করিতে 
সকলে ক্ষুংপিপাসায় কাতর ও পরিশ্রাস্ত অবস্থায় খক্ষবিল নামে 
এক ম্ুবৃহৎ ও অনাবৃতদ্ধার গহ্বর দেখিতে পাইলেন। তাহার 
নিকটে আসিয়া হনুমান বানরদিগকে বলিলেন,__দেখ, পদ্মপরাগে 
রঞ্জিত ও জলার্্দেহ হংস সারস ও চক্রবাকের। বিলদ্বার দিয়া 
বাহির হইতেছে এবং দ্বারস্থ বৃক্ষাদিও স্নিগ্ধ ( রসাল বা সজীব )। 
ইহাতে বোধ হইতেছে, ভিতরে নিশ্চয় জলপূর্ণ কূপ বা হৃদ আছে। 
চল, আমরা ইহার মধ্যে যাই। 

সকলে সেই মহাবিলে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তাহ! 
অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভীষণ। সেখানে মুগ পক্ষী ও সিংহাদি বিচরণ 
করিতেছে । কিন্তু তাহাতে তাহাদের দৃষ্টি তেজ ও পরাক্রম 
ব্যাহত হইল না । তাঁহার! পরস্পরকে ধরিয়া নানা মনোরম স্থান 
ও বৃক্ষাদি দেখিতে দেখিতে এক যোজন অতিক্রম করিলেন। 
তখন তাহার! ক্ষুধাতৃষ্ণা ও পরিশ্রমে প্রায় সংজ্ঞাহীন এবং জীবন 
রক্ষ। সম্বন্ধে নিরাশ হইয়। পড়িয়াছেন। এমন সময় তাহারা সহসা 
অদূরে আলোক দেখিতে পাইলেন। অগ্রসর হইয়া তাহারা একটি 
নিরন্ধকার (আলোকিত ) বনে আসিলেন। দেখিলেন, সেখানে 
বৈদূর্যময় বেদীর উপর বালস্ূর্যের ন্যায় উজ্জল স্বর্ণময় শাল তাল 
তমাল পুন্নাগ বকুল ধব চম্পক নাগকেশর ও পুষ্পিত কণিকারাদি 
বৃক্ষ বিচিত্র ত্বর্ণের স্তবক শেখর রক্তপল্লব ও লতাজালে যেন 
হেমাভরণে বিভূষিত হইয়া পরম শোভাবিস্তার করিতেছে। 
কোথাও নীল বৈদূর্যবর্ণ ভ্রমরসমাঁকুল পদ্মলতা, কোথাও ম্বচ্ছললিল 
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সরোবর, তাহাতে সোনালী মংস্ত ও পদ্ম। কোথাও বৈদূর্যখচিত 
স্বর্ণ ও রৌপ্যের সপ্ততল প্রাসাদ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট গৃহসকল,তাহাতে 
মুক্তাজালে আবৃত স্বর্ণ গবাক্ষ। কোথাও স্বর্ণের ভ্রমরেরা প্রবাল- 
মণিতুল্য ফলফুলসমন্থিত বৃক্ষে বিচরণ করিয়া মধু পান করিতেছে । 
কোথাও মণিকাঞ্চনখচিত নানারূপ বৃহৎ বৃহৎ শয্যা ও আসন। 
কোথাও রাশি রাশি স্বর্ণ রজত ও কাংস্তের ভোজনপাত্র। কোথাও 
দিব্য অগুরু ও চন্দনের স্তপ। কোথাও আহারের জন্য পবিত্র 
ফলমূল । কোথাও মহামূল্য শিবিকাদি যান ও রসাল মগ । কোথাও 
বহুমূল্য উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি এবং কোথাও বা বিচিত্র কম্বল ও মৃগচর্ম। 

পরে তাহারা কিছু দূরে এক তাপসীকে দেখিতে পাইয়! বিস্মিত 
হইলেন ৷ সেই মিতাহার! বৃদ্ধা তাপসীর পরিধানে চীর ও কৃষ্ণাজিন 
এবং তিনি যেন ম্বতেজে জ্বলিতেছেন। হনুমান তাহাকে করজোড়ে 
অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,_-তপন্ষিনী, আপনি কে? 
এই গহ্বর গৃহ ও রত্বাদিই বা! কাহার ? (৫০ সর্গ ) 

আমর! ক্ষুতপিপাসায় কাতর ও পরিশ্রান্ত। সহস। এই 
তিমিরাচ্ছন্ন বিলে (গহ্বরে ) প্রবেশ করিয়াছি । এখানকার সবই 
অদ্ভুত। ইহা কি আপনার প্রভাব ন! অন্য কাহারও তপোবল? 
আমরা ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি সকল কথা 
আমাদিগকে বলুন । 

তাপসী বলিলেন,__বানরশ্রেষ্ঠ, পূর্বে ময় নামে এক মহাতেজা 
ও মায়াবী দানব ছিলেন। তিনি প্রধান প্রধান দানবদিগের বিশ্বকর্মা 
( শিল্পী ) বলিয়া বিখ্যাত। তিনি এই মহাবনে বহু বৎসর তপস্যা 
করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মার বরে শিল্পজ্ঞান ও স্প্তিসামর্থ্য লাভ 
করেন। . এই কাঞ্চনবন ও উৎকৃষ্ট ভবনাদি সবকিছু ভাহারই 
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মায়াবলে রচিত। কিছুদিন এখানে সুখে বাস করিবার পর তিনি 
হেমা নামী অপ্পরার প্রতি আসক্ত হন।* সেজন্য ইন্দ্র তাহাকে 
বজ্দ্ধার বধ করেন। পরে ব্রহ্মা হেমাকে এই উৎকৃষ্ট বন ও স্বর্ণময় 
গৃহাদি দেন। আমি মেরুসাবণির কন্যা স্বয়ন্প্রভা। হেমা আমার 
প্রিয়সবী । তাহার অনুরোধে আমি এই বিরাট গৃহ রক্ষা করিতেছি । 
তোমরা এই সকল সুম্বাছু ফলমূলাদি ভোজ্যবস্ত আহার ও নির্মল 
জল পান করিয়া, কেন ও কিরূপে এই দুর্গম বনে আসিয়াছ, তাহা 
আগছ্যন্ত বল। (৫১ সর্গ) 

পানাহারের পর হনুমান স্বয়ম্প্রভাকে আনুপুবিক সকল ঘটনা 
জানাইয়া বলিলেন,_ দেবী, আমর! ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম, 
আপনিই আমাদিগকে রক্ষা করিলেন ; এখন বলুন, আমর! আপনার 
কি প্রত্যুপকার করিব । সর্বজ্ঞ! ত্বয়ন্প্রভ1 উত্তর করিলেন, _বানরগণ, 
আমি তোমাদের কথায় পরিতুষ্ট হইলাম; ধর্মীচরণই আমার কাজ, 
তাহা ছাড়। আমার আর কিছুরই আবশ্যক নাই। 

হনুমান বলিলেন, ধর্মচারিণী, মহাত্মা স্ুগ্রীব সীতার অন্বেষণের 
জন্য যে সময় নিদিষ্ট করিয়! দিয়াছিলেন, এই বিলে পরিভ্রমণ 
করিতে করিতে তাহা! পার হইয়। গিয়াছে । আমরা আপনার 
শরণাপন্ন হইতেছি, আপনি আমাদিগকে এখান হইতে উদ্ধার 
করুন। ধর্মশীলা, আমাদের গুরুতর কাজ করিতে হইবে, আমরা 
এখানে বদ্ধ থাকিলে সে কাজ করিতে পারিব না। তাপসী 
বলিলেন,_এখানে প্রবেশ করিলে প্রাণ লইয়। ফিরিতে পারা হু্ষর, 
তবে আমি তপোবলে তোমাদিগকে উদ্ধার করিতেছি, তোমর। 
চক্ষু বন্ধ কর। বানরের! সানন্দে করাঙ্গুলিদ্বার! চক্ষু আবৃত করিল । 
_.* এই ময়দানব ও হেমা রাবণের মহিষী মন্দোদরীর পিতামাতা ।'' 
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তখন তাপসী নিমেষমধ্যে তাহাদিগকে বিলের বাহিরে আনিয়া 
বলিলেন,-_এ দেখ, অদূরে বিন্ধ্যগিরি, প্রস্রবণ শৈল ও মহাসাগর । 
তোমাদের কুশল হউক, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি !_-এই বলিয়। 
ব্বয়ন্প্রভ। বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন । (৫২ সর্গ ) 


১৮ 
অঙ্গদের খেদোক্তি--হনুমানের অঙ্গদকে উপদেশ প্রদান__অঙ্গদের 
প্রত্যুত্তর__অঙ্গদ প্রভৃতির প্রায়োপবেশন (৫৩-৫৫ সর্গ ) 


হনুমানাদি ঝক্ষবিলের বাহিরে আসিয়! চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, 
অদূরে তরঙ্গাকুল ভীষণ অপার সমুদ্র মহাগর্জন করিতেছে । ময়ের 
মায়াবলে স্যষ্ট ভবন ইত্যাদিতে অন্বেষণে স্ুগ্রীবের নিদিষ্ট সময় 
অতীত হওয়ায় বানরের! বিদ্ধ্যগিরির পাদদেশে * বসিয়া চিন্ত! 
করিতে লাগিল । তখন অঙ্গদ বলিতে লাগিলেন,_এখন আমাদের 
কর্তব্য কি? আমরা যখন এইরূপ অকৃতকার্য হইলাম, তখন 
আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। কপিরাজের আদেশ পালন না করিয়া কে 
স্থখে থাকিতে পারিবে? আমাদের এখানে প্রায়োপবেশনে মরাই 
সঙ্গত। সুগ্ৰীব উগ্রপ্রকৃতি, তিনি রাজকার্য কঠোরভাবেই পরিচালন! 
করিয়া থাকেন; আমরা অপরাধ করিয়া ফিরিয়। গেলে, তিনি 
আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। সুতরাং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া 
অযোগ্য মরণ অপেক্ষা এখানে মৃত্যুই ভাল ; আর স্ুগ্রীব আমাকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন নাই, রামই করিয়াছেন, পূর্ব হইতেই 
সুগ্রীবের আমার প্রতি শত্রুতা বদ্ধমূল হইয়া আছে, এখন কার্যে এই. 
ত্রুটি পাইয়! তিনি নিশ্চয় আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন । 


_.* দক্ষিণ পার্খে-_অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমের শৃঙ্গাদিতে । ( র।-ভূষণ ) 
৩৮ 
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আমার আত্মীয়ন্বজনের আর তাহ] দেখিয়া কাজ কি, আমি এখানে 
এই পবিত্ৰ সাগরতীরেই প্রায়োপবেশন করিব। 

অঙ্গদের কথ শুনিয়া বানর-প্রধানেরা করুণ কণ্ঠে বলিতে 
লাগিলেন,__স্থুগ্রীব উগ্রপ্রকৃতি, রামও জানকীর প্রতি অত্যাসক্ত, 
সুতরাং আমাদের অকৃতকার্য হইয়! ফিরিতে দেখিলে, সুগ্রীব নিশ্চয় 
রামের প্রীতির জন্য আমাদিগকে বধ করিবেন। অপরাধীদের 
প্রভুর নিকটে যাওয়া উচিত নয়। সুতরাং আমরা সীতার সংবাদ 
লইয়া যাইতে পারিলেই সেখানে ফিরিব, নতুবা এখানেই মরিব। 

তখন তার বানরগণকে বলিলেন,_তোমর] বিষাদে মগ্ন হইতেছ 
কেন? তোমাদের মত হইলে আইস, আমর! গহ্বরে পুনরায় প্রবেশ 
করিয়া এখানেই বাস করি। ময়ের মায়ায় রচিত এই স্ুহ্র্গম গহ্বরে 
প্রচুর ভোজ্য ও পানীয় ইত্যাদি আছে। এখানে থাকিলে ইন্দ্র, 
রাম বা সুগ্রীব হইতে আমাদের কোন ভয় থাকিবে না। 

এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া! বানরের বলিল, যাহাতে আমাদের 
প্রাণনাশ না হয়, এখনই সে ব্যবস্থা কর। (৫৩ সর্গ) 

অষ্টাঙ্গ বুদ্ধিশালী, চতুর্দশ গুণসম্পন্ন, চতুর্বল সমন্বিত* বৃহস্পতির 
তুল্য বুদ্ধিমান ও পিতা বালীর সদৃশ বিক্রমী হইয়াও অঙ্গদ, ইন্দ্রের 
শুক্রাচার্ষের মন্ত্রণ। গ্রহণের ন্যায় তারের পরামর্শ শুনিতে যাইতেছেন 


* অষ্টাঙ্গবুদ্ধিঁগুশ্রধা (শ্রবণেচ্ছ! ), শ্রব্ণ, গ্রহণ ( উপলব্ধি ), ধারণ 
(স্মরণ ), তর্ক, বিতর্ক, অর্থ ও তত্বজ্ঞান এই আটটি বুদ্ধির অঙ্গ । 

চতুর্দশ গুণ_ দেশকালজ্ঞতা, দৃঢ়তা, ক্লেশসহিষ্ণতা, সর্বজ্ঞতা, দক্ষতা, 
গৃঢমন্ত্তা, অবিমংবাদিতা, তেজস্থিতা, শোধ, ভক্তি, কুতজ্ঞতা, শরণাগত- 
বাৎসল্য, অমধিতা ও অচাপল্য। 

চতুর্বল- সাম, দান, ভেদ ও নিগ্রহ। 


5টি 
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দেখিয়! সর্বশাস্্রবিশারদ হনুমান বুঝিতে পারিলেন যে, অঙ্গদ বিস্তীর্ণ 
কপিরাজ্য হারাইতে চলিয়াছেন। তখন তিনি বাক্‌কৌশলে বানর- 
গণের মধ্যে মতভেদ জন্মাইলেন এবং অঙ্গদকে ভয় দেখাইয়া 
বলিলেন, _তারানন্দন, তুমি তোমার পিতা হইতে অধিকতর রণদক্ষ 
এবং কপিরাজ্য তাহারই মত দৃঢ়তার সহিত শাসন করিতে পারিবে, 
কিন্তু বানরের! সতত অস্থিরচিত্ত, তাহাতে আবার স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়! 
এখানে থাকিলে আরে! চঞ্চল হইয়া উঠিবে এবং তোমার আদেশ 
মানিবে না। আমি তোমাকে স্পষ্টই বলিতেছি, এই জাম্ববান নীল 
নুহোত্র ও আমাকে তুমি সামদানাদি বা দণ্ডদ্বার! সুগ্রীব হইতে 
আলাদা করিতে পারিবে না। প্রবল হুর্বলের সহিত বিবাদ করিয়া 
টিকিতে পারে, কিন্তু দুর্বল প্রবলের সহিত বিবাদ করিয়া টিকিতে 
পারে না; সুতরাং আত্মরক্ষা করিতে চাহিলে দুর্বলের বলবানের 
সঙ্গে বিবাদ কর! উচিত নয়। তুমি মনে করিতেছ এই গুহায় বাস 
করিলেই রক্ষা পাইবে, কিন্তু লক্ষ্মণের পক্ষে ইহ! বিদারণ করা অতি 
সামান্য কথা। তাহার শাণিত শরে তিনি এই বিল পত্রপুটের মত 
ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন। তুমি যখনই এই গহ্বরে বাস করিতে যাইবে, 
তখনই বানরের! তোমাকে পরিত্যাগ করিবে । তাহারা স্ত্ীপুত্রের 
চিন্তায় উৎকণ্ঠিত, বুভুক্ষিত ও দুঃখজনক শয্যায় শয়নে ক্লিষ্ট, তাহারা 
কখন তোমার সঙ্গে থাকিবে না, তোমাকে ফেলিয়! পলাইবে। 
তখন তুমি হিতৈষী বন্ধুবান্ধবশূন্ত হইয়া সামান্য তৃণের স্পন্দনেও 
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইবে । আর লক্ষ্মণের স্ৃতীক্ষ ও ভয়ানক শরে নিশ্চয় 
প্রাণ হারাইবে। কিন্তু আমাদের সহিত বিনীতভাবে স্ুগ্রীবের. 
নিকট গেলে, তুমি উত্তরাধিকারস্থত্রে বানর রাজ্য পাইবে । তোমার 
পিতৃব্য ধর্মশীল রাজা, তিনি তোমাকে সেহ করেন, তোমার মাতাকে 
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প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, তিনি কখন তোমাকে বধ করিবেন না। 
অঙ্গদ, তুমি তোমার মাতার একমাত্র সন্তান, স্থতরাং গৃহে চল। 
(৫৪ সর্গ) 

অঙ্গদ বলিলেন,--স্থ্র্য শুচিতা৷ অনৃশংসতা। সরলতা বিক্রম ও 
ধৈর্য এই সমস্ত গুণ সুগ্রীবের কিছুমাত্র নাই। জ্যেষ্ঠ ভাতার স্ত্রী 
ধর্মতঃ মাতৃতুল্য, সুতরাং যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাচিয়৷ থাকিতেই তাহার 
স্ত্রীকে গ্রহণ করে, সে অতি দ্বণ্য।* বালী স্ুুগ্রীবকে গুহামুখে 
অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুগ্রীব 
গুহার মুখ বন্ধ করিয়া চলিয়া আসেন, সুতরাং তাহার যে ধর্ম বোধ 
আছে তাহ! কিরূপে বলিব? রামের করস্পর্শ করিয়া তাহার কার্য- 
সাধনে প্রতিশ্রুত হইয়া যে নিজের কার্ষোদ্বারের পর রামের কথা 
ভুলিয়া যায়, সে কেমন কৃতজ্ঞ? ( অর্থাৎ সে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ।) 
যে ধর্মভয়ে নয়, শুধু লক্ষণের ভয়ে আমাদিগকে সীতার অন্বেষণে 
পাঠাইয়াছে, তাহার আবার ধর্ম কোথায়? কোন্‌ সাধু ব্যক্তি 
বিশেষতঃ জ্ঞাতি সেই পাপী, কৃতত্ব, অস্থিরমতি ও স্মৃতিশাস্ত্র- 
অমান্যকারীকে বিশ্বাস করিবে ? স্থুগ্রীব গুণবান্ই হউন বা নিগুণই 
হউন, আমি তাহার শক্রপুত্র ; তিনি কেন আমাকে রাজ্য দিবেন 
আর জীবিত রাখিবেন? সুতরাং আমার পক্ষে প্রায়োপবেশনই 
শ্রেয়। বানরগণ, আপনারা আমাকে প্রায়ৌপবেশনের অনুমতি 
দিয়া গৃহে ফিরন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আর কিক্ষিন্ধায় 
যাইব না। আপনারা বানররাজ স্তুগ্রীবকে, মহাবল রাম-লক্সসণকে 


সর 


* ভ্রীতীর জীবিতাবস্থায় তাহার স্ত্রীকে গ্রহণ করার কথা হইতে বুঝিতে 
পারা যাইতেছে যে, ভ্রাতা র মৃত্যুর পরে তাহার স্ত্রীকে গ্রহণ করা কুলধৰ্ বলিয়। 
বিবেচিত হইত । ( রা-ভূষণ ) 
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ও মাতা রুমাকে আমার অভিবাদন জানাইয়! কুশল বলিবেন। আর 
আমার জননী তার! স্বভাবত পুত্রবৎসলা, তিনি আমার মৃত্যুসংবাদ 
শুনিলে নিশ্চয় প্রাণত্যাগ (প্রাণত্যাগের ইচ্ছা) করিবেন, আপনারা 
তাহাকে প্রবোধ দিবেন । 

এই বলিয়া! অঙ্গদ বুদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদন করিয়া সজলনয়নে 
ও বিষ্রবদনে ভূমিতে কুশের উপর প্রায়োপবেশনে বসিলেন। তখন 
বানর-প্রধানের! দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে সুগ্রীবের 
নিন্দা ও বালীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে সকলে আচমন 
করিয়া ও অঙ্গদকে ঘিরিয়া প্রায়োপবেশনের জন্য পূর্বমুখে বসিয়া 
রাম সীতা জটায়ু ও বালী প্রভৃতির কথ! আলাপ করিতে থাকিলেন। 
(৫৫ সর্গ) 


১৪) 
সম্পাতি ( ৫৬-৬৩ সর্গ ) 


বানরগণ যেখানে প্রায়োপবেশন করিলেন, জটায়ুর জোোষ্ঠভ্রাতা 
গুধরাজ সম্পাতি তাহার নিকটেই বাস করিতেন । তিনি গিরি- 
গুহার বাহিরে আসিয়া প্রায়োপবেশনে রত বানরদিগকে দেখিয়া 
হষ্টচিত্তে বলিলেন,_বিধাতা ইহলোকে জীবগণকে যে তাহাদের 
পূর্বাঙ্গিত কর্মফলানুসারে পরিচালিত করিয়া থাকেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই ; বহুদিন পরে আঙ্গ এই সকল ভক্ষ্য আপন! হইতেই 
আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে । এখন এই বানরের! যেমন যেমন 
মরিবে, আমি ইহাদিগকে তেমন তেমন খাইব। 

সম্পাতির কথায় পরম উদ্বিগ্ন হইয়া অঙ্গদ হনুমানকে বলিলেন, 
_-এঁ দেখ, বানরগণের বিনাশের জন্যই যেন সাক্ষাৎ যমতুল্য এ 
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পক্ষী এখানে আসিয়াছে । রামের কার্য সাধিত হইল না, রাজা- 
দেশও পালিত হইল না, বানরগণের সহসা এই অভাবনীয় বিপদ 
উপস্থিত হইল। সকলেই শুনিয়াছ, গৃখরাজ জটায়ু বৈদেহীর হিত- 
সাধনের জন্য প্রাণ দ্িয়াছেন। সকল প্রাণীই, এমন কি পশু পক্ষী 
পর্যন্ত, স্নেহ ও করুণার বশে আমাদেরই ন্যায় প্রাণপণে রামের 
প্রিয় কাজ করিতেছে । আইস, আমরাও রামের ভজন্ত প্রাণত্যাগ 
করি। রাবণের সীতাহরণই আমাদের মৃত্যুর কারণ হইল । 

তীক্ষচঞ্চ মহাস্বর সম্পাতি অঙ্গদের কথা শুনিয়া বলিলেন, কে 
আমার প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতা জটায়ুর মরণের কথা বলিতেছ ? 
তাহাতে আমার মন অস্থির হইয়। উঠিয়াছে। আমার পক্ষ সূর্যের 
তেজে পুড়িয়া গিয়াছে, আমি একরূপ অচল, তোমরা আমাকে এই 
পর্বত হইতে নামাও। (৫৬সর্গ) . 

তখন অঙ্গদ সম্পাতিকে নামাইয়া আনিয়া নিজের পরিচয় দিলেন 
এবং রাম-লক্ষ্মণ-সীতার দণ্ডকারণ্যে আগমন, রাবণের জনস্থান 
হইতে সীতাকে বলপূৰ্বক অপহরণ, জটায়ুর রাবণকে বাধাপ্রদান ও 
তাহার হস্তে মৃত্যু, রামের স্ুগ্রীবের সহিত মিত্রতা, সুগ্রীবের 
অঙ্গদাদিকে সীতান্বেষণে প্রেরণ, তাহাদের অসফলতা ও প্রায়োপ- 
বেশন ইত্যাদি সকল কথা বলিলেন । (৫৭ সর্গ) 

তাহা শুনিয়! সম্পাতি বলিলেন, _জটায়ু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 
আমি বৃদ্ধ ও পক্ষহীন, সুতরাং বৈরনির্ধাতনের (রাবণকে বধ করিয়া 
প্রতিশোধ লইবার ) ক্ষমতা আমার নাই। পুরাকালে ইন্দ্রের 
বৃত্রান্থর বধের পর জটায়ু ও আমি ইন্দ্রকে জয় করিবার জন্য 
আকাশপথে স্বর্গে যাই। ইন্দ্রকে জয় করিয়া ফিরিবার কালে 
মধ্যাহৃস্থ্ষের প্রবল কিরণে জটায়ু অবসন্ন হইয়া পড়িলে 'আমি 
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স্সেহবশে নিজ পক্ষযুগলের দ্বার! তাঁহাকে আচ্ছাদিত করি। তাহাতে 
আমার পক্ষ পুড়িয়া যায় আর আমি এই বিন্ধ্যপর্বতে পড়ি। তখন 
হইতে আমি এখানে আছি এবং ভ্রাতার কোন সংবাদ পাই নাই । 

অঙ্গদ বলিলেন, _জটায়ু আপনার ভাই হইলে, আপনি আমার 
কথাগুলি শুনিয়। থাকিলে আর রাবণের নিবাস কোথায় তাহ! 
জানিলে, বলুন সেই অদূরদশী রাক্ষলাধম দূরে বা নিকটে কোথায় 
আছে। 

তখন সম্পাতি বানরগণকে পরম পুলকিত করিয়া বলিলেন, 
আমি পক্ষ ও বীর্যহীন গৃধ, সুতরাং দৈহিক কোনরূপ প্রচেষ্টার দ্বার! 
রামের সহায়তা করিতে পারিব না, কেবল কথায় উত্তম সাহায্য 
করিব।* আমি বরুণলোক, ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর দ্বারা অধিকৃত ত্রিলোক 
( স্বৰ্গ মৰ্ত্য পাতাল ), দেবান্থুর যুদ্ধ, অমৃতের জন্য সমুদ্রমন্থন 
ইত্যাদির কথ! জানি । কিন্ত জরা আমাকে নিস্তেজ ও শিখিলেন্দ্রিয 
করিয়াছে, নতুবা রামের কাজ আমি অবশ্য করিতাম। আমি 
দুরাত্মা রাবণকে একটি সর্বাভরণভূষিতা রূপবতী তরুণীকে হরণ 
করিয়া লইয়া যাইতে দ্েখিয়াছি। তখন তিনি ‘হা রাম! হা 
লক্ষ্মণ!’ বলিয়া কাদিতেছিলেন এবং দেহ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া 
ফেলিয়। দিতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন শৈল- 
শিখরে হৃূর্যপ্রভা ; তাহার উৎকৃষ্ট কৌশেয় বসন কৃষ্ণবর্ণ রাবণের 
শরীরে সংলগ্ন হইয়া যেন গগনতলে বিদ্যুতের আভা! বিস্তার 
করিতেছিল। আমার মনে হয় তিনিই সীতা । এখন সেই রাক্ষস 
রাবণের নিবাসের কথা বলিতেছি, শোন। 


* অর্থাৎ সম্পাতি সীতার যে খবর বলিবেন তাহাতে তাঁহার অম্বেষণাদির 
বেশ ভালরূপ সাহায্য হইবে। 
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রাবণ লঙ্কানগরীতে বাস করে। সে বিশ্রবার পুত্র ও কুবেরের 
আপন ভাই। এখান হইতে শতযোজন দূরে সমুদ্রের মধ্যে একটি 
দ্বীপ আছে, সেখানে বিশ্বকর্মা ল্কাপুরী নির্মাণ করিয়াছেন। তাহা 
স্বর্ণময় বিচিত্র দ্বার ও বেদীতে এবং হেমবর্ণ বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদে ও 
অরুণবর্ণ অত্যুচ্চ প্রাচীরে শোভিত । বৈদেহী সেখানে রাবণের 
অস্তঃপুরে রুদ্ধ ও রাক্ষসীগণের দ্বার! সুরক্ষিত হইয়! বাস করিতেছেন। 
বানরগণ, আমি জ্ঞানচক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি যে, তোমর। সেখানে 
জানকীর দেখা পাইয়া ফিরিয়া আসিবে । আকাশে প্রথম পথ 
কুলিঙ্গ (ফিঙ্গে ) ও পারাবতাধির, দ্বিতীয় পথ কাক ও শুকাদির, 
তৃতীয় ভাস ( বন্য কুকুট ) ক্রৌঞ্চ (কৌচবক ) ও কুরর (কুড়ল) 
প্রভৃতির, চতুর্থ শ্টেনের (বাঁজের ), পঞ্চম গৃখের ( শকুনের ), 
ষষ্ঠ বলবীর্যবান ও বূপযৌবনশালী হংসের এবং পরবর্তী সপ্তম পথে 
বৈনতেয়দের (বিনতানন্দন গরুড় ও অরুণের) গতি। আমর! 
সেই গরুড় ও অরুণ হইতে জন্মিয়াছি। সুতরাং আমাদের বল ও 
দৃষ্টিশক্তি অসাধারণ। জাতীয় স্বভাবের ও বিশেষ বিশেষ খাদ্কের 
গুণে আমরা শতযোজনের কিছু বেশী দূর পর্যন্ত দেখিতে পাই, 
কিন্ত যাহার! চরণের দ্বার! যুদ্ধ করে (কুকুটাদি ) তাহারা কেবল 
বৃক্ষমূল পর্যন্তই দেখিতে পায়। বানরগণ, তোমরা এখন সমুদ্র 
লঙ্ঘনের কোন উপায় অবলম্বন কর, তাঁহ! হইলেই বৈদেহীর সন্ধানে 
কৃতকার্য হইয়া ফিরিতে পারিবে । আর তোমর] আমাকে সমুদ্রের 
ধারে লইয়া চল, আমি আমার ভ্রাতা ত্বর্গত মহাত্মা জটায়ুর তর্পণ 
করিব। তখন মহাতেজ। বানরগণ সম্পাতিকে সমুদ্রতীরে লইয়া 
গেলেন এবং তর্পণের পর তাহাকে যথাস্থানে ফিরাইয়া আনিলেন। 
(৫৮ সর্গ) | রর 
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বানরশ্রেষ্ঠরা সম্পাতির অমৃত্তুল্য কথা শুনিয়া খুব আনন্দিত 
হইয়াছিলেন। জাম্ববান সীতাহরণের সবিশেষ বিবরণ বলিতে 
অনুরোধ করিলে সম্পাতি বলিলেন,_আমি বহুকাল হইল এই 
দুর্গম পর্বতে পতিত হইয়াছি এবং এখানে থাকিয়াই বুদ্ধ ও ক্ষীণবল 
হইয়! পড়িয়াছি। সুপাৰ্শ্ব নামে আমার একটি পুত্র আছে, সে 
যথাকালে খাগ্ঠ দিয়া আমাকে প্রতিপালিত করে । গন্ধবের কাম, 
সর্পের ক্রোধ, মুগের ভয় এবং আমাদের ক্ষুধা বড় প্রবল ৷ একদিন 
প্রাতে আমি ক্ষুধার্ত হইয়। খাইতে চাহিলে স্ুপার্থ আহার সংগ্রহের 
জন্য বাহির হইল, কিন্তু সন্ধ্যাকালে মাংসাদি কিছু না লইয়াই 
ফিরিয়া আসিল। আমি ক্ষুধায় অস্থির হইয় তাহাকে তিরস্কার 
করিতে থাকিলে সে বলিল, পিতা, আমি আহার সংগ্রহের জন্য 
যথাকালে আকাশে উঠিয়া মহেন্দ্র পর্বতের দ্বার অবরোধ করিয়া 
ছিলাম । বনু সামুদ্রিক জীবজন্ত সে পথে গমনাগমন করে। আমি 
অধোমুখে তাহাদের পথরোধ করিয়া থাকিবার কালে দেখিতে 
পাইলাম, এক অঞ্জনবর্ণ পুরুষ প্রাতঃসূর্ষের গ্ায় দীপ্তিময়ী এক 
রমণীকে লইয়া যাইতেছে । আমি তাহাদের আহার্যরপে গ্রহণ 
করিবার সঙ্কল্প করিলে পুরুষটি সবিনয়ে পথ ভিক্ষা করিল । আমার 
কথা কি, এই পৃথিবীতে অতি নীচ ব্যক্তিও শরণাগতকে পীড়ন করে 
না। সুতরাং আমি পথ ছাড়িয়া দিলাম। তখন সেই পুরুষটি 
ফ্রেতবেগে আকাশ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল । পরে আকাশচারী 
সিদ্ধ ও চারণাদি আমাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন, সীতা 
তোমার দৃষ্টিপথে পড়িয়া সৌভাগাক্রমেই জীবিত থাকিলেন। তুমি, 
যখন তাহাকে ভক্ষণ কর নাই, তখন নিশ্চয়ই তোমার কল্যাণ হইবে। 
এ পুরুষ নিতান্ত ভাগ্যবশেই এ নারীর সহিত তোমাকে এডাইয়া 
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যাইতে পারিয়াছে। তখন আমি জিজ্ঞাস! করিয়া জানিতে পারিলাম, 
সেই পুরুষ রাক্ষসরাজ রাবণ আর সেই শোকবিহ্বল! স্বলিতবসনা 
বিগলিত-আভরণা আলুলায়িত-কুস্ভল! ও রাম-লক্ষ্মণের নামোচ্চারণ 
করিয়া উচ্চ-স্বরে ক্রন্দননিরতা রমণীই দশরথের পুত্র রামের ভার্যা 
জানকী । পিতা, এই সকল দেখিতে দেখিতেই আমার সময় 
কাটিয়া গিয়াছে । 

বানরগণ, আুপার্শ্বের কথা শুনিয়াও আমি পরাক্রম প্রকাশ 
করিয়া কিছুই করিতে পাঁরিলাম না ; পক্ষহীন পক্ষী কেমন করিয়া 
কি করিবে? আমি বাক্য ও বুদ্ধিদ্বারা তোমাদের রামের কার্য- 
সাধনে সহায়তা করিব ; রামের কাজ আমারও কাজ । তোমরা 
শক্তিমান, তোমাদের পক্ষে কিছুই দুষ্কর নয়। তোমরা আর বিলম্ব 
করিও না, বুদ্ধি স্থির করিয়া! কার্যে প্রবৃত্ত হও । ( ৫৯ জর্গ) 

তারপর একটি পূর্বকথ৷ স্মরণ করিয়! সম্পাতি আবার অজদকে 
বলিলেন,_আমি আরো যে কারণে মৈথিলীর পরিচয় পাইয়াছি, 
তোমরা তাহা শোন । সৃূর্ধকিরণে দগ্ধপক্ষ হইয়। এই বিন্ধ্যপর্বতে 
পড়িবার ছয় রাত্রি পরে আমার জ্ঞান হইল । আমি চারিদিকে 
চাহিয়া কোথায় পড়িয়াছি, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। 
পরে ক্রমে গিরি নদী সাগর সরোবর বন ও প্রদেশসকল দেখিতে 
দেখিতে বুঝিতে পারিলাম যে, আমি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত 
বিদ্ধ্যগিরিতে পড়িয়াছি। পুর্বে এই পর্বতে দেবপৃজিত একটি 
পবিত্র আশ্রম ছিল। উগ্রতপ1! নিশাকর খধষি সেখানে বাস 
করিতেন। তিনি স্বর্গে যাইবার পরও আট হাজার বৎসর আমি 
এখানে আছি। পূর্বে জটায়ু ও আমি তাহার চরণ বন্দনা করিবার 
জন্য বহুবার সেই আশ্রমে গিয়াছি। আমার এইরূপ অবস্থা হইবার 
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পর তাহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া, আমি এক সময় অতিকষ্টে 
পর্বতশৃক্গ হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে তাহার আশ্রমে গেলাম ।' 
সেখানে এক বৃক্ষমূলে আমি তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলাম। কিছুকাল পরে দেখিতে পাইলাম, তিনি স্নান করিয়া 
ফিরিতেছেন আর লোকেরা যেমন দাতাকে ঘিরিয়া চলে, সেইরূপ 
সিংহ ব্যান্র স্থমর ভল্লুক ও নানা সরীন্থপ তাহাকে বেষ্টন করিয়া 
আসিতেছে । পরে তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিলে, রাজার গৃহ 
প্রবেশের পর অমাত্য ও সৈগ্তাদি যেমন ফিরিয়া যায়, এ অন্তরাও, 
তেমনি ফিরিয়। গেল। মহষি আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, তখনই” 
আবার আমার নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। আমাকে বলিলেন, 
সৌম্য, তোমার পক্ষা্দির বৈকল্যের জন্য আমি প্রথমে তোমাকে 
চিনিতে পারি নাই। পূর্বে আমি বায়ুবেগগামী কামরপী দুইটি 
গৃখকে দেখিতে পাইতাম । তাহার! গৃধদের রাজা ছিল। বোধ হয়,, 
তুমিই তাহাদের মধ্যে বড় ভাই সম্পাতি এবং জটায়ু তোমার ছোট 
ভাই। তোমর। মনুয্যরূপ ধরিয়! আমাকে প্রণাম করিতে আসিতে ।' 
বল, তোমার কি ব্যাধি হইয়াছে, পক্ষদ্বয় কিরূপে দগ্ধ হইল, আর, 
কে তোমাকে এমন দণ্ড দিল। (৬০ সর্গ) 

তখন আমি মুনিবরকে সকল কথা বলিলাম। তিনি ক্ষণকাল 
ধ্যান করিয়া বলিলেন,__তোমর পক্ষ (ডান!) ও প্রপক্ষ (পালক ). 
আবার গজাইবে এবং দৃষ্টিশক্তি বলবীর্ধ ইত্যাদিও বৃদ্ধি পাইবে 
কিন্ত দেখ, আমি পুরাণ শ্রবণে জানিয়াছি এবং তপোবলেও 
দেখিয়াছি, ভবিষ্যতে একটি স্ুমহৎ কার্য উপস্থিত হইবে। ইক্ষাকুকুলে' 
রাজা দশরথের রাম নামে একটি মহা তেজস্বী পুত্র জন্মিবেন। 
পিতার আদেশে তিনি তাহার ভ্রাতা লক্ষণের সহিত বনে আসিবেন ॥ 


৬০৪ বাল্ীকি-রামায়ণ 


দেরদানবের অবধ্য রাক্ষলরাজ রাবণ জনস্থান হইতে রামের ভার্ষা 
সীতাকে হরণ করিবেন। পরে তাহার অন্বেষণের জন্য রামের 
দূতগণ এখানে আসিবে । তুমি তাহাদের সীতার সন্ধান দিবে। 
তুমি এস্থান ছাড়িয়া যাইও না, আর এই অবস্থায় কোথায় বা 
যাইবে ?-_এই কথা বলিয়া নিশাকর-খষি পুনরায় আশ্রমে প্রবেশ 
করিলেন। ( ৬১-৬২ সর্গ ) 

বানরগণ, তারপর আমি ধীরে ধীরে পর্বতশিখরে আরোহণ 
করিয়া তোমাদের প্রতীক্ষায় থাকি। আমি জানি যে, রাবণ আমার 
পুত্রের অপেক্ষা অল্পবীর্ষধ, সুতরাং সে মৈথিলীকে রাবণের হাত 
হইতে রক্ষা করে নাই বলিয়া! আমি তাহাকে খুব ভৎ“সন! করি। 

সম্পাতি বানরদের এইরূপ বলিতেছেন, ইতিমধ্যে তাহার 
অরুণবর্ণ দুইটি পক্ষ বাহির হইল । তিনি অতুল আনন্দ লাভ 
করিয়া বানরগণকে বলিলেন,_দেখ, রাজধি নিশাকরের অনুগ্রহে 
আমার পক্ষদ্বয় আবার গজাইয়াছে। যৌবনে আমার যেরূপ বলবীর্ষ 
'ও পৌরুষ ছিল, আমি এখন আবার তাহাই অনুভব করিতেছি । 
তোমরা সর্বপ্রকারে চেষ্টা কর, সীতাকে অবশ্যই পাইবে। এই বলিয়া 
সম্পাতি নিজের গতিশক্তি বুঝিবার জন্য আকাশে উড়িলেন। 
তাহার কথায় যারপরনাই উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়া বানরগণ 
বায়ুবেগে দক্ষিণদিকে চলিল। ( ৬৩ সগ) 


২০৩ 
বানরগণের সমুদ্রলজ্ঘনের উদ্যোগ ( ৬৪-৬৭ সর্গ) 


সেই ভীমবিক্রম বানরের! সানন্দে সিংহনাদ করিতে করিতে সাগর- 
তীরে উপনীত হইল । সাগরের উত্তরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া! 


কিক্বিন্ধাকাণ্ড ৬০৫ 


তাহারা দেখিল, সাগরে গ্রহনক্ষত্রাদি গ্রতিবিন্বিত হইতেছে । উহার 
কোন স্থান যেন প্রষুপ্ত (নিশ্চল ), কোন স্থান যেন ক্রীড়াশীল 
(নৃত্যপর ), কোথাও বা! পর্বতপ্রমাণ উত্তাল জলরাশিতে ( তরঙ্গ- 
মালায় ) আবৃত ( সমাকুল )। পাতাল-তলবাসী দানবেন্দ্রগণে সঙ্কুল 
ও আকাশের ন্যায় দুম্পার সেই লোমহর্ষণ সমুদ্র দর্শনে বিষাদিত 
হইয়! কপিবরেরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, _এখন কি করিয়া 
সীতার অন্বেষণে যাওয়া যায়? 

অঙ্গদ বানর-বাহিনীকে বিষ দেখিয়া তাহাদের আশ্বাস দিয় 
বলিলেন,_তোমর! বিষাদগ্রস্ত হইও না, বিষাদ বড় দোঁষজনক ; 
ক্রুদ্ধ সর্প যেমন বালকের প্রাণনাশ করে, সেইরূপ বিষাদ মানুষকে 
বিনাশ করিয়া থাকে । যে বিক্রম প্রকাশের কাল উপস্থিত হইলে 
বিষণ হয়, সে তেজোহীন, তাহার পৌরুষ কখনও সার্থক হয় না । 

পরদিন অঙ্গদ বৃদ্ধ বানরগণের সহিত সাগর লঙ্ঘনের বিষয়ে 
পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তখন যে বিশাল বানর-বাহিনী 
তাহাকে ঘিরিয়া রহিল, তাহাকে স্থির রাখা অঙ্গদ ও হনুমান ভিন্ন 
আর কাহারও সাধ্য ছিল না। পরে অঙ্গদ সেই সৈন্যগণ ও বৃদ্ধ 
বানরগণকে সসন্মানে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন,_বীরগণ, তোমাদের 
মধ্যে কোন্‌ মহাবীর এই শত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে 
পারিবেন? কে সুগ্রীবকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিবেন? কে এই সকল 
যুথপতিকে মহাভয় হইতে মুক্ত করিবেন? কাহার অনুগ্রহে আমর! 
কৃতকার্য হইয়া ও সানন্দে গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীপুত্রাদিকে দেখিতে 
পারিব? কাহার কৃপায় আমর! পরম পুলকিত মনে রাম-লক্ষ্মণ ও 
সুগ্রীবের নিকটে যাইতে পারিব? যদি কেহ সমুদ্রলজ্ঘনে সমর্থ 
হন, তবে তিনি শীঘ্র আমাদের অভয় দিন। 


৬০৬ বান্দীকি-রামায়ণ 


অঙ্গদের কথা শুনিয়া বানরের! কেহ কিছু বলিল না, সকলে 
নিস্পন্দ হইয়া রহিল। তখন অঙ্গদ আবার তাহাদের বলিলেন, 
তোমরা সকলেই সদ্ধংশজাত সম্মানিত পরাক্রমশালী মহাবীর ও 
সর্বত্র অব্যাহতগতি, কে লাফ দিয়া কতট! যাইতে পার, বল। 
(৬৪ সৰ্গ ) 

তখন বানরবীরের! একে একে তাহাদের সামর্থ্যের কথা অঙ্গদকে 
বলিতে লাগিলেন। গয় দশ, গবাক্ষ কুড়ি, শরভ ত্রিশ, ঝষভ চল্লিশ, 
গন্ধমাদন পঞ্চাশ, মৈন্দ ষাট, মহাবল দ্বিবিদ সত্তর, মহাতেজা 
স্থষেণ আশি যোজন অতিক্রম করিতে পারিবেন বলিলেন। পরে 
বানর-প্রধান বৃদ্ধ জাম্ববান বলিলেন, তিনি তখনও নব্বই যোজন 
উল্লম্ফচন করিতে পারেন, যৌবনে আরো বেশী পারিতেন। সবশেষে 
স্বয়ং অঙ্গদ বলিলেন, তিনি সেই শতযোজন বিস্তীর্ণ বিশাল সমুদ্র 
পার হইতে পারেন, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে পারিবেন কিনা তাহা 
নিশ্চিত জানেন না । 

অঙ্গদের কথা শুনিয়া জান্ববান তাহাকে বলিলেন, বৎস, তুমি 
অক্লেশে শতসহত্র যোজন গিয়াও ফিরিয়া আসিতে পার, ইহ! 
আমি জানি। কিন্ত তুমি আমাদের নেতা এবং তোমাকে অবলম্বন 
করিয়াই আমরা এই ছুষ্ধর কার্যে অগ্রসর হইয়াছি। আমাদের 
পক্ষে কার্ষের মূল রক্ষা করা সর্বতোভাবে উচিত। সুতরাং তুমি 
নিরস্ত হও। 

অঙ্গদ বলিলেন,__যদি আমি এ কাজে না যাই এবং অন্য কেহও 
না যান, তবে আমাদের এখানে প্রায়োপবেশন করাই ভাল। কারণ, 
সুগ্রীবের আদেশ পালন না করিয়া ফিরিলেও আমাদের প্রাণ 
যাইবে। (৬৫ সর্গ) 


কিন্ধিন্ধাকাণ্ড ৬০৭ 


তখন জাম্ববান হমুমানকে বলিলেন, সর্বশান্ত্রবিশারদ বীরবর 
হনুমান, তুমি একধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন? তুমি বল- 
বিক্ৰমে বানররাজ সুগ্রীবের তুল্য এবং রাম-লক্ষ্মণ হইতেও নিকৃষ্ট 
নও । তুমি বল বুদ্ধি বিক্রম ও তেজে সকল প্রাণীর মধ্যে অসাধারণ 
হইয়াও সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য প্রস্তুত হইতেছ না কেন? অপ্দরাশ্রেষ্ঠা 
পুর্ধিকস্থলা খধির শাপে বানরেন্দ্র কুপ্তরের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং অগ্রনা নামে খ্যাত হন। কপিবর কেশরী অগ্জনাকে 
পত্বীরূপে লাভ করেন। সেই অঞ্জনা তোমার জননী । তিনি সর্বাঙ্গ- 
সুন্দরী বলিয়। ত্রিলোকবিখ্যাত ছিলেন। পৃথিবীতে তাহার মত 
রূপবতী আর কেহ ছিল না। কামরূপিণী রূপযৌবনশালিনী অঞ্জন! 
একদিন মানবীর রূপ ধরিয়া পর্বতশিখরে বিচরণ করিতেছিলেন । 
পবন তখন সেই বৈশালাক্ষীর বসন ধীরে ধীরে অপসারণ করিলেন 
এবং তাহার সুগোল সুসংহত উরুদ্য়, স্থল পরস্পরসংশ্লিষ্ট স্তনযুগল, 
সুগঠন সুচারু আনন, বিপুল নিতম্ব ও ক্ষীণ কটিদেশ দর্শনে কাম- 
মোহিত হইয়া তাহাকে বলপূৰ্বক আলিঙ্গন করিলেন। তাহাতে 
ভীত হইয়৷ সচ্চরিত্রা অঞ্জনা বলিলেন,--বল কে এভাবে আমার 
পাতিত্রত্যধর্ম নষ্ট করিতে চাহিতেছ। পবন উত্তর করিলেন,_ 
সুমধ্যমা, ভয় নাই, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিতেছি না, 
কেবল তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া মনে মনে তোমার সহিত মিলিত 
হইয়াছি। তোমার একটি বীর্যবান ও বুদ্ধিমান পুত্র জন্মিবে। সেই 
মহাবলপরাক্রম পুত্র লঙ্ঘন ও উল্লম্ষনে আমারই মত হইবে। 
মহাকপি হনুমান, তোমার জননী পবনের এ কথায় তুষ্ট হইয়া 
তোমাকে গিরিগুহায় প্রসব করিলেন। জন্মিবামাত্র তুমি সূর্য 
উদিত হইতে দেখিয়া, ফল মনে করিয়া, তাহাকে ধরিবার জন্য 


৬০৮ বাল্ীকি-রামায়ণ 


মহাবলে লক্ষ দিয়া আকাশে তিনশত যোজন উঠিয়াছিলে। তখন 
ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার উপর সতেজে বজ্র নিক্ষেপ করেন। 
তাহাতে পর্তশিখরে পতিত হওয়ায় তোমার বাম হন ( চোয়াল ) 
ভগ্ন হয়। সেই হইতে তুমি হনুমান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছ । তোমাকে 
আহত দেখিয়া, বায়ু যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবাহে বিরত হইলেন । 
ত্রিলোকের সকলে অস্থির হইয়া উঠিল এবং দেবগণ ভীত হইয়া 
বায়ুর তৃষ্টিসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রসন্ন হইলে, 
ব্ৰহ্মা তোমাকে বর দিলেন যে, অস্ত্রাঘাতে তোমার মৃত্যু হইবে না। 
আর তুমি বজ্রাঘাতেও সুস্থ আছ দেখিয়া, ইন্দ্র তোমার প্রতি প্রসন্ন 
হইয়া তোমাকে স্বেচ্ছামৃত্যুর বর দিলেন। তুমি কেশরীর ক্ষেত্রজ 
ও বায়ুর ওরস পুত্র। ওদার্য ও বিক্রমশালী পবননন্দন, আমর! 
জীবনে নিরাশ হইয়াছি, এখন তুমিই আমাদের একমাত্র আশা- 
ভরসা। সমগ্র বানরবাহিনী তোমার বীরত্ব দেখিবার জন্য উৎসুক 
হইয়া আছে। এখন তুমি তোমার বিক্রম প্রদর্শন কর। কপিবর 
হনুমান উঠ, মহাসাগর লঙ্ঘন কর, তোমার লঙ্কাগমনে সকল প্রাণীর 
উপকার হইবে । হনুমান, সকল বানর বিষণ্ন হইয়া আছে, তুমি 
তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছ কেন ? মহাবেগবান, ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর 
মত তুমিও নিজের বিক্রম প্রকাশ কর। 

জাম্ববানের কথা শুনিয়! হনুমান হঠাৎ শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘনের 
উপযোগী সুবুহৎ আকার ধারণ করিয়া! সানন্দে লাঙ্গুল আন্দোলিত 
করিতে লাগিলেন । পরে তিনি বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদন করিয়া 
বলিলেন, _বানরজ্যেষ্ঠগণ, তোমরা সকলে প্রফুল্ল হও ; আমি মনে 
মনে বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে,নিশ্চয় বৈদেহীকে দেখিতে পাইব। 
আমি লম্ষপ্রদানে উদ্যত হইলে, কেবল মহেন্দ্র পর্বতের প্রস্তরময় 
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শিখর ব্যতীত ইহলোকে আর কিছুই আমার বেগ সহ্য করিতে 
পারে না। সুতরাং আমি সেখান হইতেই লক্ষপ্রদান করিব। এই 
বলিয়া পবননন্দন হনুমান মহেন্দ্র পর্বতের এক অত্যচ্চ শৃঙ্গে 
আরোহণ করিলেন । (৬৬-৬৭ সর্গ ) 


কিক্ষিন্ধাকাণ্ড সমাপ্ত 


৩৪ 


সুন্দরকাণ্ড 


৯ 
হনুমানের সমুদ্র-লজ্ঘন 


রাবণ সীতাকে হরণ করিয়। যেখানে রাখিয়াছেন, হনুমান আকাশ- 
পথে তাহার অন্বেষণে যাইতে অভিলাষী হইলেন। অন্যের অসাধ্য 
এই দুষ্কর কর্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি গ্রীবা ও মস্তক উন্নত 
করিয়। মহাবৃষভের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । তারপর তিনি 
নবতৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর দিয়া যথাস্থুখে (সানন্দ পাদচারণে ) 
অগ্রসর হইলেন । মহাকায় সিংহের ন্যায় অনেক মৃগাদি নিহত, 
পক্ষিকুলকে বিত্রাসিত ও বক্ষের আঘাতে বৃক্ষাদি বিধ্বংসিত করিয়া 
চলিলেন। কপিবর হনুমান নীল লোহিত ও পাঁটলাদি বর্ণ বিমল 
ধাতুসমূহে সমলঙ্কৃত, দেবতুল্য যক্ষ কিন্নর ও গন্ধরবগণের দ্বারা 
অধিষ্ঠিত, মহাঁগজ ও সর্পাদি-সমাকুল গিরিবর মহেন্দ্রের পাদদেশে 
থাকিয়া হদস্থ হস্তীর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । তিনি কৃতাঞ্জলি 
হইয়! তূর্য, ইন্দ্র, পবন ও ব্রহ্মা প্রভৃতিকে নমস্কার করিলেন । পরে 
সেই কর্মকুশল কগীশ্বর পূর্বমুখে করজোড়ে নিজের জনকের উদ্দেশে 
প্রণাম করিলেন এবং সমুদ্র লজ্ঘনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পর্ককালের 
সমুদ্রের ন্যায় শরীর বর্ধিত করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে অপরিমিত দেহ ধারণ করিয়া তিনি তাহার বাহু ও 
পদের দ্বারা মহেন্দ্র পর্বতকে দৃঢ়রূপে ধরিলে তাহা কম্পিত হইয়া 
উঠিল। তাহাতে তথাকার কুন্ুমিত বৃক্ষদকল হইতে পুষ্পরাজি 
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পতিত হইয়া! পর্বতটিকে যেন পুষ্পময় করিয়া তুলিল। হনুমানের 
ক্রমাগত নিপীড়নে পর্বত হইতে মদমত্ত মাতঙ্গের মদআ্রাবের হ্যায় জল 
নির্গত হইতে এবং স্বর্ণ রজত ও অর্জন বর্ণ স্রোত বহিতে লাগিল । 
পর্বত হইতে মনঃশিলাময়ঞ বিশাল প্রস্তর সকল নিক্ষিপ্ত হইতে এবং 
উহ! প্রজ্লিত বহ্নির ধূমরাশির ন্যায় দেখাইতে লাগিল। গুহাস্থ 
প্রাণীদের বিকৃত চীৎকারে সকল দিক্‌ পূর্ণ হইল। স্বস্তিক-চিহিততণ' 
বিশাল ফণাধারী সর্পেরা যেন ক্রোধভরে অগ্নি উদিগরণ করিয়া 
শিলা দংশন করিতে লাগিল । তখন বৃহৎ বৃহৎ শিলা সেই বিষধর 
সর্পগণের দংশনে যেন অগ্নিপ্রদীপ্ত বস্তুর ন্যায় জ্বলিয়! উঠিল এবং 
সহত্র খণ্ডে বিচুর্ণ হইয়া গেল। পর্বতস্থিত বিষদ্বষধিসকল সর্পদের সে 
বিষ নিবারণ করিতে পারিল না। ভূতেরাধ্ পর্বত বিদীর্ণ করিতেছে 
মনে করিয়া তপস্বীর! ও সন্ত্রীক বিদ্ভাধরেরা সেখান হইতে দ্রুত 
পলায়ন করিতে লাগিলেন। রক্তান্থুলেপনে রঞ্জিত রক্তমাল্যধারী, 
মদিরাপানে আরক্তনয়ন বিদ্যাধরেরা তাহাদের পানভূমিস্থিত বর্ণময় 
আসন, ভোজনপাত্র, কমণ্ডলু, মহামূল্য পানপাত্র, মাংসাদি ভোজ্য- 
বস্তু ও নানারূপ লেহা পদার্থ, কনকমুষ্টিযুক্ত খড়গ ইত্যাদি ফেলিয়! 
আকাশে উঠিলেন। দিব্যহার নূপুর বলয় ও কেয়ুরধারিণী বি্ভাধরীর। 
সবিনয়ে মৃদু হাসিয়া তাহাদের বল্লভদের সহিত আকাশে অবস্থিত! 
হইলেন। এইরূপে মহধির! ও বিদ্যাধরেরা মহাবিদ্াপ্রভাবে *ণ- 
শৃন্যে থাকিয়! মহেন্দ্র পর্বতের ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। 


* মনঃশিল।__মনছাল, সেঁকে। গন্ধক-ঘটিত দ্রব্য বিশেষ । 

ণ’ সর্পের ফণাস্থিত অর্ধচন্দ্রাকার নীল রেখা । ( রা-তিঃ, রা-শিঃ ) 
$ ব্রন্মরাক্ষসাি। (রা-তিলক )। 

গণ নিরবলম্বনে থাকিবার শক্তিরূপ মহাবিছ্যা (রা-শিরোমণি )। 


৬১২ বালীকি-রামায়ণ 


এদিকে হনুমান তাহার দেহ কম্পিত ও সর্বাঙ্গের লোম স্পন্দিত 
করিয়া মহামেঘের ন্যায় মহাগর্জন করিতেছিলেন। তিনি লম্ফ- 
প্রদানে অভিলাষী হইয়! তাহার লোমশ কুগুলিত লাঙ্গুল পৃষ্ঠদেশে 
আস্ফালন করিতে থাকিলে বোধ হইতে লাগিল যে, পক্ষিরাজ 
গরুড় যেন একটি মহাসর্পকে লইয়া গ্রাস করিতেছেন । 

তারপর তিনি তাহার বিশাল ভুজদ্বয় দৃঢ়রূপে পরতে স্থাপিত 
করিলেন, পদছয় সঙ্কুচিত করিয়! কটিদেশে সর্বাঙ্গ আকুঞ্চিত করিয়! 
লইলেন এবং গ্রীবা ও বাহুযুগল খর্ব করিয়া তেজ ও বলবীর্ষ * 
বৃদ্ধি করিলেন। আকাশের দিকে তাকাইয়! প্রাণবাযু নিরোধ 
করিলেন। পরে পদদ্বয়ে ভর দিয়া দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হইয়া ও 
কর্ণদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়। বানরগণকে বলিলেন,_-আমি রামের নিক্ষিপ্ত 
বাণের ন্যায় বায়ুবেগে রাবণপালিত লঙ্কায় যাইব। যদি সেখানে 
জানকীকে দেখিতে না পাই, তবে সেইরূপ বেগেই স্থরলোকে 
যাইব। সেখানেও তাহাকে দেখিতে না পাইলে, আমি রাক্ষসরাঁজ 
রাবণকে বাঁধিয়া লইয়া আসিব। হয় আমি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়৷ 
সীতার সহিত ফিরিয়া আসিব, না হয় রাবণসহ লঙ্কীনগরী 
উপাড়িয়া আনিব। (১৪২) । 

এই বলিয়া বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান গরুড়ের ন্যায় অক্েশে লক্ষ 
প্রদান করিলেন। চারিদিক হইতে পৰতস্থ বৃক্ষদকল তাহার বেগে 
আকৃষ্ট হইয়া উদিত হইতে লাগিল। তিনি স্বকীয় বেগে সেই 
প্রমত্ত পক্ষিকুলে সেবিত পুষ্পিত বৃক্ষগুলি বহন করিয়া বিমল 
আকাশপথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। স্বজন ও বন্ধুরা যেমন 


* তেজ (মূল )__পরাভিতব-সামর্থ্য। সত্ব (মূল )_ দৈহিক ব্ল। 
বীর্ধ ( মূল )_-অস্তরের বল (রা-তিলক ) 
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দূরদেশগামী ব্যক্তির এবং সৈন্যের যেমন রাজার অনুগমন করে, 
সেইরূপ হনুমানের উরুবেগে উৎপাটিত শালাদি বৃক্ষসকল মুহুর্ত- 
কাল হনুমানের অনুসরণ করিল। তখন তিনি বহু সুপুষ্পিতাগ্র 
বৃক্ষে পরিবেষ্টিত হইয়া অদ্ভূতদর্শন পর্বতের ন্যায় দেখাইলেন। 
পরে পর্বতেরা., যেমন ইন্দ্রের ভয়ে সাগরে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ 
সারবান বৃক্ষের! সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। মেঘবর্ণ পর্বত 
খগ্যোতসমূহে সমাকীর্ণ হইলে যেমন শোভা পায়, ' হনুমানও 
প্রস্ুটিত, মুকুলিত ও কোরকাকার কুন্ুমসকলে সমাকীর্ণ হইয়া 
সেইরূপ শোভা পাঁইলেন। তাহার বেগে বিমুক্ত বৃক্ষের! পুষ্প 
মোচন করিয়া, বিদেশগামী ব্যক্তির স্বজনের! যেমন কিছুদূর তাহার 
অনুসরণ করিয়া ফিরিয়া গৃহে প্রবেশ করে, সেইরূপ নিবৃত্ত হইয়! 
সমুদ্রজলে প্রবেশ করিল। সেই বৃক্ষগুলির বিচিত্র পুষ্পরাজি 
কপিবরের গমনজনিত বায়ুবেগে চালিত হইয়া লঘুত্হেতু সাগরে 
পতিত হইল। তখন নানাবর্ণ সুগন্ধি কুন্ুমদামে ভূষিত হইয়া 
হনুমান বিছ্যুৎগণ-বিভৃষিত মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন। আর 
নভোমগ্ডলে রমণীয় তারকারাজির উদয়ে যেরূপ দেখায়, পুষ্পরাশি- 
সমাকীর্ণ হইয়া সমুদ্রের জলও সেইরূপ দেখাইল। হনুমানের 
আকাশে প্রসারিত বাহুদ্বয় পর্বতশৃঙ্গ হইতে বিনির্গত পঞ্চমুখ সর্প- 
যুগলের ন্যায় দেখাইতে থাকিল । সেই মহাকপিকে দেখিয়া বোধ 
হইতে লাগিল, তিনি যেন তরঙ্গসন্কুল মহাসাগরকে ও আকাশকে 
পান করিতে যাইতেছেন। তাহার পিঙ্গলবর্ণ ও বিহ্যৎতুল্য 
প্রভাশালী নয়নযুগল পর্ধতস্থ দাবানলের ন্যায় উদ্ভাসিত এবং 
জ্যোতির্মগুলস্থিত চন্দ্রসূর্যের ম্যায় প্রদীপ্ত। তাহার তাত্রবর্ণ মুখ 
ও নাসিক! যেন সন্ধ্যাকালের স্ূর্যমণ্ডলের ন্যায় প্রভা বিস্তার 
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করিতে লাগিল, উধের্” উচ্ছিত লাঙ্গুল যেন সমুখিত ইন্দ্রধবজের 
শোভা ধারণ করিল। শুক্লদস্ত হনুমান লাঙ্গুলচক্রে বেষ্টিত হইয়! 
জ্যোতিশ্ক্র-পরিবেছিত সূর্যের ম্যায় শোভা পাইলেন। তাহার 
সুতাঅবর্ণ (রক্তিম ) কটিদেশ গৈরিক-ধাতুদ্বারা রঞ্জিত পর্বতের 
মধ্যদেশের ম্যায় শোভিত হইল। তাহার কুক্ষিগত বায়ু মেঘের 
মত গর্জন করিতে থাকিল। সপুচ্ছ উল্কা + যেমন উত্তর দিক হইতে 
নির্গত হইয়া গগনে পতিত হইতে দেখ! যায়, সলান্গুল হন্ুমানকে 
সেইরূপ দেখাইতে লাগিল। তাহার উধ্বস্থিত (আকাশস্থ) শরীর 
ও সমুদ্রে পতিত ছায়ার জন্য তাহাকে বায়ুতাঁড়িত তরণীর ণ' শ্যায় 
মনে হইতে লাগিল। তিনি সমুদ্রের যে যে স্থানের উপর দিয়! 
চলিলেন, সে-সকল স্থান উন্মন্তের ন্যায় তরঙ্গ-বিক্ষোভিত হইল । 
তিনি তাহার বক্ষের দ্বারা সাগরের পর্বতাকার উমিমাল! প্রতিহত 
করিয়া মহাবেগে সাগর পার হইতে লাগিলেন । তাহার গতি-জনিত 
বায়ু ও মেঘমগ্ডলের বায়ু মিলিত হইয়া ঘোরনাঁদী সমুদ্রকে অত্যন্ত 
আলোড়িত করিয়! তুলিল। তিনি বিশাল তরঙ্গনকল আকর্ষণ 
পূর্বক যেন স্বর্গ ও মত্ত্যকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন 
করিতে থাকিলেন। তিনি যেন মের ও মন্দর পর্বতের ন্যায় উচ্চ 
মহাসাগরের তরঙ্গনকল গণনা করিতে করিতে তাহা অতিক্রম 
করিয়া চলিলেন। তাহার গতিবেগে উধ্বেণৎক্ষিপ্ত জল মেঘপথ 
পর্যন্ত উঠিয়া শরংকালের মেঘের ন্যায় বিরাজিত হইল । মনুষ্যের 
দেহ হইতে বস্ত্র খুলিয়া লইলে তাহার সর্বাঙ্গ যেমন দেখিতে পাওয়। 
যায়, সেইরূপ সাগরবারি উধ্বে” আকৃষ্ট হওয়ায় তিমি, নক্র (কুম্ভীর), 


——— টা সপে 


* মূলে ‘উদ্ধ’ আছে কিন্তু বর্ণনা ধূমকেতুর । 
৭ পাঁলতোল! নৌকার সহিত তুলন]। ঠা 
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মৎস্য ও কচ্ছপাদি সুস্পষ্ট দেখিতে পাঁওয়। গেল । সাগরস্ত ভুজঙ্গের! 
সেই কপিশাদূ'লকে আকাশ অতিক্রম করিতে দেখিয়া, গরুড় 
উড়িয়া যাইতেছেন মনে করিল (মনে করিয়া মহাভীত হইল )। 
গমনকালে তাহার ছায়া ত্রিশযোজন দীর্ঘ ও দশযোজন বিস্তৃত 
হইয়া দেখিতে অতিশয় সুন্দর হইল এবং সমুদ্রের জলে তাহ! 
শ্বেতাভ্রবর্ণ মেঘরাজির মত শোভা পাইল । সেই মহাকায় মহাকপি 
নিরালম্ব বায়ুপথে পক্ষবান্‌ পর্বতের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন । 
তিনি বায়ুর ন্যায়, পাওুর রক্ত ও নীল ইত্যাদি বর্ণের মেঘসকল 
সজোরে আকর্ষণ করিয়া পক্ষিগণের গতিপথে পক্ষিরাজ গরুড়ের 
মত চলিলেন। এইরূপে তিনি বারবার মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট এবং 
মেঘ হইতে বহির্গত হইয়! যেন (শারদীয়) মেঘের অন্তরালে ও 
বহির্ভাগে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশমান চন্দ্রের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন । 
এইরূপে হন্ুমানকে দ্রুত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া দেব, গন্ধর্ব 
ও দানবের! পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সূর্য তাহাকে তাপিত 
করিলেন না এবং বায়ুও রামের কার্ষসিদ্ধির জন্য ধীরে ধীরে বহিয়া 
তাহার (হনুমানের) শ্রমাপনয়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাগর 
ইক্ষণকুকুলের সম্মান রক্ষা কবিতে অভিলাষী হইয়া ভাবিলেন, “যদি 
আমি হনুমানের সহায়ত ন! করি, তবে সকলের নিকটে নিন্দনীয় 
হইব। ইক্ষাকুবংশীয় সগরপুত্রগণ আমাকে বিবধিত করিয়াছিলেন 
এবং এই হনুমান ইক্ষণাকুবংশধর রামের সাহায্যকারী, সুতরাং 
ইহাকে ক্লান্ত কর! আমার পক্ষে উচিত হইবে না-_-বরং যাহাতে, 
ইনি কোথাও বিশ্রাম করিয়া অবশিষ্ট পথ সুখে অতিক্রম করিতে 
পারেন, তাহাই আমার করা কর্তব্য ।”-_-এই প্রকার সাধু সঙ্কল্প 
করিয়া সমুদ্র তাহার জলে মগ্ন স্বর্ণশৃঙ্গ মৈনাক পর্ততকে বলিলেন, 
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“গিরিবর, তুমি ইচ্ছা করিলে উপরের নীচের ও পাশের দিকে বধিত 
হইতে পার__অতএব আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি 
উপরের দিকে এরূপভাবে বর্ধিত হও যাহাতে রামকার্ধার্থী ভীমকর্ম! 
হনুমান তোমার উপরে বিশ্রাম করিতে পারেন ।” 

তখন দীপ্তরশ্মি সূর্য যেমন মেঘমালা! ভেদ করিয়া প্রকাশিত হন, 
সেইরূপ মুহুর্তমধ্যে মৈনাক জলরাশি ভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন। 
তাহার ত্বর্ণময় শূঙ্গগুলির প্রভায় শস্ত্রবর্ণ ( অসিবর্ণ)* আকাশ 
কাঞ্চনবর্ণ ধারণ করিল। হনুমান হঠাৎ লবণার্ণব মধ্যে সেই পর্বতকে 
সম্মুখে উত্থিত হইতে দেখিয়া, তাহাকে বিদ্বত্বরূপ বিবেচনা করিয়া 
বক্ষের আঘাতে পাতিত করিলেন। তখন মৈনাক হনুমানের বেগ 
বুঝিতে পারিয়া সানন্দে গর্জন করিলেন এবং মন্ুষ্যবপ ধারণ ও 
আপনার শিখরে অবস্থান করিয়৷ গ্রীতমনে তাহাকে বলিলেন, 
বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি দুষ্কর কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ ; এখন আমার শিখরে 
সুখে বিশ্রাম করিয়া আবার যাইও । রঘুবংশীয় সগরপুত্র দ্বারা সমুদ্র 
পরিবর্ধিত হইয়াছেন, আর তুমিও রঘুকুলজাত রামের হিতসাধনে 
নিযুক্ত- সেজন্য সাগর তোমার প্রত্যর্চন৷ করিতেছেন। উপকার 
করিলে প্রত্যুপকার করিতে হয়, ইহাই সনাতন রীতি। সাগর 
তোমার সৎকার করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। কপিবর, 
আমারও তোমার সহিত সম্বন্ধ আছে। তোমার কথা কি, সামান্য 
অতিথিরও সৎকার কর! ধর্মজ্ঞের কর্তব্য । তুমি মহাত্মা পবনের 
পুত্র ; তোমার সৎকার করিলে তাহারও সৎকার কর! হইবে । তুমি 
আমার পূজনীয় কেন, তাহা শোন। ত্যযুগে পর্বতদিগেরও পক্ষ 
EL শস্সঙ্কাশম্‌ (মূল )__খড্াদি শস্ত্ের বর্ণ ( রা-তিলক, রা- টি ) 
অর্থাং 50০৪] like (ইস্পাতের বর্ণ )। | 
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ছিল। তাহার! গরুড়ের মত বেগে সর্বত্র যাইত। তাহাতে দেবগণ, 
খধিগণ ও অন্তান্য সকলে তাহাদের উপর পর্বতসমূহের পতনের 
আশঙ্কায় ভীত হন। তখন ইন্দ্র বজ্র দ্বার পর্বতগণের পক্ষ ছেদন 
করিতে থাকেন। তিনি বজ্র লইয়া আমার নিকটে আসিলে, তোমার 
পিতা হঠাৎ আমাকে তুলিয়া এই লবণ-সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। 
তাহাতে আমিও রক্ষা পাই, আমার পক্ষও রক্ষা পায়। মারুতি, 
তোমার সহিত আমার এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এখন তুমি আমার 
মান্য এবং আমি তোমার সম্মান করিতেছি। মহামতি, এখন সমুদ্র 
ও আমি প্রত্যুপকারের সুযোগ পাইয়াঁছি, তুমি প্রীতমনে আমাদের 
এই প্রত্যুপকার গ্রহণ কর। আর বায়ু সম্পর্কে আমিও তোমার 
মান্য । তোমাকে দেখিয়া আমি গ্রীতিলাভ করিয়াছি। তুমি আমার 
সৎকার ও প্রীতি গ্রহণ করিয়া আমাকে আপ্যায়িত কর। 

তখন হনুমান মৈনাককে বলিলেন,_গিরিবর, আমি তোমার 
কথায় তুষ্ট হইলাম; তাহাতেই আমার আতিথ্য কর! হইয়াছে। 
তুমি দুঃখিত হইও না, কার্ধের গুরুত্ব ও সময়ের অল্পতার জন্য 
আমাকে তাড়াতাড়ি করিতে হইতেছে । দিন প্রায় শেষ হইয়! 
আসিল-_বিশেষতঃ আমি প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি যে এই সমুদ্রের মধ্যে 
কোথাও বিশ্রাম করিব ণা। ইহ! বলিয়। মৃদু হাসিয়া ও হস্তদ্বার 
মৈনাককে স্পর্শ করিয়া হনুমান আকাশের আরও অনেক উপর 
দিয়! চলিলেন। 

মৈনাকের কার্যে গ্রীত হইয়া আকাশ হইতে ইন্দ্র তাহাকে 
বলিলেন,_শৈলবর, তোমার ব্যবহারে খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাকে 
অভয় দিতেছি, তোমার যেখানে খুশী থাক। ইন্দ্রের নিকট হইতে 
এই বর পাইয়া মৈনাক সাগরের জলে নিমগ্ন হইলেন। 
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তখন দেব, গন্ধ, সিদ্ধ ও মহঘির! নাগমাতা সুরসাকে বলিলেন, 
স্হনুমান সাগর লঙ্ঘন করিতেছেন, আমর! তাহার বল-বিক্রম 
জানিতে চাই। তুমি অতি ভয়ংকর পবতপ্রমাণ রাক্ষসমূত্তি ধরিয়া 
ক্ষণকালের জন্য হনুমানের গমনে বাধা দাও। স্ুরসা সেইরূপে 
হনুমানের পথরোধ করিয়া তাহাকে বলিলেন,_-কপিশেষ্ঠ, দেবতার! 
তোমাকে আমার ভক্ষ্যরূপে নির্দেশ, করিয়াছেন; আমি তোমাকে 
ভক্ষণ করিব, তুমি আমার মুখে প্রবেশ কর। এই কথা বলিয়া 
সুরসা তাড়াতাড়ি তাহার বিপুল মুখ ব্যাদান করিয়া থাঁকিলেন। 
হনুমান উত্তর করিলেন,_আমি রামের আদেশে তাহার দূত হইয়। 
সীতার নিকটে চলিয়াছি। তুমিও রামের অধিকারে বাস কর-_- 
স্থতরাং তোমারও তাহার সহায়তা করা উচিত। আমি তোমার 
নিকট প্রতিশ্রুত হইতেছি যে, মৈথিলী ও রামের সহিত দেখা 
করিয়া এখানে ফিরিয়া সত্য-সত্যই তোমার মুখে প্রবেশ করিব। 

স্থরস! বলিলেন, _ ব্রহ্মার বরে কেহ আমাকে অতিক্রম করিয়! 
যাইতে পারে না। সুতরাং এখন আমার মুখে প্রবেশ কর, পরে 
যেখানে হয় যাইও ৷ হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, যাহাতে আমি 
তোমার মুখে প্রবেশ করিতে পারি, তুমি সেইভাবে মুখ ব্যাদান 
কর। দশযোজন আয়তন স্থরসাকে এই কথা বলিয়া হনুমান 
দশযোৌজন হইলে, সুরসা তাহার মুখ বিশযৌজন বিস্তৃত করিলেন । 
ক্রমে হমুমান ত্রিশ, পঞ্চাশ, সত্তর ও নব্বইযোৌজন হইলে সুরসাও 
যথাক্রমে তাহার মুখ চল্লিশ, ষাট, আশি ও একশত যোজন বিস্তৃত 
করিলেন। তখন হনুমান যুহুর্তমধ্যে নিজের দেহ সংকুচিত করিয়। 
অনুষ্ঠ প্রমাণ হইলেন এবং স্থরসার মুখে ঢুকিয়াই সেখান হইতে 
বাহির হইয়! ও অন্তরীক্ষে থাকিয়। বলিলেন, _দাক্ষায়ণি, তোমাকে 
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নমস্কার । আমি তোমার মুখে ঢুকিয়াছিলাম, তোমার বর সত্য 
হইয়াছে। এখন আমি বৈদেহীর নিকটে চলিলাম। সরস! হম্ুমানকে 
রাহুমুখ-বিমুক্ত চন্দ্রের ম্যায় তাহার ( স্ুরসার ) মুখ হইতে বিমুক্ত 
হইতে দেখিয়া, নিজরূপ ধরিয়া তাহাকে বলিলেন, সৌম্য, তুমি. 
তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যথেচ্ছ গমন কর এবং বৈদেহীকে 
মহাত্ব। রামের সহিত মিলিত কর । হনুমান মহাবেগে আকাশপথে 
চলিলেন। তাহাকে সপক্ষ মহাপর্বতের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। 
এদিকে সিংহিকানাম্মী এক কামরূপিণী বিশালকায়া রাক্ষসী' 
হমুমানকে দেখিয়! মনে করিল,__বহুকাল পরে আজ আমার আহার 
মিলিবে-_-এক মহাকায় প্রাণী আমার আয়ত্তে আসিয়াছে ।__এই 
ভাবিয়া সিংহিক হনুমানের ছায়। গ্রহণ (অনুসরণ ) করিল। 
তাহাতে হনুমান ভাবিলেন,_ সাগরে প্রতিকূল বায়ুবেগে সুবৃহৎ 
জলযানের যেমন গতির লাঘব হয়, সেইরূপ আমি যেন সহসা. 
কাহারও দ্বারা গৃহীত ( অন্ুন্থত ) হইয়া হীনতেজ! হইলাম । তখন. 
তিনি চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। দেখিলেন, সমুদ্র হইতে 
এক বিকৃতানন! মহাপ্রাণী উঠিতেছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন,, 
বানররাজ ন্থুগ্রীব যে অদ্ভূতদর্শন ছায়াগ্রাহী (ছায়ানুসারী) মহাবীর্ষ 
জীবের কথা! বলিয়াছিলেন, এ নিশ্চয়ই সেই। তখন তিনি বর্ষার 
মেঘের ন্যায় বিবধিত হইলেন । মিংহিকাও আকাশ-পাতাল জোড়। 
মুখ-প্রসারণ ও এককালে বহু মেঘের ন্যায় গর্জন করিয়া হনুমানের 
দিকে ছুটিল ৷ হনুমান মুহূর্তমধ্যে নিজদেহ অতিশয় সংকুচিত করিয়া 
সিংহিকার মুখে প্রবেশ করিলেন এবং তীক্ষ নখের দ্বারা তাহার 
মর্মস্থান ছিন্নভিন্ন করিয়।৷ সবেগে বাহিরে আসিয়া আবার নিজের 
কলেবর বৃদ্ধি করিলেন। সিংহিক প্রাণ হারাইয়া সমুদ্রে পড়িল ॥ 
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তখন আকাশচারী সকল প্রাণীক হনুমানকে বলিলেন, কপিবর, 
আজ এই ভয়ংকর রাক্ষসীকে বধ করিয়! তুমি একটি মহৎ কাজ 
করিলে । এখন তুমি নিবিদ্বে তোমার অভীষ্ট সাধন কর। যাহার 
তোমার মত বুদ্ধি, ধৈর্য, সুক্ষ্মাদশিতা ও কর্মপটুতা আছে, সে কোন 
কাজে অক্ষম হয় না। 

হনুমান আবার মহাবেগে আকাশপথে চলিতে লাগিলেন । 
যাইতে যাইতে শতযোজনাস্তে পরপারের নিকটে আসিয়া তিনি 
বিবিধ তরুরাজি-বিভূষিত লংকা দ্বীপ, মলয়পর্বতের উপবন, সাগরের 
উপকুলস্থ জলাভূমি, সেখানকার বৃক্ষাদ্ি এবং সাগর ও লংকাদ্বীপ- 
গত নদীসকলের সংগমস্থান দেখিতে পাইলেন। তখন, রাক্ষসের। 
তাহার বর্ধিতকায় ও প্রচণ্ড বেগ দেখিলে কৌতূহলী হইবে বিবেচনায় 
হনুমান, বামনদেব যেমন ত্রিপাদক্ষেপে ত্রিলোক পরিভ্রমণে বলির 
বীর্য হরণ করিয়া আবার তাহার স্বাভাবিক দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ শরীর অতিশয় সংকুচিত করিয়া আপনার প্রকৃত আকার 
ধরিলেন। পরে তিনি কেতক, উদ্দালকর্ণ ও নারিকেলাদিবুক্ষে 
শোভিত লম্ব পৰতের সর্বোচ্চ শিখরে অবতরণ করিলেন। সেখান 
হইতে তিনি অমরাবতী তুল্য লংকানগরী দেখিতে পাইলেন। 
(১ম সৰ্গ ) 


* সিদ্ধ-চাঁরণ--গন্ধরাদি | 
৭" কেতক- কেয়াফুলের গাছ। 
উদ্দালক- হ্লেম্সাতক ( তিঃ গোঃ ), চাল্তাগাছ 


২ 
হনুমানের লঙ্ক। প্রবেশ 


লঙ্কানগরী চিত্রকুট পর্বতের উপরে অবস্থিত । হনুমান লঙ্কার দিকে 
চলিলেন। তিনি লম্ব পর্বতের প্রত্যন্ত পর্বতশ্রেণী, বহু শ্যামল শাদ্বল 
(তৃণাচ্ছন্ন ক্ষেত্র) এবং মধুবহুল ও পুষ্পিত সুশোভিত বনরাজি 
অতিক্রম করিয়! অগ্রসর হইলেন । সেখানে দেবদারু, কণিকার, 
খভুর, পিয়াল, কুটজ, কেতক, প্রিয়ন্ু, কদম্ব, সপ্তপর্ণ প্রভৃতি 
বৃক্ষ রহিয়াছে । তাহাদের অনেকে মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত পুষ্পভারে 
অবনত । তাহাদের অগ্রভাগগুলি বায়ুতে মৃদু মৃদু আন্দোলিত 
হইতেছে। বহু পক্ষী তাহাতে বাস করিতেছে । মাঝে মাঝে 
শ্বেত ও রক্তপদ্মে সমাকীর্ণ ও হংস-সারসাদি-সমাকুল সরোবর । 
স্থানে স্থানে রমণীয় ক্রীড়া পর্বত, ফলফুল ভূষিত বৃক্ষরাজি পরিবৃত 
নানারূপ জলাশয় ও শোভন উদ্যান। এই সকল দেখিতে দেখিতে 
হনুমান লঙ্কায় উপনীত হইলেন। দেখিলেন, শ্বেত ও রক্তপদ্ধে 
শোভিত, পরিখায় ভূষিত, কনকপ্রাচীর পরিবেষ্টিত, অত্যুচ্চ ও 
শরৎকালীন মেঘবর্ণ গৃহসকলে এবং শত শত অট্রালিকায় সমাকীর্ণ, 
পাওুরবর্ণ উন্নত রাজপথসমূহে অলংকৃত, ধ্বজ পতাকা শোভিত 
লঙ্কাপুরীর চারিদিকে ভীষণ ধনুর্ধারী রাক্ষসেরা বিচরণ করিয়া 
তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে । পর্বতের উপরে অবস্থিত বলিয়! 
বিশ্বকর্মা নিমিত সেই স্ুুরম্য লঙ্কানগরীকে দূর হইতে দেখিলে বোধ 
হয় যেন উহা আকাশে ভাসিতেছে। হনুমান সেই বিশাল পুরীর 
গগনম্পর্শী উত্তর দ্বারে আসিয়। চিন্তা করিতে লাগিলেন, বানরের, 
এখানে আসিলে তাহা নিরর্থক হইবে, কারণ দেবতারা ও যুদ্ধ করিয়া 
ইহ! জয় করিতে পারেন নাই। আর রামই বা রাবণের দ্বার! 


৬২২ বাল্মীকি-রামায়ণ 


সুরক্ষিত এই দুর্গম লঙ্কাপুরীতে আসিয়া কি করিবেন ? রাক্ষসদিগের 
সহিত সন্ধির কথা তে! উঠিতেই পারে না_দাঁন, ভেদ ও যুদ্ধের 
দ্বারাও কোনও সুফল হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বানরগণের 
মধ্যে বানররাজ সুগ্রীব, বালিপুত্র অঙ্গদ, নীল ও আমি, কেবল এই 
'চারিজনেরই এখানে আসিবার সামর্থ্য আছে। যাহা হউক, এখন 
জানকী জীবিত আছেন কিন! আগে তাহাই জানি । তাহার সহিত 
দেখা হইলে, পরে অন্য বিষয়ে চিন্তা করা যাইবে । হনুমান আরও 
ভাবিলেন যে, এখন তাহার লঙ্কায় প্রবেশ করা উচিত হইবে না, 
কারণ তাহ! হইলে রাক্ষসেরা তাহাকে দেখিতে পাইবে । সুতরাং 
তিনি রাত্রিকালে অদৃশ্যভাবে লঙ্কায় প্রবেশ করিবেন, এইরূপ স্থির 
করিয়া রাত্রির প্রতীক্ষায় পর্বতোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
তারপর সন্ধ্যাবেল। হনুমান বিড়ালের ন্যায় ক্ষুদ্রকায় হইয়া, 
লন্প্রদানে লংকার প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সেখানে প্রবেশ 
করিলেন এবং নিয়ত সাগর বায়ু সেবিত ও তুমুল কোলাহলে পূর্ণ 
সেই নগরীর এশ্বর্য দর্শনে বিস্মিত হইলেন । দেখিলেন, উহার দ্বারগুলি 
স্বর্ণ নিমিত, চত্বরগুলি মণিময়, সোপানাবলী বৈদূর্যখচিত ও ধুলিশৃন্। 
সেখানে শোভন সভাগৃহসকল উচ্চশিরে বিরাজ করিতেছে। ক্রৌঞ্চ 
ও ময়ূরের রব হইতেছে এবং রাজহংসের! বিচরণ করিতেছে । কোন 
স্থানে তৃর্ষধ্বনি, কোথাও বা ভূষণের রব হইতেছে। রাক্ষসসৈন্য 
অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া সর্বদা সেই নগরী রক্ষা করিতেছে। স্থানে স্থানে 
গোষ্ঠ ও মন্ত্রাগার । সকল স্থান দীপালোক ও চক্দ্রকিরণে সমুজ্জল । 
হনুমান পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতেই সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
বিকৃতবদনা ও ভীষ্ণদর্শন! রাক্ষসীর রূপ ধরিয়া হনুমানের সম্মুখে 


্ হনুমান কোন ছার দিয়! প্রবেশ করেন নাই। 
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আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মহানাদে তাহাকে বলিলেন,__-বানর, 
তুই কে? এখানে আসিয়াছিস কেন? বাঁচিতে চাহিলে সত্য 
কথা বল্‌। 

হনুমান বলিলেন,-_হে উগ্রস্বভাব বিরূপনয়না, তোমার প্রশ্নের 
প্রকৃত উত্তর আমি পরে দিব ; আগে বল, কে তুমি এই পুরদ্বারে 
অবস্থান করিতেছ এবং আমাকে ভৎসনাই ব! করিতেছ কেন? 

কামরূপিণী লঙ্কা ক্রুদ্ধা হইয়া উত্তর করিলেন,_ বানর, আমি 
লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী, রাক্ষপরাজ রাবণের আদেশে এই নগরী রক্ষা 
করিয়া থাকি-_কেহই আমাকে উপেক্ষা করিয়া এখানে ঢুকিতে 
পারে না। আজ তুই আমার হাতে নিহত হইবি। 

হনুমান অবিচলিতভাবে বলিলেন, এই অট্টালিকা, প্রাকার ও 
তোরণ-সমন্বিতা লঙ্কানগরী দেখিতে আমার বড় কৌতুহল হইয়াছে! 
আমি ইহার প্রধান প্রধান গৃহ, বন, উপবন ও উগ্ভানগুলি দেখিতে 
এখানে আসিয়াছি । 

ইহ! শুনিয়া লঙ্কা পুনরায় আরও কর্কশ-কণ্ঠে হনুমানকে 
বলিলেন, হুবুদ্ধি বানরাধম, তুই আমাকে পরাজিত না করিয়! 
রাবণের এই পুরী দেখিতে পাইবি না। তখন হনুমান বলিলেন, 
ভদ্রে, আমি এই নগরী দেখিয়াই যেখান হইতে আসিয়াছি সেখানে 
ফিরিয়া যাইব । 

ইহাতে লঙ্কা ভয়ানক চীৎকার করিয়। হনুমানকে সজোরে 
চপেটাঘাত করিলেন । তখন হনুমান, ক্রোধে অধীর হইলেও, লঙ্কা 
স্ত্রীলোক বলিয়া কৃপা করিয়া তাহার উপর অধিক কোপ প্রকাশ 
করিলেন না__কেবল বামমুষ্টির সামান্য আঘাতে তাহাকে ভূতলে 
ফেলিয়া দিলেন । 
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তখন লঙ্কা বিনীতভাবে বলিলেন, _বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হও--আমাকে রক্ষা কর। মহাবল, তুমি আমাকে জয় 
করিয়াছ। পুরে ব্ৰহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন, যখন তুমি কোন 
বানরের বিক্রমে তাহার বশীভূত হইবে, তখন জানিবে যে, রাক্ষস- 
দিগের ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে । সৌম্য, ব্রহ্মার কথার 
কখন অন্যথা হয় না, আজ তোমাকে দেখিয়া আমি বুঝিতে 
পারিতেছি, তাহার নির্দিষ্ট সেই দিন আসিয়াছে । সীতার জন্ত 
রাক্ষসদের বিনাশের দিন সমুপস্থিত হইয়াছে । কপিবর, তুমি এই 
অভিশপ্ত। পুরীতে প্রবেশ করিয়! স্বচ্ছন্দে সর্বত্র যাইয়া সতী জানকীর 
অন্বেষণ কর। 

তখন হনুমান নগরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উহার 
রাজপথ প্রশস্ত ও বিকশিত পুষ্পে বিভূষিত। তিনি তাহ! ধরিয়। 
চলিলেন। দেখিলেন, লঙ্কা রাক্ষদগণের উৎকৃষ্ট, উন্নত ও সুদৃশ্য 
গৃহসমূহে যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেগুলি 
তাহাদের সম্মুখে স্থাপিত তূর্যের নিনাদে ও সুমধুর হাস্য কোলাহলে 
মুখর । গৃহগুলি পদ্ম ও স্বস্তিকাদির আকারে নিমিত, শ্বেতবর্ণ, বিচিত্র 
মাল্যভূষিত ও সর্বপ্রকারে সুসজ্জিত । তাহাতে বজ্র ও অঙ্কুশ চিত্রিত 
রহিয়াছে এবং তাহার গবাক্ষগুলি হীরকে মণ্ডিত । হনুমান গৃহগুলি 
দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কোথাও অপ্দরাতুল্য 
রমনীর। কামাতুর হইয়া সুমধুর গান গাহিতেছে, কোথাও নূপুর ও 
কাঞ্ধীরব হইতেছে, কোথাও করতালির শব্দ এবং কোথাও ব৷ 
সিংহনাদ শুনিতে পাওয়। যাইতেছে । কোন গৃহে বেদমন্ত্র জপ করা 
হইতেছে, কোথাও বা বেদ পঠিত হইতেছে । স্থানে স্থানে রাক্ষসেরা 
রাবণের স্ততিবাদে প্রবৃত্ত রহিয়াছে । কোথাও বা বুসংখ্যক রাক্ষস 
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রাস্তায় জটলা করিতেছে । হনুমান নগরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়। 
দেখিতে পাইলেন, সেখানে ঘাঁটিতে বহু গুপ্তচর রহিয়াছে । 
তাহাদের কেহ দীক্ষিত গৃহী, কেহ জটাজুটধারী বানপ্রস্থী, কেহ বা 
মুণ্ডিতমস্তক যতি । কেহ গো-চর্ম-পরিহিত, কেহ বস্ত্রধারী, কেহ 
ব। উলঙ্গ । বিচিত্র সমুজ্ৰল বর্মীবৃত হইয়া নানা আকৃতির সুরূপ ও 
কুরূপ মহাঁতেজন্বী রাক্ষসের। অস্ত্রশস্ত্র হস্তে বিচরণ করিতেছে । 
এই সকল দেখিতে দেখিতে হনুমান নগরের একটি দ্বারের নিকটে 
দেখিলেন, সে স্থান অশ্বগণের হ্েষারবে মুখরিত এবং সুসজ্জিত 
চতুর্দংষ্ শ্বেত হস্তী রথ শিবিকাদি ও বিমানে সমাকীর্ণ। নানারূপ 
পশুপক্ষী সেখানে কলরব করিতেছে । মহাবীর্যশালী রাক্ষস সে- 
স্থান রক্ষা করিতেছে । পুরীমধ্য হইতে অগুরুচন্দনের সৌরভ ভাসিয়! 
আসিতেছে । 

তখন চন্দ্র উজ্বল কিরণ বিকিরণ করিতেছিলেন । তাহাতে 
সকলের ছুঃখতাপ দূর হইয়াছে এবং মহাসাগর উচ্ছলিত ও 
জীবলোক শ্রীমপ্তিত হইয়া উঠিয়াছে। ভূতলে মন্দরের, প্রদোষে 
(সন্ধ্যাকালে ) সাগরের, এবং দিবসে জলমধ্যে পদ্ধের যেরূপ সৌন্দর্য 
বিকশিত হয়, তখন প্ররিয়দর্শন চন্দ্রও সেইরূপ শোভা বিস্তার করিতে 
লাগিলেন । হংস যেমন রৌপ্য পিঞ্জরে, সিংহ যেমন মন্দর পর্বতের 
গুহায় এবং বীর যেমন গবিত হস্তিপৃষ্ঠে শোভা পায়, আকাশে 
চন্দ্রও সেইরূপ শোভা পাইতে থাকিলেন। অুস্পৃষ্ট কলঙ্কযুক্ত চন্দ 
ককুদবিশিষ্ট তীক্ষশৃঙ্গ বৃষের, উন্নতশিখর শ্বেতবর্ণ মহাপর্বতের এবং 
ন্বর্ণবলয়বদ্ধ দস্তশালী হস্তীর ন্যায় শোভিত হইলেন । সূর্যের কিরণ- 
সঞ্চারে চন্দ্রের তম (অন্ধকার ) দূর হওয়ায় তিনি তেজবৃদ্ধি হেতু 
তাহার মৃগচিহ্ন বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া শিলাতলম্থিত পশুরাজ, 

৪০ 
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রণক্ষেত্র-মধ্যবর্তা গজেন্্র ও স্বরাজ্যস্থিত নরেন্দ্রের ন্যায় বিরাজ 
করিতে লাগিলেন। এইরূপ সুন্দর ও মহানস্খকর প্রদোষকালে * 
ইতস্ততঃ শ্রুতিস্খকর বীণারব শোন! যাইতে লাগিল । রমণীর! 
প্রণয়কলহ ত্যাগ করিয়া তাহাদের স্বামীদের সহিত সম্মিলিত হইল। 
রাক্ষমদের মাংসাদি আহারের ও বিহারের প্রবৃত্তি বুদ্ধি পাইল। 

চলিতে চলিতে হনুমান দেখিলেন, রাক্ষমদিগের গৃহসকল রথ 
অশ্ব ও ন্বর্ণাসনাদিতে সমাকীর্ণ । কোথাও প্ৰমত্ত রাক্ষসের! কোলাহল 
করিতেছে, কোথাও পরস্পর বাদানুবাদ বা গালাগালি করিতেছে, 
কোথাও বা কেহ হাত ছু'ড়িয়া অতান্ত অসংলগ্ন কথা বলিতেছে বা 
বুক ফুলাইয়া বিক্রম প্রকাশ করিতেছে । কেহ প্রেয়সীর গাত্র 
স্পর্শ করিয়া আদর করিতেছে, কেহ বা বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত 
হইতেছে, কেহ বা ধনু আকর্ষণ করিতেছে । হনুমান দেখিলেন, 
সেখানে অনেক বিচক্ষণ মধুরভাষী ও আস্তিক রাক্ষসও আছেন। 
তাহাদের নামগুলিও বেশ সুন্দর এবং তাহারা জগতের প্রধান । 
তাহারা রূপবান, গুণবান এবং গুণানুরূপ কার্ধাদিও করিয়া থাকেন । 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিরূপ হইয়াও সুরপের মত শোভ৷ 
পাঁইতেছিলেন। দিব্য বসনভূষণে বিভূষিত! বহু রূপবতীকেও তিনি 
নান! অবস্থায় সেখানে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
তিনি সীতাকে দেখিলেন না। তাহাতে তিনি কিছুকাল দুঃখে 
অভিভূত হইয়া থাকিলেন। 


* ্বপ্রকাশো তগবান্‌ প্রদোষঃ ( মূল )। ন্বরগস্য স্থখস্য প্রকাশঃ যত: 
( রাঁতিলক )। স্বর্গতুল্য তং আনন্দবহঃ ( গোবিন্দরাজ )। তগবান্‌-শ্রীমান্‌ 
( গোবিন্বরাঁজ, অমরকোঁষ )। | 


৩ 
রাক্ষলরাঁজ রাবণের গৃহ 


তারপর বহু সপ্ততল ভবনে দ্রুত বিচরণ করিয়া হনুমান যথেচ্ছ 
যাইতে যাইতে রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহের নিকটে আসিলেন। 
তাহ! সর্ষের ন্যায় রক্তিমবর্ণ সমুজ্জল প্রাকারে পরিবেষ্টিত ; সিংহ 
যেমন মহারণ্যকে রক্ষা করে, ভয়ঙ্কর রাক্ষপগণের দ্বারা সেইরূপ 
রক্ষিত। তাহার বিচিত্র তোরণগুলি রৌপ্যে চিত্রিত ও স্বর্ণে 
খচিত, কক্ষগুলি অতি সুন্দর, দ্বারগুলি স্ুবিন্তস্ত। স্থানে 
স্থানে গজপৃষ্ঠে গজপালকেরা ( মাহুতেরা ) এবং অপ্রতিহতগতি 
উৎকৃষ্ট* অশ্বে ক্রাস্তিবিহীন বীরের! যাইতেছে । সতত বিচিত্র, 
সিংহব্যাত্বাদির চর্মাবৃত এবং হস্তিদত্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যনিমিত মূতি- 
সকলে শোভিত রথসকল সশব্দে চলিয়াছে। চারিদিকে মহারথী- 
দিগের অতি সুন্দর সুন্দর বাসস্থান। তাহ! মণিরত্বে সমাকীর্ণ, 
বনুমূল্য আসনাদিতে ভূষিত, সহস্র সহস্র পশুপক্ষীতে পূর্ণ, এবং 
বিনীত অন্তপালগণের + দ্বার! স্রুরক্ষিত। কোথাও বু বরাঙ্গনা 
রমণী আমোদ-প্রমোদ করিতেছে । তাহাদের উৎকৃষ্ট ভূষণাদির 
শিঞ্খনে সবত্র নিনাদিত হইতেছে । কোথাও রাজব্যবহারোপযোগী 
দ্রব্যাদি ধু সঞ্চিত রহিয়াছে । কোথাও উৎকৃষ্ট চন্দনের সৌরভ । 
সিংহের! যেমন মহারণ্যে বাস করে, সেইরূপ প্রধান প্রধান 
রাক্ষসের। সেখানে বাস করিতেছেন । কোথাও শঙ্খনিনাদ, কোথাও 
৯ স্তন্দনযায়িভিঃ ( মূল )__স্যন্দনবাঁহকৈঃ প্রশস্তাশ্বৈরিত্যর্থঃ। 
শ* বৃহিঃস্থিত রক্ষকগণের (রা-শিরোমণি )। 
ধ ছত্রচাঁমরাদি-__ছত্র। (রা-তিলক ) 


৬২৮ বাল্সীকি-রামায়ণ 


ভেরীরব, কোথাও বা মৃদঙ্গধ্বনি, কোথাও রাক্ষসেরা যজ্ঞার্থ সোমরস 
প্রস্তুত করিতেছে ।* কোথাও তাহার! নিজ নিজ ইষ্টদেবতার পূজায় 
নিরত। এই সকল দেখিয়! হনুমান সেই স্থানকে লঙ্কানগরীর 
অলঙ্কার স্বরূপ মনে করিলেন । 

এইরূপে গৃহের পর গৃহ ও উদ্যানাদি নির্ভয়ে অতিক্রম করিয়া 
হনুমান ক্রমশ প্রহস্ত, মহাপাৰ্শ্ব, কুস্তকর্ণ,ণ বিভীষণ, মহোদর, 
বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহব, বিদ্যুন্মালী, বজদংষ্টু, শুক, সাঁরণ, ইন্দ্রজিত, 
জন্বুমালী, সুমালী, ধৃত্ৰাক্ষ প্রভৃতির গৃহে বিচরণ ও তাহাদের ধনৈশ্বর্য 
দর্শন করিলেন। শেষে তিনি রাবণের ভবনের সন্নিকটে আসিলেন। 
দেখিলেন, সে বিরাট ভবন এক যোজন দীর্ঘ ও অর্ধ যোজন বিস্তৃত, 
বহু বিকৃতনয়না রাক্ষসী ও মহাকায় রাক্ষস শূল, মুদ্গর, শক্তি ও 
তোমরহস্তে সে ভবন রক্ষা করিতেছে । সে গৃহের কোথাও শ্বেত 
রক্ত ও গৌরবর্ণ মহাবেগশালী অশ্বগণ রহিয়াছে; কোথাও বা 
সুদৃশ্য সুশিক্ষিত এবং যুদ্ধে এরাবত তুল্য পরাক্রমী হস্তীর! বারিবর্ষী 
মেঘ ও ধাতুতআ্রাবী পর্বতের মত মদধারা ক্ষরণ করিতেছে । কোথাও 
কনকজালে বিভূষিত নানা আকারের বহু শিবিকা, বিচিত্র লতাগৃহ 
(কুঞ্জ ), চিত্রশাল, ক্রীড়াগৃহ, কান্ঠনিমিত ক্রীড়াপর্বত, রতিগৃহ, 
দিবাবিহারের গৃহ ইত্যাদি বিরাজ করিতেছে । স্থানে স্থানে ময়ূরের 
বাসযষ্টি ও ধ্বজদণ্ড উত্তোলিত রহিয়াছে । কোথাও অসংখ্য মণিরত্ু 
সঞ্চিত আছে। নির্ভাঁক ও ধীরস্বভাব রক্ষকেরা সেই রত্বাদি রক্ষা 
করিতেছে । এ ভবনের পালঙ্ক ও আসনগুলি ন্বর্ণনিসিত এবং 
ভোজনপাত্রগুলি শুভ্রবর্ণ। উহা মণিখচিত পানপাত্রসমূহে সমাকীর্ণ, 
মগ্য ও আসবে সিক্ত এবং রমণীগণের কাঞ্চীরব নুর মুদঙ্গ- 

* ঠিক বৈদিক যুগের আর্ধদের স্তায় প্রথা। 


সুন্দরকাণ্ড ৬২৯ 


নিনাদে মুখরিত । প্রশস্ত কক্ষ প্রাসাদমালা শত শত স্ত্রীরত্বে শোভিত । 
সেই প্রাসাদগুলির মধ্যে একটি প্রাসাদ সর্বোৎকৃষ্ট । তাহা বিশাল- 
মেঘাকার, মনোহর, চারুকাঞ্চনবর্ণ, রাক্ষসাধিপের বলবীর্ষের মত 
অতুলনীয়। দেখিলে বোধ হয়, যেন স্বর্গ ভূতলে নামিয়া আসিয়াছে। 
উহ! বহু রত্বাদির প্রভায় প্রদীপ্ত এবং পর্বতশিখরের হ্যায় নানা- 
জাতীয় বৃক্ষের পুষ্প ও পরাগে আকীর্ণ। সেখানে রাবণের রাক্ষসী 
পত্বীরা ও বলপূর্ক আনীত! রূপবতী কন্ঠারা বাস করেন। সেই 
বরাঙ্গনাদের অবস্থানে সে গৃহ যেন বিদ্যংশোভিত মেঘের মত 
উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে অথবা দিব্য হংসেরা যেন আকাশে সুগঠিত 
শোভন বিমান বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। হনুমান সেখানে 
রাবণের পুষ্পক রথও দেখিতে পাইলেন। বহুরত্বাদিখচিত সেই রথ 
যেন নানাধাতুচিত্রিত গিরিশৃঙ্গের ম্যায়, গ্রহচন্দ্রখচিত আকাশের 
ন্যায় ও বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত সুদৃশ্য মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। 
তাহাতে বহুজনের বসিবার যোগ্য স্থানের ব্যবস্থা আছে। সে 
স্থান ন্বর্ণীদির তৈয়ারী কৃত্রিম পর্বত সকলে সমাকীর্ণ; পর্বতগুলি 
বৃক্ষরাজিপূর্ণ, বৃক্ষগুলি পুষ্পে অলঙ্কৃত এবং পুষ্পগুলি দল ( পাপড়ি) 
ও কেশরে শোভিত। তাহাতে পাওুরবর্ণ বহু গৃহ, স্ুপুষ্পশালী 
সরোবর, সকেশর পদ্ম ও বিচিত্র বন রহিয়াছে । এ মহাবিমান সকল 
উৎকৃষ্ট বিমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । উহার কোথাও বৈদুর্ধময় বিহঙ্গ, 
কোথাও রৌপ্যপ্রবালাদিনিমিত বিহঙ্গ, কোথাও নানা মণিরত্ব- 
খচিত বিচিত্র ভুজঙ্গ এবং কোথাও বা শোভনাঙ্গ অশ্ব শোভা 
পাইতেছে। বিহঙ্গগুলির পক্ষসমূহ যেন লীলাচ্ছলে সংকুচিত ও 
বক্র, তাহা! আবার স্বর্ণ ও প্রবালাদিনিমিত পুষ্পে ভূষিত। কোথাও 
হুস্তীরা পদ্ম-সরোবরে পদ্ম-হস্তা লক্ষমীদেবীর অভিষেকে নিযুক্ত__ 


৬৩০ বালীকি-রামায়ণ 


তাহাদের স্থগঠন শুগুগুলিতে পদ্ধের পাপড়ি ও পরাগ ( কেশর ) 
লাগিয়! আছে ।*% 
হনুমান সেই মহাবিমান ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন । 
দেখিলেন, তাহ! মণিরত্বখচিত বিশুদ্ধ স্বর্ণনিগিত গবাক্ষসমূহে 
শোভিত এবং অনুপম মূত্তিসকলে ভূষিত। স্বয়ং বিশ্বকর্মা তাহার 
সমস্ত স্যগ্ির মধ্যে এই পুষ্পককে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিয়া! 
থাকেন। এই রথ বায়ুপথে (আকাশে ) উঠিয়া সূর্যের চলাচল পথ 
পর্যন্ত যাইয়া থাকে । ইহার সকল অংশই বিশেষ যত্বে নিমিত ও 
মহামূল্য । ইহাতে যেরূপ রচনানৈপুণ্য আছে, দেবতাদিগের 
বিমানেও তাহ! নাই। ইহার সকল উপকরণই মহাগুণসম্পন্ন। 
রাবণ ইহ! তপার্জিত বীর্যবলে লাভ করিয়াছেন। ইহা আরোহীর 
ইচ্ছানুসারে সর্বত্র গমন করিয়া থাকে ।. ইহা নানাস্থান হইতে 
সংগৃহীত নানারূপ উৎকৃষ্ট পদার্থে রচিত। ইহা অপ্রতিহতগতি ও 
বাযুবেগগামী ; ইহ! কেবল মহাত্মা, পুণ্যবান, মহাঞ্দ্িমান ( মহা" 
সৌভাগ্যশালী ), যশন্বী ও মহাস্ুখী ব্যক্তিদিগকেই বহন করিয়া 
থাকে । ইহা বিশেষ বিশেষ গতিতে আকাশের বিভিন্ন স্থানে 
যাইতে পারে । ইহাতে নানারূপ বিচিত্র পদার্থের সমবায় দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। ইহাতে বহু গৃহ ( কুঠরী ) আছে এবং ইহ! গিরি- 
শিখরের ন্যায় উচ্চ। কুণ্ডলশোভিত গগনচারী ভোজনপটু বিশাল- 
লোচন মহাবেগশালী নিশাচর ভূতগণ বিঘুণিত ও নিনিমেষ নয়নে 
ইহাকে বহন করিয়া থাকে 1৭ (৮ সর্গ) 
..* পন্মবনে বিচরণ করার জন্য । (কারুকার্ধের বর্ণনা বিশেষ লক্ষণীয় । ) 
ণ এরূপ বহুসংখ্যক ভূতের মৃতি বিমানের নিম্নদেশে স্থাপিত ছিল। তাহ) 
দেখিলে মনে হইত যেন তাহার! উহাকে বহন করিতেছে । ( পোবিন্দরীজ )। 
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বিশ্বকর্মা দেবলোকে ব্রহ্মার জন্য এই দিব্য বিমান ( আকাশ- 
গামী রথ) নির্মাণ করেন। যক্ষপতি কুবের মহ! তপস্ত! করিয়া 
ব্রহ্মার নিকট হইতে উহা লাভ করেন। পরে রাবণ কুবেরকে 
পরাস্ত করিয়া তাহা অধিকার করিয়াছিলেন । উহার স্তস্তগুলি স্বর্ণ 
ও রৌপ্যে নির্মিত ও সুগঠিত এবং তাহার উপর ঈহাম্বগের* মু্তি 
ক্ষোদিত রহিয়াছে । উহার সর্বত্র কুটাগার ( গুপ্তগৃহ ) ও বিহারগৃহ 
শোভা পাইতেছে। উহার সোপানগুলি স্বর্ণের, গবাক্ষগুলি স্বর্ণ ও 
স্কটিকের এবং বেদীগুলি ইন্দ্রনীল মহানীল ইত্যাদি উৎকৃষ্ট মণিময় । 
উহা! প্রবালাদি বিচিত্র ও মহামূল্য মণিরত্ব এবং অনুপম মুক্তাদি- 
নিমিত চত্বর সকলে ভূষিত হইয়া অতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে। 
হনুমান সেই দিব্য বিমান পুষ্পকে আরোহণ করিলেন এবং সেখানে 
থাকিয়া নানারূপ পানীয় ও ভোজনদ্রব্যের সর্বব্যাপী স্গন্ধ আত্রাণ 
করিতে লাগিলেন। এ গন্ধ বহন করিয়া আনিয়া পবনদেব যেন 
হনুমানকে রাবণের সভাগুহের সন্ধান বলিয়া দিলেন। 
তখন হনুমান পুষ্পক হইতে নামিয়া সেই গন্ধ অনুসরণ 
করিয়া রাবণের সুন্দর ও সুবৃহৎ শয়নগৃহে আসিলেন। সে গৃহের 
সোপানগুলি মণিরত্বে স্থগঠিত ; গবাক্ষগুলি স্বর্ণের এবং কুট্টিম 
( মেঝে )স্কটিকের। স্থানে স্থানে হস্তিদন্ত ও স্বর্ণাদিনিমিত মূ্তি- 
সকল রহিয়াছে । সে গৃহ চারিদিকে রতুখচিত, অত্যুচ্চ, সরল ও 
সমান আকারের বনু স্তম্ভে বিভূষিত দেখিলে বোধ হয়, যেন এ গৃহ 
পাখা মেলিয়া আকাশে উড়িতেছে । গৃহতলে বিশাল বিচিত্র-কম্বল- 
আস্তরণ ।ণ* সে গৃহ হংসের ন্যায় পাুর বর্ণ, বিমল, মত্ত বিহঙ্গের 
ৰক, নেকড়ে বাঘ, ঘোগ। 
‘ কুথা (মূল)। (গালিচা ?)। 


শি সী শি াশ্শাশ্াীশীীসপ 
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কুজনে মুখরিত, দিব্য গন্ধে স্থবাসিত, অগুরুগন্ধী ধূপে ধূমায়িত। 
পত্রপুষ্পে নানাবর্ণে ভূষিত সেই গৃহকে যেন বশিষ্ঠের শবলা -ধেনুর* 
ন্যায় সর্বকামপ্রদাণ' বলিয়া বোধ হইতেছিল। জননী যেমন (শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের দ্বারা ) পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে ( চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, 
জিহ্বা ও নাসাকে ) তৃপ্ত করেন, রাবণের সেই গৃহ হনুমানকে 
সেইরূপ তৃপ্ত করিল। তাহ! দেখিয়! তিনি মনে করিলেন ‘ইহা কি 
স্বর্গ, ন৷ ইন্দ্রপুরী অমরাবতী, ন! গন্ধর্বের মায়া? তিনি দেখিলেন, 
সেখানে বনু ব্বর্ণপ্রদীপ স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছে। নান! বেশভৃষায় 
বিভূষিতা বহু সংখ্যক সুন্দরী রমণী বিচিত্র আস্তরণের উপর শয়ন 
করিয়া আছে। অর্ধরাত্রি অতীত হইলে তাহার! মদ্যপানে বিহ্বল 
ও নিদ্রামগ্ন হইয়! বিলাস-বিহারে বিরত হইয়াছে । তাহাদিগকে 
দেখিয়া হনুমানের বোধ হইল, যেন পুণ্যক্ষয়ে তারাগণ আকাশচ্যুত 
হইয়া সেখানে আসিয়া মিলিয়াছে। পান-প্রমোদে তাহাদের 
কেশপাশ আলুলিত ও বসন-ভূষণাদি স্থলিত হইয়াছে । তাহাদিগকে 
মহাবনে গজেন্দ্রদলিত পুম্পিত লতার মত দেখাইতেছিল। কাহারও 
চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুক্রবর্ণ মুক্তাহার স্তনমধ্যে স্ূপাকার হইয়া নিদ্রিত 
হংসের মত, কাহারও নীলকান্তমণিহার জলকাকের মত, কাহারও 
স্বর্ণহার চক্রবাকের মত দেখাইতেছিল। কাহারও সুকুমার অঙ্গে 
এবং কাহারও কুচাগ্রে বিলাসের চিহ্নসমূহ ভূষণের ন্যায় শোভা 
পাইতেছিল। কাহারও অঞ্চল মুখনিঃস্থত বায়ুতে কম্পিত হইয়া 
চঞ্চল পতাকার ন্যায় বোধ হইতেছিল। কাহারও কুণ্ডল নিশ্বাসে 


* শব্লা- নানাবর্ণযুক্তা। নানাবর্ণযুক্ত। বলিয়! বশিষ্ঠের কামধেন্থর এক 
নাম শবলা। 
1 স্থপ্রভাম্‌ (মূল )- অর্থাৎ সৰ্বকামপ্রদাত্রী । (রা-শিরোমণি )' 
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মৃদু মৃতু ছলিতেছিল। কেহ নিদ্রাবশে রাবণের মুখভ্রমে বার বার 
কোন সপত্বীর মুখ আত্রাণ করিতেছিল। সেই সপত্নী আবার 
প্রথমাকে রাবণবোধে তাহার মুখ চুম্বন করিতেছিল। এইরূপে 
তাহার! মহা গ্রীতিভরে পরস্পরের বিভিন্ন অঙ্গে সংলগ্ন হইয়া নিদ্রিত 
আছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দেহ-সংস্পর্শে সুখী । হনুমান 
বিবেচনা করিলেন, ইহাদের মধ্যে সীতার থাঁকিবার সম্ভাবন! নাই । 
সেই গৃহে হনুমান উৎকৃষ্ট স্ষটিকময় বেদীতে স্থাপিত, গজদস্ত ও 
্বর্ণনিসিত এবং বৈদূর্যমণিখচিত একখানি পালঙ্ক দেখিতে পাইলেন। 
তাহাতে মহামূল্য আস্তরণের উপর মহাভুজ মহাবীর্যবান রাক্ষলরাজ 
নিদ্ৰিত রহিয়াছেন। তাহার মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ অঙ্গ সুগন্ধ রক্ত- 
চন্দনে লিপ্ত, বসন ন্বর্ণীলংকৃত। তিনি দিব্য আভরণে ভূষিত ও 
স্বরূপ । কিন্তু তাহাকে হস্তীর ন্যায় (জোরে জোরে) নিশ্বাস 
ফেলিতে দেখিয়া, (পিশাচাদিকে সম্মুখে দেখিলে লোকে যেমন ) 
অত্যন্ত ভীত হইয়া (সরিয়া যায়, হনুমানও প্রথমে সেইরূপ ) 
সরিয়া গেলেন। পরে তিনি ধীরে ধীরে বেদীর মধাসোপানে উঠিয়া 
পানোন্মত্ত নিদ্ৰিত রাবণকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, 
বিছ্যন্মালায় মেঘসকল যেমন আলোকিত হয়, সেইরূপ চারিপা'্শ্বে 
প্রজ্বলিত চারিটি কনকদীপের প্রভায় রাবণের সর্বাঙ্গ আলোকিত 
হইয়াছে । তাহার পদতলে তাহার পত্বীর৷ শয়ন করিয়া আছেন। 
পরে হনুমান তাহাদের এক পার্খে স্বতন্ত্র একটি শোভন শয্যায় 
পরমরূপবতী কনকবর্ণ। এক রমণীকে দেখিতে পাইলেন। ইনি 
রাবণের প্রিয়তমা পত্নী অস্তঃপুরেশ্বরী মন্দোদরী। তাহার সৌন্দর্যে . 
সেই রমণীয় শয়নগৃহ যেন আরও বিভূষিত হইয়াছে । তাহাকে 
সীতা মনে করিয়া হনুমান মহা আনন্দিত হইলেন। তিনি তাল 
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ঠূকিয়া, পুচ্ছ চুম্বন করিয়া, নাচিয়া, গান করিয়া এবং কখন বা স্তম্ভ 
আরোহণ করিয়া ও পুনরায় ভূতলে নামিয়া নিজের আনন্দ ও 
বানর প্রকৃতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । কিন্তু ক্ষণপরেই তাহার 
খেয়াল হইল যে, রামের বিরহে সীতা কখনও এরূপ পানাহারে মত্ত 
বা বেশভৃষায় সজ্জিত হইয়! নিদ্রা যাইতে পারেন না_ইনি অবশ্য 
অপর কেহ হইবেন। 

এইরূপ বিবেচন। করিয়। হনুমান সীতার অন্বেষণে রাবণের 
পানশালায় গেলেন। দেখিলেন, সেখানেও স্বরূপ! সুভুূষিত! বহু 
রমণী নৃত্যগীত বা ক্রীড়াদিতে শ্রান্ত ও সুরাপানে মত্ত হইয়! নিদ্রিত 
রহিয়াছে। স্থানে স্থানে মৃগ মহিষ ও বরাহের মাংস ভাগে ভাগে 
সজ্জিত আছে। কোন স্থানে বিশাল স্বর্ণপাত্রে কুক্কুট ও ময়ূরের 
মাংস ভোজন কর! হইয়াছে। একস্থানে মুগ, বরাহ ও পক্ষি- 
বিশেষের মাংস লবণে চচিত হইয়। অল্পমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে । 
কোনস্থানে অর্ধভক্ষিত ছাগ, শশক ও মহিষের মাংস পড়িয়া আছে। 
কোথাও সুপস্ক মস্ত ও ভাগমাংস, কোথাও নানরূপ লেহ্া 
পেয় ভোজ্য দ্রব, জিহ্বার জড়তানাশক অম্ন ও লবণরসপ্রধান চিনি 
মধু এবং কোথাও বা গন্ধদ্রব্যদ্ারা নানা বর্ণে রঞ্জিত ভোজ্য 
বস্তুসমূহ সুসজ্জিত রহিয়াছে । নানারপ সুপেয় ও সুগন্ধি সুর! 
স্তরে স্তরে বিন্যস্ত আছে। স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিময় পানপাত্র- 
সকল সুরায় পূর্ণ করিয়া পানশালায় এখানে সেখানে রাখা 
হইয়াছে । কোনস্থানে পাত্রের মগ্য অর্ধ গীত এবং কোনস্থানের সম্পূর্ণ 
পীত হইয়াছে-_ আবার কোথাও বা পানপাত্রের মগ কিছুমান 
পান কর! হয় নাই। সেখানে রমণীর! পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া 
শয়ন করিয়া আছে এবং সেজন্য বহু শয্যা শুন্ত পড়িয়া রহিয়াছে । 
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কেহ নিদ্রাবশে অন্যের শয্যায় যাইয়া ও তাহার বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া 
নিজের সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নিদ্রিত আছে। বায়ু শীতল চন্দন, 
মধুর মদ্য, নানারূপ মাল্য ও পুষ্পের গন্ধ এবং ধূপের গন্ধ বহন 
করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সুন্দরীদের কতক উজ্জ্বলশ্যাঁমবর্ণা 
কতক কৃষ্ণবৰ্ণ এবং কতক কাঞ্চনবর্ণা। নিদ্রাবশে ও বিহারশ্রমে 
তাহাদের সৌন্দর্য রাত্রিকালের পদ্মের ন্যায় মুদিত হইয়াছে। 
মহাতেজ। হনুমান এইরূপে রাবণের অন্তঃপুরের সকল স্থানে ভ্রমণ 
করিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীকে দেখিতে পাইলেন না। পরে 
তিনি রাবণের পত্বীদিগকে দেখিয়াছেন বলিয়া ধর্মলোপের ভয়ে 
শঙ্কিত হইলেন। ভাবিলেন, নিদ্ৰিত! পরক্ত্রীদর্শনে নিশ্চয়ই তাহার 
ধর্মের অত্যন্ত লাঘব হইবে। জীবনে কখন তিনি পরনারীর প্রতি 
দৃষ্টিপাত করেন নাই; কিন্ত আজ কেবল যে পরনারী দেখিলেন 
এমন নহে, পরদারাপহারী রাবণকেও দেখিলেন; সুতরাং নিশ্চয়ই 
তাহাকে পাপ স্পর্শ করিবে । পরে তিনি ভাবিলেন, যে অসংকোচে 
রাবণের পত্বীদিগকে নিদ্রিত। দেখিয়া তাহার কিছুমাত্র চিত্তবিকার 
উপস্থিত হয় নাই। মনই ইন্দ্ৰিয়গণকে শুভাশুভ কার্যে নিয়োজিত 
করিয়া থাকে ; সেই মনই যখন তাহার স্বুস্থির রহিয়াছে, তখন 
তাহাকে পাপ স্পর্শ করিবে কেন? আর, স্ত্রীলোকের মধ্যেই 
স্ত্রীলোকের খোজ করিতে হয়, মুগীদের মধ্যে কে কবে অনুদ্দিষ্টা' 
স্ত্রীলোকের খোঁজ করে? স্থৃতরাং ইহাতে তাহার কিছুমাত্র ধর্মলোপ 
হইবে না। তিনি তো বিশুদ্ধ চিত্তেই সেখানে সীতার খোজ 
করিয়াছেন । ৃ 

এই ভাবিয়া তিনি সে-স্থান ত্যাগ করিয়! সীতার খোজে: 
অন্থস্থানে চলিলেন। 


8 
অশোকবনে সীতার সন্ধান 


তারপর হনুমান সীতার দর্শনলাভের জন্য উৎসুক হইয়া লতাগৃহ*, 
চিত্রশালা, নিশাগৃহ ণ ইত্যাদিতেও ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু সে- 
সকল স্থানেও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন হনুমান 
ভাবিতে লাগিলেন, ‘নিশ্চয় সীতা বাচিয়া নাই-_-তিনি সতীত্ব রক্ষায় 
সচেষ্ট হইলে ছুরাচার রাবণ সে সতীকে মারিয়া ফেলিয়াছে। অথবা 
তিনি বীভৎসকায়া ও বিকৃতরূপা রাক্ষীদের দেখিয়া ভয়েই 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হয়তো রাবণ যখন সীতাকে লইয়৷ সমুদ্র 
পার হইতেছিলেনঃ তখন তিনি সমুদ্রে পড়িয়! গিয়াছেন । নয়তো 
রাবণ ও তাহার পত্বীরা সীতাকে খাইয়া ফেলিয়াছেন । যাহা হউক, 
এখন আমার কর্তব্য কি? আমার সকল চেষ্টা ও পরিশ্রমই ব্যর্থ 
হইল! আমি কোন্‌ মুখে কিক্ষিন্ধ্যায় ফিরিব? রাম সীতাকে 
যারপরনাই ভালবাসেন। আমি যদি এখন রামের নিকট ফিরিয়া 
তাহাকে, সীতার দেখা পাই নাই, এই নিদারুণ কথা বলি, তবে 
রাম তখনই প্রাণত্যাগ করিবেন । তাহ! হইলে লক্ষ্মণও বাঁচিবেন 
না। তাহাদের মৃত্যুসংবাদে ভরত শক্রদ্ব প্রভৃতিও প্রাণত্যাগ 
করিবেন । আর রামের এই পরিণাম দেখিলে কৃতজ্ঞ সত্য প্রতিজ্ঞ 
সুগ্রীবেরও মৃত্যু হইবে । তখন তার! রুম! অজদও বাচিয়। থাকিবেন 
না। প্রভুর শোকে বানরেরাও চপেটাঘাত ও মুষ্টিপ্রহারে নিজেদের 
মস্তক চূর্ণ করিবে । স্ৃতরাঁং সীতার দেখা না পাওয়া পর্যন্ত আমি 
কিক্ষিন্ধ্যায় ফিরিব না, বার বার তাহার সন্ধান করিব ৷? 


* লতাদিবেছ্টিত গৃহবৎ স্থান, কু 
৭? রাব্রিবাসের গৃহ । 
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হনুমান এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় অনতিদূরে 
অশোকবনের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল । তিনি ভাঁবিলেন, ‘কই 
এ বনে তো সীতার খোঁজ করি নাই! তখন তিনি রাবণের গৃহের 
প্রাচীর হইতে লক্ষপ্রদানপূর্বক সেই বনে প্রবেশ করিলেন । 
সেখানে তিনি "ইন্দ্রের নন্দনকানন হইতেও অধিকতর মনোরম এক 
উদ্যান দেখিতে পাইলেন। পরে সহস! একটি বৃক্ষের মূলে ন্বর্ণময় 
বেদীর উপর উপবিষ্টা এবং ঘোরদর্শনা রাক্ষপীগণে পরিবেষ্টিত! এক 
রম্ণীকে দেখিলেন। তখন হনুমান সেই গাছে উঠিয়া সেই নারীকে 
ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাহার পরিধানে 
একখানি মাত্র গীতবর্ণ মলিন বসন, দেহ ক্ষীণ ও প্রায় অলঙ্কা রশৃন্য, 
কান্তি ধূমজালসমাচ্ছন্ন অগ্নিশিখার ন্যায় এবং তিনি অশ্রপূর্ণ নেত্র 
বিষণ বদনে ঘন ঘন দীর্থনিশ্বাস ফেলিতেছেন। হনুমান ইহাঁকেই 
সীতা বলিয়। অনুমান করিলেন, কারণ রাম সীতার অঙ্গে যে-সকল 
ভূষণ আছে বলিয়াছিলেন, তাহা ইহার দেহে রহিয়াছে-_-আর 
বম্যমৃক পর্বতে সীতা যাহ! যাহা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহ! নাই। 
এই কনকবর্াঙ্গীই রামের প্রিয়া মহিষী, যিনি দৃষ্টির বহিভূ্তী। 
হইলেও তাহার মন হইতে অন্তহিত হন নাই। 

পরে হনুমান সজল নয়নে ভাবিতে লাগিলেন, ‘ইনি কুলশীল 
বয়স রূপলাবণ্য ও অভিজাত্যে রামেরই যোগ্য । ইহার জন্যই 
খর দূষণ ত্রিশির! প্রভৃতি জনস্থানের চৌদ্দ হাজার রাক্ষস যুদ্ধে 
নিপতিত হইয়াছে, মহাবল বালী নিহত ও সুগ্রীব রাজা হইয়াছেন 
এবং আমি সাগরলজ্ঘন করিয়া লক্কায় আসিয়াছি। ইহার জন্য 
রাম যদি সসাগর! পৃথিবী ওলটপালট করেন, তাহাও উচিত হইবে । 
ইনি মিথিলাপতি ধর্মশীল জনকের কন্যা পরম পতিত্রতা। ইনি 


৬৩৮ বালীকি-রামায়ণ 


মেদিনী ভেদ করিয়া হলকত্বিত যজ্ঞক্ষেত্র হইতে পদ্মরেণুতুল্য পবিত্র 
ধূলিজালে আচ্ছন্ন হইয়া উত্থিত হইয়াছেন । ইনি রাজা দশরথের 
জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, ধর্মজ্ঞ রামের প্রিয়! ভার্ষা ; কিন্তু ইনি এখন রাক্ষমীদের 
অধীন। ইনি পতিপ্রেমের বশে সকল ভোগন্খ বিসর্জন দিয়া ও 
সকল কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া বিজন বনে আসিয়াছিলেন। ইনি ফলমূল 
ভোজনে জন্তষ্টা ও পতিসেবাপরায়ণ। হইয়া বনেও গৃহের ন্যায় 
পরমানন্দে ছিলেন। এই কাঞ্চনবর্ণ। পূর্বে সতত হাস্তমুখে কথা 
বলিতেন এবং বিপদ কাহাঁকে বলে তাহা জানিতেন না, কিন্তু এখন 
ইহাকে এইরূপ যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে। পিপাসাতুর 
ব্যক্তি যেমন জলসত্রের জন্য ব্যস্ত হয়, সেইরূপ রাম রাবণের দ্বার! 
নিধাতিতা৷ এই আুশীলাকে (সাধ্বীকে) দেখিবার জন্ ব্যস্ত হইয়াছেন। 
রাজ্যভষ্ট রাজা রাজ্য ফিরিয়া পাইলে যেমন- খুশী হন, রামও ইহাকে 
ফিরিয়া পাইলে সেইরূপ খুশী হইবেন’ 

এদিকে কুমুদরাশির ন্যায় শ্বেতবর্ণ, বিমল চন্দ্র ক্রমে নীলসলিল- 
বিহারী হংসের ন্তায় নির্মল আকাশে সমুদিত হইলেন। তখন 
হনুমানের সীতাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হইল। তিনি 
দেখিলেন, সীতা গুরুভারে নিমজ্জমান নৌকার ন্যায় শোকভারে 
আচ্ছন্ন হইয়া আছেন। তাহার কিছুদূরে ঘোরদর্শনা রাক্ষসীর! 
বলিয়া রহিয়াছে । তাহাদের কেহ একচক্ষু, কেহ এককর্ণ, কেহ 
বিশালকর্ণী, কেহ অকর্ণী ( কর্ণহীন! ), কেহ শঙ্ধুকণ। কাহারও 
নাক মাথার উপরে, কাহারও দেহের উপরিভাগ অতি বৃহৎ, 
কাহারও গলা সরু ও দীর্ঘ । কেহ মুগ্ডিতকেশী, কেহ অকেশী 

* ॥ শঙ্কু_কীলক, | গৌজ। শঙ্কুব শঙ্কুকর্_গাঁধা। এখানে 5595 
অত কান। 


সুন্দরকাণ্ড ৬৩৯ 


( কেশশুন্ ), কাহারও বা শরীর এরূপ লোমশ যে দেখিলে বোধ 
হয় যেন কম্বল পরিয়া আছে। কাহারও কানে কপাল ঢাকিয়াছে, 
কাহারও স্তন উদর পর্যন্ত লম্বিত, কাহারও ওষ্ঠ ঝুলিয়! পড়িয়াছে, 
কাহারও ওষ্ঠ চিবুকে সন্নিবিষ্ট, কাহারও মুখ খুব লম্বা, কাহারও ব! 
হাটু অতিদীর্ঘ।' কেহ খাটো, কেহ লম্বা, কেহ কুজা, কেহ বক্রদেহ, 
কেহ বামন, কেহ দেখিতে অতি ভীষণ, কেহ বাঁকামুখী, কেহ 
পিঙ্গাক্ষী, কেহ বা বিকৃতাননা (বিকৃতমুখী ), কেহ পিঙ্গলবর্ণা, 
কেহ কৃষ্ণবর্ণা, কেহ ক্রোধিনী (রাগী), কেহ কলহপ্রিয়া 
( ঝগড়াটে ), কাহারও হাতে প্রকাণ্ড লৌহশুল, কাহারও হাতে 
লৌহমুদগর। কেহ বরাহমুখী, কেহ মৃগমুখী, কেহ ব্যাত্রযুখী, কেহ 
মহিষমুখী, কেহ ছাগমুখী, কেহ বা শৃগালমুখী : কাহারও পদ 
গজের, কাহারও উষ্ট্রের, কাহারও বা অশ্বের ম্যায়। কাহারও 
মস্তক বক্ষে প্রবিষ্ট ।& কেহ একহস্ত, কেহ বা একপদ। কেহ 
অশ্বতরকর্ণী, কেহ অশ্বকর্ণা, কেহ গোকর্ণা, কেহ হস্তিকর্ণা, কেহ ব! 
সিংহকর্ণী। কাহারও নাক অতি বৃহৎ, কাহারও বক্র, কাহারও নাক 
নাই, কাহারও হাতীর শু'ড়ের ন্যায়, কাহারও ব। নাক কপালে । 
কাহারও পা হাতীর মত, কাহারও পা খুব বড়, কাহারও পা 
গরুর মত, কাহারও বা মাথার চুল পা-ছোয়ানো। কাহারও 
কাহারও মস্তক ও গ্রীবা, কাহারও কাহারও স্তন ও উদর, আবার 
কাহারও কাহারও মুখ ও চোখ অস্বাভাবিক বড়। কোন কোন 
রাক্ষপীর জিহবা ও আনন দীর্ঘ। কেহ ছাগলমুখী, কেহ হস্তিমুখী, 
কেহ গোমুখী, কেহ শৃকরমুখী, কেহ বা অশ্ব, উষ্ট্র বা খরমুখী 
(গর্দভমুখী), কাহারও মাথায় দীর্ঘ ধুরবর্ণ কেশ। সকলেই অনবরত 
* ক্বন্ধের প্বায়। 


৬৪০ বাল্ীকি-রামায়ণ 


স্বরাপান করিতেছে এবং রক্ত ও মাংস খাইতেছে। তাহাদের 
দেহ রক্তমাংসে বিলেপিত। তাহার! বিস্তৃত শাখাপ্রশাখাশালী 
বনস্পতিকে বেষ্টন করিয়। বসিয়া আছে। 

হনুমান সেই বৃক্ষতলে অনিন্দিতা সীতাদেবীকে দেখিতে 
পাইলেন । হনুমান লক্ষ্য করিয়া! দেখিলেন, সীতা শোকসন্তাপে 
নিশ্রভ হইয়াছেন, তাহার কেশপাশ মললিপ্ত। তাহাকে পুণ্যক্ষয়ে 
স্বর্গচ্যুতা তারার মত দেখাইতেছে। তাহার দেহ দিব্য আভরণ- 
হীন হইলেও তিনি যেন পতিপ্রেমে ভূষিত হইয়া রহিয়াছেন। 
তিনি স্বজনবিহীনা! ও রাক্ষপরাজের দ্বারা অবরুদ্ধ! হইয়া যুথভ্রষ্ট। 
সিংহ-সংরুদ্ধ। গজবধূর ন্যায় ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। ( পতিবিরহে ) 
তাহার শ্রী যেন বর্যাশেষে * শারদীয় মেঘমালায় আচ্ছন্ন চন্দ্রকলার 
ও বাহকহীন বীণার স্তায় মান বলিয়া বোধ হইতেছে । এইরূপ 
দ্রীনভাবাপন্ন! হইলেও তিনি পতির পরাক্রমের কথা স্মরণ করিয়া 
দুঃখে অভিভূত হন নাই। তাহার চরিত্রবলই (পতিভক্তিই) তাহাকে 
রক্ষা করিতেছে । তাহাকে দেখিয়! হনুমাম যারপরনাই আনন্দলাভ 
করিলেন। তিনি আনন্দাশ্র মোচন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে 
নমস্কার করিলেন। তারপর তিনি সেই বৃক্ষে লুকাইয়! রহিলেন। 
(১৭ সর্গ ) 

* ইহাতে দুঃখের দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ইহাই সুচনা 
করিতেছে । ( রা-তিলক ) 


৫ 
সীতা ও রাবণ 


ক্রমে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল । তখন হনুমান ষড়ঙ্গবেদবিৎ 
(বেদবেদাঙ্গবিৎ ) যজ্ঞশীল ব্রহ্গরাক্ষসদিগের * বেদধ্বনি শুনিতে 
পাইলেন। মঙ্গলরাগ্য বাদিত হইতে লাগিল। তাহার শ্রুতি- 
মনোহর শব্দে মহাবল রাবণ জাগরিত হইলেন ৷ নিদ্রাবশে তাহার 
মাল্যসকল স্থানভ্রষ্ট ও বসন স্থলিত হইয়াছে । তিনি জাগিবামাত্র 
সীতার বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। সীতার প্রতি 
তাহার চিত্ত অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিল; সে আসক্তি তিনি 
কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না। তিনি সর্বাভরণধারণে 
অপুর্বশ্রীমপ্ডিত হইয়া অশোকবনে চলিলেন। স্বর্ণপ্রদীপ, চামর, 
তালবৃস্ত, জলপূৰ্ণ কাঞ্চনভূঙ্গার, মণ্ডলাকার আসন, মদ্ধপূর্ণ রত্বপাত্র 
ও ত্বর্ণদণ্ড শ্বেতছত্র লইয়া বনু নারী তাহার সহিত গেল। বিছ্যন্নাল। 
যেমন মেঘের অনুগমন করে, সেইরূপ রাবণের বহুসংখ্যক মনোরম! 
পত্বীও তাহার অনুসরণ করিলেন । সেই শুভাননাদের (সুন্দরীদের ) 
হার ও কেয়ুর কিঞ্চিৎ স্থলিত, অঙ্গরাগ বিলুপ্ত, কেশপাশ আলুলিত, 
মুখ ঘর্মে সিক্ত, লোচনযুগল নিদ্রা ও পানাবেশে ঘুণিত, মালা 
মান ও কটাক্ষ মদির ( উন্মাদকর )। তাহার! স্বামীর প্রতি সম্মান 
ও আসক্তিবশে তাহার পিছু পিছু চলিলেন। কামপরবশ রাবণ 
সীতাসক্ত মনে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। তিনি কাম দর্প 
ও মদিরাপানে মত্ত, তাহার নয়ন বক্র ও আরক্ত, তিনি যেন 
শরাসনহীন মৃতিমান কন্দর্প। তাহার স্বন্ধে পুজ্পগন্ধে স্ববাসিত»' 

* বেদজ্ঞ রাক্ষস (রাতিলক)। ব্রাহ্মণ-রাক্ষস ( রাশিরোমণি )। ব্রাহ্মণত্ব- 
বিশিষ্ট রাক্ষস ( গোবিন্দরাজ )। 

৪১ 


৬৪২ বালীকি-রামায়ণ 


মথিত-দুপ্ধফেননিভ, বিমল, উৎকৃষ্ট উত্তরীয়। তাহা এক একবার 
স্থলিত হইয়া হাতের কেয়ুরে আটকাইয়! যাইতেছে এবং তিনি 
তাহা বিমুক্ত করিয়া যথাস্থানে রাখিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া 
হনুমান বুঝিলেন, ইনিই সেই মহাবাহু রাবণ ধাহাকে পূর্বে তিনি 
(হনুমান) পুরমধ্যে উত্তম গৃহে নিদ্রিত দেখিয়াছিলেন। হনুমান 
তাহার তেজ সহা করিতে না পারিয়া একটি পত্রবহুল শাখায় 
লুকাইলেন। রাবণ সীতার দর্শন-লালসায় অগ্রসর হইলেন । 

রাবণকে দেখিয়াই সীতা বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাপিতে 
লাগিলেন। তিনি বসিয়া পড়িয়া ছুই উরু দিয়! উদর এবং ছুই 
হাতে স্তনঘ্বধয় আবৃত করিয়! কাঁদিতে থাকিলেন। রাবণ সীতার 
নিকটে আসিয়া, আকার ইঙ্গিত ও মধুর বচনে নিজের অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, “নাগনাসোরু, * তোমাকে দেখিয়! 
বোধ হইতেছে, তুমি যেন ভয়ে নিজেকে আমার দৃষ্টির অন্তরালে 
লুকাইতে চাহিতেছ। হে বিশালাক্ষী, হে প্রিয়া, হে সর্বাঙ্গ সুন্দরী, 
হে সর্বলো কমনোহরা, আমি তোমাকে কামন! করি, তুমি আমার 
প্রতি সুপ্রসন্ন হও। ভীরু ( ভীতম্বভাবা ), বলে পরস্ত্রীহরণ ও 
পরস্ত্রীগমন রাক্ষসগণের স্বধর্ম এবং আমার অত্যন্ত কামোদ্রেকও 
হইয়াছে; তথাপি তুমি অকাম! ( কামরহিতা ) বলিয়া আমি 
তোমাকে স্পর্শ করিতেছি না। দেবী, তুমি ভীত হইও ন!। প্রিয়া, 
তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, আমার প্রতি গ্রীতিমতী হও, শোকাকুল 
হইও না| একবেণী ধারণ, মলিন বসন পরিধান, ভূতলে শয়ন, চিন্ত 
ও উপবাস--এসকল তোমার পক্ষে সঙ্গত নয়। মৈথিলী, তুমি 
_.* যাহার উরু হাতীর শুড়ের মত। ( নাগের অর্থাৎ হস্তীর নাসার অর্থাৎ 
শুণ্ডের ন্যায় উরু যাহার )। | 


স্ুন্দরকাণ্ড ৬৪৩ 


আমাকে গ্রহণ করিয়! বিচিত্র মাল্য, অগুরু, চন্দন, নানারূপ বসন, 
দিব্য আভরণ, মহার্ঘ যান, শয্যা, আসন, নৃত্য, গীত ও বাগ্যাদি 
উপভোগ কর'। সুন্দরী, তুমি স্্রীরত্ব ; তুমি এভাবে থাকিও না। 
তুমি গাত্রে অলঙ্কারাদি ধারণ কর। আমার গৃহে আসিয়! তুমি 
কিরূপে বিন! ভূষণে থাকিবে ? তোমার মনোরম যৌবন সমুপস্থিত 
হইয়া অল্পে অল্পে চলিয়া যাইতেছে ; যাহ! যাইতেছে তাহ! নদীর 
স্রোতের ন্যায় আর ফিরিবে না। সুদর্শনা, বোধ হয়, রূপভ্রষ্ট। 
বিশ্ববিধাত। তোমাকে স্থষ্টি করিয়! কার্ধে বিরত হইয়াছেন ; সেজন্য 
তোমার রূপের আর উপমা নাই। বৈদেহী, রূপযৌবনশালিনী 
তোমাকে পাইলে কে অবিচলিত থাকিতে পারে? স্বয়ং লোক- 
পিতামহ ব্রহ্মাও তাহা পারেন না। চন্দ্রাননা, স্থনিতন্থিনী, তোমার 
যে যে অঙ্গ দেখিতেছি, আমার চক্ষু সেই সেই স্থানে নিবদ্ধ 
হইতেছে । মৈথিলী, তুমি বুদ্ধিমোহ দূর কর, আমার ভার্যা হও, 
তাহ! হইলে তুমিই আমার উত্তম! জ্ত্রীগণের মধ্যে প্রধান! মহিষী 
হইবে। আমি ত্ৰিলোক মথিত করিয়া যে ধনরত্ব সংগ্রহ করিয়াছি 
সে-সকল এবং আমার রাজ্যও তোমাকে দিতেছি । বিলাসিনী, 
তোমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আমি এই নান! নগরাদিশোভিত 
সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া জনকরাজাকে দিব। আমার সহিত 
প্রতিদ্বন্ৰিতা করিতে পারে ত্রিভুবনে এমন কেহ নাই। আমি 
দেবতা ও অস্থুরদিগকে বারবার যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছি, তাহার! 
আমার সম্মুখে তিষ্টিতে পারেন নাই। আজ তুমি সাজসজ্জা করিয়! 
আমার প্রতি সকামা হও ।* বরাননা, অলঙ্কারাদিতে বিভৃষিত৷ 
হইলে তোমার যে স্থরূপের বিকাশ হইবে, আমি তাহা দেখিতে 


* ইচ্ছ মাং (মূল)। 
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ইচ্ছা! করি। সুতরাং তুমি দয়! করিয়া ভূষণাদিতে সুসজ্জিত! হও 
ভীরু, তুমি যথেচ্ছ ভোগবিলাসে প্রবৃত্ত হও এবং পানাহার কর ॥ 
তুমি যেরূপ ইচ্ছা ভূমি ও ধনাদি দান কর। তুমি অশঙ্কচিত্বে 
আমার প্রতি অনুরাগিণী হও এবং এই ধুষ্টকে আজ্ঞা কর, আমি 
তোমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিব। তুমি আমার প্রতি গ্রীতিপ্রভাবে 
আমার নিকট হইতে অভিলষিত বস্তু লাভ করিবে, তোমার 
স্বজনেরাও তোমার নিকট হইতে অভিলষিত বস্তু লাভ করিতে 
পারিবে। ভদ্রা, যশব্বিনী, তুমি আমার পরাক্রম ও ধনৈশবর্য 
দেখ; ইহ! ত্যাগ করিয়। চীরবাসী ( বন্ধলধারী ) রামকে লইয়া 
কি করিবে? রামের জয়লাভের কোন উপায় নাই। সে বিত্তহীন, 
বনবাসী, ব্রতচারী ও মুত্তিকাশায়ী। সে বাচিয়া আছে কিন। 
সন্দেহ। বাচিয়া থাকিলেও তোমাকে ফিরিয়া পাওয়া তো দূরের 
কথা, আর কখন দেখিতেও পাইবে না। হে সুহাসিনী, হে স্ুদস্তা, 
হে স্ুনয়না, হে বিলাসিনী, গরুড় যেমন সর্প হরণ করে, তুমিও 
সেইরূপ আমার মন হরণ করিতেছ। তুমি জীর্ণ কৌষেয় বসন * 
পরিহিতা, উপবাসে কৃশ! ও অলঙ্কারশুন্যা, তবু তোমাকে দেখিয়া 
আমার নিজ ভার্যা মন্দোদরীর প্রতিও অনুরাগ নাই। জানকী, 
আমার অন্তঃপুরে যে সকল সবগুণান্বিতা (সর্বগুণবতী ) রমণী 
আছে, তুমি তাহাদের উপর আধিপত্য কর। হে কৃষ্ণকুস্তলা, 
অপ্সরার! যেমন লক্ষ্মীর সেব। করে, সেইরূপ এ সকল ত্রিলোক- 
সুন্দরী তোমার সেবা! করিবে। সুভ ( সুভুরু ), সুকটি, তুমি 
আমার সহিত কুবেরের ধনরত্ব ও স্বর্গ মর্ত পাতাল প্রভৃতি লোক- 
সমূহ সুখে উপভোগ কর । দেবী, রাম তপস্তায়, বলে, বিক্রমে, ধনে, ' 
_. * রেশমী কাপড়। . 
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তেজে ও যশে আমার তুল্য নয়। হে বিমল-কনকহার-ভূষিতাঙ্গী, 
তুমি কুসুমিত তরুরাজিশোভিত, ভ্রমরযুক্ত, সমুদ্রতীরবর্তা কানন- 
সকলে আমার সহিত বিহার কর ।” 

উগ্রপ্রকৃতি রাবণের এইরূপ কথা শুনিয়া সীতা অতি দুঃখে 
কাপিয়া কাপিয়া কাদিতে লাগিলেন । পরে তিনি নিজ পতিকে স্মরণ 
করিয়া, রাবণের ছুরাশায় ঈষৎ হাসিলেন এবং একটি তৃণ ব্যবধান 
রাখিয়া কাতরম্বরে বলিলেন, “রাক্ষপরাজ, আমি মহৎ বংশের 
কন্যা ও মহৎ কুলের বধূ-_তুমি আমার আশা! ত্যাগ করিয়া নিজের 
ভার্ধাদির প্রতি অনুরক্ত হও। পাপাচারী ব্যক্তি যেমন সিদ্ধি * 
কামনা! করিতে পারে না, সেইরূপ তুমিও আমার কামন। করিবার 
যোগ্য নও। আমি একপতিব্রত। হইয়া তাহার পক্ষে নিন্দনীয় ও 
অন্যায় কাজ করিতে পারি না।” 

এইরূপ বলিয়া সীত! রাবণের দিকে পিছন ফিরিয়া আবার 
বলিতে লাগিলেন, “রাক্ষস, আমি পরপত্বী ও সাধ্বী, তুমি আমাকে 
তোমার সামান্য ভোগ্য! স্ত্রীর মত মনে করিও না। তুমি ধর্মকে 
শ্রেয় জ্ঞান কর এবং সংপথে চল। নিজের স্ত্রীকে তোমার যেমন 
রক্ষা করা কর্তব্য, পরের স্ত্রীকেও তোমার তেমনি রক্ষা কর! 
উচিত । সুতরাং তুমি নিজ স্ত্রীতে অনুরাগী হও। যে চপলপ্রকৃতি 
চঞ্চলেন্দ্রিয় ব্যক্তি নিজের ভার্ধায় তুষ্ট নয়, সে পরক্ত্রীর কাছে 
অপমানিত ও সঙ্জনের নিকটে ধিকৃকৃত হইয়া থাকে । তোমার 
সদাচারবজিত বিপরীত বুদ্ধি দেখিয়া বোধ হয়, লঙ্কায় সজ্জন নাই 
অথবা থাকিলেও তুমি তাহাদের কথামত চল না। যে রাজা, 
সছপদেশ গ্রাহা করে ন! ও ছর্নীতিপরায়ণ হয় তাহার রাজ্য ও 

* ব্রদ্মলোকপ্রাপ্তি ( রা-তিলক )। 


৬৪৬ বাল্সীকি-রামায়ণ 


এশ্বর্যাদি বিনষ্ট হয়। এই ধনরত্বপূর্ণা লঙ্কাও কেবল তোমার 
দোষেই অচিরে ধ্বংস হইবে। সুর্যের প্রভা যেমন তাহ! হইতে 
স্বতন্ত্র নয়, আমিও সেইরূপ রাম হইতে অভিন্ন। সুতরাং তুমি 
এশ্বর্ষের প্রলোভনে আমাকে মুগ্ধ করিতে পারিবে না। আমাকে 
রামের সহিত মিলিত কর, তাহ! হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে । 
যদি তোমার লঙ্কাপুরী রক্ষ। করিবার ইচ্ছ! থাকে এবং তুমি নিজের 
মৃত্যুকামনা না কর, তবে রামের সঙ্গে মিত্রতা কর--আমাকে রামের 
নিকট ফিরাইয়। দিয়! তাহাকে প্রসন্ন কর। তাহ না করিলে তুমি 
ঘোর বিপদে পড়িবে । ইন্দ্রের বজ্র তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, 
যমও দীর্ঘদিন তোমাকে “রেহাই” দিতে পারেন, কিন্তু রাম ক্রুদ্ধ 
হইলে তুমি কিছুতেই রক্ষা পাইবে ন!” 

সীতার এই কঠোর কথা শুনিয়া রাবণ অগ্রীতিকর বচনে উত্তর 
করিলেন, “জানকী, পুরুষ যত স্তরতি-মিনতি করে * নারী ততই 
তাহার বশ হয়, কিন্ত আমি তোমাকে যত প্রিয় কথ। বলিতেছি, 
তুমি আমাকে ততই তিরস্কার করিতেছ। স্থসারথি যেমন 
বিপথগামী অশ্বকে সংযত করিয়া রাখে, সেইরূপ তোমার প্রতি 
আসক্তিই আমার ক্রোধ নিবারণ করিতেছে । লোকে যাহার উপর 
আসক্ত হয়, সে ক্রোধের পাত্র হইলেও তাহার প্রতি দয়! ও স্নেহ 
জন্মিয়া থাকে । সুন্দরী, তুমি বধ ও অপমানের যোগ্য হইলেও এ 
কারণেই আমি তোমাকে বধ করিলাম না। মৈথিলী, তুমি 
নিপ্রয়োজনে ভোগন্খে বিরত হইয়া আমাকে যে-সকল কঠোর 
কথা বলিয়াছ, তাহার প্রত্যেকটি কথাই তোমার নিদারুণ বধের 
হেতু হইতে পারে ।” 


টি 


 » সাধিত (মুন )_অহনেতা ( গোবিরাজ) 
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এইরূপ বলিতে বলিতে রাবণ ক্রোধ ও কামের বশীভূত হইয়! 
আবার বলিতে লাগিলেন, “স্থরূপসী, আমার কথানুযায়ী আমি 
আর ছুই মাস* অপেক্ষা করিব, তারপর তোমাকে আমার শয্যায় 
আসিতে হইবে। এই দুই মাসের পরেও যদি তুমি আমাকে 
পতিরূপে গ্রহণ' করিতে অনিচ্ছুক থাক, তবে পাচকেরা আমার 
প্রাতর্ভোজনের জন্য তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিবে ৷” 

রাবণ এইরূপ বলিলে, তাহার সহচারিণী দেবকম্তা ও গন্ধর্- 
কন্যার! বিষাদিত হইলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ ওষ্ঠ, কেহ নয়ন, 
কেহ বা মুখভঙ্গীর দ্বারা ইঙ্গিতে সীতাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন ।ণ* 
তখন সীতা সগর্বে রাবণকে বলিলেন, “রাক্ষসাধম, বোধ হয় লঙ্কায় 
তোর হিতৈষী এমন কেহ নাই, যে তোকে এই অন্যায় কাজ হইতে 
নিবৃত্ত করিতে পারে । আমি ধর্মাত্খা রামের পত্নী, তুই ভিন্ন 
ত্ৰিভুবনে আর কেহ আমাকে মনে মনেও কামনা করিতে পারে না। 
তুই আমাকে পাপকথ। বলিয়! কোথায় গিয়া মুক্তি পাইবি? রাম 
বলদৃপ্ত মাতঙ্গ, আর তুই তাহার নিকটে একটি ক্ষুদ্র শশক মাত্র, 
স্থতরাং তুই তাহার সহিত যুদ্ধে নিশ্চয় পরাজিত হইবি। অনার্ধ, 
তুই আমাকে কুদৃষ্টিতে দেখিতেছিস, তোর এ বিকৃত ক্রুর চক্ষু কেন 
খসিয়| ভূতলে পড়িতেছে না? পাপাত্মা, আমি ধর্মশীল রামের 
পত্নী ও দশরথের পুত্রবধূ, আমাকে কু-কথা বলিয়া তোর জিহ্বা 
কেন বিশীর্ণ হইতেছে না? আমি সতীত্বের তেজে এখনই তোকে 


* রাবণ সীতাঁকে এক বৎসর সময় দিয়াছিলেন এবং তাহার দশ মাস 
অতীত হইয়াছিল। . 

ণ’ অর্থাৎ “নীচ রাবণ কি করিবে? কোন ভয় নাই ।' এইরূপ আশ্বাস 
দিতে লাগিলেন। (রামায়ণ-তিলক ) 
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ভস্ম করিতে পারি, কিন্ত রামের আদেশের অভাবে ও তপস্তার 
হানি হইবে বলিয়া তোকে ভন্ম করিতেছি না । তুই কিছুতেই 
আমাকে হরণ করিতে পারিতিস না, বিধাতা কেবল তোর বধের 
জন্য ইহ! করিয়াছেন। তুই কুবেরের ভ্রাতা ও বীরপুরুষ হইয়া কেন 
রামকে কৌশলে আশ্রম হইতে সরাইয়া তাহার স্ত্রীকে চুরি করিয়া 
আনিয়াছিস ?” 

সীতার এই কঠোর কথা শুনিয়! রাবণ ক্রোধে আরক্ত-নয়ন 
হইলেন এবং ভুজ্জঙ্গের ম্যায় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সীতাকে 
বলিলেন, “তুমি যখন এখনও দুর্ভাগা* ও এশ্বর্যহীন রামের প্রতিই 
অনুরক্ত, তখন সূর্য যেমন অন্ধকার নাশ করেন, আজ আমি 
তোমাকে তেমনই বিনাশ করিব ।” এই বলিয়া রাবণ ভীষ্ণদর্শন। 
রাক্ষপীদের দিকে তাঁকাইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, “রাক্ষসীগণ, 
সীতা যাহাতে শীঘ্র আমার বশীভূতা হন, তোমরা প্রত্যেকে 
শ্বতন্ত্রভাবে বা সকলে মিলিয়! ভাল বা মন্দ যে কোনরূপ ব্যবহারের 
দ্বারা তাহার ব্যবস্থা কর।” রাবণ বারবার এইরূপ আদেশ করিয়া 
কাম ও ক্রোধের বশে সীতার প্রতি গর্জন করিতে লাগিলেন 

তখন রাক্ষপী ধান্যমালিনীণ তাড়াতাড়ি রাবণের নিকটে 
আসিয়! এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, তুমি 
আমার সহিত বিহার কর, এই দীন। বিবর্ণী মানুষী সীতাকে দিয়! 
তোমার কি দরকার ? তুমি বাহুবলে যে-সকল উৎকৃষ্ট ভোগ্যবস্ত 
সংগ্রহ করিয়াছ, ইন্দ্রাদি দেবগণ ইহার ভাগ্যে সে সকল লিখেন নাই। 


a ——— পি শপ পাপা শা পিপি 


bd অনয়েনাভিসম্পন্নম (মূল) । অনয়_অ-নয়। নয়__সৌভাগ্য। 
অনয়-_ সৌভাগ্যহীন, দুর্ভাগা । 
‘’ রাবণের কনিষ্ঠা পত্বী। অতিকায়ের জননী । 


৬ টি 
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তুমি অনাসক্তাকে ( অকাম!) কামনা করিতেছ দেখিয়া আমার 
শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে । যে সকামাকে কামন। করে, সে উৎকৃষ্ট 
প্রীতি লাভ করিয়া থাকে ।” এই বলিয়া ধাশ্তমালিনী রাবণকে 
সেখান হইতে সরাইয়া লইয়। গেলেন। পরে রাবণ তাহার 
পত্নীগণে বেষ্টিত হইয়। নিজের গৃহে ফিরিলেন। (২২ সর্গ) 


৬ 
সীতা ও রাক্ষপীগণ-__ত্রিজট! রাক্ষণীর স্বপ্ন 


রাবণ সেখান হইতে প্রস্থান করিলে ভীষণাকৃতি রাক্ষপীরা সীতার 
নিকটে ছুটিয়া আসিল এবং তাহাকে অত্যন্ত ক্রোধভরে ও কঠোর 
বচনে বলিতে লাগিল, “সীতা, তুমি কি পুলস্ত্যকুলতিলক মহাত্মা 
দশাননের ভার্যা হওয়া গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে কর না?” 
একজটা রাঁক্ষসী তাহাকে রোষরক্তনয়নে বলিল, “ব্রহ্মার মানসপুত্র 
চতুর্থ প্রজাপতি* পুলস্ত্য। তাহার মানসপুত্র প্রজাপতিতুল্য 
মহধি বিশ্রবা। তাহার পুত্র শক্রবিত্রাসন (শক্ররাবণ ) রাবণ। 
সব্বাঙ্গম্ুন্দরী সীতা, তোমার সেই রাক্ষসরাজ রাবণের ভার্ষা হওয়া 
উচিত। তবে তুমি আমার কথা গ্রাহ করিতেছ না কেন ?” 
বিড়ালাক্ষী হরিজট। ক্রোধে চোখ পাকাইয়া বলিল, “সীতা, যিনি 
তেত্রিশকোটি দেবতা ও দেবরাজকে পরাজিত করিয়াছেন, তোমার 
সেই রাক্ষসেন্দ্রের ভার্ষা হওয়া! উচিত। তুমি সেই বলবীর্ধশালী 
রাবণের ভার্ষা হইতে চাহিতেছ ন! কেন? তিনি তাহার প্রিয়তম! 


* মরীচি, অত্ৰি, অঙ্গিরা, পুলস্তয ও ক্রতু-_এই ছয় প্রজাপতি ব্রহ্মার 
মানসপুত্র । 
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পত্নী মন্দোদরীকেও ত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে আসিবেন 
তিনি তাহার বহুসংখ্যক স্ত্রীগণে সমৃদ্ধ ও নানারত্বে স্থশোভিত 
অস্তঃপুর ছাড়িয়া তোমার কাছে উপস্থিত হইবেন।” বিকটা বলিল, 
“যিনি নাগ, গন্ধৰ্ব ও দানবদিগকে বারবার পরাজিত করিয়াছেন, 
তিনিই তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন। অধমা, তুমি কেন সেই 
সর্বসমৃদ্ধিশালী রাক্ষসরাজের পত্নী হইতে চাহিতেছ না?” ছুর্মখী 
বলিল, “আয়তলোচনা, যাহার ভয়ে সূর্য তাপ দেন না, বায়ু প্রবাহিত 
হন না, তুমি তাহার বশীভূত হইতেছ না কেন? ভামিনী, ধাহার 
ভয়ে বৃক্ষের! পুষ্পবর্ষণ করে, যাহার ইচ্ছায় পর্বত ও মেঘের! 
বারিবর্ণ করে, তুমি কেন সেই রাজরাজ রাবণের ভার্ষা হইতে 
চাও না? দেবী, আমি তোমাকে ভাল কথা বলিতেছি, তুমি 
আমার কথা রাখ, নতুবা তুমি বাঁচিতে পারিবে না।” 

তারপর সেই রাক্ষসীর। আবার সীতাকে বলিল, “সীতা, তুমি 
রাক্ষসপতির বনুমূল্য শয্যাদিতে সুসজ্জিত মনোহর অস্তঃপুরে বাস 
করিতে অনিচ্ছুক কেন ? মানবী, তুমি মানবের ভার্ষা হওয়াই 
গৌরবের মনে করিতেছ, কিন্তু তুমি রাম হইতে মন ফিরাও, তোমার 
তাহার সহিত পুনমিলনের বাসনা কখনই পূর্ণ হইবে না। তুমি 
মানুষী বলিয়াই মানুষ রাম রাজ্যল্রষ্ট, ভগ্রমনোরথ ও দীন হইলেও 
তাহাকেই কামনা! করিতেছ। যিনি ত্রিলোকের এশ্বর্ষ ভোগ 
করিতেছেন, তুমি সেই রাক্ষসরাজ রাবণকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়। 
সুখে বিহার কর ।” 

সীত! সেই রাক্ষসীদের কথা শুনিয়া সজলনয়নে বলিলেন, 
“তোমরা আমাকে যে লোকনিন্দিত পাপকথ। বলিতেছু, তাহ! 
কিছুতেই আমার মনে স্থান পাইবে না। মানুষী রাক্ষসের ভারা 
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হইতে পারে না। ইচ্ছা হইলে তোমরা আমাকে খাইয়া ফেল, 
কিন্ত আমি তোমাদের কথামত কাজ করিতে পারিব না। আমার 
পতি রাম দীন বা রাজ্যহীন হইলেও তিনিই আমার গুরু (পৃজনীয়)। 
স্থবর্চলা যেমন সর্ষের, সেইরূপ আমি রামের নিত্য অনুরাগিণী। 
শচী যেমন ইন্দ্রের, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের, রোহিণী যেমন চন্দ্রের, 
লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, স্থুকন্ত। যেমন চ্যবনের, সাবিত্রী যেমন 
সত্যবানের, শ্রীমতী যেমন কপিলের, মদয়স্তী যেমন সৌদাসের, 
কেশিনী যেমন সগরের ও দময়স্তী যেমন নলের অন্ুব্রতা, আমিও 
তেমনি আমার পতি রামের অনুব্রতা ৷” 

ইহ] শুনিয়া রাক্ষসীর! ক্রোধে অধীর হইল এবং সীতাকে খুব 
ভতৎসনা করিতে লাগিল। হনুমান বৃক্ষে লুক্কায়িত থাকিয়া সেই 
তিরস্কার শুনিতে লাগিলেন। রাক্ষসীরা কম্পিতকলেবর৷ সীতার 
নিকটে যাইয়া, তাহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া তাহাদের প্রলম্বিত 
ওষ্ঠ বারবার লেহন করিতে লাগিল এবং পরশু হস্তে লইয়া বলিতে 
লাগিল, “এ রাক্ষসাধিপতি রাঁবণকে স্বামীরপে পাইবার যোগ্য! 
নয়।” 

সীতা এইরূপে ভৎসিত। হইয়া, চোখের জল মুছিতে মুছিতে 
শিংশপা! বৃক্ষের (শিশু গাছের ) নিকটে আসিয়া শোকাকুল মনে 
সেখানে বসিলেন। রাক্ষসীরা আবার তাহাকে চারিদিকে ঘিরিল। 
বিনতা নামে এক ভীষপদর্শনা অতিনিয়োদরী রাক্ষপী বলিল, 
“সুশীল! সীতা,'তুমি এ পর্যস্ত যথেষ্ট পতিপ্রেম দেখাইয়াছ, কিন্তু 
সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। তোমার 
কুশল হউক, মানুষের যাহা করা উচিত তাহা তুমি করিয়াছ এবং 
আমিও তাহাতে পরিতৃষ্ট হইয়াছি। মৈথিলী, এখন আমি তোমাকে 
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একটি হিতকথা বলিতেছি, তুমি আমার সে কথা রাখ। তুমি ইন্দ্রের 
ন্যায় বিক্রমশালী, সকল রাক্ষসের অধীশ্বর রাবণকে পতিরূপে ভজনা 
কর। তুমি দীন মনুষ্য রামকে ত্যাগ করিয়া দয়াশীল, ত্যাগশীল, 
প্রিয়ভাষী রাঁবণকে আশ্রয় কর। বৈদেহী, তুমি আজ হইতে দিব্য 
অঙ্গরাগ ও দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত হইয়! সর্বলোকেশ্বরী হও । তুমি 
দুঃস্থ ও গতায়ু রামকে লইয়া কি করিবে? তুমি আমার কথা 
না শুনিলে আমরা সকলে মিলিয়া এই মুহুর্তেই তোমাকে খাইয়া 
ফেলিব ।” 

পরে লম্বিতস্তনী বিকট ক্রোধভরে মুষ্টি উত্তোলন করিয়া তর্জন 
করিতে করিতে বলিল, “জানকী, তোমার নিতান্ত দুর্মতি হইয়াছে। 
আমর! দয়া করিয়া তোমার বনু অন্যায় কথা সহ্য করিয়াছি। 
কিন্ত আমরা তোমাকে যে কুলোচিত হিতকথা বলিলাম, তুমি 
তদনুযায়ী কাজ না করিলে তোমার হিত হইবে না। তুমি দুর্গম 
সমুদ্রের পরপারে আনীত হইয়াছ, রাবণের গৃহে অবরুদ্ধ রহিয়াছ 
এবং আমাদের দ্বারা অভিরক্ষিত হইতেছ; সুতরাং স্বয়ং ইন্দও 
তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। তুমি আমার হিতকথা 
মানিয়া চল । কাঁদিলে কিছু হইবে না। বৃথা শোক ও নিয়ত 
দুঃখ দূর করিয়া রাক্ষসরাজের প্রতি গ্রীতিমতী ও প্রফুল্ল হও এবং 
তাহার সহিত পরম সুখে বিহার কর। স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থায়ী, 
স্তরাং যতদিন তাহা আছে, ততদিন তুমি সুখভোগ করিয়া লও । 
সুন্দরী, তুমি সকল রাক্ষসের অধীশ্বর রাবণকে পতিরূপে ভজন। 
কর, তাহ! হইলে অসংখ্য রমণী তোমার অধীনে থাকিবে । তুমি ঠিক 
আমার কথামত কাজ না করিলে আমি তোমার হৃৎপিণ্ড উপড়াইয়া 
খাইব।” 


স্ুন্দরকাণ্ড ৬৫৩, 


তারপর চণ্োদরী তাহার প্রকাণ্ড শূল ঘ্বুরাইতে ঘুরাইতে 
বলিল, “আমি গর্ভবতী । রক্ষেশ্বর রাবণের ভয়ে কম্পিতস্তনী 
মুগশিশুনয়না এই নারীকে দেখা অবধি আমার বড় সাধ যে, আমি 
ইহার যকৃত প্লীহ! বক্ষ হৃৎপিণ্ড অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মস্তকাদি খাই ।” 
প্রথসা বলিল, “আমি এই নিষ্ঠুরার গল! টিপিয়া মারিব। 
তারপর তোমর] গিয়া রাজাকে বল যে মানুষীটা মরিয়া গিয়াছে । 
তখন তিনি নিশ্চয়ই ইহাকে খাইয়া ফেলিতে বলিবেন ৷” 
অজামুখী বলিল, “ইহার সহিত বিবাদ আমার ভাল লাগিতেছে 
না, ইহাকে হত্য। করিয়া ইহার মাংস সমান ভাগে ভাগ করিয়া 
লও। আর তাড়াতাঁড়ি মদ ও প্রচুর মাল্যাদি লইয়া আইস।” 
শূৰ্পণখা * বলিল, “অজামুখী যাহা বলিয়াছে, আমারও তাহাই 
ভাল লাগিতেছে। এখন শীন্ত্র সর্বসস্তাপবিনাশিনী সুরা লইয়া আইস ; 
আমরা নরমাংস খাইয়।, নিকুম্তিলারণ' সম্মুখে গিয়া নাচিব ।” 
সীত! রাক্ষসীদের এই সকল কথ শুনিয়! অধীর হইয়া কাদিতে 
লাগিলেন । পরে তিনি বাম্পগদগদ কণে বিলাপ করিয়া তাহাদিগকে 
বলিলেন, “মানুষী রাক্ষসের ভার্ধা হইতে পারে না। ইচ্ছা হইলে 
তোমরা আমাকে খাইয়া ফেল, আমি তোমাদের কথ রাখিতে 
পারিব না। (২৫ সর্গ) 
আমি যখন রাম বিহনে নিদারুণ কষ্টে আছি, তখন আমার 
আর জীবনে কাজ কি? ধনরত্ব ও অলঙ্কারেই বা কি দরকার? 
_. * রাবণের ভগ্নী নয়_অন্ত একজন। (রা-তিলক ) 
ণ লঙ্কার পশ্চিমভাগস্থিতা ভদ্রকালী। (রা-তিলক, রা-শিরোমণি, 
গোবিন্বরাজ )। তাহার নাম হইতে তাঁহার অধিষ্ঠানের স্থানও এ নামে 
বিখ্যাত। 


৬৫৪ বাল্সীকি-রামায়ণ 


তোমরা আমাকে ছিন্নভিন্ন, বিদীর্ণ, অগ্নিতে তাপিত বা ভন্মীভূত 
করিলেও আমি রাবণের সহিত বাস করিব না। আমি যে এখানে 
অবরুদ্ধা আছি, বোধ হয় রাম ইহা জানিতে পারেন নাই--নতুবা 
তিনি কখনই এই অপমান সহা করিতেন না । তিনি ইহা জানিতে 
পারিলেই শরজালে লক্কানগরী বিধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। নীচ 
রাবণের কীতি ও নাম বিলুপ্ত করিবেন। তখন গৃহে গৃহে অনাথা 
রাক্ষসীরা আমার ন্যায় রোদন করিবে । শীঘ্রই আমার এই বাসনা 
পূর্ণ হইবে। আর রাম আমাকে অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার না করিলে 
আমি প্রাণত্যাগ করিব।” (২৬ সর্গ) 

সীতার এই কথা শুনিয়! রাক্ষসীরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইল। কেহ 
কেহ সকল কথা রাবণকে জানাইবার জন্য তাহার নিকটে গেল। 
অন্যান্য সকলে বলিল, “সীতা, আজ এখনই রাক্ষসীর! পরম সুখে 
তোমার মাংস খাইবে ৷” 

ইতিমধ্যে ত্রিজট! নামে এক বুদ্ধ রাক্ষপী নিদ্রা হইতে 
জাগরিতা হইয়! সেখানে আসিল এবং আর আর রাক্ষসীদের 
সীতাকে ভয় প্রদর্শন করিতে দেখিয়া বলিল, “তোমরা সীতাকে না 
খাইয়া নিজেদের খাও। আমি আজ ভোরে রাক্ষলদের বিনাশ ও 
সীতাপতি রামের বিজয়স্চক এক দারুণ লোমহর্ধণ স্বপ্ন দেখিয়াছি ।” 
ইহ! শুনিয়া রাক্ষসীর! ভীত! হইয়া সেই স্বপ্নের বিবরণ জানিতে 
চাহিল। তখন ত্ৰিজটা বলিতে লাগিল, “আমি দেখিলাম, রাম শুরু 
বসন পরিধান ও শ্বেতমাল্য ধারণ করিয়া গজদস্তনিমিত সহস্র অশ্ব- 
যোৌজিত আকাশগামী দিব্যরথে লক্ষ্মণের সহিত আরোহণ করিয়া 
চলিয়াছেন আর শুভ্রবসন1 সীতা সাগরবেষ্টিত শ্বেত-পর্বতে,বসিয়া 

* আত্মানং (মূল)_স্বশরীরং (রা-তিলক, রা-শিরোমণি) 


আুন্দরকাও ৬৫৫ 


আছেন। তিনি সেখানে রামের সহিত মিলিত হইলেন । আবার 
দেখিলাম, রামলক্ষ্মণ এক চতুর্দন্ত পর্বতাকার মহাগজে চড়িয়া শোভা 
পাইতেছেন। তাহার! শ্বেত মাল্য ও শ্বেত বসন পরিয়া এবং স্বতেজে 
সূর্যের ন্যায় দীপ্তিশালী হইয়া জানকীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। 
তিনি রামের ক্রোড়ে আসিলেন, কিন্তু তখনই সেখান হইতে উঠিয়া, 
হস্তীর স্কন্ধে বসিয়। দুই হাতে চন্দ্রনূর্যকে স্পর্শ করিলেন। পরে সেই 
গজবর রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে পৃষ্ঠে লইয়! লঙ্কার উপরে আসিয়া 
অবস্থান করিতে লাগিল। তারপর দেখিলাম, শুরুমাল্য ও শুরু- 
বসনধারী রাম লক্ষ্মণের সহিত পাণডুরবর্ণ-অষ্ট-বৃষ-যোজ্জিত রথে 
আসিলেন। আবার দেখিলাম, পুরুষোত্তম রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত 
সূর্যসন্নিভ দিব্য পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিয়া উত্তরদিকে প্রস্থান 
করিলেন। * আমি রাবণকেও স্বপ্নে দেখিলাম । দেখিলাম, তিনি 
মুণ্ডিতমস্তক, তৈলাক্তদেহ ও রক্তবসন-পরিহিত হইয়! তৈলপানে মত্ত 
হইয়াছেন। পরে দেখিলাম, মুণ্ডিতমস্তক কুষ্ণখবসন-পরিহিত রাবণ 
করবীফুলের মালায় সজ্জিত পুস্পকরথ হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন 
এবং স্ত্রীলোকের! তাহাকে টানিয়। লইয়া যাইতে লাগিল। আবার 
দেখিলাম, রাবণ রক্তমাল্য ও রক্ত অনুলেপনে ভূষিত হইয়া গর্দভ- 
যোজিত রথে চডিলেন এবং পরে উদভ্রাস্তচিত্ত ও অধীর হইয়া 


লাভদম্‌” ইতি ( রা-তিলক, উদ্ধত )। 
'আরোহণং গোব্কুপ্তরাঁণাং প্রাসাঁদশৈলাগ্রবনস্পতীনাম্‌। 
বিষ্টান্ছলেপো। রুদিত' মৃতং চ স্বপ্রেঘগম্যাগমনং চ ধন্যম্‌॥ (গোবিন্দরাজ ) 
“আদিত্যমণ্ডলং বাঁপি চন্দ্রমগুলমেব বা। 
স্বপ্নে গৃহাতি হস্তাভ্যাং মহত্রাঁজ্যং সমাপ্র-য়াৎ॥' (রা-তিলক) 


৬৫৬ বালীকি-রামায়ণ 


তৈলপান, হাস্য ও নৃত্য করিতে করিতে গর্দভ-আরোহণে দ্রুত দক্ষিণ 
দিকে চলিলেন। তারপর দেখিলাম, তিনি ভয়ে অভিভূত হইয়! 
অধোমুখে ভূমিতে পড়িয়া গিয়া তখনই আবার উঠিলেন। পরে 
তিনি উন্মত্তবংৎ ও উলঙ্গ হইয়া নানারূপ কুকথা বলিতে বলিতে 
দুর্গন্ধময়, দুঃসহ, ঘোর অন্ধকার, নরকতুল্য মলপঙ্কে নিমজ্জিত 
হইলেন এবং সেখান হইতে উঠিয়া দক্ষিণদিকে এক অকর্দম (শুক) * 
হদে গেলেন। রক্তবসনা, কুষ্ণবর্ণা, কর্দমলিপ্তাঙ্গী একজন নারী 
আসিয়৷ দশাননের গলায় দড়ি বাঁধিয়া, তাহাকে দক্ষিণদিকে টানিয়া 
লইয়া যাইতে লাগিল । পরে দেখিলাম, কুম্তকর্ণ ও রাবণের পুত্রের! 
মুণ্ডিতমস্তক হইয়! তৈলাক্তদেহে রহিয়াছেন। আর রাবণ বরাহে, 
ইন্দ্রজিৎ শিশুমারে ৭" ও কুস্তকর্ণ উদ্টে চড়িয়া দক্ষিণদিকে চলিয়াছেন, 
কিন্তু বিভীষণের মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র, তিনি -চারিজন সচিবের সহিত 
আকাশে অবস্থান করিতেছেন । তাহার সম্মুখে মহাঁসভায় গীতবাছ্য 
হইতেছে । পরে দেখিলাম, এই রমণীয় লঙ্কাপুরীর দ্বার ও 
তোরণগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং ইহ হস্তী, অশ্ব ও রথাদির সহিত 
সাগরে পতিত হইল। আবার দেখিলাম, লঙ্কা ভন্মাবশিষ্ট 
হইয়াছে, রাক্ষসীর! তৈলপানে প্রমত্ত হইয়। অট্রহাসি হাসিতেছে এবং 
কুম্তকর্ণাদি রাক্ষসপ্রধানের৷ কুৎসিত রক্তবসন পরিয়া গোময়হদে 
প্রবেশ করিতেছেন । রাক্ষসীগণ, এখান হইতে পালাও, দেখিবে রাম 
সীতাকে পাইবেন। তোমরা যে তাহার প্রিয়! ভার্ধাকে ভৎসনা ও 
তর্জন করিয়াছ, ইহ! তিনি সহ্য করিবেন না। তিনি তোমা- 
দিগকে ও রাক্ষপগণকে বধ করিবেন। আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, 
__ * অকর্দমং (মূল) জল ও কর্দমশূন্ত (রা-তিলক. রা-শিরোমণি) 
শ" শুশুক। 


সুন্দরকাণ্ড ৬৫৭ 


তাহা হইতে বোধ হইতেছে যে, শীঘ্রই সীতার অভীষ্টসিদ্ধি, রামের 
বিজয়লাভ ও রাক্ষসরাজের বিনাশ দেখিতে পাইব । স্বতরাং 
তোমরা ইহার নিকট ক্ষমা চাও এবং প্রণিপাত ( দণ্ডবৎ প্রণাম ) 
করিয়া ইহাকে প্রসন্ন কর, ইনি তোমাদিগকে মহাভয় হইতে রক্ষা 
করিবেন। দেখ, ইহার পদ্মপলাশতুল্য আয়ত বামচক্ষু স্ফুরিত, 
বামবাহু হঠাৎ রোমাঞ্চিত ও কম্পিত এবং বাম উরু স্পন্দিত হইয়! 
যেন রামের উপস্থিতি ঘোষণ! করিতেছে । আর পক্ষীরা তাহাদের 
বৃক্ষশাখাস্থিত নীড়ে থাকিয়া বারবার শাস্ত-মধুরন্বরে ডাকিয়া যেন 
অতিশয় হৃষ্টমনে রামের শুভাগমনের সঙ্কেত করিতেছে ।” 

ইহ! শুনিয়া লজ্জাশীল। সীতা সানন্দে বলিলেন, “ত্ৰিজটা, তোমার 
কথা সত্য হইলে আমি অবশ্য তোমাদিগকে রক্ষা করিব।” (২৭ সর্গ) 

তারপর সীতা রামকে স্মরণ করিয়া! নানারূপ বিলাপ করিতে 
করিতে বিশ্ুক্ষমুখে ও কম্পিত-কলেবরে শিশুগাছের অতি নিকটে 
আসিলেন। তাহার অন্তরে শোকানল অতিশয় প্রবল হইয়! উঠিল। 
তিনি বহুক্ষণ নানারূপ চিন্ত! করিয় তাহার বেণী হস্তে লইলেন এবং 
স্থির করিলেন যে শীত্রই বেণীগ্রথনে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবেন । 
পরে তিনি বৃক্ষের একটি শাখা ধারণ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও নিজের 
কুলমর্ষাদার বিষয়ে গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন ভাবী 
শুভন্ুচক বহু সুলক্ষণ প্রকাশিত হইয়া তাহার শোকনাশ ও ধৈর্য- 
সম্পাদন করিল। (২৮ সর্গ) 

ক্রমে তাহার মুখমণ্ডল রাহুবিমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল। তাহার শোক, অবসাদ ও মনস্তাপ বিদূরিত হইল । 
তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়। শুরুপক্ষের চক্দ্রকিরণোজ্জল রাত্রির 
ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন । (২৯ সর্গ) 

৪২ 


৭ 
সীত! ও হনুমান 


হনুমান শিশুগাছে লুকাইয়া থাকিয়া সকলই দেখিলেন ও শুনিলেন। 
সীতাকে দেখিয়! তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, “সহস্র সহত্র 
বানর যাহাকে সকল দিকে অন্বেষণ করিতেছে, আমি সেই 
সীতার দেখা পাইলাম। আমি এই লঙ্কানগরীও ভাল করিয়া 
দেখিয়াছি। এখন আমার সীতাকে আশ্বাস দেওয়া কর্তব্য। 
তাহাকে আশ্বাস ন! দিয়! চলিয়া গেলে দোষের হইবে। আর 
সীতা হয়ত তাহার উদ্ধারের উপায় না দেখিয়া প্রাণত্যাগও 
করিতে পারেন । সুতরাং ইহাকে ভরসা দিতে হইবে। কিন্তু 
রাক্ষপীদের সম্মুখে সীতার সহিত কথা বল! উচিত নয়। তবে 
কেমন করিয়া এ কাজ করিব? রাক্ষপীরা যখন অমনোযোগী 
হইবে তখন আমি অল্পে অল্পে সীতাকে আশ্বাস দিব। আমি বানর 
এবং এখন অতি ক্ষুদ্রকায় হইলেও বিশুদ্ধ মানুষী ভাষায়* কথা 
বলিব। আমি দ্বিজাতির ( ব্রাহ্মণের ) ম্তায় সংস্কৃত ভাষায় কথা 
বলিলে সীতা আমাকে কামরূপী রাবণ মনে করিয়া ভয়ে আর্তনাদ 
করিবেন । তাহ! শুনিয়! রাক্ষসীর। তখনই নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র লইয়। 
ছুটিয়া আসিবে এবং সকল দিক অনুসন্ধান করিয়া আমাকে দেখিতে 
পাইলেই ধরিতে ও বধ করিতে চেষ্টা করিবে । সুতরাং আমি 
তখন ব্বমূতি ধরিয়া! বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা-স্ন্ধে লক্ফ প্রদান করিতে 
__ * মাহুষীযিহ সংস্কৃতাম্‌ ( মূল )। 

সংস্কতাং__ব্যাকরণসংক্কারবতীম্‌ ( রা-তিলক )। ব্যাকরণ-দোষবিহীশ 
বিশুদ্ধ ভাষা। 

মানুধীভাষা__ কোশল দেশের ভাষা । ( গোঃ)। 


সুন্দরকাণ্ড ্‌ ৬৫৯ 


থাকিব। তখন রাক্ষসীরা যারপরনাই ভীতা হইয়া রাক্ষমরাজের 
গৃহ-রক্ষায় নিযুক্ত সশস্ত্র রাক্ষসদিগকে ডাকিয়া আনিবে । তাহাদের 
দ্বারা চারিদিকে অবরুদ্ধ হইয়া আমি যদি যুদ্ধে তাহাদিগকে বিনাশ 
করি তাহা হইলে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িব এবং মহাসাগরের 
পরপারে যাইতে পারিব না। আর তাহারা যদি আমাকে বন্দী 
করে তবে সীতাও আমার এখানে আসিবার কারণ কিছুই জানিতে 
পারিবেন না এবং আমিও অনর্থক বন্দী হইব। রাক্ষসেরা অতিশয় 
হিংসাপরায়ণ, তাঁহারা জানকীকে মারিয়া ফেলিতেও পারে । তাহা 
হইলে রাম ও সুগ্রীবের সকল কার্ধ ব্যর্থ হইবে। আর যুদ্ধে জয়- 
পরাজয়ের কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, আমি যদি যুদ্ধে রাক্ষসদের 
দ্বারা ধৃত বা বিনষ্ট হই তবে অন্ত কেহ যে এই শতযোজনবিস্তৃত 
সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়। রামের কার্ধসাধনে সহায়তা করিবে, এমনও 
কাহাকে দেখিতেছি না। সীতার সহিত কথা বলিলে এই সকল 
বিপদ ঘটিতে পারে, আর কথা ন! বলিলেও তিনি শোকে প্রাণত্যাগ 
করিবেন । স্থৃতরাং যাহাতে কার্য নষ্ট না হয় এবং জানকী নির্ভয়ে 
আমার কথা শোনেন, তাহাই করিতে হইবে ।” 

এইরূপ চিন্তা করিয়া হনুমান, তাহার কথা কেবল সীতা 
শুনিতে পান এইরূপ দূরে থাকিয়া, মধুরবচনে সীতার ও রামের 
পূর্ববৃত্বাস্ত বলিতে লাগিলেন এবং তিনি যে রামের আদেশে সীতার 
অন্বেষণের জন্য লঙ্কায় আসিয়াছেন তাহাও জানাইলেন। 

সীতা সেই সকল কথা শুনিয়! পরম বিস্মিত হইলেন। তিনি 
তাহার কেশাচ্ছাদিত মুখ তুলিয়া উপরের দিকে তাকাইলেন। 
সকল দিকে দেখিতে দেখিতে তিনি সভয়ে দেখিলেন, হনুমান 
শ্বেতবসন পরিয়া গাছের শাখায় প্রচ্ছন্নভাবে বসিয়া আছেন। 


৬৬০ বালীকি-রামায়ণ 


হনুমানকে ছদ্মবেশী রাবণ ভাবিয়। সীতা অত্যন্ত ভীতা হইলেন । 
তাহা দেখিয়া হনুমান দূর হইতেই সীতাকে প্রণাম করিলেন! 
পরে তিনি সীতার আরও নিকটে আসিলেন এবং করজোড়ে ও 
মধুরবচনে তাহাকে আশ্বাস দিয়! বলিলেন, “দেবী, আমি রাবণ 
বা তাহার চর নই। আমি রামের দূত, তাহার আদেশে তোমার 
কাছে আসিয়াছি, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর । রাম কুশলে আছেন। 
তিনি তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।” 

তখন সীতা কিছু আশ্বস্ত হইয়! রাঁম-লক্মণের বিষয়ে হনুমানকে 
নানা প্রশ্ন করিলেন। হনুমান তাহার উত্তর দিয়! সীতাকে রামের 
নামাঙ্কিত অন্গুরী দেখাইলেন। সীতা সেই অন্গুরী লইয়া দেখিতে 
লাগিলেন। আনন্দে তাহার মুখ রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জল 
হইয়া উঠিল। তিনি হনুমানের প্রশংস! করিয়া বলিলেন, “কপিবর, 
তুমি শতযোজন সমুদ্র গোম্পদের ন্যায় পার হইয়াছ, তোমার 
বিক্রম প্রশংসার যোগ্য । তুমি যখন সমুদ্র দেখিয়া ভয় পাও নাই 
এবং রাবণের ভয়ে বিচলিত হও নাই তখন তোমাকে সামান্য বানর 
বলিয়া মনে করি না। বানরশ্রেষ্ঠ, রাম যখন তোমাকে পাঠাইয়াছেন, 
তখন আমার সহিত তোমার আলাপে কোন বাধা নাই । আচ্ছা, যদি 
রাম কুশলে আছেন তবে তিনি কেন আমার জন্য প্রলয়াগ্নির ন্যায় 
ক্রুদ্ধ হইয়া সাগরমেখল। ধরাকে দগ্ধ করিতেছেন না? আমি দূরে 
রহিয়াছি বলিয়া রাম আমার প্রতি স্সেহহীন হন নাই তে! ? তিনি 
আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন তে)? তাহার অমোঘ 
আঘাতে আমি শীঘ্র রাবণকে সবান্ধবে নিহত হইতে দেখিব তে। 
জল বিহনে পদ্ম যেমন সর্ষের তাপে শুকায়, সেইরূপ রামের হ্মবর্ণ 
পদ্মগদ্ধি মুখ কি আমার শোকে শুকাইয়াছে? যিনি ধর্মরক্ষার জন্য 


স্মন্দরকাণ্ড ৬৬১ 


নিজের রাজ্য ত্যাগ করিয়া এবং আমাকে লইয়া পদত্রজে বনে 
আসিয়াও ব্যথিত, ভীত বা শোকাকুল হন নাই, তিনি এখন ধৈর্য 
ধারণ করিয়া আছেন তো? দৃত, তিনি আমাকে মাতা, পিতা 
ও অন্যান্ত সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসেন। যে-পর্যস্ত আমি প্রিয় 
রামের সংবাদ শুনিতে পাইব কেবল সে-পর্যস্তই আমি বাচিয়া 
থাকিতে ইচ্ছা করি।”--সীতাদেবী এইরূপ বলিয়! পুনরায় রামের 
বিষয়ে সুমধুর কথা শুনিবার জন্য বিরত হইলেন। 

তখন হনুমান তাহার যুক্তকর কপালে স্পর্শ করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “দেবী, তুমি যে এখানে আছ, তাহ! জানেন ন! বলিয়াই 
রাম তোমাকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই । আমার কাছে তোমার 
সংবাদ শুনিয়! তিনি শীঘ্রই সুবৃহৎ বাহিনী লইয়! এখানে আসিবেন 
এবং লঙ্কাপুরী রাক্ষসহীন করিবেন। দেবী, রাম তোমার অদর্শনে 
শোকাকুল হইয়া সিংহনিগীড়িত হস্তীর ন্যায় সুখলাভ করিতে 
পারিতেছেন না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি শীঘ্রই প্রস্রবণ- 
গিরিতে রামের পূর্ণচন্দ্রতুল্য বদন দেখিতে পাইবে । রাম মাংস- 
ভোজন বা সুরাপান করেন না, সায়াহ্ে শুধু বন্য ফলমূলাদি আহার 
করিয়া থাকেন। নিয়ত তোমার চিন্তায় মগ্ন ও শোকাভিভূত থাকায় 
তিনি মশক, কীট ও সরীম্থপের দংশনও অনুভব করেন না। তিনি 
একরূপ নিদ্রা যান না, কখনও নিদ্রা গেলে, তখনই ‘সীতা? বলিয়া 
জাগিয়া উঠেন। স্ত্রীজনমনোহর ফল, পুষ্প বা অন্য কিছু দেখিলেই 
তিনি বারবার ‘হ! প্রিয়া” বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া থাকেন । 
সেই মহাত্ম। তোমাকে লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন ।” 
ইহা শুনিয়া সীতা যুগপৎ হৰ্ষশোকান্বিতা হইয়া শারদীয়া রজনীর 
মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইলেন । (৩৬ সর্গ) 
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তিনি বলিলেন, “কপিবর, তোমার কথা৷ বিষমিশ্রিত অমৃতের 
ম্যায়। রাম যে আমার প্রতি অনন্যমনা এই সংবাদ অমৃততুল্য, 
আর তাহার শোকাকুল হওয়ার সংবাদ বিষবৎ। রাবণ আমাকে 
এক বংসর সময় দিয়াছে, তাহার পর সে আমাকে বধ করিবে । 
এখন সেই বৎসরের দশম মাস, আমি আর দ্বই মাস মাত্র বাচিব। 
সুতরাং তুমি রামকে তাড়াতাড়ি করিতে বলিবে। রাবণের ভ্রাতা 
বিভীষণ আমাকে রামের নিকট ফিরাইয়! দিবার জন্য রাবণকে 
খুব অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সে-কথা রাবণ গ্রাহ্য করে নাই । 
বিভীষণের জ্যেষ্ঠ কন্যা কলা তাহার মাতার আদেশে আমাকে 
এই সংবাদ দিয়! গিয়াছে ৷” 

হনুমান বলিলেন, “দেবী, আমার কাছে তোমার খবর পাইলেই 
রাম বিশাল বানরবাহিনী লইয়া এখানে আসিবেন। অথবা আমি 
এখনই তোমাকে উদ্ধার করিতে পারি-_তুমি আমার পিঠে চড়িলে 
তোমাকে লইয়া আমি স্বচ্ছন্দে সাগর পার হইব । মৈথিলী, অগ্নি 
যেমন হোমের হবি লইয়া ইন্দ্রকে দেন, আমিও তেমনি তোমাকে 
লইয়। গিয়া প্রশ্রবণগিরিস্থিত রামকে সমর্পণ করিব ।* শোভনা, 
রোহিণী যেমন চন্দ্রের সহিত মিলিত হন, সেইরূপ রামের সহিত 
মিলিত হইতে চাহিলে, তুমি ওঁদাসীন্ত না করিয়া আমার পিঠে চড় ৷” 

সীতা হনুমানের কথায় পুলকিত ও বিন্মিত হইলেন। তিনি 
বলিলেন, “হনুমান, তুমি ক্ষুদ্রকায় বানর হইয়া! কিরপে আমাকে 
এত দূরপথ লইয়া যাইতে সাহস করিতেছ? ইহাতেই তোমার 
বানরত্ব বুঝিতে পারিতেছি।” 
_..* অহং প্রশ্রবণস্থায় রাঘবায়াদ্ মৈথিলি। 

প্রাপয়িষ্যামি শক্রায় হব্যং হুতমিবানলঃ ॥ 
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সীতার এই কথাকে হনুমান নিজের জীবনে প্রথম পরাভবঃ 
বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পরে তিনি ভাবিলেন, “সীতা আমার 
বল-বিক্রমের কথা কিছুই জানেন না, স্থৃতরাং আমি ইচ্ছা! করিলে 
যে কিরূপ আকার ধারণ করিতে পারি, তাহা তিনি দেখুন ৷” 
এই ভাবিয়া! হনুমান সীতার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য গাছ হইতে 
নামিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বর্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে 
হমুমান মেরুমন্দর পর্বতের তুল্য বিশাল আকার ধারণ করিয়! 
প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় জলিতে থাকিলেন। তখন তিনি সীতাকে 
বলিলেন, “দেবী পৰ্বত বন প্রাসাদ প্রাকার ও তোরণ-সহ এই 
লঙ্কানগরী এবং ইহার অধীশ্বর রাবণকে লইয়া যাইবার শক্তি 
আমার আছে ; তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিও না। তুমি আমার 
সহিত যাইয়া রাম-লক্ষ্মণের শোক দূর কর।” 

সীতা বলিলেন, “মহাকপি, তোমার সে শক্তিসামর্থ্য আছে তাহ! 
বুঝিতেছি। কিন্তু অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা কর্তব্য। তোমার 
গমনের বেগে আমি মৃছিত হইতে পারি। তখন আমি তোমার 
পিঠ হইতে সমুদ্রে পড়িয়া! গেলে, তিমি কুমীর ইত্যাদিতে আমাকে 
খাইয়া ফেলিবে। আর তুমি আমাকে লইয়া গেলে, রাক্ষসেরা 
নিশ্চয়ই তোমার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তোমাকে আক্রমণ করিবে । 
রাক্ষসেরা যখন সংখ্যায় বহু এবং অস্ত্রশস্ত্রে স্জিত, আর তুমি একক 
নিরস্ত্র 'ও শূন্যে অবস্থিত, তখন তুমি কেমন করিয়। যাইবে এবং 
আমাকেই ব। কিরূপে রক্ষা করিবে? তুমি যখন সেই রাক্ষসদের 

* নবং পরিভবং (মূল)। নবং__প্রথমং (রাশিরোমণি )। তিনি ইতিপূর্বে 
কোথাও পরাভূত হন তাই, আজ সীতার নিকটে প্রথম পরাভূত হইলেন__ 
এইরূপ মনে করিলেন । 
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সহিত যুদ্ধ করিবে, তখন আমি হয়তো ভয়াকুল হইয়া তোমার পিঠ 
হইতে পড়িয়া যাইব। যুদ্ধে জয়পরাজয়ের কথাও বলা যায় না। 
যুদ্ধে তোমার পরাজয় হইলে, আমার উদ্ধারের জন্য তোমার সকল 
শ্রম নিষ্ফল হইবে । আর তুমি রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া আমাকে 
উদ্ধার করিতে পারিলেও, রাম স্বয়ং তাহা করিতে পারিলেন ন! 
বলিয়া তাহার যশোহানি হইবে । সুতরাং তোমার সহিত রাম নিজে 
এখানে আমিলেই সকল কাজ সিদ্ধ হইবে । স্বামী ছাড়া আমি অন্য 
কোন পুরুষকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি না, সেজন্য আমি তোমার 
সহিত যাইতে পারিতেছি না। আমাকে অরক্ষিত ও বিহ্বল 
অবস্থায় পাইয়াই রাবণ আমার দেহ স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল। 
যাহা! হউক, রাম যদি এখানে আসিয়া রাবণ ও অন্তান্য রাক্ষলদিগকে 
বধ করিয়া আমাকে লইয়া যান, তবেই তাহার যোগ্য কাজ কর! 
হইবে । সুতরাং তুমি রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব প্রভৃতিকে শীঘ্র এখানে 
লইয়া আইস। তাহ! হইলেই আমি সুখী হইব ।” (৩৭ সর্গ) 

হনুমান সীতার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “দেবী, তুমি 
তোমার যোগা যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছ। আমি নিজের শক্তির 
বিষয় জানি বলিয়াই আজই তোমাকে রামের নিকটে লইয়া যাইতে 
চাহিয়াছিলাম। তুমি যদি আমার সহিত যাইতে না চাও, তবে রাম 
যাহাতে বুঝিতে পারেন আমাকে এমন কোন অভিজ্ঞান (নিদর্শন ) 
দাও ৷” 

সীতা হনুমানের নিকটে অভিজ্ঞানের কথা! শুনিয়! বাম্পগদগদ 
কণ্ঠে বলিলেন, “আমি যখন চিত্রকূট-পর্তের ঈশান ( উত্তর-পূর্ব ) 
কোণে মন্দাকিনী নদী হইতে দূরে সিদ্ধাশ্রমে বাস করিতেছিলাম, 
তখন একটি ঘটন] ঘটিয়াছিল। আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞানন্বরূপ 
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সেই ঘটনার কথা বলিতেছি, তুমি আমার প্রিয় পতিকে তাহা 
বলিও।- সেখানে একদিন নান! কুম্থুমে স্থরভিত উপবনে জল- 
বিহার করিয়া আমর! জলসিক্তদেহে বিশ্রাম করিতেছিলাম । এমন 
সময়ে একটি কাক মাংসলোলুপ হইয়া চঞ্চুর দ্বারা আমার স্তনমধ্যে 
আঘাত করিতে লাগিল। আমি টিল তুলিয়া উহাকে নিবারণ 
করিতে চেষ্টা করিলেও সে আমাকে আঘাত করিতে বিরত হইল 
না। তখন আমি তাহার উপর রুষ্ট হইয়া, বস্ত্রের গ্রন্থি দৃঢ় করিবার 
জন্য মেখলা ( কটিন্থুত্র ) আকর্ষণ করিতেই উহ! শ্থলিত হইল । 
তখন রাম আমাকে উপহাস করিলে, আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ 
হইয়াছিলাম। তিনি আমাকে সাস্তবনা দিতে লাগিলেন । আমি 
পরিশ্রাস্ত হইয়াছিলাম, তাহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়। বহুক্ষণ নিদ্রা 
গেলাম। পরে তিনি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা গেলেন। ইতিমধ্যে 
সেই কাক আবার আসিয়া আমার স্তন ক্ষতবিক্ষত করিল। তাহা 
হইতে রামের শরীরে রক্তবিন্দু পতিত হওয়ায় তিনি জাগরিত 
হইলেন । আমাকে ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া তিনি মহাত্রুদ্ধ হইলেন 
এবং সেই কাকের উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন । বাণের আঘাতে 
কাকের দক্ষিণ চক্ষু বিনষ্ট হইল । কাক সেখান হইতে চলিয়া গেল। 
দূত, রাম যাহার নাথ, সেই আমি আজ অনাথার ন্যায় রহিয়াছি। 
তাহাকে আমার প্রতি কৃপা করিতে বলিবে। আমার জন্য যদি 
তাহার কিছুমাত্র ব্যাকুলতা থাকে, তবে তিনি তীক্ষ শরবর্ষণে 
রাক্ষলদিগকে বিনাশ করিতেছেন না কেন ? আর শক্রগীড়ক মহাবল 
লক্ষ্মণই বা কেন ভ্রাতার অনুমতি লইয়। আমাকে উদ্ধার করিতেছেন 
না? যিনি মাল্যাদি নানারূপ ভূষণ, সকল প্রকার রত্ন, প্রিয়! 
বরাঙ্গনা, ছুলভ এশ্বর্য ও মাতাপিতাকে ত্যাগ করিয়া রামের সহিত 
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আসিয়াছেন, সুমিত্রা ধাহাকে পুত্ররূপে পাইয়া সুসস্তানবতী 
হইয়াছেন, যে ধর্মাত্মা ভ্রাতৃভক্তির বশে পরম সুখভোগ ছাড়িয়। 
বনে বনে ঘ্ুরিয়া ভ্রাতার সেবা করিতেছেন, যিনি সিংহস্কন্ধ মহাবাহু 
মনব্বী ও প্র্িয়দর্শন, যিনি রামকে পিতার ন্যায় ও আমাকে মাতার 
হ্যায় সম্মান করেন, যে বীর লক্ষ্মণ আমার অপহরণের বিষয় আগে 
বুঝিতে পারেন নাই, যিনি বৃদ্ধগণের সেব! করিয়া থাকেন, যিনি 
লক্ষ্মীবান, কর্মনিপুণ ও স্বল্পভাষী, যিনি রাজকুমার রামের সর্বাপেক্ষা 
প্রিয় ও আমার শ্বশুরের তুল্য গুণবান, যিনি আমার অপেক্ষাও 
রামের অধিকতর প্রিয়, যে বীর্যবান যে-কোন কাজের ভারবহনে 
সক্ষম, ধাহার মুখ চাহিয়া রাম পিতৃবিয়োগের শোক ভুলিয়াছেন, 
তুমি আমার হইয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। বানরশ্রেষ্ঠ, 
রামের প্রিয়পাত্র, সদা শান্তপ্রকৃতি, পবিত্রত্বভাব ও কার্ষকুশল 
লক্ষ্মণ যাহাতে আমার এই দুঃখ দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তুমি 
তাহাকে সেইভাবে বলিবে। আর তুমিই এই কার্সিদ্ধির মূল ; 
যাহাতে ইহ] সম্পন্ন হয়, তুমি তাহাই করিবে । তোমার উদ্যোগে 
রাম আমার উদ্ধারে যত্ববান হইবেন। তুমি তাহাকে বারবার 
বলিবে যে, আমি আর একমাস মাত্র বাচিয়া থাকিব। আমি 
সত্য করিয়া বলিতেছি, তাহার পর আর আমি প্রাণ রাখিব না। 
স্থতরাং রাম শীত্র আমাকে ছুরাচার রাবণের হাত হইতে উদ্ধার 
করুন।” 

তারপর সীতা বস্ত্রমধ্য হইতে একটি সুন্দর শিরোমণি বাহির 
করিয়া তাহা হনুমানকে দিয়া বলিলেন, “তুমি এই মণিটি অভিজ্ঞান- 
স্বরূপ রঘুনন্দনকে দিও, তিনি ইহা ভালরূপই চিনেন। ইহা 
দেখিলেই তিনি তোমার কথা বিশ্বাস করিবেন ।৮ 


সুন্দরকাণ্ড ৬৬৭ 


হনুমান সেই মণি পাইয়। খুব খুশী হইলেন এবং নতমস্তকে 
সীতাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। তখন সীতা 
নয়নজলে বদন প্লাবিত করিয়া বাষ্পগদগদকণে বলিলেন, “হনুমান, 
মহাবাহু রাম যাহাতে শীঘ্র আমাকে এই ছুঃখসাগর হইতে উদ্ধার 
করেন, তুমি তাহার ব্যবস্থা করিবে । তোমার পথ মঙ্গলময় হউক ।* 
(৪০ সৰ্গ) 


৮ 
হনুমান কর্তৃক অশোকবন নাশ ও রাক্ষমনিধন 


সীতার কাছে বিদায় লইয়া হনুমান অশোকবন হইতে বাহির 
হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, “সীতার দেখা পাওয়ায় আমার 
প্রধান কাজ সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু অন্য কাজ কিছু বাকী আছে। 
যদি আমি শত্রুর ও নিজেদের যুদ্ধবলের তারতম্য বুঝিয়া বানর- 
রাজের নিকটে ফিরিতে পারি, তবেই প্রভুর আদেশ ঠিকমত পালন 
করা হইবে । আমি বলপ্রকাশ করিলেই রাবণ সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে 
আসিবেন। তখন আমি তাহার মনোভাব ও বল অনায়াসে বুঝিয়া 
এখান হইতে ফিরিব ৷” 

এইরূপ চিন্তা করিয়া হনুমান নন্দনকাননের ন্যায় মনোহর 
অশোকবন ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তাহার বৃক্ষাদি ভঙ্গের শব্দে 
ও পক্ষীদের কোলাহলে লঙ্কাবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অশোক- 
বনের রাক্ষপীর। নিদ্রাভঙ্গে ভগ্ন বন ও মহাবীর হনুমানকে দেখিয়া 
সীতাকে জিজ্ঞাসা করিল, “এ কে? কোথা হইতে ও কেন এখানে 
আসিয়াছে! তোমার সঙ্গে কি আলাপ করিল?” সীতা বলিলেন, 
“কামরূগী রাক্ষসদের মায়া আমি কিরূপে বুঝিতে পারিব? তোমরাই 
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জান এ কে এবং কি কাজ করিতে এখানে আসিয়াছে । সাঁপই 
সাপের পা চিনিতে পারে । আমিও বড় ভয় পাইয়াছি।৮% 

সীতার কথা শুনিয়! রাক্ষসীর! কেহ কেহ দ্রুত সেখান হইতে 
পলায়ন করিল ; কেহ কেহ বা সেখানে রহিল; কেহ বা রাবণকে 
সংবাদ দিতে গেল। সংবাদ পাইয়া রাবণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। 
তখনই তিনি হনুমানকে শাসন করিবার জন্য বহু ভীমকায় মহাবল 
কিস্করকে আদেশ করিলেন। তাহার! সশস্ত্রে দ্রুত হনুমানের কাছে 
উপস্থিত হইয়া তাহার উপর নানারপ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 
হনুমান তখন তোরণের উপর বসিয়া ছিলেন। কিস্করদিগকে 
দেখিয়া তিনি লাঙ্গুল আস্ফালন করিয়! মহানিনাদ করিলেন । 
তাহার লাঙ্গুলের শব্দে লঙ্কা ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তিনি তোরণের 
লৌহনিমিত ভয়ানক পরিঘ (অর্গল ) লইয়া তাহার আঘাতে 
কিন্করদিগকে বিনাশ করিলেন। সংবাদ পাইয়। রাবণ প্রহস্তের 
পুত্র জন্বমালীকে যুদ্ধে পাঠালেন । এদিকে হনুমান লক্ষপ্রদানে 
রাক্ষদগণের কুলদেবতার অত্যচ্চ প্রাসাদের উপর উঠিয়া তাহ! 
ভঙ্গ ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । প্রাসাদরক্ষক রাক্ষসেরা সেই 
সিংহনাদ শ্রবণে বাহিরে আসিয়া হন্ুমানকে চারিদিকে বেষ্টন করিল 
এবং তাহার উপর বিবিধ অস্ত্র ছুড়িতে লাগিল। ইহাতে কুপিত 
হইয়া! হনুমান ভীষণ রূপ ধারণ করিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি 


শশী  —— — — ০০০ ০ 
= ০? শিম 


* এই অসত্য কথা বলায় সীতার কোন দোষ ঘটে নাই (সীতাকে 
কোনরূপ পাপের ভাগী হইতে হয় নাই), কারণ-_ 
বিবাহকালে রতিসংপ্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে । 
মিত্রন্ত চার্থেপানৃতং বদেয়ুঃ পঞ্চানৃতান্তাহরপাতকানি ॥ 
(গোবিন্দরাজ উদ্ধত) 
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প্রাসাদের একটি ব্বর্ণথচিত শতধার* স্তম্ভ তুলিয়! তাহা খুব জোরে 
ঘুরাইতে লাগিলেন । তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সেই প্রাসাদটি 
ভন্ম করিয়া ফেলিল। 

তারপর মহাবল দুর্জয় জম্বুমালী তাহার অশ্বতর-(খচ্চর) বাহিত 
রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিলেন। তিনি হনুমানকে 
সুৃতীক্ষ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয় হনুমান 
অতিবেগে পরিঘ ঘুরাইয়া জন্বুমালীর বুকে ছু ড়িলেন। সেই পরিঘের 
আঘাতে জন্বুমালী তাহার রথ ও রথের বাহনসহ চুণিত হইয়। 
ভূতলে পড়িলেন। 

এই সংবাদে রাবণ তাহার অতিবলবিক্রমশালী অমাত্যপুত্র- 
দিগকে যুদ্ধে যাইতে আদেশ করিলেন। সাতজন মন্ত্রিপুত্র যুদ্ধার্থ 
বিশালবাহিনী সঙ্গে লইয়া! রাজভবন হইতে নির্গত হইলেন। কিন্ত 
তাহারাও হনুমানের হস্তে নিহত হইলেন। তারপর তিনি রাবণের 
প্রেরিত আরও পাঁচজন সেনাপতিকে সসৈন্যে বিনাশ করিলেন । 
তখন রাবণের আদেশে কুমার অক্ষ যুদ্ধে আসিয়া হনুমানের সহিত 
অদ্ভূত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত হনুমান অক্ষকেও সংহার 
করিলেন। 


৪ 
ইন্দ্রজিতের হনুমাঁনকে বন্ধন-_রাঁবণের সভায় হনুমান 
বিভীষণের রাবণকে হিতোপদেশ দান 


অবশেষে রাবণের আজ্ঞায় তাহার পুত্র মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সত্বর 
রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিলেন। মহাবল হনুমান 


সপ সস জা পন শি শী 


* একশত পল-তোলা বা পলকাটা | 
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ও রাক্ষসরাজকুমার উভয়ে নির্ভয়ে বদ্ধবৈরী স্থুরপতি ও অনুরপতির 
স্যায় পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। ইন্দ্রজিৎ হনুমানের উপর 
অজত্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু হনুমান সে সকলই 
ব্যর্থ করিয়। দিলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে ব্রহ্মান্ত্র দ্বার! বন্ধন 
করিলেন। এইরূপে আবদ্ধ হইয়া হনুমান মনে মনে আলোচনা 
করিতে লাগিলেন, “আমি পিতামহ ব্রহ্মা, বায়ু ও ইন্দ্রের দ্বার! 
সদ! রক্ষিত হইতেছি, সুতরাং অস্ত্রে বদ্ধ হইলেও আমার কোন 
ভয় নাই। বরং রাক্ষসেরা আমাকে রাবণের নিকট লইয়। গেলে 
ভালই হইবে, তাহার সহিত কথাবার্তার স্থযোগ মিলিবে।” এই 
ভাবিয়া হনুমান নিশ্চেষ্টভাবে রহিলেন। তখন রাক্ষসেরা নানারূপ 
ভতসনা করিতে করিতে হনুমানকে শন ও বন্ধলের রজ্জুদ্বার! বাঁধিয়া 
ফেলিল। অন্য কোনরূপে বন্ধন করিলে ত্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন থাকে না, 
সুতরাং হনুমান তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মান্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। 
ইহ! বুঝিতে পারিয়া ইন্দ্রজিৎ ভাবিলেন, “হায়, এই রাক্ষসের! 
মন্ত্রের শক্তি না বুঝিয়া আমার এত বড় কাজ পণ্ড করিল। ব্রন্ধাস্ত্ 
নিষ্ফল হইলে অন্ত কোন অন্ত্রপ্রয়োগে ফল হয় না, অতএব আর 
আমরা ইহাকে পরাস্ত করিতে পারিব কিন। সন্দেহ ৷” 

এদিকে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হইতে মুক্ত হইলেও হনুমান তাহার কোন 
লক্ষণ দেখাইলেন না । রাক্ষসেরা তাহাকে ভীষণ মুষ্টিপ্রহার করিতে 
করিতে রাবণের নিকটে টানিয়া লইয়া গেল। (৪৮ সর্গ ) 

মন্ত্রীরা হনুমানকে তাহার পরিচয় এবং তিনি কি উদ্দেশ্যে 
লঙ্কায় আসিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, “আমি 
বানররাজ মুগ্রীবের দূত, তাহার আদেশে এখানে আসিয়াছি।” 
পরে তিনি রাবণকে দেখিয়া মোহিত হইয়া! ভাবিতে লাগিলেন, 
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“আহা, কি রূপ, কি ধৈর্য, কি পরাক্রম, কি কান্তি, কি সুলক্ষণ! 
যদি ইহাতে অধর্ম প্রবল না হইত, তবে ইনি ইন্দ্র সহিত সুরলোকের 
পালক হইতেন ৷” 

আবার রাবণ কপিশ্রেষ্ঠ হনুমানকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইলেও তাহার তেজোময় চেহারা দর্শনে ভীত হইয়! ভাবিতে 
লাগিলেন, “ইনি কি স্বয়ং ভগবান নন্দী, যিনি আমার উপহাসে 
কুপিত হইয়া পূর্বে কৈলাসে আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন ?* 
_না ইনি অস্থুররাজ্জ বাণ, এখন বানরমূত্তি ধরিয়া এখানে 
আসিয়াছেন ?” পরে রাবণ তাহার মন্ত্রী প্রহস্তকে বলিলেন, “এই 
দুরাত্মা বানর কাহার আদেশে, কোথা হইতে, কেন এখানে 
আসিয়াছে এবং কেনই বা অশোকবন ধ্বংস ও রাক্ষসগণের উপর 
অত্যাচার করিয়াছে, তাহ! ইহাকে জিজ্ঞাস! করিয়! জান ৷” 

প্রহস্তের প্রশ্নে হনুমান রাবণকে বলিলেন, “আমি বানরই. 
অন্য কিছুই নই ; রাক্ষসরাজকে দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। 
রাক্ষপপতির দর্শন ছুলভ, তাই অশোকবন বিনাশ ও রাক্ষসদিগের 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছি। ব্রহ্মার বরে দেবতা বা অস্থুরগণও আমাকে 
অস্ত্রপাশে বন্ধন করিতে পারেন না, কেবল রাঞ্জাকে দেখিবার 
জন্যই আমি এই অস্ত্রের বন্ধন স্বীকার করিয়াছি। আমি মহাবল 
রামের দৃত, তাহার কোন কার্ধসিদ্ধির জন্য কিক্ষিন্ধ্যাপতি সুগ্রীবের 
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* পূর্বে এক সময়ে কৈলাসে মহাদেবের গৃহে নন্দীর বানরের ন্যায় মুখ 
দেখিয়া রাবণ হাসি সংবরণ করিতে ন! পারিলে, নন্দী রাবণকে শাপ দিয়াছিলেন 
__“তুমি আমার বানরের মত রূপ দেখিয়া হাঁসিয়াছ, তোমার বংশনাশের জন্য 
আমার তুল্য বীর্ষবান ও তেজম্বী বানর উৎপন্ন হইবে ।” ' 
_উত্তরকাও, ১৬ সর্গ। 
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আদেশে এখানে" আসিয়াছি। সুপ্রীব তোমার কুশল জিজ্ঞাস 
করিয়াছেন এবং তোমার কল্যাণের জন্য যাহা বলিয়াছেন তাহা 
শোন। রাজা দশরথের জ্ঞোষ্ঠ পুত্র রাম তাহার পত্নী জনকনন্দিনী 
সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়া বাস করিতে- 
ছিলেন। সেখানে জনস্থানে সীত! অপহ্ৃতা হইয়াছেন। তাহার 
অন্বেষণে রাম-লক্ষ্মণ খম্যমুকে আসিয়াছেন এবং স্ুগ্রীবের সঙ্গে 
মিত্রতাবদ্ধ হইয়। বানররাজ বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানর- 
রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। তুমি বানরশ্রেষ্ঠ বালীকে পূর্ব 
হইতেই জান, রাম তাহাকে এক বাণেই বধ করিয়াছেন। বানররাজ 
সুগ্রীব সীতার সন্ধানে সকলদিকে বানরদিগকে পাঠাইয়াছেন। 
আমি পবননন্দন হনুমান, সীতার খোজে শতযোজন সমুদ্র পার 
হইয়া এখানে আসিয়াছি এবং বেড়াইতে বেড়াইতে তোমার ভবনে 
সীতার দেখা পাইয়াছি। তুমি ধর্মজ্ঞ,.-তোমার পক্ষে পরক্ত্রীকে 
অবরুদ্ধ রাখ! উচিত নয়। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির এরূপ 
কাজ করা শোভা পায় না। রাজা, ত্রিলোকে এমন কেহ নাই যে 
রামের অপ্রিয় কাজ করিয়া সুখে থাকিতে পারে, অতএব তুমি 
জানকীকে ফিরাইয়া দাও। রাক্ষসরাজ, তুমি রামের দাস ও দৃত 
বানরের কথা শোন।৮” (৫১ সর্গ) 

রাবণ হনুমানের কথা শুনিয়া, ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে 
বধ করিতে আদেশ করিলেন। তখন রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
বিভীষণ তাহাকে বলিলেন, “রাক্ষসেন্দ্র, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া 
অনুগ্রহপূবক আমার কথা শোন। সঙ্জনের! বলেন, দূত অবধ্য। 
এই বানর অনেক অনিষ্ট করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে দূত, 
সুতরাং বধ্য নয়। তবে দূতের জন্য অন্য বহু প্রকার দণ্ডের বিধান 
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আছে-_যেমন বিরূপীকরণ, কশাঘাত, মস্তক মুগুন ইত্যাদি । কিন্ত 
দূতের বধের কথা কখনও শোন! যায় না। এই বানর সাধু হউক বা 
অসাধু হউক, সে পরের আদেশে আসিয়া পরের কথা বলিতেছে। 
দূত পরাধীন, সুতরাং সে কখনও বধ্য হইতে পারে না 1” (৫২ সর্গ) 


১৩ 
হনুমানের লঙ্কাদহন ও সীতার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ 


বিভীষণের কথা শুনিয়! রাবণ বলিলেন, “বিভীষণ, তুমি ঠিক কথাই 
বলিয়াছ, দূতকে বধ কর! খুবই নিন্দার কাজ । ইহাকে বধ না করিয়। 
অন্য কোন দণ্ড দিতে হইবে । লেজই বানরদের প্রিয় ভূষণ ; অতএব 
ইহার লেজে আগুন ধরাইয়। রাক্ষদগণ ইহাকে লইয়। নগরের সকল 
স্থানে বেড়াক্‌ ৷” 

রাবণের আদেশে রাক্ষসের! হনুমানের লেজে জীর্ণ কার্পাসবস্ত্র* 
জড়াইতে আরম্ভ করিলে হনুমান ভাবিতে লাগিলেন, “রামের 
সন্তোষ বিধানের জন্য আমি এ সকল সহাকরিব। আমি রাত্রিতে 
লঙ্কার দুর্গের বিধিব্যবস্থ। ভাল করিয়া দেখিতে পারি নাই, এখন 
দিনের বেল! সবই দেখিতে পারিব।” রাক্ষসের। হন্তরমানের লেজে 
জড়ানে। কার্পাসবন্ত্র তৈলসিক্ত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল 
এবং শঙ্খ ও ভেরী বাজা ইয়া, ‘চরের শাস্তি দেখ এই বলিয়। ঘোষণ। 
করিতে করিতে হনুমানকে লইয়া লক্কামধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিল । 

এদিকে রাক্ষপীরা সীতাকে এই সংবাদ দিল। তখন সীতা. 
_ *জীর্দেঃ কার্পাসিকৈঃ পটেঃ ( মূল )। 


৪৩ 
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অত্যন্ত শোকাতুর! হইয়! হনুমানের মঙ্গলের জন্য অগ্নির উদ্দেশ্যে 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, “অগ্নিদেব, আমি যদি পতিব্রতা হই, 
তবে তুমি হনুমানের নিকটে শীতল হও।” আর হনুমান অগ্নির 
জ্বাল! কিছুমাত্র অনুভব না করিয়া সবিস্ময়ে ভাবিলেন, “অগ্নি 
আমার লেজ বেড়িয়! জ্বলিয়! উঠিয়াছেন, কিন্ত আমাকে তো দগ্ধ 
করিতেছেন না| বোধ হয়, রামের প্রভাব, সীতার দয়া ও আমার 
পিতার নেহের জন্য অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতেছেন না। যাহা 
হউক, রাক্ষলাধমেরা আমাকে বন্ধন করিয়াছে, আমার ইহার 
প্রতিশোধ লওয়৷ কর্তব্য।” এই ভাবিয়৷ তিনি যুহূর্তমধ্যে বন্ধনমুক্ত 
হইলেন এবং তোরণের অর্গল লইয়া তাহার আঘাতে রক্ষীদের বধ 
করিলেন। 

তারপর দর্শনীয় সবকিছু দেখা হইলে হনুমান ভাবিলেন, 
“এখন এই রাক্ষমদের যাহাতে আরো দুঃখের কারণ উপস্থিত হয়, 
আমার তাহাই করা উচিত। অশোকবন বিধ্বস্ত করিয়াছি, 
কয়েকজন প্রধান রাক্ষপবীরকে নিহত করিয়াছি, কিছু রাক্ষস- 
সেনাও ধ্বংস করিয়াছি--এখন তুর্গটি বিনষ্ট করিতে বাকী আছে। 
দুর্গ ধ্বংস হইলে, সমুদ্র পার হইতে আমার যে পরিশ্রম হইয়াছে, 
তাহা সার্থক হইবে । সীতার খোজ করিতে আমার যে পরিশ্রম 
হইয়াছে, আর একটু কাজ করিলে সে-পরিশ্রমও সফল হইবে । 
বিশেষতঃ আমার লাঙ্গুলে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন, উৎকৃষ্ট 
গৃহসকল দগ্ধ করিয়া তাহাকে সুতৃপ্ত করা কর্তব্য।” এই ভাবিয়া 
হনুমান প্রজ্বলিত লেজে লঙ্কার গৃহগুলির উপরে ভ্রমণ করিয়া 
তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই অগ্নি বায়ুর 
দ্বার বধিত হইয়া কালাগ্রির ন্যায় মহাবেগে সকল স্থানে ছড়াইয়া. 
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পড়িল। তখন লঙ্কার বিশাল গৃহগুলি ভগ্ন হইয়া ভূপতিত এবং হস্তী, 
অশ্ব, রথ ও পণ্ড-পক্ষী ও বৃক্ষাদি দগ্ধ হইতে থাকিলে রাক্ষসের৷ 
মহা আর্তনাদ করিতে লাগিল। তাহার। নিজেদের গৃহরক্ষার আশ! 
পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল, “স্বয়ং অগ্নিই বানররূপ ধরিয়! 
এখানে আসিয়াছেন।” 

এইরূপে সমস্ত লঙ্কায় যারপরনাই দৌরাত্ম্য করিয়া হনুমান 
সাগরজলে নিজের লেজের আগুন নিবাইলেন । তখন হনুমানের 
মনে এক আশঙ্কা উপস্থিত হইল-_কি জানি পৃজনীয়া সীত! যদি 
অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া থাকেন! কিন্তু তখনই তিনি আবার ভাবিলেন, 
“সীতাদেবী অবশ্য নিজ তেজেই রক্ষা পাইয়া থাকিবেন, অগ্নি 
কখনও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবেন না” তবু হনুমান 
অশোকবনে গিয়া আবার সীতার সহিত দেখা করিলেন। তারপর 
হনুমান প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, সীতা তাহাকে সেদিন কোন 
নির্জন স্থানে বিশ্রাম করিয়া পরের দিন যাইতে বলিলেন। কিন্ত 
রামের কাজে বিলম্ব ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় হনুমান তাহাতে 
সম্মত না হইয়া, সীতাকে অভিবাদন করিয়। বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
€ ৫৬ সৰ্গ ) 


১১ 
হনুমানের মহেন্দ্র পর্বতে প্রত্যাবর্তন--বানরগণের 
মধুবন ভঙ্গ ও মধুপান 


সীতার কাছে বিদায় লইয়া হনুমান পুনরায় সাগর লঙ্ঘনের জন্য 
সমুদ্রতীরের অরিষ্টপর্বতে উঠিলেন। তারপর. নিজ দেহ বধিত 
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করিয়া, তিনি লক্ষ দিয়া আকাশপথে চলিলেন। মধ্যপথে মৈনাক 
পর্বতকে স্পর্শ করিয়। তিনি মহাবেগে অগ্রসর হইলেন । 

এদিকে বানরের! সমুদ্রের উত্তরতীরে হনুমানের জন্য প্রতীক্ষা! 
করিতেছিল। এমন মেঘগর্জনের ন্যায় হনুমানের গর্জন শুনিয়া 
জান্ববান প্রভৃতি কার্ধসিদ্ধি হইয়াছে অনুমান করিয়া মহ! আনন্দিত 
হইলেন। পরে হনুমান সেখানে উপস্থিত হইলে তাহার নিকটে 
ংবাদ শুনিয়া সকলে পরম উল্লাসে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। 
হনুমান কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তাহাদের কাছে সকল কথা 
বলিলেন । 

তাহ! শুনিয়া অঙ্গদ বলিলেন, “রামের কাছে শুধু সীতার খবর 
লইয়া না গিয়া একেবারে লঙ্কাজয় ও রাবণবধ করিয়া সীতাসহ 
যাওয়াই আমার মতে ভাল বোধ হয়। হনুমান রাক্ষসদিগকে 
একরূপ শেষ করিয়া আসিয়াছেন, এখন সীতাকে লইয়। আসা ছাড়া 
আর বিশেষ কিছু করিবার নাই ।” 

অঙ্গদের কথা শুনিয়া কর্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন বৃদ্ধ জান্ববান বলিলেন, 
“দক্ষিণ দিকে সীতার খোজ করিতে হইবে, সুগ্রীব আমাদিগকে 
এইরূপ আদেশই করিয়াছেন। সুগ্রীব বা রাম কেহই আমাদের 
সীতাঁকে লইয়া যাইতে বলেন নাই। তাহা ছাড়া, উহা রামের 
গ্লীতিকরও হইবে না। তিনি স্বয়ং সীতার উদ্ধার করিবেন বলিয়া 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমাদের তাহার বিপরীত আচরণ করা উচিত 
নয়। সুতরাং চল, আমরা রামলক্ষ্মণ ও নুগ্রীবের নিকটে যাইয়া 
সকল কথা বলি।” 

হনুমান প্রভৃতি সকলে জাম্ববানের কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া 
অনুমোদন করিলেন। তখন সেই বানরবাহিনী মহেন্দ্র পর্বত 
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হইতে নামিয়া পরমানন্দে কিফিন্ধ্যার দিকে চলিল। ক্রমে তাহার! 
নুগ্রীবের নন্দনকাননতুল্য মনোহর মধুবনে আসিয়া উপস্থিত হইল । 
নুগ্রীবের মাতুল কপিপ্রধান দধিমুখ সতত তাহা রক্ষা করিয়া 
থাকেন। বানরের! সেই মহাবনে প্রবেশ করিয়া মধুপানের জন্য 
যারপরনাই ব্যগ্র হইয়া উঠিল এবং কুমার অঙ্গদের নিকটে মধু- 
পানের অনুমতি চাহিল। অঙ্গদ জান্ববান প্রভৃতি বৃদ্ধ বানরগণের 
অভিমত জানিয়া বানরদিগকে মধুপানের অনুমতি দিলেন। 
তাহারা মধুবনের সুগন্ধি ফলমূলাদি ভক্ষণে পরম আনন্দিত হইল । 
বানরের! মধুপানে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। কেহ গান, কেহ হাসন্ত, 
কেহ নৃত্য, কেহ প্রণাম, কেহ মধুপান, কেহ ইতস্ততঃ বিচরণ, কেহ 
বা লক্ষ প্রদান করিতে লাগিল, আবার কেহ ব৷ প্রলাপ বকিতে 
আরম্ভ করিল*। কেহ কেহ পরস্পর জড়াজড়ি করিতে লাগিল, 
কেহ কেহ বা কলহে প্রবৃত্ত হইল। কেহ এক বৃক্ষ হইতে অন্ত 
বৃক্ষে, কেহ বৃক্ষাগ্র হইতে ভূতলে, কেহ ভূতল হইতে বৃক্ষাগ্রে মহা- 
বেগে উৎপতিত হইতে লাগিল। কেহ গান করিতেছে, অপরে 
উপহাস করিতে করিতে তাহার নিকটে আসিল; কেহ কাদিতেছে, 
অন্যে কাঁদিতে কাদিতে তাহার নিকটে গেল; কেহ ব্যথানুভব 
করিতেছে", আর একজন আসিয়। তাহাকে আরও ব্যথিত করিয়। 
তুলিল। এইরূপে সেই বানরবাহিনী যারপরনাই উদ্দাম হইয়! 
উঠিল। সেখানে এরূপ কেহ থাকিল না যে মত্ত ও উদ্ধত নয়। 


* গায়স্তি কেচিত প্রবদস্তি কেচিং নৃত্যস্তি কেচিৎ প্রহসস্তি কেচিৎ। 
পিবস্তি কেচিদ্‌ বিনদস্তি কেচিৎ স্বপস্তি কেচিৎ কথয়স্তি কেচিৎ ॥ 

৭" তুদন্তং (মূল )_ব্যথয়ন্তমূ (রা-তিলক ও রা-শিরোমণি)। তুদ_ 
পীড়া দেওয়া | 
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মধুবন এইরূপে. লণ্ডভণ্ড হইতে দেখিয়া, দধিমুখ ক্রুদ্ধ হইয়া 
বানরদিগকে নিবারণ করিতে আসিলে, তাহার! তাহাকে ভৎসনা 
করিতে লাগিল। তখন দধিমুখ কাহাকেও কড়া কথা বলিলেন, 
কাহাকেও চপেটাঘাত করিলেন, কাহারও সহিত কলহ করিতে 
লাগিলেন এবং কাহাকেও বা মিষ্ট কথায় শাস্ত করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু মত্ততাবশে বানরের! কেহ দধিমুখকে নখরে ক্ষত- 
বিক্ষত করিল, কেহ দস্তে দংশন করিল, কেহ চপেটাঘাত এবং কেহ 
বা পদাঘাত করিতে লাগিল। এইরূপে বানরের! দধিমুখকে মৃতপ্রায় 
করিয়া ফেলিল। (৬১ সর্গ) 

হনুমান বানরগণকে বলিলেন, “তোমরা নিশ্চিন্তমনে মধুপান 
কর, যাহার! তোমাদিগকে বাধা দিতে আসিবে, আমি তাহাদের 
নিবারণ করিব।” হনুমানের এই কথা শুনিয়া অঙ্গদ খুশী হইয়া 
বলিলেন, “বানরগণ, তোমরা মধু পান কর। হনুমান কৃতকার্য 
হইয়া ফিরিয়াছেন, এখন ইনি যাহা বলিবেন, অকার্য হইলেও 
আমার পক্ষে তাহ! করা কর্তব্য, মধুপান তো তুচ্ছ ব্যাপার ৷” 

অঙ্গদের কথা শুনিয়া বানরগণ যারপরনাই আনন্দিত. হইল 
এবং ‘সাধু সাধু’ বলিয়া তাহাকে প্রত্যভিনন্দন করিল। পরে 
তাহার! নদীর স্রোত যেমন বনমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ বেগে 
মধুবনের অন্যদিকে ছুটিল। সেখানে ঢুকিয়! তাহারা সবলে বন- 
রক্ষকদিগকে পরাভূত করিয়া যথেচ্ছ মধুপান ও রসাল ফলাদি ভক্ষণ 
করিতে লাগিল। তখন দধিমুখ তাহার অনুচরদের বলিলেন, “চল, 
আমরা স্ুগ্রীবের নিকটে গিয়া অঙ্গদ ও তাহার বানরগণের 
অত্যাচারের কথা বলি। ক্রোধী সুগ্রীব তাহার পিতৃপিতামহ- 
ক্রমে প্রাপ্ত ও অতিশয় প্রিয় এই দেবছুলণভ রমণীয় মুধুবনের 
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ছরবস্থার কথা শুনিলে, নিশ্চয়ই এই সকল মধুলোলুপ বানরকে 
সবান্ধবে বধ করিবেন।”৮ এই কথা বলিয়া! দধিমুখ বনরক্ষকগণে 
পরিবৃত হইয়া তাড়াতাড়ি সুগ্রীবের নিকটে গেলেন। (৬২ সর্গ) 

দধিমুখ সুগ্রীবকে সকল কথা বলিতে থাকিলে লক্ষ্মণ তাহাকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “রাজা, এই বনপাল বানর এখানে আসিয়াছেন 
কেন? ইনি দুঃখিতভাবে তোমাকে কি বলিতেছেন {” সুগ্রীব উত্তর 
করিলেন, “আর্য লক্ষ্মণ, দধিমুখ বলিতেছেন যে, অঙ্গদ প্রভৃতি বানর- 
বীরের! মধুবনে ঢুকিয়! মধুপান করিয়াছে। বনরক্ষকেরা তাহাদিগকে 
বারণ করিলে তাহার তাহাদের খুব নিপীড়ন করিয়াছে। তাহার! 
মধুবনের প্রধান রক্ষক এই দধিমুখকেও কিছু মাত্র গ্রাহা করে নাই। 
ইহাতে বোধ হইতেছে যে, নিশ্চয় তাহার! কুতকার্য হইয়া ফিরিয়াছে, 
কারণ অকৃতকার্ষের কখন এমন বিপরীত আচরণ করে না। নিশ্চয় 
হনুমান সীতাদেবীর দেখ! পাইয়াছেন। জাম্ববান ও মহাবল অঙ্গদ 
যেখানে নেতা এবং হনুমান যেখানে প্রধান কার্ধ-সম্পাদক*্* সেখানে 
ইহার অন্যথা হইতে পারে না।” সুগ্রীবের মুখে এই শ্রতিমধুর কথা 
শুনিয়া রামলঙক্ষ্মণণ যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। 

পরে সুগ্রীব দধিমুখকে বলিলেন, “মাতুল, বানরের! যে কৃতকার্য 
হইয়া ফিরিয়া মধুবন লণ্ডভণ্ড করিয়াছে, তাহাতে আমি বড় খুশী 
হইয়াছি। তুমি শীতৰ সেখানে যাইয়া পূর্বের মত মধুবন রক্ষা 
করিতে থাক, আর হনুমান প্রভৃতি সকল বানরকে শীত্র এখানে 
পাঠাইয়া দাও।” (৬৩ সর্গ) 


* অধিষ্ঠাতা ( মূল ) অধ্যক্ষ, প্রধান কর্ম-সম্পাঁদক। (গ্ররুতি-অভি) 


২ 
হহুমান প্রভৃতির প্রত্যাবর্তন-_হুম্ুমানের 
সীতা প্রদত্ত অভিজ্ঞান প্রদান 


দধিমুখ হৃষ্টচিত্তে রাম, লক্ষ্মণ ও স্ুগ্রীবকে অভিবাদন করিয়া 
অনুচরগণের সহিত দ্রুত মধুবনে ফিরিলেন। দেখিলেন, বানরের 
তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া মত্ততাশৃন্য ও অনুদ্ধত হইয়াছে। তিনি 
করজোড়ে ও মধুরবচনে অঙ্গদকে বলিলেন, “সৌম্য, এই বন- 
রক্ষকের। না বুঝিয়া ক্রোধবশে তোমাদিগকে মধুপান করিতে নিষেধ 
করিয়াছিল, সেজন্য আর রাগ করিও না। মহাবল, তুমি যুবরাজ, 
এই বনের অধীশ্বর, দূরপথ ভ্রমণে শ্রাস্ত হইয়াছ, এ মধু তোমারই, 
তুমি ইহা! পান কর। আমি মূর্খতাবশতঃ পূর্বে তোমার উপর ক্রোধ 
প্রকাশ করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে মার্জনা কর। পূর্বে তোমার 
পিতা যেমন বানরগণের অধিপতি ছিলেন, এখন স্ুগ্রীব ও তুমি 
তেমনি বানরগণের অধিপতি । আমি তোমার পিতৃব্যকে এই 
বানরগণের এখানে আগমনের সংবাদ দিয়াছি। বন নাশের কথা 
শুনিয়া তিনি রুষ্ট না হইয়া সন্তষ্ঠই হইয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে 
শীঘ্র সেখানে পাঠাইয়! দিতে বলিয়াছেন ।” 

তখন অঙ্গদ বানরপ্রধানদিগকে বলিলেন, “যুথপতিগণ, দধি- 
মুখের আনন্দ দেখিয়া অনুমান করিতেছি যে, রাম আমাদের খবর 
শুনিয়াছেন। আমরা তো এখানে বহু অকাজ করিয়াছি, আর 
আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়। যথেষ্ট মধু পান করা হইয়াছে, 
আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। এখন স্তুগ্রীবের নিকটে যাওয়াই 
উচিত। আমি আপনাদের অধীন, আপনার! যাহা বলিবেন, 
আমি তাহাই করিব। যদিও আমি যুবরাজ, তবু আপনা দিগকে 
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কোন বিষয়ে আদেশ করিতে পারি না। আপনারা কৃতকর্মা, 
আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া কিছু কর] উচিত নয়।” 

সেই বানরের! বলিলেন, “যুবরাজ, প্রভু হইয়া কে এরূপ বলিয়া 
থাকে? লোকে এশ্বর্যমদে মত্ত হইয়! নিজেকে সর্বেসবা মনে করে । 
কিন্তু তুমি তোমার যোগ্য কথাই বলিয়াছ। তোমার বিনয় তোমার 
ভাবী ভাগ্যোন্নতির সুচনা করিতেছে । আর আমর! এখানে আমিবার 
পর হইতেই বানররাজ সুগ্রীবের নিকটে যাইবার জন্য উৎস্তুক আছি। 
সত্য বলিতেছি, তুমি না বলিলে আমরা এখান হইতে একপাও 
কোথাও যাইতে পারি না।” অঙ্গদ বলিলেন, “বেশ, চলুন আমরা 
যাই ৷” 

তখন অঙ্গদ ও হনুমানকে অগ্রবর্তী ও আকাশ আচ্ছাদিত 
করিয়া বানরগণ যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের ন্যায় অতি বেগে ছুটিয়। 
চলিল এবং বায়ুতাডিত মেঘের ন্যায় গভীর গর্জন করিতে লাগিল । 
পরে তাহার! নিকটবর্তা হইলে স্থুগ্রীব শোৌকসন্তপ্ত রামকে বলিলেন, 
“ন্ুদর্শন, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আশ্বস্ত হও, বানরগণ নিশ্চয় 
দেবী জানকীর দেখ! পাইয়াছে_নতুব! নির্দিষ্ট সময়ের পরে ইহার! 
এখানে আসিতে সাহস করিত না। অঙ্গদের সহর্ধ নিনাদে বেশ 
বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কার্ধসিদ্ধি হইয়াছে । তাহ না হইলে 
সে কখনও আমার নিকটে ফিরিয়া আসিত না। নুব্রত, হন্ুমানই 
সীতাদেবীকে দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 
এ কাজ অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব নয়। হনুমানের ম্যায় বিদ্যা, 
বুদ্ধি, জ্ঞান, উৎসাহ ও শৌর্ধ আর কাহার আছে ?” 

ক্রমে অদূরে বানরগণের কিলকিল ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল 
এবং শীঘ্রই তাহারা অঙ্গদ ও হনুমানকে অগ্রবর্তী করিয়া সেখানে 


৬৮২ বাল্ীকি-রামায়ণ 


আসিয়া উপস্থিত হইল। হনুমান ও অঙ্গদ প্রভৃতি বানরবীরের! 
স্বগ্রীব ও রামকে প্রণাম করিলেন। হনুমান. কলিলেন, “দেবী 
জানকীর দেখা পাইয়াছি, সেই পত্তিত্রতা কুশলে (সুস্থদেহে ) 
আছেন ।৮*-_রামলক্স্ণ হনুমানের মুখে সেই অমৃততুল্য কথ শুনিয়! 
যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। হনুমানের দ্বার! নিশ্চয় কার্যসিদ্ধি 
হইবে, স্ুগ্রীব এই কথা বলিয়াছিলেন--সেজন্/ লক্ষ্মণ গ্রীতমনে 
ও সসম্মানে স্ুগ্রীবের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। আর রাম পরম 
প্রীত হইয়া হনুমানের প্রতি অত্যন্ত সম্মানসৃচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। (৬৪ সর্গ) 

তারপর সকলে প্রজ্রবণগিরিতে ফিরিলেন। সীত! যে দিব্য 
মণিটি নিদর্শনস্বরূপ দিয়াছিলেন তাহা রামের হাতে দিয়া হনুমান 
সকল কথা তাহাকে বলিলেন । মণিটি বুকে করিয়া রাম লক্ষ্মণের 
সহিত কাঁদিতে লাগিলেন। পরে তিনি অশ্রপূর্ণনয়নে সুগ্রীবকে 
বলিলেন, “সস্তানবৎসল! গাভী যেমন বৎসকে দেখিয়া বে হবশে 
দুগ্ধ ক্ষরণ করে, সেইরূপ এই অত্যুৎকৃষ্ট মণি দেখিয়া আমার: হৃদয়ও 
বিগলিত হইতেছে । আমার শ্বশুর জনকরাজা আমাদের বিবাহের 
সময়ে সীতার শিরোভূষণস্বরূপ এই মণিটি আমার পিতার হস্তে 
দেন। ইহা জলজাত ও শ্রেষ্ঠ দেবতাদের দ্বারা আদৃত। পূর্বে 
দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞকালে পরিতুষ্ট হইয়! ইহা -জনককে দিয়াছিলেন। 
ইহা দেখিয়া'' আমার মনে হইতেছে যে আমর! পিত! দশরথের ও 
শ্বশুর জনকের দেখা পাইলাম এবং স্বয়ং সীতাকে লাভ করিলাম ।৮ 

অবশেষে হন্রমান রামকে বলিলেন, “আমি দেবী জানকীকে 
₹ * নিয়তামক্ষতাম্‌ (মূল ) নিয়তাম্‌পাতিব্রত্যসম্পন্নাম। 

অক্ষতাং__শরীরেণ কুশলিনীম্‌। 
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পিঠে করিয়া আনিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার উত্তরে তিনি 
যাহ! বলিলেন তাহা! আপনার ভার্যারই যোগ্য । তিনি বলিয়াছেন, 
রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার (সীতার ) উদ্ধার সাধন করাই 
আপনার যোগ্য কাজ হইবে । আর, তিনি স্বেচ্ছায় পরপুরুষ 
স্পর্শ করিতেও চাহেন না। সুতরাং আমি তাহাকে আনিতে 
পারিলাম না। তিনি আপনাকে বারবার প্রণাম জানাইয়া বলিয়াছেন 
যে, আর দুই মাস অতীত হইলে রাবণ তাহার মাংসে প্রাতরাশ 
করিবে বলিয়াছে। অতএব আপনি যেন তাহার আগেই তাহাকে 
উদ্ধার করেন । আমিও তাহাকে সে বিষয়ে আশ্বাস দিয়! আসিয়াছি। 
আমার আশ্বাসে শোকাতুরা সীত! কিছুট। শাস্তিলাভ করিয়াছেন। 


স্থন্দরকাণ্ড সমাপ্ত 


লঙ্কাকাণ্ড 


১ 
বানরগণসহ রাম-লক্ষ্মণের লঙ্কায় অভিযান 


হনুমানের নিকট সকল কথা শুনিয়া রাম যারপরনাই আনন্দিত 
হইলেন এবং বলিলেন, “পৃথিবীতে আর কেহ যে কাজের কথা 
ভাবিতেও (কল্পনা করিতেও ) পারে না হনুমান সেই কাজ 
করিয়াছেন । গরুড়, বায়ু ও হমুমান ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখি না 
যিনি মহাসাগর পার হইতে পারেন । দেব, দানব, যক্ষ প্রভৃতির 
অগম্য, রাবণরক্ষিত সেই লকঙ্কাপুরীতে বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া কে 
জীবিত অবস্থায় ফিরিতে পারে ? হনুমান যে মহৎ কার্য করিয়াছেন 
তাহা স্ুগ্রীবের ভূত্যেরই যোগ্য । হনুমান তাহার কর্তব্য পালন 
করিয়া ও বিন! পরাভবে ফিরিয়। সুগ্রীবের তুষ্টি সাধন এবং সীতার 

ংবাদ আনিয়া আমার ও লক্ষ্মণ প্রভৃতির জীবন রক্ষা করিয়াছেন । 
আমি এখন দীনহীন-__হন্ুমানের ন্যায় প্রিয় সংবাদদাতার প্রতি 
যথোচিত শ্রীতি প্রকাশ করিবার কোনরূপ সামর্থ্য এই দুঃসময়ে 
আমার নাই--কেবল আলিঙ্গনই আমার সম্বল।”৮ এই কথা বলিয়া 
শ্রীতি-পুলকিত দেহে (রোমাঞ্চিত কলেবরে) রাম হনুমানকে আলিঙ্গন 
করিলেন। তারপর একটু চিন্তা করিয়া রাম বলিলেন, “সীতার 
অন্বেষণ সফল হইয়াছে বটে, কিন্ত এই সাগরের প্রতি দৃষ্টি করিয়। 
আমি হতাশ হইতেছি। বানরেরা কিরূপে এই ছুস্তর সমুদ্র পার হইয়া 
ইহার দক্ষিণ তীরে যাইবে ?” এইরূপ বলিয়া রাম আবার গভীর 


লঙ্কাকাণ্ড ৬৮৫ 


চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। রামকে চিন্তাকুল দেখিয়! সুগ্রাব তাহাকে 
বলিলেন, “বীর, তুমি সাধারণ লোকের ন্যায় বিলাপ করিতেছ কেন? 
যখন শত্রুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে,তখন তোমার চিন্তার কোন কারণ 
দেখি না। আমর! এই ভীষণ কুস্ভীরাদিসমাকুল সমুদ্র পার হইয়া 
লঙ্কায় গিয়া তোমার শত্রু-নিপাত (শত্র-সংহার) করিব। নিরুৎসাহ 
ও শোকাকুল ব্যক্তির সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয় এবং সে বিপন্ন হইয়! 
থাকে। এইসকল রণ-নিপুণ ও বীর বানরযুথপতির! ( বানর- 
নেতার!) তোমার প্রিয় সাধনের জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিতেও 
প্রস্তত। এখন যাহাতে আমর! তোমার শক্ত, পাপকারী ( ছুক্ষর্ম- 
নিরত ) রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিতে পারি তোমার 
তাহাই কর! উচিত। রাম, এই সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করিয়া, 
আমরা যাহাতে লঙ্কায় যাইতে পারি তুমি তাহার ব্যবস্থা কর। 
তুমি পরম বুদ্ধিমান ও সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং আমার মত সচিবের 
তোমার সহায়--তুমি নিশ্চয়ই শক্রজয় করিতে পারিবে । সুতরাং 
তুমি শোক ছাড়িয়া ক্রোধ (উৎসাহ) অবলম্বন কর। নিশ্চেষ্ট 
( উদ্যমহীন ) ক্ষত্রিয় নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু ক্ৰুদ্ধ ব্যক্তিকে 
সকলেই ভয় করিয় থাকে ।” 

রাম সুগ্রীবের এই যুক্তিপূর্ণ কথা মানিয়া লইয়া হনুমানকে 
বলিলেন, “হনুমান, তপোবলে অথবা সেতুবন্ধন বা জলশোষণ 
করিয়া এই সমুদ্র অতিক্রম করিবার ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু 
তোমার নিকট হইতে আমি জানিতে চাই লঙ্কায় কয়টি দুর্গ আছে, 
সৈম্তের পরিমাণ (সংখ্যা) কত, পুরদ্বারের দুর্গমতা সাধনের ও 
পুররক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ এবং রাক্ষমদিগের বাসগৃহসকল কেমন |” 

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান বলিলেন, “লঙ্কানগরী হস্তী, অশ্ব ও রথে 
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পরিপূর্ণ-_রাক্ষলগণের দ্বারা সুরক্ষিত সুতরাং শত্রুর ছুপ্প্রবেশ্ । 
তাহার বৃহৎ অর্গলযুক্ত ও দৃঢ়কপাটবদ্ধ চারিটি বিশাল দ্বার আছে। 
সেখানে বাণ ও শিলাদি নিক্ষেপের জন্য বৃহৎ যন্ত্রসকল স্থাপিত 
আছে। তাহার দ্বারা শক্রসৈন্ত আসিবামাত্র নিবারিত হয়। রাক্ষস- 
বীরের! সেখানে শত শত লৌহনিগ্সিত ( লৌহময় ) শতদ্বী সজ্জিত 
করিয়া রাখিয়াছে। লঙ্কার চারিদিকে মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণনিমিত 
ছলণ্ঘ্য প্রাচীর। তাহার সকলদিকে শীতলজলে পূর্ণ এবং মৎস্ত 
ও কুভ্তীরাদিসমাকুল ভীষণ ও অগাধ পরিখা । লঙ্কার চারিটি 
দ্বারেই সুপ্রশস্ত সেতু আছে। তাহার নিকটে বহু যন্ত্র ও সারি 
সারি বৃহৎ গৃহ। শত্রসৈন্ত সেখানে আসিলে এ যন্ত্রসমূহের দ্বার! 
পরিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যুদ্ধপ্রিয় রাবণ স্বয়ং তাহার 
সৈন্যদের পরিদর্শন করেন। লক্কাপুরী দুর্গম গিরি শিখরে স্থাপিত 
এবং তথায় নদীহুর্গ, পর্বতদুর্গ, বনহূর্গ ও কৃত্রিম দুর্গ এই চারি প্রকার 
দুর্গ আছে বলিয়। দেবতারা ও সেখানে যাইতে ভয় পান। রাম, লঙ্কা 
হুল্ঘ্য সমুদ্রের দূরপারে (পরপারে ) অবস্থিত এবং সেখানে 
নৌকায় যাইবার পথও নাই, সুতরাং কেহই তাহার কোনরূপ সংবাদ 
জানে না। বাণ, পরিঘ, শতত্পী ও অন্যান্ত নানাপ্রকার যন্ত্রে 
তুরাত্মা রাবণের লঙ্কাপুরী পরিশোভিত। তাহার চারি দ্বারে ও 
মধ্যস্থিত শিবিরে অগণিত যুদ্ধনিপুণ দুর্ধর্ষ চতুরঙ্গ সেন! রহিয়াছে। 
আমি সেতুগুলি ভাঙ্গিয়া পরিখা পূর্ণ করিয়াছি, লঙ্কানগরী 
দগ্ধ করিয়াছি এবং তাহার প্রাচীরগুলি ধ্বংস করিয়াছি । ইহ! 
সুনিশ্চিত জানিবেন, আমরা যে কোন উপায়ে সমুদ্র পার হইয়া 
সেখানে যাইতে পারিলেই লঙ্কানগরী বানরদের দ্বারা বিনষ্ট হইবে । 
আপনি অবিলম্বে লঙ্কায় যাইতে উদ্যোগী হউন ।” 
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রাম ইহ! শুনিয়া বলিলেন, “হনুমান, তুমি ঠিক -- কথাই 
বলিয়াছ। ন্ুগ্রীব, তুমি এখনই যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দাও। 
এখন বিজয়প্রদ অভিজিৎ মুহূর্ত, এখনই যুদ্ধযাত্রা কর! উচিত। 
আজ উত্তরফাল্ধুনী নক্ষত্র, কাল চন্দ্র হস্তাযুক্ত হইবে। স্ুগ্রীব, 
আমরা সকল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া! এখনই অভিযান ( যুদ্ধযাত্র! ) 
করিব। সেনাপতি নীল, তুমি 'শত সহস্র দ্রুতগামী বানরে 
পরিবৃত হইয়। পথ পরীক্ষা করিতে করিতে সৈন্যদলের অগ্রে অগ্রে 
যাও। যেখানে ফলমূল, শীতল জল ও মধু মিলে এইরূপ পথ দিয়া 
তুমি শীঘ্র সেন! লইয়া চলিতে থাক। দুরাত্মা রাক্ষসেরা পথে ফল 
মূল ও জল (বিষাদি দ্বারা ) দুষিত করিয়া রাখিতে পারে, তুমি 
সর্বদা সাবধানে সৈম্তদিগকে তাহ! হইতে রক্ষা করিবে। বানরের! 
চলিবার সময় দুর্গম বন সকলে প্রবেশ করিয়। যেন গুপ্ত শত্রু সৈন্যের 
অনুসন্ধান (খোজ) করিয়া যায়। যাহারা দুর্বল তাহাদের 
এখানেই রাখিয়া যাও। মহাবল বানর সিংহের এই সাগর প্রবাহ 
তুল্য বিপুল বাহিনী পরিচালন! করিয়। লইয়! চলুন। মহাবলশালী 
গয়, গবয় ও গবাক্ষ অগ্রে অগ্রে গমন করুন। কপিশ্রেষ্ঠ ঝষভ 
উহার দক্ষিণ পার্শ্ব এবং দুর্ধর্ষ গন্ধমাদন বাম পার্শ্ব রক্ষা করিয়! চলিতে 
থাকুন। আমি ও লক্ষ্মণ মধ্যভাগে হনুমানের ও অঙ্গদের স্বন্ধে 
চড়িয়া যাইব। খক্ষরাজ জান্ববান এবং মহাবাহু স্থষেণও বেগদশা 
সৈম্ঃগণের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিয়া চলুন । 

বানরপ্রধান সুগ্রীব রামের' কথা শুনিয়া বানরদিগকে সেইরূপ 
আদেশ করিলেন। তখন সেই বিশাল বানদ্রবাহিনী মহা উৎসাহে 
ভীষণ গর্জন করিতে করিতে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইল। ' রামের 
আদেশ, বানরের! যেন নিকটস্থ নগরাদির উপর কোনরূপ উপদ্রব 
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না করে সেজন্য সেনাপতি নীল তাহাদিগকে সর্পপ্রকারে সংযত 
করিয়। পরিচালনা করিতে লাগিলেন। বানরের রামের ভয়ে নগর 
ও জনপদ বর্জন করিয়া ( এড়াইয়া ) চলিল। এইরূপে তাহারা 
বহু স্বচ্ছসলিল সরোবর, বৃক্ষাকীর্ণ পর্বত, সমতল প্রদেশ ও ফলপুর্ণ 
বনে পরিবৃত সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ আচ্ছাদিত করিয়া যাইতে লাগিল । 
সীতার উদ্ধার-কামনায় তাহারা কোন স্থানে বিশ্রাম না করিয়া 
রাত্রিদিন দ্রুত পথ চলিতে লাগিল। ক্রমে সহা ও ম্লয় পর্বত 
অতিক্রম .করিয়! মহেন্দ্র পর্বতে উপস্থিত হইলে, তাহার শিখর 
হইতে রাম সমুদ্র দেখিতে পাইলেন। পরে রাম সেখান হইতে 
অবতরণ করিয়। স্ুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত দ্রুত সমুদ্রের বেলাবনে 
( সমুদ্রতীরস্থ বনে) উপনীত হইলেন। তখন তিনি শ্তুগ্রীবকে 
বলিলেন, “নুগ্রীব, আমরা সমুদ্রের নিকটে আসিয়াছি, এখানেই 
সেনাসম্নিবেশ করিয়া বানরেরা যাহাতে পরপারে যাইতে পারে 
তাহার মন্ত্রণা (পরামর্শ) কর। কোন সেনাপতি যেন তাহার 
সৈন্যদের ছাড়িয়া কোথাও না যান- এখানে আমাদের অজান। 
নানারূপ ভয়ের কারণ আছে ।” 

রামের কথ! শুনিয়া সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ সেই বৃক্ষপূর্ণ সমুদ্রতীরে 
সৈম্তদিগকে সন্নিবেশিত করিলেন । 


২ 
রাবণের মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা ও বিভীষণের 
বিদায় গ্রহণ 


এদিকে হনুমানের ভয়ানক কার্যকলাপে লজ্জিত হইয় রাবণ কিঞ্চিৎ 
নতবদনে রাক্ষসগণকে বলিলেন, “দেখ, শুধু একটি বানর লঙ্কায় 
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আসিয়া লঙ্কাপুরী তছনছ ( আবিল ) ও বহু রাক্ষস বধ করিয়। 
জনকনন্দিনী সীতার সহিত দেখ! করিয়া গেল। এখন রাম অবশ্য 
অসংখ্য বানরে পরিবৃত হইয়া আমাদের এই লঙ্কানগরী অবরোধ 
করিবেন। যে কোন প্রকারেই হউক, রাম যে শীন্রই তাহার অনুজ 
লক্ষ্মণ ও সৈন্তদলের সহিত অনায়াসে সাগর পার হইয়া! এখানে 
আসিবেন তাহ! সুনিশ্চিত। এখন লঙ্কার মঙ্গলের জন্য কি কর 
কর্তব্য, তোমরা মন্ত্রণ৷ করিয়া তাহ! স্থির কর।” 

নীতিজ্ঞানহীন নির্বোধ রাক্ষসেরা শত্রুপক্ষের বল না বুঝিয়া 
রাবণকে বলিল, “মহারাজ, আপনার নান! অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বিপুল 
বাহিনী রহিয়াছে, আপনি দুশ্চিন্তা করিতেছেন কেন? আপনি 
পাতালে গিয়৷ নাগদিগকে পরাজিত করিয়াছেন, কৈলাসে গিয়া 
বহুষক্ষরক্ষিত কুবেরকে পরাস্ত করিয়া তাহার পুষ্পকরথ লইয়া 
আসিয়াছেন, দানবরাজ ময় আপনার ভয়ে ভীত হইয়া মিত্রতা 
স্থাপনের জন্য আপনাকে তাহার কন্যা মন্দোদরীকে ভাধারপে দান 
করিয়াছেন, বরুণের পুত্রেরাও আপনার কাছে পরাভূত হইয়াছেন। 
রাজা, আপনি যমলোকে জয়লাভ করিয়া মৃত্যুকে নিবারণ করিয়াছেন, 
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বহু দুর্জয় ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন। 
রাম বীরত্বে তাহাদের তুল্য নহেন। মহারাজ, আপনার শ্রমন্বীকারের 
দরকার কি, আপনি বিশ্রাম করুন- ইন্দ্রজিৎ একাকীই বানরদিগকে 
বিনাশ করিবেন । তিনি যজ্ঞ করিয়। মহেশ্বরের নিকট হইতে পরম 
ছুলভ বর পাইয়াছেন। তিনি দেবগণের সহিত যুদ্ধে দেবরাজ 
ইন্দ্রকে বন্দী করিয়া' লঙ্কায় আনিয়াছিলেন। অতএব মহারাজ, 
আপনি পুত্র ইন্দ্রজিংকে আজ্ঞা করুন, তিনি রাম ও সমস্ত বানর- 
সেনাকে বিনষ্ট করিবেন । 
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সেনাপতি প্রহস্ত করজোড়ে বলিলেন, “মহারাজ, আমি দেব, 
দানব, গন্ধৰ্ব, পিশাচ ও নাগ সকলকেই যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারি, 
মানুষ রামলক্ষ্সণ তো তুচ্ছ। আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে সুরাপানে প্রমত্ত 
ছিলাম বলিয়াই হনুমান আমাদিগকে বঞ্চনা করিতে পারিয়াছিল, 
নতুবা আমি বাচিয়া থাকিতে সে বানরট! কখনই প্রাণ লইয়! 
ফিরিতে পারিত না। আপনি আদেশ করুন, আমি সাগর পর্যস্ত 
সমস্ত ভূভাগ বানরশৃস্ত করিয়া রাক্ষসদিগকে বানরের হাত হইতে 
রক্ষা করিব” 

তারপর দুমুথ, বজ্ঞদংঘ্, কুস্তকর্ণের পুত্র নিকুম্ভ, বজ্রহনু, ইন্দ্রজিৎ, 
বিরূপাক্ষ, ধূত্রাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষসবীরের মহাক্রোধে আস্ফালন করিয়! 
রাবণকে বলিলেন, “আপনি নিশ্চিন্তমনে আপনার ইচ্ছান্ুরূপ কার্ষে 
নিরত থাকুন; আমরা আজই রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনুমান 
প্রভৃতিকে বধ করিব ।” | 

তখন বিভীষণ তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া করজোড়ে রাবণকে 
বলিলেন “আর্য, সাম দান ভেদ এই তিন উপায়ে যখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
কর! যায় না কেবল তখনই পণ্ডিতের! বিক্রমপ্রকাশের ( যুদ্ধের ) 
ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। যে শত্রু অসতর্ক (অসাবধান ), অপরের 
দ্বারা আক্রান্ত বা দৈবাহত ( রোগাদ্রিগ্রস্ত ), বিশেষ বিবেচনা করিয়া 
তাহার উপর বল প্রয়োগ করিলে জয় লাভ করিতে পার! যায়। 
তোমরা সেই ধীরস্থির, জয়াভিলাষী, সেনাবল-সমন্থিত, দূর্ধর্ষ রামের 
সহিত কোন্‌ সাহসে যুদ্ধ করিতে চাহিতেছ ? হনুমান সাগর লঙ্ঘন 
করিয়া লঙ্কায় আসিবে, ইহা কে আগে বুঝিতে বা ভাবিতে 
পারিয়াছিল ? যে শত্রুর বল ও বীর্ষের পরিমাণ জানা নাই তাহাকে 
কোন প্রকারেই সহসা! অবজ্ঞা করা উচিত নয়। রাম পূর্বে রাক্ষদরাজের 
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কি অপকার করিয়াছিলেন, যে জন্য তিনি জনস্থান হইতে রামের 
ভার্ধাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন ? খর আগে রামের অপকারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিল বলিয়াই রাম তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। যথাশক্তি 
নিজের জীবন রক্ষা! কর! সকল প্রাণীরই কর্তব্য । সীতা হরণের জন্য 
আমাদের মহা বিপদ উপস্থিত হইবে, সুতরাং সীতাকে প্রত্যর্পণ 
করাই উচিত; যাহাতে বিবাদ বাধে এমন কাজ করিবার আবশ্যক 
কি? রাজা, বীর্ধবান্‌ ধর্মাত্মা রামের সহিত অনর্থক শত্রুতা করিও 
না। সীতাকে ফিরাইয়া না দিলে, সমস্ত রাক্ষস সহ এই লক্কাপুরী 
বিনষ্ট হইবে । আমি তোমার হিতৈষী বলিয়াই এই কথা বলিতেছি; 
আমার কথামত কাজ কর-_ক্রোধ ত্যাগ করিয়া ধর্মপথে 
চল ।” 

বিভীষণের এই কথা শুনিয়া রাবণ সকলকে বিদায় দিয়া নিজ 
গৃহে গেলেন । র 

পরদিন প্রাতে বিভীষণ রাবণের গৃহে আসিয়া তাহাকে 
অভিবাদন করিয়া বলিলেন, “বিদেহরাজনন্দিনী সীতা এখানে 
আসিবার পর হইতেই আমাদের পক্ষে নানারূপ অশুভ লক্ষণ দেখ! 
যাইতেছে । সুতরাং এই আপদ শাস্তির জন্য রামকে সীতা 
ফিরাইয়া দাও। মহারাজ, যদি আমি লোভ বা! মোহের বশবর্তী 
হইয়া কোন কথা বলিয়া থাকি, তবু দোষ লইও না। তোমার কোন 
মন্ত্রীই ভয়ে তোমাকে উত্তম পরামর্শ দেয় নাই ; কিন্তু আমি যাহা 
দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহ! তোমাকে অবশ্য বলা উচিত। এখন 
বিশেষ বিবেচন! করিয়া যাহা ম্যায় বোধ হয় তাহাই কর।” 

ইহ! শুনিয়া রাবণ সক্রোধে উত্তর করিলেন, “আমি তো ভয়ের 
কিছুই দেখিতেছি না। রাম কিছুতেই মৈথিলীকে পাইবে না-_ 
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সে ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিলেও যুদ্ধে আমার সম্মুখে 
তিষ্ঠিতে পারিবে না” এইরূপ বলিয়া মহাবল দশানন তাহার 
হিতবাদী ভ্রাতা বিভীষণকে বিদায় করিলেন। (১০ সর্গ ) 

পরে মন্ত্রী ও স্ুহৃদ্গণের সহিত মন্ত্রণা করিবার জন্য রাজসভায় 
আসিয়া রাবণ সেনাপতি প্রহস্তকে বলিলেন, “সেনাপতি, তোমার 
অধীনে যুদ্ধবিদ্ঠায় সুশিক্ষিত যে চতুরঙ্গ সেনা আছে, তাহাদিগকে 
সাবধানে নগররক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে আদেশ কর।” প্রহস্ত সেইরূপ 
ব্যবস্থা করিলেন। তখন রাবণ মুহাদ্বর্গকে সকল বিষয় বলিয়া 
তাহাদের মতামত জানিতে চাহিলেন। রাবণের অনুজ কুস্তকর্ণ 
ছয়মাস নিদ্রার পর উঠিয়া সেদিন সভায় আসিয়াছিলেন। সকল 
কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ৰোধাম্বিত হইয়া রাবণকে বলিলেন, 
“মহারাজ, তুমি যখন কেবল নিজের বিচারবৃদ্ধিতে রাম-লক্ষ্মণের 
অনুপস্থিতিতে ছলনাদ্বার৷ সীতাহরণের সঙ্কল্প করিয়াছিলে, তখন 
আমাদের মত জিজ্ঞাসা কর নাই-_-এখন আমাদের সহিত মন্ত্রণায় 
লাভ কি? তুমি তোমার অযোগ্য কাজ করিয়াছ। এরূপ কাজ 
করিবার পূর্বে তুমি আমাদের সহিত পরামর্শ করিলে আমরা ইহার 
প্রতিবিধান করিতে পারিতাম। দশানন, যে রাজ! মন্ত্রণার দ্বার! 
কর্তব্য স্থির করিয়া হ্যায্য কাজ করেন তাহাকে পরে সম্তাপ ভোগ 
করিতে হয় না। যাহা হউক, আমি তোমার শক্রদিগকে বধ করিয়। 
তোমার কার্ষ সিদ্ধ করিব, তুমি নিশ্চিন্ত হও!” 

মহাবল মহাপাৰ্শ্ব বলিলেন, “মহারাজ, সীতাকে হরণ করিয়া 
আপনি উচিত কাজই করিয়াছেন। আপনি চিন্তা করিবেন না__ 
মহাবল কুম্ভকৰ্ণ ও ইন্দ্রজিং আমাদের সহায়তায় বজ্রপাণি ইন্দ্রকেও 
নিরোধ করিতে পারেন। আপনার শক্ররা লঙ্কায় আসিলে আমরা 
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যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিব তাহাতে সন্দেহ 
নাই৷? (১৩ সৰ্গ ) 

ইহা শুনিয়া বিভীষণ পুনরায় রাবণকে বলিলেন, “রাজা, 
বানরেরা লঙ্কা আক্রমণ করিবার পূর্বেই তুমি রামকে সীত! ফিরাইয়া 
দাও। কুম্ভকৰ্ণ, ইন্দ্ৰজিৎ, মহাপাৰ্শ্ব প্রভৃতি কেহই যুদ্ধক্ষেত্রে রামের 
সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে ন৷।” (১৪ সর্গ ) 

তখন প্রহস্ত বলিলেন, “দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধৰ প্রভৃতির 
সহিত যুদ্ধেও যখন ভয় পাই নাই তখন মানুষ রাম হইতে আমাদের 
ভয়ের কারণ কি ?” 

বিভীষণ বলিলেন, “প্রহস্ত, তোমর! রামকে পরাজিত করিবে 
বলিতেছ, কিন্তু অধামিকের স্বর্গ গমনের প্যায় কাজের বেল! তাহা 
করিতে পারিবে না। তোমরা কেহই যুদ্ধে রামের বিক্রম সহা 
করিতে পারিবে না। আমি এই লঙ্কাপুরী, রাক্ষসরাজ, তাহার 
বন্ধুবর্গ ও রাক্ষসদিগের হিতের জন্য বলিতের্ছ__রাক্ষসরাজ রামকে 
সীতা ফিরাইয়া দিন।৮ 

বৃহস্পতিতুল্য জ্ঞানবান বিভীষণের এই কথা শুনিয়া! ইন্দ্রজিৎ 
বলিলেন, “কনিষ্ঠ তাত (কাকা), আপনি নিতান্ত ভীতের ন্যায় 
এরূপ অনর্থক কথা বলিতেছেন কেন? যে এই রাক্ষসকুলে জন্ম- 
গ্রহণ করে নাই, সেও এরূপ কথা বলে না বা এমন কাজ করে না। 
আমাদের কুলে একমাত্র পিতৃব্য বিভীষণই বল, বীর্য, পরাক্রম, 
ধৈর্য ও তেজোবিহীন। ভীরু, আপনি কেন আমাদিগকে ভয় 
দেখাইতেছেন? একজন সামান্য রাক্ষসই সেই মনুষ্য রাজপুত্রদ্বয়কে 
বধ করিতে পারে । আমি ত্রিলোকেশ্বর দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্দী 
করিয়া পৃথিবীতে আনিয়াছি, এরাবতের দস্তঘয় আকর্ষণ করিয়। 
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তাহাকে ভূতলশায়ী করিয়াছি, দেবগণের দর্পচর্ণ করিয়াছি, দৈত্য- 
প্রধানদিগকে নিপীড়িত করিয়াছি-_তবে কি জন্য সেই সামান্য মনুষ্য 
রাজপুত্রদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না?” 
বিভীষণ উত্তর করিলেন, “বৎস, তুমি এখনও অপরিপক্বুদ্ধি 
বালক, স্থৃতরাং কর্তব্য-অকর্তব্য বিচারে অপটু । সেজন্য তুমি আত্ম- 
বিনাশের হেতু নানারপ প্রলাপ করিলে। তুমি কেবল নামেই 
রাবণের পুত্র, কিন্ত কাজে তাহার পরম শক্র-_কারণ, তুমি রাম 
হইতে তাহার মহা বিপদের কথা শুনিয়াও মোহবশে তাহাকে 
নিবারণ করিতেছ না। তুমি নিতাস্ত দুর্ব,দ্ধি, উগ্রপ্রকৃতি ও অদূরদর্শী 
তুমি এবং যে তোমাকে এই মন্ত্রণা-সভায় আনিয়াছে সে, উভয়েই 
বিনষ্ট হইবে। যুদ্ধের সময় রাম যখন কালাপ্নিতুল্য ও যমদণ্ডসদৃশ 
বাণ নিক্ষেপ করিবেন, তখন কে তাহ! সহ করিতে পারিবে ? রাজা) 
তুমি রামকে সীতা ফিরাইয়! দিয়া আমাদিগকে নিরুদ্বেগে থাকিতে 
দাও।” 
বিভীষণ এইরূপ সুযুক্তিপূর্ণ হিতকথা বলিলে, রাবণ তাহার 
উত্তরে কঠোর ভাষায় বলিলেন, “শক্র বা ক্রুদ্ধ সর্পের সঙ্গে বাস করা 
বরং ভাল, কিন্তু নামে মিত্র অথচ কাজে শক্রসেবী ( শত্রুর সহায়তা- 
কারীর) সঙ্গে বাস করা উচিত নয় । বিভীষণ, আমি জ্ঞাতিদের 
চরিত্র জানি। এক জ্ঞাতির বিপদে অন্য জ্ঞাতির আনন্দিত হয় এবং 
ংশের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ কর্মী, বিদ্বান, ধামিক ও বীর তাহাকে 
অপমান করে ও তাহার ছিত্রান্বেষণপূর্বক তাহাকে পরাভূত করিয়া 
থাকে (পরাভূত করিতে চেষ্টা করে)। স্ুতরাং জ্ঞাতিরা অতি 
ভয়ানক । বিভীষণ, আমি যে শক্রদিগকে পরাজিত করিয়া বিপুল 
এন্বর্য ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছি এবং লোকপুজিত হইয়াছি, ইহা 
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তোমার বাঞ্চনীয় নয়। কুলাঙ্গার, তোকে ধিক্‌! তুই আমার ভাই 
বলিয়াই রক্ষা পাইলি-_নতুবা আর কেহ এরূপ কথা বলিলে এই 
মুহুর্তেই সে প্রাণ হারাইত।” 

এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়া বিভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহার 
চারিজন অনুচরের সহিত শৃন্যে উঠিয়া রাবণকে বলিলেন, “রাজা, 
তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃতুল্য মাননীয়, আমাকে যাহা ইচ্ছা 
বলিতে পার; কিন্তু তুমি ভ্রান্ত ও ধর্মপথভ্রষ্ট হওয়ায় আমি তোমার 
কঠোর কথা সহা করিতে পারিতেছি না । তোমার হিতকামনায়ই 
আমি তোমাকে উচিত কথা বলিয়াছি ; কিন্তু যাহার মৃত্যু ঘনাইয়াছে 
( নিকটবর্তী হইয়াছে ), সে সছুপদেশ শোনে না। রাজা, সর্বদ! 
প্রিয়কথা বলে এরূপ লোক স্ুলভ--কিস্তু অপ্রিয় অথচ পরিণামে 
হিতকর কথার বক্তা ও শ্রোতা, উভয়ই ছুলভ।. তুমি কালপাশে 
আবদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতে চলিয়াছ বুঝিয়াই তোমাকে হিতকথা 
বলিয়াছিলাম। আমি তোমাকে রামের বাণে নিহত দেখিতে ইচ্ছ! 
করি না। তুমি আমার গুরুজন, আমি তোমার হিতকামনায় যাহা 
বলিয়াছি তাহ! মার্জনা কর। তুমি নিজেকে এবং রাক্ষমগণের 
সহিত এই লঙ্কানগরীকে সর্পপ্রকারে রক্ষা কর। আমি চলিলাম ; 
আমাকে বিদায় দিয় তুমি সুখী হও, তোমার মঙ্গল হউক 1” 


৮১] 
বিভীষণের রামের নিকট গমন 


বিভীষণ মুহুর্তমধ্যে রাম-লক্ষমণ যেখানে ছিলেন, সেখানে উপস্থিত 
হইলেন। বানরযুখপতির। ভূতল হইতে আকাশস্থিত বিভীষণ ও 
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তাহার অনুচরদিগকে দেখিতে পাইলেন । স্থৃগ্রীব ক্ষণকাল চিন্ত! 
করিয়া হনুমান প্রভৃতিকে বলিলেন, “সর্বান্ত্রধারী এ রাক্ষসের! যে 
আমাদিগকে বধ করিতে আসিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।” 
ইহ! শুনিয়া সেই বানরপ্রধানেরা শালবুক্ষ ও বড় বড় শিল! তুলিয়া 
স্বগ্রীবকে কহিলেন, “রাজা, তুমি আমাদিগকে ছুরাত্মাদের বধ 
করিবার অনুমতি দাও__-আমরা এখনই উহাদের বধ করিয়া ভূতলে 
ফেলি ।” 

বিভীষণ বানরদের এই কথায় বিচলিত হইলেন না। তিনি 
সমুদ্রের উত্তর তীরে আসিয়া আকাশ হইতে খুব গম্ভীরস্বরে সুগ্রীব 
প্রভৃতিকে বলিতে লাগিলেন, “রাবণ নামে এক দুবৃত্ত রাক্ষসাধিপতি 
আছেন, আমি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার নাম বিভীষণ। রাবণ 
জনস্থান হইতে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়! গিয়া বন্দিনী করিয়। 
রাখিয়াছেন। আমি রাবণকে বারবার “রামকে সীতা। ফিরাইয়। 
দাও’ এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছি, কিন্ত তিনি 
আমার হিতকথা ন! শুনিয়া আমাকে অনেক কটুকথা বলিয়াছেন 
এবং দাসের ন্যায় অপমান করিয়াছেন। আমি শ্ত্রীপুত্রদের ত্যাগ 
করিয়া রামের শরণাগত হইয়াছি_-তোমরা শীত্র সেই মহাত্বাকে 
আমার আগমনের কথ! জানাও |” 

বিভীষণের কথ শুনিয়। সুগ্রীব রামের নিকটে আসিয়া বলিলেন, 
“কয়েকজন শক্রসৈম্য অতকিতে (হঠাৎ) এখানে ঢুকিয়াছে। কাকের! 
যেমন সুযোগ পাইলেই পেচকদের বধ করে, হয়ত এই রাক্ষসেরাও 
আমাদিগকে তেমনি বধ করিবে । এই কামরূগী রাক্ষসদের বিশ্বাস 
কর! উচিত নয়। ইহাদিগকে বধ করাই উচিত বলিয়া বোধ হয়।” 
সুগ্ৰীব এইরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন (নীরব হইলেন )। 
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তখন রাম হনুমান প্রভৃতিকে বলিলেন, “তোমরা সকলেই 
বানররাজ স্ুগ্রীবের যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিলে, এখন তোমরা কি 
বল?” 

তাহারা উত্তর করিলেন, “রাম, কিছুই তোমার অজানা নাই-_ 
কিন্তু তুমি সুহৃদ্‌ বিবেচনায় আমাদিগকে সম্মান করিয়া আমাদের 
মত জিজ্ঞাসা করিতেছ। তোমার বুদ্ধিমান ও কর্মকুশল সচিবের! 
একে একে তাহাদের মত বলুন ৷” 

অঙ্গদ বলিলেন, “বিভীষণ শত্রুর নিকট হইতে আসিয়াছেন, 
সুতরাং তাহাকে হঠাৎ বিশ্বাস করা উচিত নয়। রাম, আপনি 
যদি তাহাতে কোন মহাদোষ দেখিতে পান তাহাকে ত্যাগ করুন 
আর বহু গুণ দেখিতে পাইলে তাহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ 
করুন ।” 

শরভ বলিলেন, “নরশ্েষ্ঠ, সুক্ষবুদ্ধি চরের দ্বার! যথোচিত পরীক্ষা 
করিয়া গ্রহণের যোগ্য বোধ করিলে ইহাদের গ্রহণ করিবেন ।” 

বিচক্ষণ জান্ববান বলিলেন, “রাজা, বিভীষণ যখন আমাদের 
বদ্ধবৈরী পাপাত্বা রাক্ষপরাজ রাবণের নিকট হইতে আমিয়াছেন, 
তখন তিনি সকল রকমেই শঙ্কার ( ভয়ের ) পাত্র ।” 

মৈন্দ বলিলেন, “মহারাজ, বিভীষণকে মিষ্ট ভাষায় প্রশ্ন করিয়! 
তাহার মনোভাব ভাল না মন্দ তাহ! বুঝিয়া পরে যাহ! উচিত হয় 
করিবেন ।” 

হনুমান বলিলেন, “রাম, অঙ্গদ প্রভৃতি বিভীষণের দোষ-গুণ 
পরীক্ষার জন্য যাহা! বলিলেন, আমি তাহ! দোষের হইবে বলিয়। 
মনে করি । যিনি এখানে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছেন, তাহার নিকট 
চর পাঠান অনাবশ্যক। বুদ্ধিমান লোককে সহস! অজানা কেহ 
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কিছু জিন্ঞাসা করিলে, তিনি শঙ্কিত হন। তিনি মিত্রতা করিতে 
আসিয়া থাকিলে, মিথ্যা (অনর্থক ) প্রশ্নে খুব বিরক্ত হইবেন । 
রাজা, শত্রুর মনোভাব সহসা বুঝিতে পারা যায় না; কিছুদিন 
বিভীষণের ব্যবহার লক্ষ্য করিলে, তাহার মনোভাব বুঝিতে 
পারিবেন। তাহার কথাবার্তায় কোন ছষ্টভাব দেখিতে পাইতেছি 
না এবং তাহার মুখও প্রসন্ন, সুতরাং আমি তাহাকে কোনরূপ 
সন্দেহ করি না। বিভীষণ ছুষ্টপ্রকৃতি হইলে, কখনও শঙ্কাশূন্য ও 
সুস্থচিত্তে আপনার নিকটে আসিতে পারিতেন না। লোকে মনো- 
ভাব গোপন করিতে যত চেষ্টাই করুক না কেন, তাহা কিছুতেই 
গোপন থাকে না-আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়। আপনি 
বালীকে বধ করিয়া যেরূপ সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন, 
সেইরূপ রাবণকে নিহত করিয়া বিভীষণকে রাজ্য দিবেন-__এইরূপ 
বিবেচনা করিয়াই তিনি রাজ্য কামনায় এখানে আসিয়াছেন। 
অতএব তাহাকে সাদরে গ্রহণ করা উচিত৷” (১৭ সর্গ) 
হনুমানের কথায় খুশী হইয়া রাম উত্তর করিলেন, *তোমর। 
সকলেই আমার হিতকামী, সুতরাং বিভীষণের সম্বন্ধে আমার 
বক্তব্য শোন । তিনি যখন মিত্রভাবে আমার শরণ লইয়াছেন তখন 
তাহার দোষ থাকিলেও আমার তাহাকে পরিত্যাগ কর! উচিত 
হইবে না। তিনি ভাল বা মন্দ যাহাই হউন না কেন, আমার 
সামান্তমাত্রও অহিত করিতে পারিবেন ন!। শক্রুও শরণাগত হইলে, 
প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাহাকে রক্ষা করা ধামিক ব্যক্তির কর্তব্য। 
কেহ যদি শরণাপন্ন হইয়া একবার মাত্র বলে, ‘আমি তোমার আশ্রয় 
লইতেছি', তবে আমি তাহাকে সকল প্রাণী হইতে অভয় দিয়। 
থাকি__ইহাই আমার ব্রত। বানরশ্রেষ্ঠ স্থগ্রীব, ইনি যদি বিভীষণ 
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বা স্বয়ং রাবণও হন তবু আমি ইহাকে অভয় দিতেছি; তুমি ইহাকে 
লইয়া! আইস ।” 

তখন বিভীষণ সানন্দে তাহার অনুচরদের সহিত ভূতলে অবতরণ 
করিলেন এবং রামের চরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন, “আজ আমি, 
রাবণের অনুজ, তাহার দ্বার অপমানিত হইয়া লঙ্কা, আত্মীয়স্বজন 
ও ধনাদি পরিত্যাগ করিয়া তোমার শরণাগত হইতেছি। আমার 
রাজ্যলাভ, জীবনধারণ ও সুখ সকলই তোমার উপর নির্ভর করে ।» 

বিভীষণের এই কথা শুনিয়া রাম তাহাকে পরম স্সেহে 
অবলোকন করিয়া ও সাস্তবনা দিয়া বলিলেন, “বিভীষণ, তুমি 
রাক্ষদদের বলাবলের কথা সঠিকভাবে আমাকে বল ৷” 

বিভীষণ বলিলেন, “রাজকুমার, ব্রহ্মার বরে দশানন গন্ধৰ, উরগ 
( নাগ বা সর্প ) ও পক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীর অবধ্য । তাহার ছোট 
ও আমার বড় ভাই মহাতেজা কুম্তকর্ণ যুদ্ধে ইন্দ্রের সমকক্ষ । 
কৈলাসে যে যুদ্ধে মণিভদ্রকে পরাজিত করিয়াছিল, সেই প্রহস্ত 
রাবণের সেনাপতি । রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ গোধাচর্মের (গোসাপের 
চর্মের) অস্কুলিত্রাণ, অভেগ্ কবচঞ ও ধনু ধারণ করিয়া এবং অগ্নির 
বরে অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধে শক্ত বিনাশ করেন। যুদ্ধে লোকপালদিগের 
ন্যায় বিক্রমশালী মহোদর, মহাপাৰ্শ্ব ও অকম্পন রাবণের উপ- 
সেনাপতি ( সহকারী সেনাপতি )।ণ' লঙ্কাবাসী দশসহম্র কোটি 
রক্তমাংসাহারী কামরূগী রাক্ষস লইয়া! রাবণের সৈন্যদল গঠিত। 
তাহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়। রাবণ লোকপাল ও দেবগণকে যুদ্ধে 
পরাজিত করিয়াছেন ।” 

* অবধ্যকবচঃ (মূল )_অভেদ্যকবচঃ ( গোবিন্দরাজ ) 

+ অনীকপাঃ (মূল )--উপসেনাপতয়ঃ ( রা-তিলক ) 
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ইহ] শুনিয়া রাম বলিলেন, “বিভীষণ, তুমি রাঁবণের বলবীর্ষের 
কথা যাহা বলিলে, সবই সত্য । কিন্তু, তুমি ঠিক জানিও, আমি 
প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ ও রাবণকে বধ করিয়া তোমাকে রাজা করিব। 
আমার তিন ভ্রাতার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, রাবণ 
রসাতলে বা পাতালে বা পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে যেখানেই থাকুন 
নী কেন, তাহাকে পুত্র ও স্বজনদের সহিত বধ না করিয়া আমি 
অযোধ্যায় ফিরিব না” 

রামের কথা শুনিয়া বিভীষণ তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 
“রাম, আমি রাক্ষলবধে ও লঙ্কা বিধ্বস্ত করিতে তোমাকে যথাশক্তি 
সাহায্য করিব |” 

তখন রাম বিভীষণকে আলিঙ্গন করিয়া লক্ষমণকে বলিলেন, 
“লক্ষ্মণ, আমি ইহার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি শীঘ্র সমুদ্র হইতে জল 
আনিয়! এই মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণকে রাক্ষসদের রাজপদে অভিষিক্ত 
কর।” রামের আদেশানুসারে লক্ষ্মণ বানরপ্রধানদের মধ্যে বিভীষণকে 
রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন । তাহা দেখিয়! বানরের “সাধু! সাধু! 
বলিয়া আনন্দে চেঁচামেচি করিতে লাগিল। 

পরে হনুমান ও সুগ্রীব বিভীষণকে বলিলেন, “আমরা কিরূপে 
সসৈন্যে শীন্র এই সমুদ্র পার হইব তাহার উপায় স্থির কর ।” 

বিভীষণ উত্তর করিলেন, “রাম সমুদ্রের শরণাগত হউন । মহাসমুদ্র 
নিজে সগর হইতে উৎপন্ন । সেইজন্য রামকে জ্ঞাতি ( আপনার জন ) 
বিবেচনা করিয়া অবশ্যই তাহার কার্ধসাধনে সহায়তা করিবেন ।৮ 

তখন স্ুগ্রীব ও লক্ষ্মণ রামের নিকটে আসিলেন এবং বিভীষণের 
পরামর্শের কথা রামকে জানাইয়া বলিলেন, “রাম, বিভীষণ কালোচিত 
পরামর্শ ই দিয়াছেন। এই ভীষণ সমুদ্রের উপর সেতু, বন্ধন ন! 
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করিয়া দেবতা ও অস্থুরগণও লঙ্কায় যাইতে পারেন না--স্থৃতরাং 

আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই, তুমি সাগরের শরণাপন্ন হও ।” 
ইহা! শুনিয়া! রাম তখনই সমুদ্রতীরে কুশাসনে বসিয়া সমুদ্রের 

উপাসনায় রত হইলেন ( উপাসনা করিতে লাগিলেন )। (১৯ সর্গ) 
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শুকের দৌত্য-_রামের সমূদ্রশীসন__নল কর্তৃক সেতুবন্ধন 
বানর বাহিনীসহ রাম-লক্ষ্মণের লঙ্কায় গমন-_রাবণের 
আদেশে শুক ও সারণের বানরসেনা পরিদর্শন 

এদিকে রাবণের চর শাদূল সেখানে আসিয়া সুগ্রীবের সেই বিশাল 
বাহিনী দেখিতে পাইল ৷ সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি লঙ্কায় 
ফিরিয়া রাবণকে বলিল, “রাক্ষসরাজ, অসংখ্য বানর ও ভল্লুকসৈন্য 
রাম-লক্ষ্মণের সহিত লঙ্কা আক্রমণ করিতে আসিতেছে । তাহার! 
সমুদ্রতীরে দশযোজন স্থান জুড়িয়া অবস্থান করিতেছে । এখন 
আপনি শীঘ্র দূত পাঠাইয়া সকল সংবাদ জানুন এবং যে প্রতিবিধান 
করিতে হয় করুন |” 

ইহ! শুনিয়া রাবণ শুক নামে একজন কাধদক্ষ রাক্ষসকে ব্যস্ত- 
ভাবে বলিলেন, “শুক, তুমি সত্বর সুগ্রাবের কাছে গিয়া, আমি 
যাহা বলিতেছি তাহা! সুমিষ্ট কথায় তাহাকে বলিবে--বানরপতি, 
তুমি মহারাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি মহাবীর ও খক্ষরাজার 
পুত্র, সুতরাং আমার ভ্রাতৃতুল্য। রামের সাহায্য করিয়া তোমার 
কোন লাভ হইবে না এবং সাহায্য না করিলেও তোমার কোন অনিষ্ট 
হইবে না। আমি রামের পত্বীকে হরণ করিয়া আনিয়াছি, তাহাতে 
তোমার কি ক্ষতি হইয়াছে? তুমি কিদ্ধিম্ধ্যায় ফিরিয়া যাও ।+ ” 
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শুক পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া দ্রুত আকাশে উঠিলেন। পরে 
সুগ্রীবের নিকটে গিয়া আকাশে থাকিয়াই রাবণের আদেশমত 
সকল কথা সআুগ্রীবকে বলিলেন। তাহ! শুনিয়া বানরেরা লাফ 
দিয়া আকাশে উঠিল এবং শুককে ধরিয়! ঘুষি মারিতে মারিতে 
ভূতলে ফেলিল। ইহাতে কাতর হইয়া শুক রামকে বলিলেন, 
“রাম, দূত অবধ্য-_তুমি এই বানরদিগকে নিবারণ কর। যে দূত 
প্রভুর আদেশমত কথা ন। বলিয়! নিজের ইচ্ছামত কথা৷ বলে, সেই 
'দ্ূতকেই বধ করা৷ উচিত ।” 

তখন রাম “তোমরা উহাকে মারিও না” বলিয়া সেই 
বানরদিগকে নিবারণ করিলেন। শুক পুনরায় আকাশে 
উঠিয়া বলিলেন, দনুগ্রীব, লঙ্কায় ফিরিয়া আমি রাবণকে কি 
বলিব ?” 

স্থগ্রীব বলিলেন, “তুমি বলিবে, সুগ্ৰীব বলিয়াছেন, “রাক্ষসরাজ, 
তুমি আমার মিত্র, উপকারী, শ্রীতিভাজন বা দয়ার পাত্র নও । তুমি 
রামের শত্রু, সুতরাং আমারও শক্র এবং বালীর শ্যায় বধার্হ । আমি 
শীঘ্র আমার এই বিশাল বাহিনী সহ লঙ্কায় যাইয়া তোমাকে সবান্ধব 
বধ করিব এবং লঙ্কাপুরী ভস্ম করিয়া ফেলিব। ত্রিভুবনে পিশাচ, 
রাক্ষস, গন্ধব ও অস্থুরগণের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতে পাই 
না, যে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে । তুমি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ জটায়ুকে 
বধ করিয়া আপনাকে খুব শক্তিশালী মনে করিও না । তোমার শক্তি 
থাকিলে, তুমি রাম ও লক্ষণের অসাক্ষাতে সীতাকে চুরি করিয়া 
আনিতে কি? রাবণ, যিনি তোমার প্রাণ সংহার করিবেন, 
তুমি সেই রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রামকে চেন না বলিয়াই এমন কাজ 
করিয়াছ ।* ” 
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তারপর রানরের। শুককে ধরিয়া তাহার পক্ষচ্ছেদ করিল। 
সুতরাং তিনি আর উড়িতে না পারিয়া সেখানেই থাকিলেন। 

রাম সমুদ্রতীরে কুশ বিছাইয়া তাহার উপর পূর্বমুখে শয়ন 
করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, হয় সাগর পার হইবেন, নয় 
সাগরকে বিনাশ করিবেন । এইরূপে বাহু উপাধানে শুইয়া তিনি 
তিন রাত্রি সাগরের উপাসন! করিলেন। কিন্তু সাগর দেখা দিলেন 
না । তখন রাম সমুদ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, “লক্ষ্মণ, 
সমুদ্রের বোধ হয় গর্ব হইয়াছে, সেইজন্য তিনি দেখা দিতেছেন না। 
তুমি আমার ধন্ুর্বাণ লইয়া আইস; আমি সমুদ্রকে শুফ করিয়া 
ফেলিব ; বানরের হাটিয়াই সমুদ্র পার হইবে ৷” 

লক্ষ্মণ রামের ধনুর্বাণ লইয়া আসিলেন। তখন ক্রোধে 
বিস্ফারিতলোচন রাম তাহার সেই ভীষণ ধনুর নির্ধোষে জগৎ 
কম্পিত করিয়া প্রচণ্ড শরসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই 
জ্বলন্ত বাণগুলি আসিয়া বেগে সমুদ্রের জলে প্রবেশ করিয়া সেখানে 
মহাতরঙ্গ তুলিল। জলচর প্রাণীরা যারপরনাই ভীত এবং উধ্ৰেঁ 
উৎক্ষিণ্ত হইল। প্রবল বায়ু সংযোগে সমুদ্রে অতি ভয়ঙ্কর শব্দ 
হইতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ অগ্রসর হইয়া রামের ধনু ধরিয়া 
বলিলেন, “বীরশ্রেষ্ঠ, আপনার ন্যায় ব্যক্তির ক্রোধের বশীভূত হওয়া 
উচিত নয়-__সুতরাং আপনি বাণ প্রয়োগে সমুদ্রকে এরূপ 
আলোড়িত না করিয়। অন্য উপায় অবলম্বন করুন।” কিন্তু রাম 
লক্ষণের সে কথা ন! শুনিয়। ধন্থুতে ব্রহ্মান্্র যোজনা করিয়া জ্যা 
আকর্ষণ করিলেন। তখন সমুদ্র রামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া! 
করজোড়ে তাহাকে বলিলেন, “প্রিয়দর্শন রাম, আমি স্বভাবতঃ 
অগাধ ও অলঙ্ঘ্য ( অলজ্বনীয় )- কিন্তু তাম যেরূপে পার হইতে 
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পারিবে তাহা বলিতেছি। এই নল নামক বানর বিশ্বকর্মার পুত্র 
এবং তাহার স্যায় সর্ববস্তনির্মাণদক্ষ । এ ইহার পিতার বরে আমার 
উপর সেতু করিতে পারিবে, আমি তাহ! ধারণ করিব ।” 

সমুদ্র এই কথা বলিয়! অস্তহিত হইলে, নল রামকে বলিলেন, 
“রাম, সমুদ্র সত্য কথাই বলিয়াছেন ; আমি পিতা বিশ্বকর্মীর বরে 
এই মহাসমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করিতে পারিব। আমাকে 
কোন কথা জিজ্ঞাসা না করায় আমি পূর্বে নিজের গুণের বিষয় কিছু 
বলি নাই। যাহা হউক, আজই বানরদিগকে আমার সহিত সেতু 
নির্মাণের আজ্ঞা দিন |” 

তারপর রামের আদেশে অসংখ্য বড় বড় বানর সানন্দে 
মহারণ্যে প্রবেশ করিল । তাহার! শাল, তাল, অজু ন, বেল, আম 
ও অশোক প্রভৃতি গাছ আনিয়া সাগর পূর্ণ (আবৃত) করিয়া 
ফেলিতে লাগিল। হস্তীর ন্যায় বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ও পর্বতসকল 
উৎপাটন করিয়৷ যন্ত্রের সাহায্যে বহন করিয়া আনিতে লাগিল। 
তাহা সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত হইলে, সমুদ্রের জল আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়! 
পুনরায় নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে চারিদিক হইতে 
প্রস্তরাদি পতিত হওয়ায় সমুদ্র ক্ষোভিত হইয়া উঠিল। কোন 
কোন বানর সুত্র এবং কেহ কেহ দণ্ড ধারণ করিয়া সেতুর নির্মাণ- 
কার্য পরিচালনা করিতে লাগিল। সুত্র ধারণ করিয়া সেতুর উচু- 
নীচু স্থির এবং দণ্ড ধরিয়া পরিমাপ অথবা অধীনস্থ বানরদিগকে 
পরিচালনা কর! হইতে লাগিল। এইরূপে নল ঘোরকর্ম৷ বানর- 
দিগের সহিত সমুদ্রে শতযোজনব্যাপী সেতুবন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন ' 
প্রথম দিন চৌদ্দ যোজন, দ্বিতীয় দিন কুড়ি, তৃতীয় দিন একুশ, 
চতুর্থ দিন বাইশ এবং পঞ্চম দিন তেইশ যোজন সেতু নিমিত হইয়া 
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লঙ্কার নিকটস্থ বেলাভূমিতে সংযোজিত হইল। নল নিমিত সেই 
শতযোজন দীর্ঘ ও দশযোজন বিস্তৃত অদ্ভুত সেতু আকাশস্থ 
ছায়াপথের স্যায় শোভা পাইতে লাগিল । দেবতা গন্ধ, সিদ্ধ ও 
মহবিরা আকাশে উঠিয়া! তাহা দেখিতে লাগিলেন। সেতু প্রস্তুত 
হইতে না হইতেই মহাবলবান্‌ সহত্র কোটি বানর গর্জন করিতে 
করিতে ও লক্ষবন্ফ দিতে দিতে তাহার উপর দিয়া সমুদ্র পার 
হইয়া চলিল। বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত ( নিবারণ ) করিবার 
জন্য বিভীষণ তাহার অন্র্চরদের সহিত পরপারে গিয়া গদাহস্তে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । স্তবগ্রীবের অনুরোধে রাম হনুমানের 
এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে চড়িয়৷ সেই বিপুল বাহিনীর সহিত সমুদ্র 
পার হইলেন। বানরসেনার উল্লাসধ্বনি সমুদ্রের ভীষণ গর্জনকে 
আচ্ছন্ন করিল। পরপারে আসিয়৷ সুগ্রীব তাহাদিগকে বহু ফলমূল 
ও জনসমন্বিত স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। (২২ সর্গ) 

তারপর রাম সেই বাহিনীকে ব্যুহবদ্ধ করিয়। যুদ্ধশান্্রানথযায়ী 
তাহার বলবিভাগে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার আদেশে দুর্জয় অঙ্গদ 
সেনাপতি নীলের সহিত মধ্যস্থলে, কপিবর খষভ বানরগণে বেষ্টিত 
হইয়! দক্ষিণ পার্শ্বে, বেগবান গন্ধমাদন বানর-পরিবূত হইয়া! বাম 
পার্শ্বে, বানরপ্রধান মহাবল জান্ববান, স্থষেণ ও বেগদর্শা এই তিন 
জন সৈন্যের অভ্যন্তরভাগে এবং বানররাজ স্ুুগ্রীব পশ্চাদ্দেশে 
থাঁকিয়! বানরদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । স্বয়ং রাম লক্ষ্মণের 
সহিত সর্বাগ্রে রহিলেন। এইরূপে সৈন্যবিন্যাস শেষ হইলে রামের 
আজ্ঞায় সুগ্রীব ছিন্নপক্ষ শুককে ছাড়িয়া দিলেন। 

মুক্তি পাইয়াই শুক তাড়াতাড়ি রাবণের নিকট উপস্থিত 


হইলেন। রাবণ ছিন্নপক্ষ শুককে দেখিয়া মৃতু হাসিয়া জিজ্ঞাসা. 
৪৫ 
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করিলেন, “একি ! তোমার পক্ষদ্য় ছিন্ন দেখিতেছি কেন? তুমি 
কি চঞ্চলচিত্ত বানরদের হাতে পড়িয়াছিলে ?” তখন শুক রাবণকে 
সুগ্রীবের কথা শুনাইয়া বলিলেন, “রাক্ষসরাজ, দেব-দানবে যেরূপ 
সন্ধি হয় না, সুগ্রীবের সহিত আপনারও সেইরূপ সন্ধি হওয়া সম্ভব 
নয়। সুতরাং বানরের! লঙ্কার প্রাচীরের নিকটে আসিবার আগেই 
আপনি শীঘ্র যাহা হয় একটি করুন-_হয় তাড়াতাড়ি রামকে সীতা 
ফিরাইয়। দিন, নয়তো! তাহার সহিত যুদ্ধ করুন ।” 

শুকের কথা শুনিয়া রাবণ ক্রোধে রক্তনয়ন হইয়া! শুককে 
বলিলেন, “যদি দেব-দানব-গন্ধর্ব মিলিত হইয়াও আমার সহিত যুদ্ধ 
করে, তথাপি আমি সীতাঁকে ফিরাইয়। দিব না। স্থর্য উদিত 
হইয়। যেমন অন্তান্ত সকল জ্যোতিক্ষের প্রভাই বিলুপ্ত করিয়া থাকে, 
আমিও তেমনি আমার বিপুল বাহিনী পরিবৃত হইয়া সমস্ত বানর 
সেনার বিলোপ সাধন করিব। দশরথের পুত্র রাম জানে না যে, 
আমার বেগ সাগরের তুল্য এবং বল বায়ুর ন্যায়, সেজন্য সে আমার 
সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিতেছে।” এই কথা বলিয়! রাবণ শুক ও 
সারণ নামে তাহার দুইজন অমাত্যকে কহিলেন, “রাম সেতুবন্ধন 
করিয়া বানরসেনা! সহ দৃস্তর সাগর পার হইয়াছে, ইহা আমি 
কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যাহ! হউক, তোমরা 
অজানিত ভাবে বানরসৈম্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া সত্বর তাহাদের সকল 
সংবাদ জানিয়া আইস ।” 

শুক ও সারণ বানরবেশে বানরসৈন্কে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু 
বিভীষণ তাহাদিগকে দেখিয়! চিনিতে পারিলেন এবং রামের নিকটে 
লইয়! গেলেন। তাহার! জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া ভীতভাবে 
করজোড়ে রামকে বলিলেন, “রঘুনন্দন, আমরা রাবণের.আাদেশে 
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আপনার সেনাবল জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।” রাম একটু 
হাসিয়া বলিলেন, “যদি তোমরা সব কিছু দেখিয়া ও জানিয়া থাক 
তবে স্বচ্ছন্দে ফিরিয়া যাও। যদি কিছু দেখিতে বাকী থাকে 
অথবা আবার দেখিতে চাও, তবে বিভীষণ তোমাদের সে সকল 
দেখাইয়া দিবেন। তোমরা আমাদের হাতে পড়িয়াছ বলিয়! 
প্রাণের ভয়ে ভীত হইও না, কারণ দূত, অস্ত্রহীন ও শরণাগত 
অবধ্য। রাক্ষমরাজকে বলিবে, তিনি যে বলে _ আমার সীতাকে 
হরণ করিয়াছেন, এখন সসৈন্য ও সবান্ধব সেই বল আমাকে দেখান । 
কাল প্রভাতেই আমার শরে তোরণ-শোভিত ও প্রাকার-বেষ্টিত 
লঙ্কানগরী এবং রাক্ষলসেন। বিনষ্ট হইবে ।” 

শুক ও সারণ এইরূপ প্রত্যাদিষ্ট' হইয়া, ধর্মবংসল রামকে 
‘আপনার জয় হউক’ বলিয়া অভিনন্দন করিলেন এবং লঙ্কায় 
রাবণের নিকট ফিরিয়া তাহাকে বলিলেন, “রাক্ষসেশ্বর, রাম-লক্ষ্মণ 
ও সুগ্রীব রক্ষিত বানরসেন। সমস্ত সুরাম্থরগণেরও অজেয়। আপনি 
তাহাদের সহিত বিবাদ করিবেন না, সীতাকে ফিরাইয়! দিয়! রামের 
সঙ্গে সন্ধি করুন।” (২৫ সর্গ) 


€ 
রাবণের বানরসেনা দর্শন-_সীতাকে ছলনা__ 
সীতা ও সরমা--রাবণের প্রতি তাহার 
মাতামহ মাল্যবানের উপদেশ 
সারণের কথা শুনিয়া রাবণ তাহাকে বলিলেন, “দেব-দানব-গন্ধর্ব 
অথবা ব্রিলোকবাসী সকলে একত্রিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ 
করিতে আসিলেও আমি তাহাদের ভয়ে দীতাকে ফিরাইয়। দিব 
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না। সারণ, বানরের তোমাকে বড় পীড়ন করিয়াছে (কষ্ট 
দিয়াছে ), সেজন্য তুমি খুব ভীত হইয়াছ এবং সীতাকে ফিরাইয়। 
দেওয়াই উচিত বলিয়া মনে করিতেছ ; কিন্তু কোন্‌ শত্রু আমাকে 
যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে?” রাবণ সক্রোধে এই কথা বলিয়া 
বানরদল দেখিবার জন্য সেই চরদ্বয়ের সহিত অত্যুচ্চ প্রাসাদে 
উঠিলেন। শুক ও সারণ সকলদিকে রাবণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
তাহাকে প্রধান প্রধান বানরগণের পরিচয় দিলেন এবং তাহাদের 
বল-বিক্রমের ও বানরসেনার বিশালতার কথা বলিলেন। ইহাতে 
কিছু উদ্বিগ্ন হইয়! রাবণ রোষগদগদ বচনে তাহাদিগকে বলিলেন, 
“যিনি ইচ্ছা করিলে অনুগ্রহ ও নিগ্রহ দুই-ই করিতে পারেন, সেই 
রাজাকে অপ্রিয় কিছু বলা তাহার আশ্রিত সচিবের উচিত নয় । 
যে শত্রু আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, তোমরা তাহারই 
স্তবগান ( মহিমাকীর্তন ) করিতেছ। তোমরা রাজনীতির সার 
কথাই জান না। আমি এরূপ মূর্খ সচিব লইয়াও যে রাজ্যরক্ষা 
করিতে পারিতেছি, ইহা শুধু আমার সৌভাগ্যের জন্যই সম্ভব 
হইতেছে । তোমাদের কি মরণের ভয়ও নাই যে, আমার কথার 
উপর তোমাদের শুভাশুভ নির্ভর করে জানিয়াও তোমর। আমাকে 
এমন কঠোর কথা বলিতেছ? তোমরা আমার সম্মুখ হইতে 
চলিয়া যাও, আমি যেন আর তোমাদের না দেখি ।৮ ইহা শুনিয়া! 
শুক ও সারণ লজ্জিতভাবে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। 

তারপর রাবণ শাল প্রভৃতি কয়েকজন চরকে রাম ও তাহার 
মন্ত্রীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সব কিছু জানিয়া আসিতে আদেশ 
করিলেন। তাহারা গোপনে গিয়া দেখিল- রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব 
ও বিভীষণ সুবেল-পর্বতের নিকট অবস্থান করিতেছেন ।.,বানরসেন 
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দর্শনে তাহারা ভয়ে বিহ্বল হইয়! পড়িল। বিভীষণ তাহাদের 
ধরিয়া ফেলিয়া খুব নির্যাতন করিলেন। বানরেরা তাহাদের 
মারিতে মারিতে রামের নিকটে লইয়া গেল। কিন্ত দয়ালু 
রাম তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন। তাহার! হাপাইতে হাপাইতে 
হত-চেতনের ন্যায় লঙ্কায় ফিরিয়া! রাবণকে সকল কথা বলিল। 
(৩০ সর্গ)। 

রাম সুবেল-পর্বতে উপস্থিত হইয়াছেন জানিয়! রাবণ কিছু 
উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি পুনরায় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। 
তারপর নিজগৃহে ফিরিয়া তিনি বিছ্যুজ্জিহ্ব নামে মায়াবী রাক্ষসকে 
ডাকাইয়! আনিয়া বলিলেন, “তুমি মায়াবলে রামের মুণ্ড ও ধনুর্বাণ 
তৈয়ারী করিয়া লইয়া আইস। তাহা দেখাইয়া আমর! সীতাকে 
মোহিত করি ( সীতার ভ্রম জন্মাই )।৮ 

বিছ্যুজ্জিহব তাহাই করিল। তখন তাহাকে সঙ্গে লইয়া! রাবণ 
অশোকবনে গিয়া সীতাকে বলিলেন, “সীতা, আমি তোমার সন্তোষ 
বিধানের চেষ্টা করিলেও তুমি যাহার ভরসায় আমাকে অপমান 
করিয়া থাক, তোমার স্বামী সেই রাম যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। 
সুতরাং তোমার সে আশা নিমূল এবং দর্পচুর্ণ হইল। এখন তুমি 
মৃত পতিকে লইয়া আর কি করিবে? এখন তুমি আমার প্রধান! 
মহিষী হও। তোমার স্বামীর বধের কথা শোন। রাম আমাকে 
বধ করিবার জন্য বানররাজ নুগ্রীবের বিপুল বাহিনীসহ সূর্যাস্তের 
সময় সমুদ্রের উত্তর তীরে আসিয়া সৈম্তসমাবেশ করিয়াছিল । 
পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া মধ্যরাত্রে যখন সকলে সুখে নিত্রিত ছিল তখন 
প্রহস্ত সসৈন্যে সেখানে গিয়া বানরসেন! বিনাশ করিয়াছে । রামও 
নিদ্রা যাইতেছিল, প্ৰহস্ত অসিদ্ধার। তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছে। 
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বিভীষণ পলায়ন করিতেছিল, কিন্তু ধর! পড়িয়া যথেষ্ট নিগৃহীত 
(লাঞ্ছিত ) হইয়াছে। লক্ষ্মণ অবশিষ্ট বানরদিগের সহিত একদিকে 
পলাইয়। গিয়াছে । বানররাজ স্ুগ্রীব গ্রীবাভঙ্গ হইয়া পড়িয়৷ 
রহিয়াছে । রাক্ষসেরা হনুমানের হন্ু চূর্ণ করিয়া তাহাকে বধ 
করিয়াছে । জান্ববান ভগ্রজান্ু হইয়া খড়োর আঘাতে খণ্ড খণ্ড 
হইয়াছে । মৈন্দ ও দ্বিবিদ অসির দ্বারা মধ্যদেশে আহত হইয়া 
রুধিরাক্ত দেহে পড়িয়া আছে এবং ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে। 
পনস পনসের ( কাঁঠালের ) মত ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছে । 
কুমুদ বাণবিদ্ধ হইয়া! নিঃশব্দে পড়িয়া রহিয়াছে । অঙ্গদ বহু শরে 
ছিম্-বিচ্ছিন্ন হইয়া মাটিতে পড়িয়া রুধির বমন করিতেছে । সীতা, 
এইরূপ সাগরতীরে এবং পর্বত ও বনমধ্যে বহু বানর বধ করিয়া 
আমার সেনারা তোমার স্বামীকে সসৈন্যে নিহত করিয়াছে। 
তোমার বিশ্বাসের জন্য তাহার রক্তাক্ত মুণ্ড লইয়া আসিয়াছি।” 
তারপর রাবণ সীতাকে শুনাইয়া এক রাক্ষসীকে কহিলেন, 
*বিহ্যজ্জিহব রণস্থল হইতে রামের মুণ্ড ও শরাসন আনিয়াছে, 
তাহাকে এখানে লইয়া আইস ।” পরে বিছ্যজ্জিহব সেখানে আসিলে 
রাবণ তাহাকে বলিলেন, “তুমি রামের মুণ্ড সীতার সম্মুখে রাখ, 
সীতা পতির ছুূর্দশ! দেখুন।” বিছ্যজ্জিহব মুণ্ড ও ধনুর্বাণ সীতার 
সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল। রাবণ সীতাকে বলিলেন, “যাহ! 
হইবার হইয়াছে, এখন তুমি আমার বশীভূত হও |” (৩১ সর্গ) . 
সীতা সেই ধনু ও মুণ্ড দেখিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে 
বলিলেন, “কৈকেয়ী, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। তুমি রামকে নিহত 
এবং রঘুকুলকে উৎসন্ন করিলে । রাম তোমার কি অনিষ্ট করিয়া- 
ছিলেন যে, তুমি তাহাকে চীরবসন পরাইয়া বনে পাঠাইয়াছিলে 1” 
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এই কথা বলিয়া সীতা কাপিতে কীপিতে (কম্পিত কলেবরে ) 
ছিন্ন কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে 
চেতন! লাভ করিয়া, তিনি সেই মুণ্ড কাছে লইয়া বিলাপ করিতে 
লাগিলেন-_-“হায় মহাবাহু, আমার এইরূপ সর্বনাশ হইল ! তুমি 
বীরের ব্রত পালন করিয়। চলিয়া গেলে, আর আমি বিধবা হইয়া 
তোমার এই চরম দশ! দেখি লাম ! আমি তো! কোন পাপ করি নাই 
তবে কেন তুমি আমাকে ছাড়িয়া অগ্রে চলিয়া গেলে ? আমি মহা- 
ছুঃখিনী, শোকসাগরে ডুবিয়া আছি, তুমি আমাকে তাহা হইতে 
উদ্ধার করিতে আসিয়া বিনষ্ট হইলে! আমার শ্বত্ম (শ্বাশুড়ী) 
কৌশল্যা কি কারণে তোমার মত পুত্রকে হারাইলেন? তুমি 
নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, বিপদ নিবারণে পটু, তবে কেন তোমার এরূপ অজ্ঞাত 
কারণে মৃত্যু হইল? নিষ্পাপ, তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে পিতা দশরথ 
ও পিতৃগণের সহিত মিলিত হইয়াছ, মহৎ কাজ করিয়া আকাশে 
নক্ষত্রৰূপে অবস্থান করিতেছ, কিন্তু তুমি নিজের পবিত্র রাজবিবংশ 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলে কেন? তুমি বাল্যকালে যে 
বালিকাকে সহচরী ভার্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলে, এখন কেন তাহার 
দিকে তাকাইয়া দেখিতেছ ন! বা তাহার কথার উত্তর দিতেছ না? 
আমার সহিত ধর্মাচরণ করিবে, পাণিগ্রহণের সময় তুমি এইরূপ 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে; সেই কথা স্মরণ করিয়া এখন ছুঃখিনী 
আমাকেও তোমার সঙ্গে লও । আমরা তিনজনে একত্র বনবাসে 
আসিয়াছিলাম, এখন কৌশল্যা কেবল লক্ষ্মণকে ফিরিতে দেখিয়! 
শোকে আকুল হইবেন। আমি ছুঃশীলা-_আমার জন্যই নিষ্পাপ 
বীর্যবান রাজকুমার রাম সাগর পার হইয়া গোম্পদে নিহত হইলেন ? 
হা রাম, তুমি না বুঝিয়া এই কুলনাশিনীকে বিবাহ করিয়াছিলে-” 
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তোমার মৃত্যু ঘটাইবার জন্যই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম ! 
রাবণ, তুমি শীত্র আমাকে রামের দেহের উপর রাখিয়া! বধ কর 
পতিপত্বীকে মিলিত করিয়া পরম মঙ্গলসাধন কর ।৮ 

সীতা এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় একজন দ্বার- 
রক্ষক আসিয়া রাবণকে জানাইল যে, সেনাপতি প্রহস্ত ও অমাত্য- 
গণ তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাহা শুনিয়। রাবণ 
তখনই অশোকবন ত্যাগ করিয়া অমাত্যদের সহিত মন্ত্রণাসভায় 
গেলেন । রাবণের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই রামের মায়ামুণ্ড ও 
ধনুর্বাণ অন্তহিত ( অদৃশ্য ) হইল । (৩২ সর্গ) 

তখন বিভীষণের পত্নী সরমা সীতার কাছে আসিলেন। সরম৷ 
রাবণের আদেশে সীতার রক্ষাকার্ষে নিযুক্তা ছিলেন এবং তাহার 
সখী হইয়। উঠিয়াছিলেন। সরমা সীতাকে সখীর ন্যায় স্নেহভরে 
সাস্বন| দিয়া বলিলেন, “আমি বনমধ্যে লুকাইয়া তোমাদের সকল 
কথা শুনিয়াছি। আমি রাবণের ভয়ে ভীত না হইয়া তোমার 
হিতসাধন করিয়া থাকি । রাক্ষলরাজ যেজন্য তাড়াতাড়ি এখান 
হইতে চলিয়া গিয়াছেন, আমি তাহার পিছু পিছু গিয়া সে সকলই 
জানিয়। আসিয়াছি। সীতা, রাম নিহত হন নাই, তিনি ও লক্ষ্মণ 
কুশলে আছেন, মায়াবী রাবণ তোমাকে ছলনা করিয়াছেন । 
তোমার শোকের অবসান হইয়াছে এবং সমূহ কল্যাণ উপস্থিত। 
তোমাকে প্রিয়সংবাদ দিতেছি, শোন । রাম বানরসেনাসহ সাগর 
পার হইয়া! লঙ্কায় আসিয়াছেন__রাবণের চরের! তাহাকে এই 
সংবাদ দিয়াছে । রাক্ষপরাজ তাহ! শুনিয়া মন্ত্রীদের সহিত মন্ত্রণ। 
করিতেছেন । এ শোন, মেঘগর্জনের ন্যায় ভেরীনিনাদ হইতেছে । 
এ দেখ, মত্ত মাতঙ্গগণ সজ্জিত এবং অশ্বগণ রথে যোজিত হইতেছে, 
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হাজার হাজার অশ্বারোহী প্রাসহস্তে্চ আসিয়াছে, অভভুতদর্শন 
সৈন্যেরা রাজপথ পূর্ণ করিয়া উচ্চনাদ করিতেছে। এ শোন ঘণ্টা- 
ধ্বনি, রথসকলের চক্রধবনি, তুর্ধনাদণ' ও অশ্বদ্দের হ্রেষারব 
হইতেছে। সীতা, তুমি চিন্তা করিও না, রাম শীঘ্রই রাবণকে বধ 
করিয়! তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন ৷” 

সরমা এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় বানরসৈশ্যের শঙ্খভেরী- 
ধ্বনিঞ্চ ও তুমুল কোলাহলে পৃথিবী যেন কম্পিত হইতে লাগিল। 
তাহ! শুনিয়া সীতা আনন্দিত হইলেন এবং লঙ্কাবাসী রাক্ষসের! 
অমঙ্গল আশঙ্কায় নিস্তেজ হইল ৷ ( ৩৪ সর্গ) 

শত্রপরজয়ী মহাবাহু রাম শঙ্খ ও ভেরীধ্বনির সহিত লঙ্কার 
নিকটবর্তা হইতে লাগিলেন । সেই তুমুল শব্দ শুনিয়া রাবণ মুহুর্ত- 
কাল চিন্তা করিয়া মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, “তোমরা রামের সমুদ্র 
তরণের (পার হওয়ায়) ও বল-বিক্রম-পৌরুষের বিষয় যাহা 
বলিলে তাহ শুনিলাম। কিন্তু আমি তোমাদিগকে যুদ্ধে মহা- 
পরাক্রমশালী বলিয়া জানি তবে তোমরা রামের বিক্রমের কথা 
শুনিয়া নীরবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছ কেন ?” 

তখন রাবণের মাতামহ মহাপ্রাজ্ঞ মাল্যবানগ্ণ' বলিলেন “রাজা, 
যে নৃপতি বিদ্বান ও নীতিপরায়ণ তিনি চিরকাল এশ্বর্ধ ভোগ করিয়া 
থাকেন এবং শত্ররাও তাহার বশীভূত থাকে । যিনি শত্রুর সহিত 
সময়মত সন্ধি অথবা বিরোধ (যুদ্ধ) করিয়া ন্বপক্ষ বর্ধন (পুষ্ট) 


* বর্শার মত প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ | 

৭ তৃরী, 'ট্রাম্পেট’ জাতীয় একরূপ বাদ্যযন্ত্র । 
£ ভেরী--ঢাক, “ডাম” । 

*ণ রাবণের মাতামহ হুমালীর বড় তাই। 
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করেন, তিনিই মহৈশ্বর্বলাভে সমর্থ হন। রাজার কখনও শক্রকে 
উপেক্ষা করা উচিত নয়--তিনি শত্রুর অপেক্ষা অধিকতর বলশালী 
হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন, হীনবল বা সমবল হইলে সন্ধি 
করিবেন। অতএব রাবণ, রামের সহিত সন্ধি করাই আমার ভাল 
বোধ হয়-_ধাহার জন্য এই বিরোধ সেই সীতাকে ফিরাইয়া দাও। 
দেবতা, গন্ধৰ্ব ও খধিগণ সকলেই রামের জয় কামনা! করিতেছেন, 
সুতরাং তাহার সহিত বিবাদ করিও ন1। তুমি ত্রিলোক ভ্রমণের 
(দিখিজয়ের) সময়ে ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্মাচরণ করিয়াছ বলিয়াই 
তোমার শত্রুর! এরূপ প্রবল হইয়াছে । তোমার ভ্রমকৃত সেই অধর্মই 
এখন আমাদিগকে গ্রাস করিতে যাইতেছে । তুমি ( ব্রহ্মার 
নিকটে ) বর লাভ করিয়া দেব, দানব ও যক্ষগণের অবধ্য হইয়াছ ; 
কিন্তু যে দৃঢ়বিক্রম ও মহাবল শত্রুরা এখানে আসিয়া গর্জন 
করিতেছে তাহার! মানুষ, বানর, খক্ষ ( ভন্গুক ) ও গোলাঙ্গুল । 
তাহা ছাড়া নানারপ উৎপাত (ছুলক্ষণ) দেখিয়া বোধ হইতেছে 
যে, সমগ্র রাক্ষসকুলের বিনাশ আসন্ন হইয়াছে । অতি ভয়ঙ্কর 
মেঘের! স্থগভীর গর্জন করিয়া লঙ্কায় উষ্ণ শোণিত বর্ণ করিতেছে ; 
হস্তী,' অশ্ব প্রভৃতি বাহনেরা অশ্রপাত করিতেছে; শৃগাল, 
শকুনাদি মাংসাশী পশুপক্ষীরা লঙ্কার উদ্যানে প্রবেশ করিয়া 
একযোগে অতি ভীষণ শব্দ করিতেছে, কুকুরের! পূজার উপকরণ 
ভক্ষণ করিতেছে ; পশুপক্ষিগণ সুর্যের দিকে মুখ করিয়া রোদন 
করিতেছে । এইরূপ অন্যান্য ছুলক্ষণও প্রকাশ পাইতেছে। 
যিনি সমুদ্রে পরমান্ভুত সেতু নির্মাণ করিয়াছেন, সেই দৃটবিক্রম 
রাম মনুষ্যমাত্র নহেন-_বোধ হয়, স্বয়ং বিষুই মনুয্যরূপ ধারণ 
করিয়া আসিয়াছেন। রাবণ, সকল বিষয় বুঝিয়া, যাহাতে 
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ভবিষ্যতে মঙ্গল হয়, সেভাবে কর্তব্য স্থির কর-_রামের সঙ্গে 
সন্ধি কর।” (৩৫ সর্গ) 

মাল্যবানের এই হিতকথা ছুর্মতি রাবণের অসহা হইল । ক্রোধে 
তাহার চক্ষুদ্বয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি ভ্রকুটি করিয়া সক্রোধে 
মাল্যবানকে বলিলেন, “শক্রপক্ষকে প্রবল মনে করিয়া আমার হিত- 
কামনায় আপনি আমাকে যে অহিতকর ও কটুকথা বলিলেন, সেরূপ 
কথা আমি আর কখনও শুনি নাই। যে রাম পিতাকর্তৃক নির্বাসিত 
হইয়া বনবাসী হইয়াছে, একমাত্র বানরের! যাহার সহায়, সেই 
হীনবল রামকে আপনি প্রবল ভাবিতেছেন কেন? আর রাক্ষস- 
গণের অধীশ্বর, দেবগণের ভয়ের কারণ সর্বপ্রকার বিক্রমশালী 
আমাকেই বা আপনি হীন বিবেচনা করিতেছেন কেন? বোধ হয় 
আমার উপর বিদ্বেষবশতঃ, বা শত্রুর প্রতি পক্ষপাতের জন্য, অথবা 
আমাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যেই আপনি এরূপ কঠোর 
কথা বলিতেছেন। আপনি শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন যে, অসংখ্য 
বানর, সুগ্রীব ও লক্ষণের সহিত রামকে আমি নিহত করিয়াছি। 
আমি বরং দ্বিধা ভগ্ন হইব, তথাপি কাহারও কাছে নত হইব না) 
রাম দৈবক্রমে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছে, তাহাতে বিস্মিত বা ভীত, 
হইবার কি আছে? রাম বানরসেনার সহিত সাগর পার হইয়া 
এখানে আসিয়াছে বটে, কিন্ত আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞ 
করিতেছি, সে জীবিত অবস্থায় ফিরিতে পারিবে না 1” 

রাবণ এইরূপ বলিলে, মাল্যবান বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি 
রুষ্ট হইয়াছেন এবং রামের সহিত যুদ্ধ করাই তাহার অভিপ্রেত ; 
সুতরাং মালাবান লজ্জিত হইয়া! আর কোনও উত্তর দিলেন না.। 
তিনি রাবণকে যথোচিত জয়াশীর্বাদ করিয়া নিজগুহে চলিয়া গেলেন? 
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তখন রাবণ মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া লঙ্কা রক্ষার জন্য এইরূপ 
আদেশ করিলেন-_ প্রহস্ত পূর্বদ্বারে, মহাঁবীর্ষবান মহাপাৰ্শ্ব ও মহোদর 
দক্ষিণদ্বারে, মহামায়াবী কুমার ইন্দ্রজিৎ পশ্চিমদ্বারে এবং শুক ও 
সারণ উত্তরদ্বারে থাকিবেন। পরে বলিলেন যে, তিনি (রাবণ) 
স্বয়ংই উত্তরদ্বার রক্ষ। করিবেন। মহাপরাক্রমশালী বিরূপাক্ষ বহু 
রাক্ষস লইয়| পুরমধ্যে শিবিরে অবস্থান করিবেন। ইহার পর 
মন্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়! রাবণ অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । (৩৬ সর্গ) 


৬ 
সুগ্রীবের হস্তে রাবণের লাঞ্চন।-- 
লঙ্ক। অবরোধ- যুদ্ধারস্ত 
এদিকে লঙ্কায় আসিয়া রাম জাম্ববান, বিভীষণ, অঙ্গদ, লক্ষ্মণ, 
সুষেণ ও নল প্রভৃতিকে লইয়া কি উপায়ে কার্যসিদ্ধ হইতে পারে, 
সে বিষয়ে মন্ত্রণা করিতেছিলেন। তখন বিভীষণ রামকে বলিলেন, 
“আমি আমার চারিজন অমাত্যকে লঙ্কানগরীতে পাঠাইয়াছিলাম। 
তাহার! পক্ষিরপে শত্রসৈন্ের বিধিব্যবস্থা দেখিয়া ফিরিয়া 
আসিয়াছে । রাম, তাহারা রাবণের লঙ্কারক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
যাহা বলিয়াছে, আমি আপনাকে তাহা৷ বলিতেছি। প্রহস্ত পূর্ব- 
দ্বারে, মহাপাৰ্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণদ্বারে, রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ 
পশ্চিমদ্বারে এবং স্বয়ং রাবণ উত্তরদ্বারে রহিয়াছেন। বিরপাক্ষ 
পুরমধ্যের শিবিরে আছেন। দশ হাজার হস্তী, অযুত রথ, দুই অযুত 
অশ্ব এবং এক কোটিরও উপরে বল-বিক্রমশালী সশস্ত্র রাক্ষস যোদ্ধা 
তাহাদের সহিত রহিয়াছে । রাম, শত্রুপক্ষের বিষয়ে যাহা বলিলাম, 
তাহ! শুনিয়া আপনি রাগ করিবেন না_- আপনাকে ভয় দেখাইবার 
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জন্য আমি উহ! বলি নাই, উদ্দীপিত (উত্তেজিত ) করিবার জন্যই 
বলিয়াছি। আপনি নিজের বীর্যবলে দেবগণকেও নিগ্রহ করিতে 
পারেন। আপনি আপনার এই বিশাল বানরসৈম্তের দ্বার! বাহ- 
রচন! করুন, আপনি অবশ্য রাবণকে তাহার চতুরঙ্গ বাহিনীর 
(হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির ) সহিত বিমথিত করিতে পারিবেন ।৮ 

বিভীষণ এই কথা বলিলে, রাম শক্রদিগকে প্রতিহত করিবার 
জন্য এইরূপ আদেশ করিলেন--“নীল পূর্বদ্ারে প্রহস্তের প্রতিদন্দী, 
অঙ্গদ দক্ষিণদ্বারে মহাপাৰ্শ্ব ও মহোদরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং হনুমান 
পশ্চিমদ্বারে ইন্দ্রজিতের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়! যুদ্ধ করুন। সর্বলোকের 
উৎপীড়ক দুর্মতি রাবণকে বধের জন্য আমি নিজে লক্ষ্মণের সহিত 
উত্তরদ্ধারে প্রবেশ করিব । স্ুগ্রীব, জান্ববান ও বিভীষণ শক্রসৈম্তের 
মধ্যভাগ আক্রমণ করুন। আর আমাদের এই নিয়ম রহিল যে, 
কোন বানর যেন মনুষ্য7রূপ ধারণ করিয়! যুদ্ধ করিতে না যায়__- 
তাহাদের বানররূপ দেখিয়াই আমর! তাহাদিগকে আমাদের স্বজন 
বলিয়া বুঝিতে পারিব। কেবল আমি, মহাতেজন্বী লক্ষ্মণ, সখা 
বিভীষণ ও তাহার চারিজন অমাত্য--এই সাতজন মন্ুষ্যরূপে যুদ্ধ 
করিব |” এই প্রকার বিধিব্যবস্থা করিয়া রাম স্থৃগ্রীব, লক্ষ্মণ ও 
বিভীষণ প্রভৃতির সহিত সে রাত্রি স্ুবেল-পর্তে অতিবাহিত 
করিলেন। (৩৯ সর্গ) 

তাহার পরদিন রাম লঙ্কার অভ্যন্তরভাগ দর্শনের জন্য 
সুগ্রীবাদির সহিত সুবেলশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। সেখান হইতে 
তাহারা ত্রিকৃট শিখরে অবস্থিত বিশ্বকর্মীনিমিত মনোরম লঙ্কাপুরী 
দেখিতে লাগিলেন। পরে তাহারা লঙ্কার গোপুরের ( তোরণের') 
উপর রাক্ষসরাজকে দেখিতে পাইলেন। তাহার মস্তকে বিজয়চ্ছত্র 
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এবং দুইপার্শ্বে শ্বেতচামর শোভা পাইতেছে। তাহার দেহের বর্ণ 
নীলমেঘের ন্যায়, পরিধানে স্বর্ণখচিত বসন, গাত্রে রক্তাভরণ এবং 
উত্তরীয় শশকের শোণিতের তুল্য রক্তবর্ণ। এজন্য তাহাকে যেন 
সন্ধ্যারাগরপ্রিত মেঘ বলিয়৷ বোধ হইতেছিল। 

রাম ও সুগ্রীব রাক্ষপরাজকে এইরূপ দেখিতেছেন, ইতিমধ্যে 
সুগ্রীব হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া সেই পর্বতচুড়া হইতে লাফ দিয়া 
'লঙ্কার তোরণে রাবণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে 
বলিলেন, “রাক্ষস, আমি লোকনাথ রামের সখ! ও দাস সুগ্রীব। 
আজ তুমি আমার নিকট হইতে নিস্তার পাইবে না।” তারপর 
সুগ্রীব সহসা লক্ষপ্রদানে রাবণের উপর পড়িয়া তাহার মুকুট 
আকর্ষণ করিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিলেন এবং আবার দ্রতবেগে 
রাবণের দিকে আসিতে লাগিলেন । তাহ] দেখিয়! রাবণ বলিলেন, 
“ন্ৃগ্রীব, আমি যে পর্যন্ত তোমাকে দেখি নাই, সে পর্যন্ত তুমি 
সুগ্রাব ছিলে, এইবার হীনগ্রীব ( গ্রীবাহীন ) হইবে ।৮ এই বলিয়াই 
রাবণ সুগ্রীবের দুই হাত ধরিয়া তাহাকে ফেলিয়। দিলেন। 
সুগ্রীবও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া রাঁবণের বাহুছয় ধরিয়া তাহাকে ভূপাতিত 
করিলেন। এইরূপ বিবিধ কৌশল প্রদর্শনে উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ 
ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। পরে রাবণ সুগ্রীবের হাত হইতে মুক্তিলাভের 
অন্য কোন উপায় ন! দেখিয়া মায়াবল বিস্তারের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । স্ুগ্রীব তাহ! বুঝিতে পারিয়া লাফ দিয় আকাশে 
উঠিয়া রাবণের সে চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন এবং বানরসেনামধ্যে রামের 
পাশে ফিরিয়া আসিলেন। 

রাম সুগ্রীব্কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “সখা, তুমি আমার 
সহিত বিন। পরামর্শে যে দুঃসাহসের কাজ করিয়াছ, রাজার! সেরূপ 
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কাজ করেন না। যাহা হউক, আর কখনও এমন কাজ করিও না। 
তোমার কিছু ঘটিলে, সীতায় আমার কি প্রয়োজন ?” স্বগ্রীব 
বলিলেন, “রাম, আমি নিজের বলের কথা জানিয়া কিরূপে তোমার 
ভার্যাপহারী রাবণকে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারি ?” 

সুগ্রীবের এই কথা শুনিয়া রাম তাহাকে অভিনন্দন করিলেন। 
পরে লক্ষ্মণকে বলিলেন, “লক্ষ্মণ আইস, আমর! শীতলজল- ও 
ফলাদি-পুর্ণ বনদেশে আশ্রয় করি এবং সেনাবিভাগ ও ব্যৃহরচন! 
করিয়া অবস্থান করি।” লক্ষ্পণকে এই কথা বলিয়া রাম সুবেল- 
পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া পরমতুর্ধর্ষ বানরসেনা৷ পরিদর্শন 
করিলেন। তারপর তিনি সুগ্রীবের সহায়তায় তাহাদিগকে ব্যুহ- 
বদ্ধ করিয়া শুভক্ষণে যুদ্ধযাত্রীর আদেশ দিলেন। তিনি নিজেও 
ধনুর্বাণ-হস্তে লঙ্কানগরীর দিকে অগ্রসর হইলেন। বিভীষণ, সুগ্রীব, 
হনুমান, জান্ববান, নল, নীল ও লক্ষ্মণ তাহার অনুসরণ করিলেন । 
সুবিশাল ভল্লুক- ও বানর-বাহিনী বিস্তীর্ণ ভূভাগ সমাচ্ছাদিত করিয়! 
তাহাদের পিছু পিছু যাইতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ অল্পকালের 
মধ্যেই লক্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন । রামের আজ্ঞায় বানরের। লঙ্কা 
আক্রমণ করিল। লঙ্কার উত্তরদ্বার পর্বতশূঙ্গের ন্যায় উন্নত, রাম- 
লক্ষ্মণ এই দ্বার অবরোধ করিলেন । নীল মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত 
পূর্বদ্ধার, অঙ্গদ খষভ গবাক্ষ গয় ও গবয়ের সহিত দক্ষিণদ্বার, হনুমান 
প্রজজ্ঘ-তরস ও অন্যান্য বীরগণের সহিত পশ্চিমদ্বার এবং স্বয়ং 
নুগ্রীব গরুড় ও পবনো পম বানরপ্রধানগণের সহিত মধ্যদেশ অবরোধ 
করিলেন। ছত্রিশ কোটি যুখপতি বানর তাহার নিকটে থাকিয়া 
লঙ্কার উপর উৎগীড়ন করিতে লাগিল। রামের আদেশে লক্ষ্মণ ও 
বিভীষণ দ্বারে দ্বারে কোটি কোটি বানর সন্নিবেশিত করিলেন। 
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রামের পশ্চিমে এবং মধ্যদেশের অদূরে সুষেণ ও জাম্ববান বহু সৈন্টে 
পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপ সেই শাদৃ ল- 
তুল্য বানরপ্রধানেরা বৃক্ষ ও শৈলাগ্রসকল লইয়া সানন্দে যুদ্ধের জন্য 
অপেক্ষা করিতে লাগিল । ত্রিকৃট-পর্বতের সকল স্থান যেন বানরগণে 
আবৃত হইয়া! গেল। সেতুবন্ধ সাগরের কল্লোলের ন্যায় এই বানর- 
সেনার মহ! কোলাহলে লঙ্কার প্রাকার, পর্বত, বন, উপবন সবই 
যেন বিকম্পিত হইতে লাগিল । 

তারপর রামের আদেশে আকাশপথে মুহূর্তকাল মধ্যে মৃততিমান 
অগ্নির ন্যায় অঙ্গদ সচিবগণে পরিবৃত রাবণের সভায় উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে বলিলেন, “রাক্ষসরাজ, আমি কোশলপতি রামের দূত 
বালিপুত্র অঙ্গদ ; বোধ হয় আমার নাম শুনিয়াছ। রাম তোমাকে 
বলিয়াছেন, “নিষ্ঠুর, তুমি পুরীর বাহিরে আসিয়া আমার সঙ্গে যুদ্ধ 
কর-_তোমার পৌরুষ প্রদর্শন কর। আমি অমাত্য, পুত্র, জ্ঞাতি 
ও বান্ধবগণের সহিত তোমাকে বধ করিব, তুমি হত হইলে ত্রিলোক 
নিরুদ্বিগ্ন হইবে। তুমি দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধরব, উরগ ও রাক্ষসদের 
শত্রু এবং খধিগণের কণ্টক__আমি তোমাকে সমূলে বিনাশ 
করিব। তুমি যদি আমার পদানত হইয়া সসম্মীনে সীতাকে 
ফিরাইয়। না দাও তবে তুমি প্রাণ হারাইবে এবং বিভীষণ তোমার 
এ্শ্বর্ধ লাভ করিবেন ।”৮ (৪১ সর্গ) 

অঙ্গদ এই কথা বলিলে, রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার 
সচিবদিগকে বলিলেন, “এই ছুর্মতিকে ধরিয়া এখনই বধ কর ।” 
তখন চারিজন ঘোরকায় রাক্ষস অঙ্গদকে ধরিল। অঙ্গদ ঠাহার 
বাহুদ্বয়ে সংলগ্ন পতঙ্গের ন্যায় সেই রাক্ষসদিগকে লইয়াই লক্ষ দিয়! 
গপ্রাসাদশিখরে উঠিলেন- তাহার লন্ফের বেগে সেই '"রাক্ষসের৷ 
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রাবণের সন্মুখে ভূমিতে পড়িয়া গেল। পরে বালিপুত্র পদাঘাতে, 
সেই প্রাসাদের চূড়া ভগ্ন করিয়! দশাননের সম্মুখে ফেলিলেন এবং 
উচ্চস্বরে নিজের নাম ঘোষণ! ও মহাগর্জন করিতে করিতে লাফ 
দিয়া আকাশে উঠিলেন। শীঘ্রই তিনি বানরগণের মধ্যে রামের 
পাশে ফিরিয়া আদিলেন। লঙ্কায় অতি ভীষণ কোলাহল 
পড়িয়া গেল। (৪১ সর্গ) 

তারপর হুইপক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ আরস্ত হইল ৷ ইন্দ্রজিতের সহিত 
অঙ্গদ, প্রজজ্বের সহিত দুর্ধর্ষ বানরবীর সম্পাতি, জন্বমালীর সহিত 
হনুমান এবং মিত্রপ্ন রাক্ষসের সহিত বিভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
গজ তপনের সহিত, নীল নিকুস্তের সহিত, স্ুগ্রীব প্রঘসের সহিত, 
লক্ষ্মণ বিরূপাক্ষের সহিত এবং রাম অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, স্বপ্তত্ব ও 
যজ্ঞকোপ নামে চারিজন রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
মৈন্দ ও দ্বিবিদের রাক্ষস বজ্রমুষ্টি ও অশনিপ্রভের সহিত এবং 
স্বষেণের বিছ্যন্মালীর সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অন্যান্য বহু 
বহু বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যেও যুদ্ধ হইতে লাগিল। এইরূপে 
জয়াভিলাষী বানর ও রাক্ষস বীরগণের তুমুল ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ 
চলিল। ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদকে গদা প্রহার করিলে, অঙ্গদ সেই গদ! 
লইয়া ইন্দ্রজিতের অশ্ব, রথ ও সারথি বিনষ্ট করিলেন। সম্পাতি 
প্ৰজঙ্ঘ কর্তৃক তিনটি বাণে বিদ্ধ হইয়। একটি অশ্বকর্ণ বৃক্ষের আঘাতে 
প্রজঙ্ঘকে বধ করিলেন। রথস্থিত জন্বুমালী সক্রোধে হনুমানের 
বক্ষে শক্তির দ্বার আঘাত করিলে, পবননন্দন তাহার রথে 
আরোহণ করিয়া! তাহাকে চপেটাঘাতে ধরাশায়ী করিলেন। প্রঘস 
বাঁনরসৈম্তদিগকে বিনাশ করিতে থাকিলে স্ুগ্রীব একটি সপ্তপর্ণ 
বৃক্ষ লইয়া তাহার আঘাতে প্রঘসকে নিহত করিলেন। বিরূপাক্ষ 

৪৬ 
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লক্ষণের শরে প্রাণ হারাইলেন, দুর্ধর্ষ রাক্ষস অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, 
সুপ্তত্ব ও যজ্ঞকোপ রামের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন, রাম 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চারিটি ভয়ঙ্কর বাণে তাহাদের মাথ! কাটিয়া 
ফেলিলেন। রাক্ষস বজ্ব মৈন্দের মুষ্টিপ্রহারে ভূতলে নিপতিত 
হইলেন। নীল নিকুস্ত ও নিকুস্ত-সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। 
দ্বিবিদ অশনিপ্রভের বাণে বিদ্ধ হইয়া একটি শালবৃক্ষের দ্বারা 
অশনিপ্রভকে অশ্ব ও রথ সহ বিনাশ করিলেন। রাক্ষস বিদ্যন্মালী 
স্থষেণের হস্তে নিহত হইল । এইবরূপে রাক্ষসের। বানর বীরগণের 
দ্বারা বিমথিত হইতে লাগিল। 

তারপর সূর্য অন্তমিত হইলে নিশাযুদ্ধ আরস্ত হইল। দারুণ 
অন্ধকারে বানর ও রাক্ষপগণ পরস্পরকে বধ করিতে লাগিল । রাম 
ও লক্ষ্মণ স্পতুল্য বাণসমূহের দ্বার! প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে 
বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরাও শরবর্ণ করিতে করিতে 
রামের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিল। কিন্তু রামের স্ুশাণিত 
বাণে আহত হইয়া তাহার! শীঘ্রই পলায়ন করিল। অঙ্গদ পুনরায় 
ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে তাহার সারথি ও অশ্বদিগকে নিহত 
করিলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া রাম-লক্ষ্পণকে 
শরে বিদ্ধ করিয়া! ভীষণ নাগপাশে আবদ্ধ করিলেন। রাম-লক্ষ্মণ 
সর্বাঙ্গে বাণবিদ্ধ হইয়। কম্পিতদেহে ধরাশায়ী হইলেন । তাহাদের 
সর্বশরীর হইতে রক্তধার! বহিতে লাগিল । বিভীষণ ও বানরবীরের! 
তাহাদিগকে এইরূপ ভূপতিত ও অচেতনপ্রায় দেখিয়া বাখিত 
হইলেন। রাক্ষসেরা রাম-লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া 
মহোল্লাসে পুরে প্রবেশ করিল। ইন্দ্রজিৎ পিতার নিকটে গিয়া 
রাম-লক্ষ্মণের নিধনবার্তা নিবেদন করিলেন । তাহা শুনিয়া রাবণের 


লঙ্কাকাণ্ড ৭২৩ 


রামভয় দূর হইল এবং তিনি যারপরনাই আনন্দিত হইয়! পুত্রকে 
অভিনন্দিত করিলেন। (৪৬ সর্গ) 

তারপর ইন্দ্রজিংকে বিদায় দিয়া রাবণ সীতার রক্ষিকা 
ত্রিজট। প্রভৃতি রাক্ষসীদের ডাকাইয়। বলিলেন, “ইন্দ্রজিৎ রাম- 
লক্ষ্ণকে নিহত করিয়াছেন। তোমরা! সীতাকে এই কথা বলিয়া 
তাহাকে পুষ্পকরথে করিয়া সকল দেখাইয়া আন ৷” 

রাক্ষপীরা পতিশোককাতর! সীতাকে পুম্পকে আরোহণ 
করাইয়া রণস্থলে লইয়া গেল। সীতা দেখিলেন, অগণিত বানর- 
সেনা রণক্ষেত্রে পতিত রহিয়াছে । মাংসাশী নিশাচরেরা সানন্দে 
চারিদিকে বেড়াইতেছে। কতকগুলি বানর দুঃখিত চিত্তে অচেতন 
ও ভূপতিত রাম-লক্ষ্মণকে ঘিরিয়! বসিয়া আছে। তাহ! দেখিয়! 
শোকাকুলা সীতা রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। 

তখন সীতার রক্ষিকা ত্রিজটা তাহাকে সাস্বন! দিয়া বলিল, 
“দেবী, তুমি বিলাপ করিও না, রাম-লক্ষ্পণ বাচিয়া আছেন। মৈথিলী, 
তুমি চরিত্র ও স্বভাব গুণে আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছ__ 
আমি পূর্বে তোমার নিকট কখনও মিথ্যা কথ! বলি নাই এবং 
এখনও বলিব না। দেখ, ইহারা শরগীড়িত ও অজ্ঞান হইলেও 
শ্রীহীন হন নাই। মানুষ মরিলে প্রায়ই তাহার মুখশ্রীর বিকৃতি 
'ঘটিতে দেখা যায়। সুতরাং তুমি শোক ও মোহ ত্যাগ কর।” 
সীত! ত্রিজটার এই কথা শুনিয়া করজোড়ে বলিলেন, “তুমি যাহ! 
বলিলে তাহাই যেন সত্য হয়।” তারপর রাক্ষসীরা সীতাকে আবার 
অশোকবনে লইয়া গেল। (৪৮ সর্গ) 

এদিকে নাগপাশে বদ্ধ রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীবাদির দ্বার পরিবেষ্টিত 
হইয়া রক্তাক্তদেহে ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। কিছুকাল পরে 
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রাম চেতনালাভ করিলেন। তখন লক্ষ্মণকে অচেতন দেখিয়! রাম 
বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভাই লক্ষ্মণকে যখন যুদ্ধে নিহত 
দেখিতেছি, তখন আমার সীতার উদ্ধারে বা নিজের জীবনে 
প্রয়োজন কি? খুজিলে এই পৃথিবীতে সীতার ন্যায় নারী পাওয়া 
যাইতে পারে, কিন্ত লক্ষ্মণের মত ভাই ও যোদ্ধা পাইব না।*% যদি 
ইহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও বানরগণের সমক্ষে 
প্রাণত্যাগ করিব। আমি যদি লক্ষ্মণ বিনা অযোধ্যায় ফিরিয়। 
যাই, তবে মাতা স্ুমিত্রাকে কি বলিয়! সাস্বনা দিব? আমি তাহার 
তিরস্কার সহা করিতে পারিব না, সুতরাং আমি এখানেই দেহত্যাগ 
করিব। আমার আর বাচিয়া থাকিবার ইচ্ছা নাই। আুগ্রীব, 
সূহৃদের পক্ষে যাহা কর! সম্ভব সে সবই তোমরা! করিয়াছ ; কিন্তু 
মানুষে দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না। আমি তোমাদিগকে 
অনুমতি দিতেছি, তোমর। এখন যেখানে ইচ্ছ। হয় যাইতে পার।” 

রামের এইরূপ বিলাপ শুনিয়া বানরের! অশ্রুজলে প্লাবিত 
হইতেছেন, এমন সময় বিভীষণ সেখানে আসিলেন। বিভীষণও 
লক্মণকে অচেতন দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন । তখন 
সুগ্রাব বলিলেন, “রাম-লক্ষ্পণ গরুড়ের আশ্রিত, গরুড় আসিলেই 
তাহারা মোহ ও নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবেন এবং অচিরে যুদ্ধে 
রাবণকে সবংশে নিধন করিবেন |” তাহ! শুনিয়! সুষেণ বলিলেন, 
“পূর্বে আমি দেবাস্থুরের মহাযুদ্ধ দেখিয়াছি । তাহাতে দানবদের 
অন্ত্রাধাতে দেবগণের সংজ্ঞালোপ বা মৃত্যু হইলে, দেবগুরু বৃহস্পতি 
মন্ত্র ও ওষধি দ্বারা চিকিৎসা! করিয়! তাহাদের চেতনা সম্পাদন ও 


*দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ | 
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্ৰ ভ্রাতা সহোদরঃ ॥ .» 
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প্রাণদান করিতেন। দেবতাদের এই ওষধির নাম সঞ্জীবকরণী 
( মৃতসঞ্জীবনী ) বিশল্যা। যেখানে অমৃতমন্থন হইয়াছিল সেই 
ক্ষীরোদসাগরে চন্দ্র ও দ্রোণ নামে দুইটি পর্বতে এ মহোৌষধি 
আছে। হনুমান সেখান হইতে উহা লইয়া আসুন 1” 

সুষেণ এই কথা বলিতেছেন এমন সময় হঠাৎ গরুড় সেখানে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র নাগপাশের 
সর্পেরা ভয়ে পলায়ন করিল। তিনি রাম-লক্ষমণকে অভিনন্দন 
করিয়া হাত দিয়! তাহাদের মুখ মুছাইয়া দিলেন। তাহার স্পর্শে 
রাম-লক্ষ্মণের ক্ষতাদি দূর হইল-_তীহার! সুস্থ হইয়া পূর্বাপেক্ষা 
দ্বিগুণ কান্তি, বল, বীর্ধ, উৎসাহ, দৃষ্টিশক্তি, স্মৃতি ও বুদ্ধি লাভ 
করিলেন। তারপর গরুড় রামকে নিজের পরিচয় দিয়া এবং 
তাহাকে আলিঙ্গন ও প্রদক্ষিণ করিয়া বায়ুবেগে আকাশপথে 
প্রস্থান করিলেন । রাম-লক্ষ্মণ পুনরায় সুস্থ হইয়াছেন দেখিয়া 
বানর-সেন। মহাগর্জনে রাক্ষমদের ভয়োৎপাদন করিয়া আবার যুদ্ধ 
করিবার জন্য লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত হইল। (৫০ সর্গ) 


৭ 
ধৃমাক্ষ, বন্রদংষ্, অকম্পন ও প্রহস্ত বধ 


রাবণ বানরগণের সেই তুমুল আনন্দধ্বনি শুনিয়া তাহার 
লচিবদিগকে বলিলেন, “রাম-লক্ষ্মণ তো শরে (নাগপাশে) আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন বানরদের এই উচ্চ নিনাদে আমার যেন 
আশঙ্কা হইতেছে যে, তাহার! পাশমুক্ত হইয়াছেন।” এই কথা 
বলিয়া রাবণ তাহার নিকটস্থ রাক্ষসগণকে বলিলেন, «বানরদের 
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শোকের সময়ে আনন্দের কি কারণ উপস্থিত হইল, জানিয়। 
আইস ।” 

রাক্ষসের! রাবণের আদেশ শিরোধার্য করিয়া প্রাচীরে উঠিয়া 
দেখিয়া আসিয়া জানাইল যে, রাম-লক্ষ্মণ নাগপাশ হইতে মুক্ত 
হইয়া রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন । ইহ! শুনিয়া রাবণ অতিশয় 
ক্রুদ্ধ হইয়! ধৃত্রাক্ষকে যুদ্ধে যাইতে আদেশ করিলেন । 

ধৃত্রাক্ষ বহু সৈম্ঠাদি সহ যুদ্ধযাত্রা করিয়া পশ্চিম দ্বারে যেখানে 
হনুমান অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন । 
তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সমরোংসুক বানরের! সিংহনাদ 
করিয়া উঠিল। তারপর বানর ও রাক্ষসদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ 
হইল। ধুতাক্ষ বাণবর্ষণে চারিদিক্‌ আচ্ছন্ন করিয়া বানরগণকে 
বিতাড়িত করিতে লাগিলেন । তাহা দেখিয়া হনুমান কোপে 
আরক্তনয়ন হইয়! ধূআক্ষের রথের উপর একখান! প্রকাণ্ড শিলা 
নিক্ষেপ করিলেন। ধূআক্ষ ভয়ে গদ! হস্তে রথ হইতে লক্ষ দিয়া 
ভূতলে পড়িলেন। পরে তিনি ক্রোধভরে সেই কণ্টকযুক্ত গদ! 
হনুমানের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। হনুমান সেই ভীষণ গদ! 
প্রহারকে তুচ্ছ করিয়। ধৃত্রাক্ষের শিরে প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা আঘাত 
করিলেন। তাহাতে আহত হইয়! ধুত্রাক্ষ ভূতলে পতিত হইলেন। 
তাহ! দেখিয়| হতাবশিষ্ট রাক্ষসের৷ অত্যন্ত ভীত হইল এবং পলায়ন 
করিয়া দ্রুত লঙ্কায় প্রবেশ করিল। (৫২ সর্গ ) 

ধূমাক্ষের নিধনসংবাঁদে রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া মহাবল 
বজ্রদংষস্টুকে বলিলেন, “তুমি রাক্ষলগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে 
যাও এবং দশরথপুত্র রাম ও স্ুগ্রীব প্রভৃতি বানরদিগকে বধ 
করিয়া আইস।৮” বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষদপতির আদেশানুষায়ী ,যুদ্ধযাত্র। 
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করিয়া, দক্ষিণ দ্বারে যেখানে অঙ্গদ অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে 
গেলেন। তখন পরস্পর বধাভিলাষী মহাবল বানর ও রাক্ষসগণে 
তুমুল সংগ্রাম বাধিল। বজ্রদংষ্টর লোকসংহারে উদ্ধত যমের মত 
রণস্থলে বিচরণ করিয়া বানরদিগকে নিধন করিতে লাগিলেন । 
তাহা দেখিয়া বালিতনয় অঙ্গদ রোষে প্রজ্বলিত হইয়া! বৃক্ষের 
প্রহারে রাক্ষদগণকে ভয়ানকভাবে বিনাশ করিতে লাগিলেন। 
তারপর বজদংসত্ী ও অঙ্গদ উভয়ে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পবের 
সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পরের আঘাতে তাহাদের 
সবাঙ্গ রক্তাক্ত হইল। শেষে অঙ্গদ শাণিত খড়গাঘাতে বজদংষ্ট্রের 
মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। বজদংষ্রকে নিহত দেখিয়া ভয়ে 
রাক্ষসদের বুদ্ধি লোপ পাইল-_তাহারা! বিষণ্ন বদনে ও নত মুখে 
পলায়ন করিয়! লঙ্কায় উপনীত হইল । (৫০ সর্গ) 

বজদংষ্ট নিহত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ সেনাপতি প্রহস্তকে 
বলিলেন, “ভীমবিক্রম দুর্ধর্ষ রাক্ষসের৷ সর্বাস্রবিশারদ অকম্পনকে 
অগ্রবর্তী করিয়া শীঘ্র যুদ্ধে গমন করুন।” রাজাদেশে অকম্পন 
বৃহৎ রথে আরোহণ করিয়া ও ভীমকায় রাক্ষলগণে পরিবেষ্টিত 
হইয়া লক্ষা হইতে বাহির হইলেন। তখন বানর ও রাক্ষসগণের 
অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । কুমুদ, নল, মৈন্দ প্রভৃতি বানর- 
বীরের! পরম ক্রুদ্ধ হইয়া খুব বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
অকম্পনের আদেশে নানা-অস্ত্রধারী রাক্ষসেরাও বানরদিগকে 
অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত করিতে লাগিল । অকম্পন নিজেও বানরগণের 
অভিমুখে ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে বাণজালে সমাচ্ছন্ম করিতে 
থাকিলেন। বানরের তাহার সম্মুখে তিষ্টিতে পারিল না__সকলেই 
পলায়ন করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়! হনুমান সেখানে ছুটিয়া 
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আসিলেন। সেই মহাবানরকে দেখিয়! বানরের! আবার রণক্ষেত্র 
ফিরিল। অকম্পন হনুমানের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু হনুমান তাহা অগ্রাহ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে অকম্পনের 
দিকে ধাবিত হইলেন এবং একটি বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া খুব জোরে 
অকম্পনের মস্তকে আঘাত করিলেন। অকম্পন ভূতলে পড়িয়! 
তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন । তাহা দেখিয়! এবং বানরগণের 
দ্বারা তাড়িত হইয়! রাক্ষসের! ভয়ে অস্ত্রাদি ফেলিয়া লঙ্কার দিকে 
ছুটিল। 

অকম্পনের বধের কথা শুনিয়! রাক্ষসপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ 
হইলেন। পরে তিনি যুদ্ধ-বিশারদ প্রহস্তকে বলিতে লাগিলেন, 
“শত্রুর! লঙ্কায় আসিয়া যেরূপ উতপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে 
যুদ্ধ ভিন্ন মুক্তির অন্ত কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না। কিন্ত 
এখন আমি, কুস্তকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, নিকুস্ত অথবা! আমার সেনাপতি 
তুমি ছাড়া আর কে সে ভার গ্রহণ করিতে পারে? সুতরাং তুমি 
সত্বর সসৈন্যে বানর-বিজয়ে গমন কর। তুমি যুদ্ধার্থ বহির্গত 
হইয়াছ, বোধ হয়, ইহ! শুনিয়াই বানরবাহিনী বিচলিত হইবে এবং 
রাক্ষস-প্রধানগণের নিনাদ শ্রবণে নানাদিকে পলায়ন করিবে ।” 

রাবণের আদেশে সেনাপতি প্রহস্ত রথে আরোহণ করিয়া! এবং 
বিশাল বাহিনী পরিবৃত হইয়! যুদ্ধার্থ লঙ্কা হইতে বহির্গত হইলেন । 
তখন নানা-অন্ত্রধারী বানরসেনাও সেদিকে ছুটিয়া আসিল । 
এইরূপে পরস্পরের সম্মুখীন হইলে বানর ও রাক্ষসগণের অতি 
ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। রথারোহী প্রহস্ত ধনুর্ধারণ করিয়! 
বানরদিগকে খুব পীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন নীল দ্রুত 
প্রহস্তের সম্মুখীন হইলেন। প্রহস্ত নীলের উপর বাণ বর্ষণ -করিতে 
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লাগিলেন। তখন নীল ক্রুদ্ধ হইয়া একটি বৃহৎ শালবৃক্ষের 
আঘাতে প্রহস্তের রথের অশ্বগুলিকে বধ করিয়া তাহার ধনু ভাঙ্গিয়া 
ফেলিলেন। প্রহস্ত একটি ভীষণ মুষল লইয়া রথ হইতে লাফ দিয়া 
ভূতলে পড়িলেন এবং নীলের ললাটে সেই মুষলের দ্বারা আঘাত 
করিলেন। তখন নীল একটি প্রকাণ্ড বুক্ষ লইয়া প্রহস্তের বক্ষে 
প্রহার করিলেন। প্রহস্ত তাহাতে জক্ষেপ না করিয়! মুষল হস্তে 
নীলের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু প্রহস্ত নীলকে মুষল 
প্রহার করিবার পূর্বেই নীল একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর লইয়া প্রহস্তের 
মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। তাহ! প্রহস্তের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া 
ফেলিল এবং তিনি গতান্থ হইয়। ছিন্নমূল তরুর স্ায় ভূতলে পতিত 
হইলেন। সেনাপতি নিহত হইলে অবশিষ্ট রাক্ষসেরাও আর 
সেখানে তিষিতে পারিল না--তাহার! শোকাকুল ও নিরুদ্যম হইয়া 
রাক্ষসরাজের গৃহে ফিরিল। (৫৮ সর্গ) 


b৮ 
রাবণের যুদ্ধে আগমন-__রামের হস্তে পরাজয় 


সেনাপতি প্রহস্তের নিধন সংবাদে রাক্ষসাধিপ বিষম ক্রুদ্ধ ও 
শোকাকুল হইয়া রাক্ষল-দলপতিগণকে বলিলেন, “যে শক্রদের 
হস্তে আমার সেনাপতি নিহত হইয়াছেন, তাহাদের অবজ্ঞা কর! 
কর্তব্য নহে। সুতরাং শক্রবিনাশ ও বিজয়লাভের জন্তু আমি 
নিজেই যুদ্ধে যাইব। আমি আজ বানরসেনা ও রাম-লক্ষ্মণকে 
শরানলে দগ্ধ করিব।” রাবণ এই কথা বলিয়া উত্তম অশ্ব যোজিত 
রথে আরোহণ করিলেন। তখন শঙ্খ, ভেরী ও পণব নিনাদিত 
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হইতে লাগিল এবং রাক্ষসবীরেরা বাহ্বাস্ফোটন, আক্ষালন ও 
সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সংবর্ধিত ও রাক্ষসগণে 
পরিবেষ্টিত হইয়া রাক্ষসরাজ যুদ্ধে চলিলেন। 

এদিকে রাম সেই অতি প্রচণ্ড রাক্ষসবাহিনী দর্শনে বিভীষণকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “নানাবর্ণ ধ্বজপতাকাশোভিত ও বিবিধ 
অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এই সেনাদল কাহার ?” তখন বিভীষণ একে 
একে রাবণ এবং ইন্দ্রজিৎ, অতিকায়, মহোদর, পিশাচ, ত্রিশিরা, 
কুম্ভ, নিকুম্ভ ও নরাস্তক প্রভৃতি বীরের পরিচয় দিলেন। রাম 
মহাতেজা রাক্ষসেশ্বরের প্রদীপ্ত আকৃতি দেখিয়া তাহার তেজস্বিতার 
বিশেষ প্রশংসা করিলেন। পরে বলিলেন, “সৌভাগ্যক্রমে আজ 
এই পাপাত্মা আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে। সীতাহরণে আমার 
মনে যে ক্রোধ উদ্দীপিত হইয়াছে আজ ইহার উপরে প্রয়োগ 
করিয়া তাহার নিবৃত্তি করিব।”৮ এই বলিয়া রাম ধনুর্ধারণ করিয়া 
অগ্রসর হইলে লক্ষমণও তাহার অনুগামী হইলেন । 

উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণ বাণবর্ষণে বহু 
বানরসেনা নিপীড়িত ও নিহত করিতে থাকিলে, রামের অনুমতি 
লইয়া লক্ষ্মণ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু হনুমান লক্ষ্মণকে নিবৃত্ত 
করিয়া নিজেই রাবণের শরজা'ল নিবারণ করিবার জন্য তাহার দিকে 
ছুটিলেন। হনুমানের সহিত কিছুকাল যুদ্ধের পর রাবণ তাহার 
বক্ষে মুষ্টি প্রহার করিয়া তাহাকে অচেতন করিলেন । তারপর 
রাবণ নীলের দিকে ধাবিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়। 
তাহার উপর একটি আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। নীল তাহাতে 
আহত ও দগ্ধপ্রায় হইয়! বিচেতন হইলেন । তখন রাবণ লক্ষণের 
প্রতি শরবৃষ্টি করিতে থাকিলে, লক্ষ্মণ তীক্ষাগ্র বাণসমূহে রাবণের 
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বাণসকল কাটিয়া তাহাকে জর্জরিত ও রক্তাক্ত করিয়া! তুলিলেন। 
রাবণ অন্য উপায় ন! দেখিয়! ব্রহ্মদত্ত অমোঘ (অব্যর্থ) শক্তি 
লক্ষ্মণের উপর নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ কিছুতেই তাহ! প্রতিহত 
করিতে ন! পারিয়! তাঁহার প্রহারে বিকল ও অচেতন হইয়! 
ভূপতিত হইলেন। তাহা দেখিয়া হনুমান রাবণের বক্ষে এক বজ- 
মুষ্টি প্রহার করিলেন। রাবণ তাহাতে কাতর হইয়া রথ হইতে 
ভূমিতে পড়িয়া গেলেন এবং তাহার মুখ, চক্ষু ও কর্ণ হইতে প্রচুর 
রক্তপাত হইতে লাগিল। এই সুযোগে হনুমান লক্ষ্পণকে তুলিয়া 
রামের কাছে আনিলেন। কিছুপরে লক্ষ্মণ প্রকৃতিস্থ হইলেন । 

এদিকে রাবণ স্ুুস্থির হইয়! যুদ্ধার্থ পুনরায় রথে আরোহণ 
করিলেন। তাহ! দেখিয়! রাম রাবণের দিকে ধাবিত হইবার 
উপক্রম করিলে, হনুমান তাহাকে পৃষ্ঠে তুলিয়া রাবণের দিকে 
অগ্রসর হইলেন। তখন রাবণ হনুমানের গাত্রে ভীষণ বাণ ছুণডিয়া 
তাহাকে ব্যথিত করিয়া তৃলিলেন। ইহাতে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া রাম 
সুতীক্ষ বাণসমূহে রাবণের অশ্ব, রথ ও সারথিকে কাটিয়া ফেলিলেন 
এবং একটি বজ্রতুল্য শরে রাবণকে আঘাত করিলেন । রামবাণে 
আহত রাবণের হাত হইতে ধন্তু খসিয়া পড়িল। তখন রাম একটি 
অর্ধচন্দ্রবাণে রাবণের কিরীট কাটিয়া ফেলিয়। তাহাকে বলিলেন, 
“তুমি অতি ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছ। আমার অনেক বড় বড় বীর 
তোমার হাতে নিহত হইয়াছেন। সুতরাং তুমি এখন পরিশ্রাস্ত এই 
বিবেচনায় আমি তোমাকে শরাঘাতে যমালয়ে পাঠাইলাম না। 
নিশাচররাজ, তুমি রণক্লাস্ত হইয়া, আমি অনুমতি দিতেছি তুমি 
তোমার ধনুর্ধরদিগের সহিত লঙ্কায় ফিরিয়া বিশ্রাম কর। পৰ্দে 
রথারোহণে আবার আসিয়া আমার পরাক্রম দেখিও ।” 
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রামের বাণে জর্জরিত রাক্ষসরাজের দর্প চূর্ণ হইয়াছিল, তাহার 
মনের আনন্দও গিয়াছিল, তিনি দ্রুত লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। 
(৫৯ সর্গ) 


৪) 
কুম্তকর্ণের নিপ্রাভঙ্গ ও রামের হস্তে নিধন 


রামের হস্তে পরাজিত এবং তাহার ব্রন্মদগুতুল্য বাণসমূহে জর্জরিত 
হইয়া রাবণ অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। কনকনিমিত দিব্য 
সিংহামনে উপবেশন করিয়। তিনি রাক্ষসদিগকে বলিতে লাগিলেন, 
“আমি যে কঠোর তপস্তা করিয়াছিলাম, এখন তাহা সম্পূর্ণ বিফল 
হইল বলিয়া বোধ হইতেছে-_ইন্দ্রের সমান হইয়াও আমি মানুষের 
দ্বারা নিজিত হইলাম । আমি মানুষের কথা কিছু ন! বলিয়! দেব, 
দানব, গন্ধব, যক্ষ, রক্ষ ও পন্নগের অবধ্য হইবার বর প্রার্থন। 
করিলে, ব্রহ্মা আমাকে সেই বর দিয়া বলিয়াছিলেন, কেবল মনুষ্য 
হইতেই আমার ভয় উপস্থিত হইবে । এখন ব্রহ্মার সেই নিদারুণ 
বাক্যই ফলিল। পূর্বকালে ইক্ষকুবংশের অনরণ্য আমাকে অভিশাপ 
দিয়! বলিয়াছিলেন, “রাক্ষসাধম, আমার বংশে এমন একজন 
জন্মগ্রহণ করিবেন যিনি পুত্র, অমাত্য, সেনা, অশ্ব ও সারথির সহিত 
তোকে যুদ্ধে বধ করিবেন ।--দশরথের পুত্র এই রামই বোধ হয় 
সেই মান্নুষ। আমার দ্বারা ধধষিতা হইয়া! বেদবতীও আমাকে 
শাপ দিয়াছিলেন। সেই মহাভাগ! ( মহাভাগ্যবতী ) বেদবতীই 
বোধ হয় জনকনন্দিনী রূপে জন্মিয়াছেন। উমা, নন্দীশ্বর, রস্ত। 
এবং বরুণের কন্তা পুঞ্ীকা স্থলীও আমাকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন, 
বোধ হয় আমি তাহারই ফলভোগ করিতেছি । রাক্ষলগণ তোমর! 
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এই সকল সবিশেষ জানিয়! ইহার প্রতিবিধানে যত্ববান হও। দেব- 
দানবগণের দর্পহারী অতুলপরাক্রম কুস্তকর্ণ ব্রহ্মার শাপে নিদ্রায় 
অভিভূত হইয়া আছেন, তোমরা! তাহাকে জাগাও। তিনি ছয়মাস 
নিদ্ৰিত থাকিয়৷ মাত্র একদিনের জন্য জাগরিত হন। সম্প্রতি তিনি 
মাত্র নয় দিন হইল ঘ্বমাইয়াছেন-_ন্ৃতরাং তাহাকে বিশেষ চেষ্টা 
করিয়া জাগাইতে হইবে । রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহাবাহু কুস্তকর্ণ রাজকুমার 
রাম-লক্ষ্মণ ও. বানরগণকে শীস্রই রণে নিহত করিবেন। আমি 
নিদারুণ যুদ্ধে রামের হস্তে পরাজিত হইয়াছি বটে, কিন্তু কুস্তকর্ণ 
জাগরিত হইলে আমার আর দুঃখের কারণ উপস্থিত হইবে না। 
এই ঘোর বিপদেও যদি তিনি আমাকে সাহায্য না করেন, তবে 
ইন্দ্রতুল্য তাহাকে দিয়া আমি কি করিব ?” 

রাক্ষসরাজের আদেশে রাক্ষসের! গন্ধ, মাল্য ও উৎকৃষ্ট খাদি 
লইয়। কুস্তকর্ণের গৃহে (নিবাসগুহায় ) গেল। সেই রমণীয় গুহা 
সকলদিকে এক যোজন বিস্তৃত এবং পুম্পের গন্ধে স্ুরভিত । মহাবল 
রাক্ষসেরা কুস্তকর্ণের নিশ্বাসে নিক্ষিপ্ত হইতে হইতে বিশেষ চেষ্টায় 
স্থির থাকিয়া অতিকষ্টে সেই গুহায় প্রবেশ করিল। তাহার! 
দেখিল যে, ভীমবিক্রম কুম্তকর্ণ শুইয়া আছেন। সকলে সম্মিলিত 
হইয়। তাহাকে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দেখিল, 
কুস্তকর্ণ গভীর নিদ্রাতিভূত হইয়া বিস্তীর্ণ পর্বতের মত পড়িয়া 
রহিয়াছেন। তাহার দেহের লোম উধ্বে উত্থিত, ভীষণ নাসাপুট 
হইতে সর্প-গর্জনের ন্যায় প্রবল নিশ্বাস নির্গত হইতেছে, মুখবিবর 
পাতালের ন্যায় বিপুল, সর্বাঙ্গে মেদ ও রুধিরের গন্ধ। রাক্ষসের! 
কুম্তকর্ণের সম্মুখে রাশীকৃত পরমতৃত্তিকর মৃগ-মহিষ-বরাহ মাংস 
এবং অন্ন ও শোণিতপূর্ণ কলস রাখিল, তাহার দেহে চন্দন লেপন 
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করিয়। তাহাকে সুগন্ধ গন্ধদ্রব্য ও সুবাসিত মাল্যাদি আভ্রাণ 
করাইতে লাগিল । চারিদিক ধূপসৌরভে আমোদিত করিয়া জলদ- 
গম্ভীর স্বরে তাহার স্ততিগান করিতে থাকিল। অনেকে শঙ্খধ্বনি 
সহকারে যুগপৎ তুমুল নিনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি 
তাহাতেও জাগিলেন না। তখন রাক্ষসের! প্রস্তরখণ্ড, মুষল, মুদগর, 
গদ! ও মুষ্টিদ্বার! মুখনুপ্ত কুস্তকর্ণের বক্ষে দারুণ আঘাত করিতে 
এবং মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী ও শঙ্খ ইত্যাদি বিবিধ বাদ্য বাজাইতে 
লাগিল। তাহাতেও তাহাকে জাগাইতে না পারিয়! তাঁহার! আরও 
গুরুতর ও দারুণ উপায় অবলম্বন করিল । তাহারা অশ্ব, উষ্রু, গর্দভ 
ও হস্তীদিগকে কশা ও অন্কুশের আঘাত করিয়। কুস্তকর্ণের দেহের 
উপর সঞ্চরণ করাইতে লাগিল, ভেরী শঙ্খ ও মুদঙ্গাদি যথাশক্তি 
বাজাইতে লাগিল এবং সুবৃহৎ কাষ্ট, মুষল ও মুদগরের দ্বারা তাহাকে 
সর্বশক্তি প্রয়োগে আঘাত করিতে লাগিল । সেই তুমুল শব্দে 
সবনপর্বত লঙ্কা! পরিপৃরিত হইল, কিন্তু কুস্তকর্ণ জাগরিত হইলেন 
না। তখন রাক্ষসেরা তাহার দেহের উপর এককালে সহস্র ( বহু ) 
হস্তী সবেগে ধাবিত করিল। তাহার স্ুখস্পর্শে কুস্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ 
হইল এবং তিনি ক্ষুধায় কাতর হইয়া জম্তণ করিতে করিতে (হাই 
তুলিতে তুলিতে) হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন। রাক্ষসেরা তাহাকে 
বরাহ, মহিষ ও অন্যান্য আহার্য দ্রব্য দেখাইয়া! দিল। তিনি প্রচুর 
মাংস ভক্ষণে এবং শোণিত, মদ্য ও মেদ পানে পরিতৃপ্ত হইয়া 
রাক্ষসদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কেন আমাকে জাগাইলে? 
রাজার কুশল তো? কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হয় নাই তো? 
আমার বোধ হয়, তোমরা সামান্য কারণে আমাকে জাগাও নাই । 
সুতরাং আমাকে জাগাইবার কারণ কি সত্য করিয়া বল।” , 
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তখন রাক্ষপরাজের সচিব যুপাক্ষ করজোড়ে কুস্তকর্ণকে সকল 
কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়! কুস্তকর্ণ চোখ পাকাইয়া (চক্ষু 
বিঘৃণিত করিয়া ) যুপাক্ষকে বলিলেন, “আমি আজই রাম-লক্ষ্পণের 
সহিত সমস্ত বানরসেনাকে রণে পরাজিত করিয়। পরে ( রাক্ষসরাজ ) 
রাবণের সঙ্গে দেখ! করিব। বানরগণের রক্ত ও মাংসে রাক্ষসদিগকে 
তৃপ্ত করিয়া আমি নিজে রাম-লক্ষ্মণের শোণিত পান করিব।” 
তাহা! শুনিয়া! যোদ্ শ্রেষ্ঠ মহোদর কৃতাঞ্জলিপুটে কুস্তকর্ণকে বলিলেন, 
“মহাবাহু, আপনি আগে রাবণের কথা শুনিয়া এবং তাহার দোষগুণ 
বিচার করিয়া পরে শক্রদিগকে যুদ্ধে জয় করিবেন।” তখন 
মহাবীর কুম্তকর্ণ শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ ধুইয়! স্নান করিলেন। 
তারপর তিনি ছুই হাজার কলস মগ্পানে ঈষং মত্ত ও উত্তেজিত 
হইয়! রাবণের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

কুম্তকর্ণ রাবণের নিকটে আসিয়া তাহার চরণ বন্দনা করিলে 
তিনি কুম্তকর্ণকে লঙ্কার বিষম বিপদের কথ। বলিলেন। তাহা 
শুনিয়া কুন্তকর্ণ হাসিয়া বলিলেন, “পূর্বে মন্ত্রণার সময়ে আমরা যে 
বিপদের আশঙ্ক। করিয়াছিলাম, তুমি আমাদের হিতকথা গ্রাহ্া না 
করিয়া সেই বিপদ ঘটাইয়াছ। তুমি পরিণাম চিন্তা ন! করিয়া 
কেবল বলদর্পে যে পাপকার্ষ করিয়াছ, তাহার ফল শীত্রই ফলিয়াছে। 
রাজার অর্থতত্বজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী সচিবদের সহিত আলোচনা করিয়া 
যাহাতে পরিণামে নিজের হিত হয়, এইরূপ কাজ করা উচিত। 
বিপক্ষগণ চপলপ্রকৃতি ও হঠকারী রাজার ছিদ্র পাইয়া তাহার 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে । যিনি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া আত্মরক্ষা 
করেন না, তাহার নানা অনর্থ উপস্থিত হয় এবং তিনি স্বস্থান 
হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। 
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মন্দোদরী ও বিভীষণ পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই 
আমাদের পক্ষে হিতকর ; তবে তোমার যাহ] ইচ্ছা হয় কর ।” 

কুম্তকর্ণের এই কথা শুনিয়া দশানন ক্রোধে ভ্রকুটি করিয়া 
তাহাকে কহিলেন, “আমি তোমার মাননীয় গুরুজন, তুমি আমাকে 
উপদেশ দিতেছ কেন? এরূপ বাক্‌-শ্রমের প্রয়োজন কি? এখন 
যাহা করা উচিত তাহাই কর। বিভ্রম, চিত্তমোহ বা বলবীর্ষের 
দর্পে আমি আগে তোমাদের যে কথা শুনি নাই, এখন তাহার 
পুনরুল্লেখ বৃথা । যদি তোমার আমার প্রতি স্নেহ ও বিক্রম থাকে, 
তবে আমার দুঃখ দূর কর। যিনি বিপন্নের প্রতি দয়! করেন, 
তিনিই তাহার সুহৃৎ। নীতিপথভ্রষ্টকে যিনি সাহায্য করেন, তিনিই 
তাহার বন্ধু৷” 

রাবণ ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইয়াছেন বুঝিয়! কুস্তকর্ণ তাহাকে সাস্বন। 
দিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “রাজা, তুমি ক্ষোভ ও রোষ পরিত্যাগ 
করিয়া প্রকৃতিস্থ হও। আমি জীবিত থাকিতে মনোমধ্যে এরূপ 
ছুঃখকে স্থান দিও না। যাহার জন্য তুমি এমন দুঃখ ভোগ 
করিতেছ, আমি তাহাকে নিশ্চয় বিনাশ করিব। ম্হারাজ, সকল 
অবস্থায়ই তোমাকে আমার হিতকথা বলা উচিত বিবেচনায় আমি 
বন্ধভাবে ভ্রাতৃন্সেহবশতঃ এইরূপ বলিয়াছিলাম। যাহা হউক, 
এখন স্মেহশীল বন্ধুর যাহ! কর! কর্তব্য আমি তাহা করিব-_ আমি 
যুদ্ধে শক্রগণকে কিরূপ নির্যাতন করি তাহ! দেখিতে পাইবে। 
তোমাকে যুদ্ধের জন্য আর কাহাকেও পাঠাইতে হইবে না, তুমি 
এখন আমাকে তোমার ইচ্ছান্ুরপ আদেশ কর। আমিই তোমার 
মহাবল শক্রদিগকে উৎসন্ন করিব। আমি যখন তোমার শক্র 
বিনাশ করিতে যাইতেছি, তখন রাম হইতে তোমার যে বিষম ভয় 
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উপস্থিত হইয়াছে, তাহ! পরিত্যাগ কর। আমি রাম, লক্ষ্মণ ও 
সুগ্রীবকে এবং যে হনুমান লঙ্কাদহন ও রাক্ষসনাশ করিয়াছে 
তাহাকে রণে নিহত করিব-__-আর যে সকল বানর যুদ্ধে আসিয়াছে, 
তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিব। রাজা, আমি এখন রাম-লক্ষ্মণকে 
বধ করিতে চলিলাম। তুমি দুঃখ ত্যাগ করিয়া কর্তব্য কর্মের 
অনুষ্ঠান, মদিরাপান ও বিলাসে ব্যাপৃত থাক। আমি আজ রামকে 
যমালয়ে পাঠাইলে সীতা চিরদিনের জন্য তোমার বশীভূত! হইবেন।” 
(৬৩ সর্গ) 

তারপর রাবণের আদেশে কুস্তকর্ণ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়। 
যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পর্তশিখরের ন্যায় সমুন্নতদেহ মহাবল 
কুম্তকর্ণকে আসিতে দেখিয়া বানরের! ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। 
তাহা! দেখিয়া অঙ্গদ নল, নীল, গবাক্ষ ও কুমুদকে বলিলেন, 
“সাধারণ বানরদের ন্যায় ভয়ে বিচলিত হইয়া নিজেদের বীর্য ও 
আভিজাত্য ভুলিয়া কোথায় যাইতেছ ? তোমর! প্রতিনিবৃত্ত হও। 
তোমরা যে রাক্ষলকে দেখিয়া ভীত হইয়াছ, উহ! একটি মহা- 
বিভীষিকা মাত্র, উহার যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য নাই । আমরা নিজ 
বিক্রমে এই মহাবিভীষিকা”কে বিধ্বস্ত (বিনাশ ) করিব। সুতরাং 
বানরগণ, তোমরা ফিরিয়া আইস ।৮% 

অঙ্গদের কথায় আশ্বস্ত হইয়া বানরের! বৃক্ষ ও শিলাদি হস্তে 
রণস্থলে ফিরিয়া আসিল। তখন তুমুল যুদ্ধ আরস্ত হইল । হনুমান 
আকাশে উঠিয়া কুস্তকর্ণের মস্তকে শিলা ও বৃক্ষা্দি বর্ষণ করিতে 
থাকিলে, কুস্তকর্ণ স্বীয় শৃলাগ্রের দ্বারা সেই সকল শিলা খণ্ড খণ্ড 
এবং বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। পরে কুস্তকর্ণ শূলহস্তে 
_ * বিধমিষ্যামো। (মূল )_-বিনাঁশ করিব। 
৪৭ 
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বানরসেনার দিকে ধাবিত হইলে, হনুমান একটি শৈলশৃঙ্গ লইয়। 
রোষভরে কুস্তকর্ণকৈ আঘাত করিলেন। তাহাতে আহত ও রক্তাক্ত- 
দেহ হইয়া কুস্তকর্ণ তাহার শূলের দ্বারা হনুমানের বক্ষ বিদ্ধ 
করিলেন। হনুমান অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া! প্রলয়কালীন মেঘগর্জনের 
ন্যায় ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিলেন ; তাহার মুখ হইতে রক্ত 
বাহির হইতে লাগিল। হনুমানের এইরূপ অবস্থা দর্শনে রাক্ষসেরা 
আনন্দে সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং বানরের] ভয়ে পলাইতে 
লাগিল। তখন নীল, খষভ, শরভ, গবাক্ষ, গন্ধমাদন ও অঙ্গদ 
প্রভৃতি মহাবল বানর প্রধানের কুস্তকর্ণকে আক্রমণ করিলেন, কিন্ত 
তাহারাও তাহার হস্তে পরাজিত হইলেন । 

তারপর কুম্তকর্ণ শৃলহস্তে সুগ্রীবের দিকে ধাবিত হইলেন। 
সুঞ্জীব একটি পর্বতাগ্র লইয়া তাহার দ্বারা কুম্তকর্ণের বক্ষে আঘাত 
করিলেন। কিন্তু তাহা কুস্তকর্ণের বিশাল বক্ষে পতিত হইয়াই 
ভাঙ্গিয়া গেল। তখন কুস্তকর্ণ সক্রোধে গর্জন করিয়া বানররাজাকে 
বধ করিবার জন্য শূল নিক্ষেপ করিলে, হনুমান বেগে আসিয়া সেই 
শাণিত শূল গ্রহণপূর্বক তাহ! ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ইহাতে আরও 
ক্রুদ্ধ হইয়া কুম্ভকৰ্ণ একটি শৈলশৃঙ্গ উপড়াইয়া তাহার দ্বারা 
সুগ্রীবকে আঘাত করিলে তিনি অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িলেন। 
তখন কুম্তকর্ণ তাহাকে বগলে করিয়া লঙ্কায় চলিলেন। কিন্ত 
নুগ্রীব অল্পকাল মধ্যেই চেতনা লাভ করিয়া সহসা তাহার তীক্ষু 
নখদস্তে কুম্ভ কর্ণের কর্ণদ্বয় ও নাসিকা ছেদন এবং দুই পার্শ্ব বিদীর্ণ 
করিলেন। তারপর তিনি দ্রুত আকাশে উঠিয়। পুনরায় রামের 
নিকটে উপস্থিত হইলেন । 

এদিকে নাসাকর্ণহীন ও রক্তাক্তকলেবর কুম্ভকর্ণ আর রাবণের 
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নিকটে আসিলেন না। এক ভীষণ মুদগরহস্তে সহসা লঙ্কা হইতে 
বাহির হইয়া তিনি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলেন। 

তখন কুস্তকর্ণ অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছিলেন__ তিনি রাক্ষস, 
বানর, পিশাচ প্রভৃতি যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকেই খাইতে 
থাকিলেন। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ রোষভরে কুস্তকর্ণের উপর বাণ 
বর্ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুস্তকর্ণ লক্ষণকে অগ্রাহ্য ও 
অতিক্রম করিয়! রামের দিকে ছুটিলেন। তখন রাম ভীষণ শাণিত 
বাণসকলে কুস্তকর্ণের বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। শরাঘাতে জর্জরিত 
হওয়ায় তাহার গদা হস্তচ্যুত হইল এবং অন্যান্য অস্ত্রাদিও চারিদিকে 
ছড়াইয়া পড়িল। এইরূপে নিরস্ত্র হইয়! তিনি মুষ্টি ও করাঘাতে 
মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তাহার দেহ বাণে অতিবিদ্ধ হওয়ায় 
তাহা হইতে রক্তধার! ছুটিল। অতিশয় ক্রোধে ও রুধিরগন্ধে 
জ্ঞানহার! হইয়া তিনি বানর ও রাক্ষস প্রভৃতিকে খাইতে খাইতে 
সবেগে ধাবিত হইলেন। পরে তিনি একটি ভীষণ গিরিশৃঙ্গ লইয়া 
রামের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাহার উপর পতিত 
হইবার পূর্বেই রাম তাহ! সপ্তশরে খণ্ড খণ্ড করিয়া কুস্তকর্ণকে 
বলিলেন, “রাক্ষসপ্রধান, আইম--এই আমি ধন্থহস্তে অবস্থান 
করিতেছি-_-আমাকেই তৃমি রাক্ষসকুলনাশন ( রাক্ষসকুলের নাশক ) 
রাম বলিয়া জানিবে । মুহুর্ত মধ্যে আমার হস্তে তুমি প্রাণ হারাইবে।” 

তাহ! শুনিয়া! কুম্ভকৰ্ণ ভীষণ ও বিকৃত অট্টহাসি হাসিয়া! রামকে 
বলিলেন, “রাম, তুমি আমাকে বিরাধ, কবন্ধ, খর, বালী বা মারীচ 
বলিয়া বিবেচনা করিও না-আমি কুম্তকর্ণ। আমি নাসাকর্ণহীন 
হইয়াছি বলিয়া তুমি আমাকে অবজ্ঞ। করিও না--নাসাকর্ণ কতিত 
হওয়ায় আমি ন্বল্পমাত্র ( অণুমাত্ৰ) ক্লেশও বোধ করিতেছি না। 
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তুমি আমাকে তোমার বীর্য দেখাও, তোমার পৌরুষ ও বিক্রম 
দেখিয়া আমি তোমাকে খাইয়। ফেলিব |” 

কুম্তকর্ণের কথা শুনিয়া রাম তাহার উপর বহু বাণ নিক্ষেপ 
করিলেন। কিন্তু স্ুরারি ( দেবতাগণের শত্রু) কুস্তকর্ণ তাহাতে 
কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ ব! ব্যথিত হইলেন না। যে সকল বাণে সপ্ত মহাশাল 
বিদীর্ণ হইয়াছিল এবং বানরশ্রেষ্ঠ বালী নিহত হইয়াছিলেন, বজ্র- 
তুল্য সেই সকল বাণও কুস্তকর্ণের শরীর ব্যথিত করিতে পারিল 
না। তিনি তাহার উগ্রবেগ মুদ্রগর বিঘ্নিত করিয়া রামের শরবেগ 
নিবারিত এবং বানরসেন। বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন 
রাম উৎকৃষ্ট বায়ব্য অস্ত্র লইয়া কুস্তকর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন। 
তাহাতে তাহার সমুদগর বাহু ছিন্ন হইলে তিনি তুমুল চীৎকার 
করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অপর হস্তে একটি তালবৃক্ষ 
উপড়াইয়। রামের দিকে ধাবিত হইলেন। রাম এঁন্দ্রান্তরে কুস্তকর্ণের 
সে হাতও কাটিয়া ফেলিলেন। তখন কুস্তকর্ণ গর্জন করিয়া রামের 
দিকে ছুটিলে, রাম দুইটি স্ুৃতীক্ষ অর্ধচন্দ্র বাণে কুস্তকর্ণের পদদ্বয় 
ছেদন করিলেন। তথাপি, অস্তরীক্ষে (আকাশে ) রাহু যেমন 
চন্দ্রের দিকে ছুটিয়। থাকে, সেইরূপ ছিন্নবাহু ও ছিন্নপদ কুস্তকর্ণ 
বড়বার ( ঘোটকীর ) ন্যায় মুখব্যাদান ও মহাগর্জন করিয়। দ্রুত 
রামের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেন। তাহা দেখিয়া রাম 
কুম্তকর্ণের মুখে বহু বাণ নিক্ষেপ করিলে, কুস্তকর্ণের একরূপ বাকৃরোধ 
হইল এবং তিনি অতিকষ্টে অস্ফুট ধ্বনি করিয়া মুছিত হইয়! 
পড়িলেন। তখন রাম খরধার ও সুর্ধকিরণতুল্য উজ্জল এন্দ্র বাণে, 
পূর্বকালে ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রাস্থরের শিরশ্ছেদনের ন্যায়, কুস্তকর্ণের মহা- 
পবতশূঙ্গতুল্য মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কুস্তকর্ণের বিশাল 
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দেহ সমুদ্রে নিপতিত হইল এবং কুম্ভীর, মৎস্য ও সর্পাদিকে মর্দিত 
করিয়া তলম্পর্শ করিল। কুম্ভকর্ণের নিধনে রাক্ষসের! রামকে 
দেখিয়! তুমুল আর্তনাদ করিতে লাগিল। রাম কুস্তকর্ণকে বধ 
করিয়া, রাহুমুখবিমুক্ত সূর্য যেরূপ অন্ধকার অপসারণ করিয়া 
আকাশে বিরাজ করেন, সেইরূপ বানরসেনামধ্যে শোভা পাইতে 
লাগিলেন। (৬৭ সর্গ) 


০ 
ব্রিশিরা-অতিকায়াদি বধ ( ৬৮-৭২ সর্গ) 


রাক্ষসেরা রাবণের নিকটে গিয়া নিবেদন করিল, “মহারাজ, কৃতাস্ত- 
তুল্য কুস্তকর্ণ কিছুকাল সমরে বিক্রম প্রকাশ ও বানরসেন। বিনাশ 
করিয়া পরে রামের তেজে নিহত হইয়াছেন। তাহার মস্তকহীন 
দেহ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে । তাহার নাসাকর্ণহীন পর্বততুল্য 
মস্তক লঙ্কার দ্বারে পড়িয়া তাহ! রুদ্ধ করিয়াছে 1” 

এই সংবাদ শুনিয়া রাবণ শোকে মৃছিত হইলেন। (রাবণ- 
তনয় ) দেবাস্তক, নরাস্তক ত্রিশিরা ও অতিকায় পিতৃব্যের শোকে 
কাতর হইয়! কাঁদিতে লাগিলেন। মহোদর ও মহাপাৰ্শ্ব 
€ বৈমাত্রেয় ) ভাতার জন্য শোকাতুর হইলেন। পরে রাবণ চেতনা 
লাভ করিয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন__“হ] রিপুদর্পহারী 
বীর কুস্তকর্ণ, তুমি আমার শল্য উদ্ধার (শত্ৰুনাশ ) না করিয়াই 
যমালয়ে গেলে! হায়, আমি যে দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে স্ুরাস্থরকে 
ভয় করিতাম না, আজ তাহা! পতিত হওয়ায় বিনষ্টপ্রায় হইলাম?! 
হায়, বজ্বাঘাতেও যাহাকে ক্রি করিতে পারিত না, আজ সে 
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কিরূপে রামের শরে প্রাণত্যাগ করিল। তোমার নিধনে দেবতা 
ও খধিরা আনন্দধ্বনি করিতেছে । বানরের! আজ সুযোগ পাইয়। 
নিশ্চয়ই চারিদিক হইতে লঙ্কার দুর্গে ও দ্বারে আরোহণ করিবে। 
কুম্তকর্ণকে হারাইয়া আমার রাজ্যের আবশ্যক নাই এবং জীবন- 
ধারণের ইচ্ছা! নাই, এখন আমি সীতাকে লইয়াই বা কি করিব? 
আমি অজ্ঞানতাবশে বিভীষণের হিতকথ। ন! শুনিয়া এখন তাহার 
ফল ভোগ করিতেছি ।” (৬৮ সর্গ) 

শোকাকুল রাবণের এইরূপ বিলাপ শুনিয়! ত্রিশিরা বলিলেন, 
“মহারাজ, আপনি যে ত্রিভুবনজয়ে সমর্থ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই_-তবে আপনি সামান্য লোকের মত শোক করিতেছেন কেন? 
আপনি দেবতা ও দানবদিগকে বহুবার পরাজিত করিয়াছেন, 
স্বতরাং রামকেও জয় করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার প্রয়োজন 
নাই। আপনি সুখে বিশ্রাম করুন, গরুড় যেমন সর্পকুলকে বিনাশ 
করেন, সেইরূপ আমি যুদ্ধে যাইয়া আপনার শক্রদিগকে সংহার 
করিব। দেবরাজ শম্বরকে এবং বিষ্ণু নরকাস্ুরকে যেরূপ 
নিপাতিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি আজ যুদ্ধে রামকে 
নিপাতিত করিয়। ভূতলশায়ী করিব।” ত্রিশিরার কথা শুনিয়া 
রাবণ যেন পুনর্জন্ম লাভ করিলেন। দেবাস্তক, নরাস্তক এবং 
অতিকায় যুদ্ধে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
রাবণ তাহাদিগকে সন্গেহে আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ করিয়া যুদ্ধযাত্রার 
অনুমতি দিলেন এবং মহোঁদর ও মহাপার্খ্কে কুমারদের রক্ষার জন্য 
সঙ্গে যাইতে বলিলেন। তখন তাহারা নানারূপ অক্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত 
হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। অসংখ্য সশস্ত্র রাক্ষসবীর তাহাদের 
অন্ুগমন করিল । :৯ 
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রাক্ষসগণকে আসিতে দেখিয়া বানরসেন। বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড 
উত্তোলন করিয়া বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরাও 
তাহা অসহ্য বোধে ভীমতর ( অধিকতর ভয়ঙ্কর) সিংহনাদ করিয়। 
উঠিল। পরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । তখন 
বানরগণ শিল! ও বৃক্ষদ্বারা রাক্ষসদিগকে আঘাত করিতে থাকিলে 
তাহারাও বিবিধ অস্ত্রে সেই শিল! ও বৃক্ষসকলকে কাটিয়া ফেলিতে 
লাগিল। নরাস্তক প্রাসহস্তে বায়ুগামী একটি অশ্বে আরোহণ 
করিয়! শত্রসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বানরদিগকে মথিত 
করিতে লাগিলেন। তখন অঙ্গদ নরাস্তকের সম্মুখীন হইয়। 
তাহাকে বলিলেন, “তুমি সামান্য বানরদের সহিত যুদ্ধ করিতেছ 
কেন? তোমার বজ্রম্পর্শ প্রাস আমার বক্ষে নিক্ষেপ কর।” 
ইহা! শুনিয়া নরাস্তক অতিক্রোধে সেই প্রাস বালিপুত্রের উপর 
নিক্ষেপ করিলে তাহা! তাহার বজ্রতুল্য বক্ষে লাগিয়া ভগ্ন ও 
ভূপতিত হইল। তখন অঙ্গদ চপেটাঘাতে নরাস্তকের রথের অশ্ব 
বিনাশ করিয়া মুষ্টির প্রহারে তাহাকে বধ করিলেন বানরগণ মহা 
আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল । (৬৯ সর্গ) 

নরাস্তককে নিহত হইতে দেখিয়! দেবাস্তক, ত্রিশিরা ও মহোদর 
একযোগে অঙ্গদকে আক্রমণ করিলেন । কিন্তু মহাতেজন্বী বালি- 
নন্দন তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত (বিচলিত ) হইলেন না। তিনি 
চপেটাঘাতে মহোদরের হস্তীকে বধ করিলেন এবং তাহার দস্ত 
উৎপাটন করিয়! ( উপড়াইয় ) সেই দস্তের দ্বারা দেবাস্তককে 
আঘাত করিলেন। তাহাতে বিহ্বল হইয়! দেবাস্তক রক্ত বমন 
করিতে লাগিলেন । পরে তিনি পরিঘ লইয়! তাহার দ্বারা অঙ্গদকে 
প্রহার করিলেন। তাহাতে আহত হইয়! অঙ্গদ ক্ষণকালের জন্য 
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হাটু গাড়িয়া ভূমিতে বসিয়া আবার তখনই উখ্িত হইলেন। তাহার 
উত্থানকালে ত্রিশিরা তিনটি ভীষণ বাণে অঙ্গদের ললাট বিদ্ধ 
করিলেন। তাহাকে এইরূপে আক্রান্ত হইতে দেখিয়! হনুমান ও 
নীল অঙ্গদের নিকটে আসিলেন। পরে নীল ত্রিশিরার দিকে একটি 
শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলে, তিনি শাণিত শরে তাহা ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। এই সময়ে দেবাস্তক পরিঘ লইয়া হনুমানের দিকে 
ছুটিলেন। তখন হনুমান লক্ষপ্রদানে উপরে উঠিয়া তাহার বজ্ঞতুল্য 
মুষ্টির দ্বারা দেবাস্তকের মস্তকে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে 
দেবাস্তকের মস্তক নিম্পেষিত, দত্ত ভগ্ন, চক্ষু নির্গত এবং জিহবা 
বিলম্বিত ( বহির্গত) হইল-দেবাস্তক গতাস্থু হইয়া ভূতলে 
পড়িলেন। 

দেবাস্তকের নিধনে ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশিরা বানরসেনাপতি নীলের 
বক্ষে উগ্র ও নিশিত ( তীক্ষ ) বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
মহোদরও যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া নীলের উপর শর নিক্ষেপ করিতে 
থাকিলেন। তাহাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া নীল একটি শৈল তুলিয়া 
মহাবেগে মহোদরের মাথায় আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে 
প্রাণত্যাগ করিয়া মহোদর ভূতলশায়ী হইলেন। 

এদিকে ত্রিশিরা হনুমানের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিতেছিলেন। 
পিতৃব্যকে নিহত হইতে দেখিয়া তিনি মহারুষ্ট হইয়! হনুমানকে 
সুতীক্ষ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন হনুমান কুপিত হইয়। 
একটি গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলে, ত্রিশির। তীক্ষবাণে তাহ! কাটিয়া 
ফেলিলেন। শৈলাগ্র ব্যর্থ হইল দেখিয়। হনুমান ত্রিশিরার উপর 
বৃক্ষব্ষণ করিতে থাকিলেন। ত্রিশির! তাহাও শাণিত বাণে ছেদন 
করিলেন। তাহ! দেখিয়া হমুমান লম্ষপ্রদানে ত্রিশিরার অস্ককে 


লঙ্কাকাণ্ড ৭8৫ 


নখদ্বার! বিদারিত করিয়। ফেলিলেন। পরে ত্রিশির! হনুমানের 
প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলে, হনুমান তাহ! গ্রহণ করিয়! ভাঙ্গিয়া 
ফেলিলেন এবং গর্জন করিতে লাগিলেন। শক্তি ব্যর্থ হইলে ত্রিশিরা 
খড়া লইয়া তাহার দ্বার! হনুমানের বক্ষে আঘাত করিলেন। তখন 
মহাকপি হনুমান প্রচণ্ড চপেটাঘাতে ত্রিশিরাকে গতচেতন ও ভূতল- 
শায়ী করিলেন এবং খড়া কাড়িয়া লইয়া তাহার সকুণ্ডল ও 
সকিরীট তিনটি মস্তক ছিন্ন করিয়া! ফেলিলেন। বানরগণ সিংহনাদ 
করিয়া উঠিল-_রাক্ষসের! চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 
(৭০ সৰ্গ ) 

ত্রিশিরা, মহোদর, দেবান্তক ও নরাস্তককে নিহত হইতে 
দেখিয়া! মহাপাৰ্শ্ব একটি বিপুল লৌহগদা লইয়া বানরগণের 
দিকে ধাবিত হইলেন। পরে বানরবীর মহাবল খষভ লক্ষপ্রদানে 
মহাপার্থের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি সরোষে তাহার বজ্তুল্য 
গদাদ্বার ঝযভের বুকে আঘাত করিলেন। তাহ! হইতে রক্তত্রাব 
হইতে লাগিল এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হইলেন। কিছুকাল পরে 
চেতনালাভ করিয়া খষভ সহসা বেগে মহাপার্শ্বের নিকটে আসিয়! 
তাহার বক্ষে দারুণ মুষ্টি প্রহার করিলেন । সেই আঘাতে আহত হইয়া 
মহাপাৰ্শ্ব রক্তাক্তদেহে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পড়িলেন। সেই 
সুযোগে খষভ মহাপাৰ্শ্বের যমদণ্ডতুল্য গদ! লইয়া তাহার আঘাতে 
তাহাকে বধ করিলেন। মহাপার্থ্ের পতনে রাক্ষমসেন। অস্ত্রশস্ত্র 
পরিত্যাগ করিয়। প্রাণরক্ষার জন্য চারিদিকে ছুটিল। (৭০ সর্গ) 

তখন অতিকায় রথারোহণে সিংহনাদ করিতে করিতে রণস্থলে 
আসিলেন। তাহাকে দেখিয়! বানরের! সভয়ে চারিদিকে পলাইতে 
লাগিল। তাহার বিশাল দেহ ও অস্ত্রসঙ্জাদি দেখিয়া রাম 
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বিভীষণকে অতিকায়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, 
“এই বীর রাক্ষসরাজের পুত্র। ইনি পিতার তুল্য পরাক্রমশালী । 
ইনি সর্বান্ত্রবিশারদ এবং অশ্ব-গজ-চালনায়, সামদানাদি রাজনীতিতে 
ও মন্ত্রণায় সুনিপুণ। ইনি ধান্সমালিনীর তনয়-_ইহার নাম 
অতিকায়। ব্রহ্মার বরে ইনি সুরাস্থুরের অবধ্য এবং দিব্য কবচ 
ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান রথ লাভ করিয়াছেন। শত শত দেব- 
দানব ইহার হস্তে পরাজিত হইয়াছেন। ইনি যুদ্ধে ইন্দ্রের বজ্র 
বিফল এবং বরুণের পাশ প্রতিহত করিয়াছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, 
তুমি শীঘ্র ইহার বধে যত্ববান হও, বিলম্ব করিলে ইনি বানরসেনা 
ংস করিয়া ফেলিবেন 1৮ (৭৯ সর্গ) 

অনস্তর অতিকায় বানরসৈন্তে প্রবেশ করিয়া ধন্থু বিস্ফারণপূর্বক 
বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, 
নীল এ শরভ প্রভৃতি বানরপ্রধানেরা বৃক্ষ ও শিল! হস্তে একযোগে 
অতিকায়কে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অতিকায় স্বর্ণভূষিত বাণ- 
সকলের দ্বার! তাহাদের বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি কাটিয়া ফেলিয়া লৌহময় 
শরবর্ধণে তাহাদিগকে প্রপীড়িত করিলেন। তাহার! ক্ষতবিক্ষত 
ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন, কোন প্রতিকারই করিতে 
পারিলেন না। তখন অতিকায় রামের সম্মুখে আসিয়া সগবে 
বলিলেন, “আমি কোন সামান্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিব না । এই 
আমি ধনুর্বাণহস্তে রথে অবস্থান করিতেছি, যাহার যুদ্ধের ইচ্ছা 
ও শক্তি আছে, সে শীঘ্র আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুক ।” 

এই কথা লক্ষণের অসহা বোধ হইল, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ধন্ুর্বাণ- 
হস্তে অতিকায়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অতিকায় 
বলিলেন, “সুমিত্রানন্দন, তুমি বালক এবং যুদ্ধে অনভিজ্ঞ, ভূমি 
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ফিরিয়া যাও। তুমি কেন কৃতান্ততুল্য আমার সহিত যুদ্ধের ইচ্ছা 
করিতেছ? তুমি ধনু পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হও, কেন 
আমার হাতে প্রাণ হারাইবে 1? দেখিতেছি, তুমি অহঙ্কারবশতঃ 
যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে চাহিতেছ না। তবে থাক, প্রাণত্যাগ করিয়া 
যমালয়ে যাও ।৮ . (৭১ সর্গ) 

লক্ষ্মণ অতিকায়ের এইরূপ গধিত বচনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া 
বলিলেন, “দুরাত্মা, কেবল কথায় বড় হওয়া যায় না; কেবল আত্ম- 
শ্লাঘা দ্বারা লোকে গুণবান বলিয়া! বিবেচিত হয় না। এই আমি 
ধনুর্বাণহস্তে রহিতেছি, তুমি নিজের শক্তি প্রদর্শন কর। তুমি 
আমাকে বালক বলিয়া অবজ্ঞা করিও না; জানিও, আমি বালক 
হই বা বৃদ্ধ হই, যুদ্ধে আমার হাতেই তোমার মৃত্যু হইবে৷” 

লক্ষ্মণের কথায় কুপিত হইয়া অতিকায় তাহার উপর শরবর্ষণ' 
করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ নিজ শরের দ্বারা সে সকল কাটিয়! 
ফেলিয়া একটি শাণিত শরে অতিকায়ের ললাট বিদ্ধ করিলেন। 
অতিকায়ও একটি স্থতীক্ষ শর লইয়া! লক্ষ্মণের বক্ষে আঘাত, 
করিলেন। এইরূপে দারুণ যুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে প্রগীড়িত 
করিতে লাগিলেন। পরে লক্ষ্মণ ধনুতে ব্রহ্মান্ত্র সন্ধান করিয়া 
অতিকাণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অতিকায় প্রদীপ্ত কালানল- 
তুল্য সে!" বাণ শক্তি, গদা, কুঠার, শূল ও শর ইত্যাদির দ্বারা 
প্রতিহঘ, (নিবারণ ) করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই ব্রঙ্গান্ত 
তাহার সকল অন্তর ব্যর্থ করিয়া তাহার কিরীটশোভিত মস্তক 
ছেদন ব্রল। হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা অতিকায়কে ভূপতিত হইতে 
দেখিয়া ভয়ে লঙ্কার দিকে ছুটিল। বানরগণের আনন্দের সীম)' 
রহিল না। (৭১ সর্গ) 


১১ 
ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে আগমন ও বানরসেনার পরাজয় 


'দেবাস্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় প্রভৃতির নিধনসংবাদে রাবণ 
অতিশয় উদ্দিগ্ন ও শোককাতর হইয়া! বলিতে লাগিলেন, “ধুত্রাক্ষ, 
অকম্পন, প্রহস্ত ও কুস্তকর্ণ প্রভৃতি মহাবল রাক্ষলবীরগণকে রাম 
সসৈন্যে বধ করিয়াছেন। নানাস্ত্রবিশারদ, মহাকায় ও মহাবীর 
অন্যান্য অনেক রাক্ষসও নিহত হইয়াছেন। আমার পুত্র ইন্দ্রজিং 
রাম-লক্ষ্মণ ছুই ভাইকে নাগপাশে বন্ধন করিয়াছিল ; জানি না, কোন্‌ 
মায়া বা মোহিনী-বিগ্যার প্রভাবে তাহার! তাহা হইতে মুক্ত হইয়া- 
ছেন। এখন স্ুগ্রীব ও বিভীষণাদিসহ রাম-লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পরাজিত 
করিতে পারিবে, আমি তে এমন কাহাকেও দেখিতেছি না। যাহ! 
হউক, তোমরা সকলে যে-স্থানে সীতা রক্ষিত হইতেছেন সেই 
অশোকবন, রাজপুরী ও সেনানিবেশগুলি সাবধানে রক্ষা কর।” 
এই কথা বলিয়া রাবণ ন্বগৃহে গমন করিয়! শোকাকুল চিত্তে ও 
অশ্রপ্লাবিত লোচনে পুত্র ও ভ্রাতৃগণের নিহত হইবার বিষয় চিন্তা 
করিতে লাগিলেন । তাহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ বলিলেন, 
“পিতা, ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনার এরূপ শোকবিহ্বল 
হওয়া উচিত নয়। এমন কেহ নাই যে যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের বাণে 
আহত হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে (বীাচিয়। থাকিতে ) পারে। 
আমি পৌরুষ ও দৈববলের জোরে প্রতিজ্ঞ করিতেছি, আজই 
অমোঘ ( অব্যর্থ) শরে রাম-লক্ষ্মণকে প্রপীড়িত করিব ।” 

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ রাক্ষপরাজের অনুমতি লইয়! বাযুতুল্য 
দ্রুতগামী উৎকৃষ্ট গর্দভ-যোজিত রথে যুদ্ধযাত্রা করিলেন ।. বহু 
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মহাবল রাক্ষস নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হস্তী, অশ্ব, ব্যাস্ত, বৃশ্চিক, 
মার্জার, গর্দভ, উদ্ট, সর্প, বরাহ, সিংহ, শৃগাল, কাক, হংস ও ময়ুরাদি 
আরোহণে ইন্দ্রজিতের অনুগমন করিল। পরে ইন্দ্রজিং যুদ্ধস্থলে* 
আসিয়া তাহার রথের চারিদিকে রাক্ষসদিগকে স্থাপন করিয়া 
অগ্নিতে যথাবিধি হোম করিলেন। এইরূপে অগ্নিতে আহুতি দিয়া 
তিনি ধনূর্বাণ, অসি, শৃল, অশ্ব ও রথের সহিত আকাশে অস্তহিত 
হইলেন। রাক্ষসসেনা সিংহনাদ করিতে করিতে যুদ্ধার্থ অগ্রসর 
হইয়া তোমর, অঙ্কুশ ও শর দ্বার বানরদিগকে জর্জরিত করিতে 
লাগিল। ইন্দ্রজিৎ নিজে শুন্ঠে অদৃশ্য থাকিয়া নালীক, নারাচ, 
গদা ও মুষল ইত্যাদির দ্বারা বানরগণকে বধ করিতে লাগিলেন। 
বানরবীরেরা শিল! ও বৃক্ষাদি লইয়া রামের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ 
করিয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না । ইন্দ্রজিৎ নিদারুণ বাণবর্ধণে 
বানরসেনাকে মথিত করিতে থাকিলেন। তিনি স্তৃতীক্ষ প্রাস, 
শূল, বাণ ইত্যাদির দ্বারা হনুমান, সুগ্রাব, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, 
জান্ববান, সুষেণ, বেগদশাঁ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, গবাক্ষ, গবয়, কেশরী, 
নল ও কুমুদ প্রভৃতি বানরপ্রধানদিগকে বিদ্ধ করিয়া রাম-লক্ষ্মণের 
উপর স্র্যরশ্মিতুল্য প্রদীপ্ত বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন 
অদৃশ্য ইন্দ্রজিতের সহিত যৃদ্ধ কর! সম্ভব নয় বিবেচনায় রাম লক্ষ্মণকে 
বলিলেন, “লক্ষ্মণ, এই ইন্দ্রশক্র ইন্দ্রজিং ব্রহ্মার বরে অদৃশ্য থাকিয়া 
যুদ্ধ করিতেছেন, আমরা কিরূপে ইহাকে বধ করিতে পারিব? 
অতএব এস, আমর! ইহার শরবর্ষণ সহা করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে ভূতলে 


_. স্যুদ্ধভূমি ( মূল )-_যুদ্ধজয়-সম্পাদক হোমসাধন ভূমি অর্থাৎ নিকুস্তিলাস্থান 
(রামায়ণতিলক ), যৃদ্ধজয়-সম্পাঁদক হুবনভূমি অর্থাৎ নিকুস্তিলাস্থান 
(রামায়ণ-শিরোমণি )। 
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পড়িয়া! থাকি, ইনি জয়শ্রী লাভ করিয়া লঙ্কাপুরীতে গমন করুন ।৮__ 
ইহা! স্থির করিয়। রাম-লক্ষ্মণ অচেতনের হ্যায় পড়িয়া রহিলেন। 

এইরূপে রাম-লক্ষ্মণ ও বানরসেনাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া 
ইন্্রজিৎ দ্রুত লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিলেন এবং সানন্দে পিতাকে 
সকল সংবাদ জানাইলেন। (৭৩ সর্গ) 


১২ 
হইমানের ওষধি আনয়ন এবং রাম-লক্ষ্মণ ও 
বানরবীরগণের স্বস্থৃত। সম্পাদন 


এদিকে রাম-লক্ষ্মণকে নিশ্চেষ্ট এবং সুগ্রীব, নীল, অঙ্গদ, জান্ববান 
প্রভৃতিকে মোহগ্রস্ত দেখিয়! সুবিজ্ঞ বিভীষণ বানর বীরগণকে 
আশ্বাস দিয়! বলিলেন, “তোমরা ভীত হইও না, এখন বিষাদের 
সময় নয়। ব্ৰহ্মা ইন্দ্রজিংকে যে অমোঘ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ দিয়াছেন, তাহার 
সম্মান রক্ষার জন্যই রাজকুমার রাম-লক্ষ্মণ বিহ্বল হইয়। পড়িয়া 
আছেন ।” ইহ? শুনিয়। ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতি মর্যাদা দেখাইয়া হনুমান 
বলিলেন, “আমাদের সৈম্তমধ্যে যাহারা জীবিত আছে, চলুন 
তাহাদিগকে আশ্বস্ত করি ।” 

তারপর হনুমান ও বিভীষণ উভয়ে সেই রাত্রে উন্ধ। ( মশাল )- 
হস্তে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সে-স্থান 
পর্বতাকার বানরসৈন্ত ও অস্ত্রাদিতে সমাচ্ছন্ন । সুগ্রীব, অঙ্গদ, 
নীল, শরভ, গন্ধমাদন, জান্ববান, সুষেণ, বেগদর্শা, মৈন্দ, নল ও 
দ্বিবিদ প্রভৃতি বানরবীরের। নিহতের ন্যায় পড়িয়। রহিয়াছেন। 
বাণজালে জর্জরিত ও জরাগ্রস্ত জান্ববানকে দেখিতে পাইয়া বিভীষণ 
তাহার নিকটে গিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর্য, শরাঘাতে আপনার 
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প্রাণ সংহার করে নাই তো 1” জান্ববান অতিকষ্টে উত্তর দিলেন, 
“রাক্ষসেন্দ্র, আমার শরীর তীক্ষ শরে বিদ্ধ, আমি তোমাকে চক্ষে 
দেখিতে পাইতেছি না, কেবল চিনিতে পারিতেছি। বানরশ্রেষ্ঠ 
হনুমান আছেন তে! ?” জান্ববানের কথা শুনিয়! বিভীষণ বলিলেন, 
“আর্য, আপনি. রাম-লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও অঙ্গদের সংবাদ না লইয়া 
কেবল হনুমানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?” জাম্ববান 
উত্তর করিলেন, “হনুমান বাঁচিয়া থাকিলে আমাদের সৈন্যের! 
মরিয়! থাকিলেও বাঁচিবে, কিন্তু তিনি যদি মরিয়া থাকেন তবে 
আমরা বাচিয়া থাকিলেও মরিব।” 

তখন হনুমান জান্ববানের কাছে আসিলেন এবং বিনীতভাবে 
তাহার চরণ স্পর্শ করিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন । জাম্ববান 
যেন পুনজাঁবন লাভ করিলেন-__বলিলেন, “কপিবর, আইস, 
বানরগণকে রক্ষা কর। তুমি বানরদিগের পরম বন্ধু; তোমার 
পরাক্রম-প্রকাশের সময় আসিয়াছে : তোমার তুল্য আর কাহাকেও 
দেখিতে পাইতেছি না। তুমি রাম-লক্ষ্মণকে বিশল্য (ব্যথাশূন্য ) 
করিয়া খক্ষ ও বানরবীরদিগকে আনন্দিত কর । তুমি সাগর পার 
হইয়। পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে যাও। সেখানে কাঞ্চনময় দুর্গম ঝষভ 
পর্বত ও কৈলাস শিখর দেখিতে পাইবে । সেই শুঙ্গয়ের মধ্যে 
সর্বৌষধিযুক্ত সমুজ্জল ওষধি-পর্বত আছে। তাহার শিখরদেশে 
তুমি দেখিতে পাইবে,__মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও 
সন্ধানী এই চার প্রকার মহৌষধি তাহাদের প্রভায় দশদিক্‌ 
আলোকিত করিয়া রহিয়াছে । পবননন্দন, তুমি শীত্র সেই 
ওষধিগুলি আনিয়া বানরগণকে সঞ্জীবিত কর।” | 

জান্ববানের কথ শুনিয়া হনুমান তাহার দেহ স্ফীত করিয়া 
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ত্ৰিকূট পর্বতের শিখরে আরোহণ করিলেন । সেখান হইতে লক্ষ- 
প্রদানে আকাশে উঠিয়া তিনি বিষুকরাগ্রমুক্ত চক্রের ন্যায় বেগে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন । পরে তিনি হিমালয় পর্বতে উপনীত 
হইলেন এবং দেবধষিগণসেবিত বহু পুণ্যাশ্রম ও কৈলাসশিখর 
অতিক্রম করিয়া (জান্ববানকথিত ) ওষধি-পর্বতে আসিয়া ওষধি- 
গুলি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ওষধিসকল, হনুমান 
তাহাদিগকে লইতে আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, অদৃশ্য হইল। 
ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, হনুমান নান! বৃক্ষাদিশোভিত ও 
স্বর্ণাদি ধাতুসমন্বিত সেই ওষধি-পর্বতের শ্রঙ্গটি উপড়াইয়া লইয়া 
আবার আকাশে উঠিলেন। তারপর হনুমান ত্রিকৃটের উপর বানর- 
সৈন্যমধ্যে অবতরণ করিয়া বানরপ্রধানদ্িগকে নতমস্তকে অভিবাদন 
ও বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন। মহোৌষধিগুলির গন্ধ আত্রাণে 
রাম-লক্ষ্মণ সুস্থ হইলেন এবং বানরবীরেরাও আরোগ্য লাভ করিয়া. 
উত্থিত হইলেন। নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন নিশান্তে জাগরিত হয়, 
সেইরূপ যুদ্ধে যে বানরবীরের৷ নিহত হইয়াছিল, তাহার! সকলেই 
সেই মহোৌষধিগুলির গন্ধে পুনজঁবন লাভ করিল। পরে হনুমান সেই 
ওষধি-পৰত আবার যথাস্থানে রাখিয়া আমিলেন। (৭৪ সর্গ) 


১৩ 
লঙ্কাদাহ-_-কম্পন-কুস্ত-নিকুস্তাদি বধ 


তারপর সুগ্রীব হনুমানকে বলিলেন, “কুস্তকর্ণ ও রাবণের পুত্রেরা 
অনেকে নিহত হইয়াছেন-__রাবণ আর লঙ্কাপুরী রক্ষা করিতে 
পারিবেন না। সুতরাং মহাবল ও বেগবান বানরের আজ রাত্রিতে 
উন্ধাহস্তে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া তাহা দঞ্ধ করুক ।” 'ঃ 
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সুগ্রীবের আদেশে নূর্যান্তের পর বানরবীরগণ উক্কা লইয়। 
লঙ্কার দিকে চলিল । তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া দ্বাররক্ষক 
রাক্ষসের! দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিল । তখন বানরের! হৃষ্টমনে 
পুরদ্বার, উপরিতল গৃহ ও প্রাসাদ প্রভূতিতে অগ্নিসংযোগ করিল। 
শীত্র্ট অগ্নি সর্বত্র প্রজ্বলিত হইয়া! লঙ্কাবাসীদের আবাসগৃহাদি দগ্ধ 
করিতে লাগিল। অগ্নিভয়ে সকলে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া চারিদিকে 
পলায়ন করিতে থাকিল। সেই রাত্রিকালে প্রজ্বলিতা লকঙ্কানগরী 
কুস্বমিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় বোধ হইল। আগ্মিশিখা সমুদ্রের 
জলে প্রতিবিশ্বিত হওয়ায় তাহা! রক্তিমবর্ণ দেখাইল। অগ্নিসস্তপ্ত! 
ও ধূমব্যাপ্তা রাক্ষদরমণীদের হাহাকার শত যোজন দূর হইতে শুনা 
যাইতে লাগিল। যে-সকল রাক্ষস দগ্ধদেহে বাহিরে আসিল, 
বানরেরা তাহাদের আক্রমণ করিল। রাম-লক্ষ্মণের ধনুকের 
টস্কারে রাক্ষলগণের মধ্যে ভীষণ কোলাহল উঠিল । বানরদিগের 
গর্জন, রাক্ষসগণের চীৎকার ও রাম-লক্ষণের জ্যানির্থোষে ( ধনুর 
টঙ্কারে ) দশদিক পরিপূর্ণ হইল। সেই রজনী রাক্ষসদিগের পক্ষে 
কালরাত্রি স্বরূপ হইয়া উঠিল। 

এদিকে বানরের প্রদীপ্ত উক্কাহান্তে লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত হইলে, 
রাবণ ব্রোধভরে কুন্তকর্ণের পুত্র কুম্ভ ও নিকুস্তকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। 
রাবণের আদেশে যৃপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজজ্ঘ ও কম্পন বহু সশস্ত্র 
রাক্ষসসৈম্য সহ কুম্ভত ও নিকুম্তের সহিত চলিলেন। রাক্ষসের। 
সিংহনাদ করিতে করিতে লঙ্কা হইতে বাহির হইল । তখন বানর- 
সেনাও সিংহনাদ করিয়া শক্রসৈন্যের দিকে ছুটিল। এইরূপে বানর 
ও রাক্ষসগণের মধ্যে অতিঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । (৭৫ সর্গ) 

অঙ্গদ কম্পনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাহার সন্মুখীন হইলে, 
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কম্পন গদাপ্রহ্ারে অঙ্গদকে আহত করিলেন। কিছুকাল পরে 
প্রকৃতিস্থ হইয়া অঙ্গদ কম্পনের উপর একটি শিলা নিক্ষেপ 
করিলে, তিনি তাহার আঘাতে ভূপতিত হইলেন। 

কম্পনকে নিহত হইতে দেখিয়া, শোণিতাক্ষ রথারোহণে 
অগ্রসর হইয়া অঙ্গদকে তীক্ষশরে বিদ্ধ করিলেন । অঙ্গদ সবেগে 
শোণিতাক্ষকে আক্রমণ করিয়া তাহার ধনুবাণ ও রথ ভাঙ্গিয়। 
ফেলিলেন। তখন শোণিতাক্ষ অমিচন্জ লইয়া সক্রোধে অঙ্গদকে 
আক্রমণ করিলেন । কিন্তু অঙ্গদ শোণিতাক্ষের অসি কাড়িয়া লইয়া 
তাহার স্কন্ধে আঘাত করিলেন। তাহা দেখিয়া যুপাক্ষ ও প্রজজ্ঘ 
শোণিতাক্ষের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। এদিকে মৈন্দ ও দ্বিবিদ 
অঙ্গদকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার কাছে আসিলেন। তখন মৈন্দ, 
দ্বিবিদ ও অঙ্গদের সহিত প্রজজ্ঘ, যুপাক্ষ ও শোণিতাক্ষের ভীষণ 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অঙ্গদ মু্টিপ্রহারে প্রজজ্ঘের মস্তক দেহ হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। দ্বিবিদ শোণিতাক্ষের মুখ নখে বিদীর্ণ 
করিয়া তাহাকে ভূমিতে ফেলিলেন এবং সবলে নিম্পেষিত করিয়। 
বধ করিলেন। মৈন্দ যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া যুপাক্ষকে বাহুলীড়নে 
নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। তখন হতাবশিষ্ট রাক্ষসসেনা 
কুস্তকর্ণ-নন্দন কুস্তের কাছে দৌড়িয়া গেল। 

মহাবীর কুস্ত সেই সৈম্তদিগকে আশ্বাস দিয়া দারুণ যুদ্ধ আরস্ত 
করিলেন। তিনি বাণবর্ষণে বানরগণকে প্রশীড়িত করিয়া 
তুলিলেন। তাহার বাণে আহত হইয় দ্বিবিদ বিহ্বল হইয়া 
পড়িলেন। তাহ। দেখিয়! মৈন্দ একটি বিপুল শিল! কুস্তের দিকে 
নিক্ষেপ করিলে, কুম্ভত পাঁচটি বাণে তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। পরে 
তিনি আর একটি বাণে মৈন্দের বক্ষে আঘাত করিলেন।, মৈন্দ 
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যুছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। অঙ্গদ মহাবল মাতুলযুগলকে 
ব্যথিত দেখিয়! কুন্তের দিকে ছুটিলেন। কিন্তু কুস্তের বাণে ব্যথিত 
হইয়া অঙ্গদও ভূপতিত ও মূৰ্ছিত হইলেন । 

রাম এই সংবাদ পাইয়। জাম্ববান প্রভৃতিকে অঙ্গদের সাহায্যার্থ 
পাঠাইলেন। তাহারাও কুন্তের বাণবর্ষণ অতিক্রম করিয়! অগ্রসর 
হইতে পারিলেন না। তখন স্বয়ং সুগ্রীব কুস্তের দিকে ধাবিত 
হহলেন। তিনি অশ্বকর্ণাদি বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া কুন্তের উপর 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুম্ভ সুতীক্ষ শরে সেই বৃক্ষসকল 
ছেদন করিয়া সুগ্রীবকে বাণবিদ্ধ করিলেন। সুগ্ৰীব তাহাতে 
ব্যথিত না হইয়া, কুস্তের ধনু কাড়িয়। লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। 
পরে সমুগ্রীব কুম্তকে বলিলেন, “তুমি প্রভাবে রাবণের ন্যায় এবং 
বলে পিতা কুন্তকর্ণের অনুরূপ। তুমি আজ এই মহাযুদ্ধে ভীম- 
পরাক্রম বানরবীরগণকে ধরাশায়ী করিয়া অতুলনীয় অস্ত্রকৌশল 
প্রদর্শন করিয়াছ। এখন তুমি যুদ্ধে পদিশ্রান্ত; লোকনিন্দ ভয়ে 
আমি এখন তোমাকে বধ করিতে চাই 'না। তুমি বিশ্রাম করিয়! 
লও; পরে আমার বল (পরাক্রম) দেখিতে পাইবে ৷” 

ন্বগ্রীবের এই কথায় কুম্ভ অপমানিত বোধ করিলেন। তিনি 
ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বাভ্যুগলের দ্বারা সুগ্রীবকে জড়াইয়! ধরিলেন। 
স্থগ্রীব তাহাকে বেগে সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন। কুম্ত সেখান হইতে 
উঠিয়া, সু গ্রীবকে ভূঁতলশায়ী করিয়া সক্রোধে তাহার বক্ষে বজ্র তুল্য 
মুষ্টি প্রহার করিলেন। তাহাতে স্ুগ্রাবের গাত্রচর্ম বিদীর্ণ হইয়া 
রক্তধার। ছুটিল। কিন্তু সুগ্রাব গাত্রোখান করিয়া কুস্তের বক্ষে 
মুষ্টির দ্বারা এরূপ দারুণ আঘাত করিলেন যে, কুস্ত নিতান্ত বিহ্বল 
হইয়া শিখাহীন অনলের ন্যায় (দীপ্তিহীন) হইয়। ভূপতিত হইলেন। 
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ভ্রাতা কুন্তের নিধনে নিকুম্ভ যমদগুতুল্য ভীষণ একটি পরি 
হস্তে মুখ ব্যাদান করিয়া গর্জন করিলেন। তাহা শুনিয়া রাক্ষস এবং 
বানরের! সকলেই ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল, কেবল বলী হনুমান 
বক্ষ প্রসারিত করিয়! নিকুস্তের দিকে অগ্রসর হইলেন। নিকুস্ত 
হনুমানের বক্ষে সেই প্রদীপ্ত পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। হনুমানের 
বক্ষে পড়িয়া পরিঘটি শতখণ্ড হইয়া গেল, কিন্তু তিনি কিছুমাত্র 
বিচলিত হইলেন না। তখন হনুমান নিকুস্তের বক্ষে সবলে মুষ্ট্যাঘাত 
করিলেন । তাহাতে নিকুস্তের গাত্রচর্ম ফাটিয়া শোণিতধার। 
প্রবাহিত হইল। কিছুকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়৷ নিকুম্ভ হনুমানকে 
উধ্র্বে তুলিয়। লঙ্কার দিকে যাইতে লাগিলেন। তাহ! দেখিয়া 
রাক্ষসের আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল। হনুমান অত্যন্ত 
লজ্জিত হইয়। বজ্ততুল্য মুষ্টিপ্রহারে আপনাকে নিকুস্তের হস্ত হইতে 
মুক্ত করিয়া ভূমিতে পড়িলেন। পরে তিনি নিকুস্তকে ভূতলে 
ফেলিয়া তাহাকে নিম্পেষিত করিলেন এবং লক্ষ দিয়া বক্ষে চড়িয়। 
দুইহন্তে তাহার গল! মুচড়াইয়া মস্তক ছি'ড়িয়া ফেলিলেন। 
(৭৭ সর্গ) 


১৪ 
মকরাক্ষ বধ 
কুম্ভ ও নিকুস্তের বধের সংবাদ শুনিয়া, রাবণ ক্রোধে ও শোকে 
অধীর হইয়া খরের পুত্র মকরাক্ষকে ডাকিয়া বলিলেন, “বৎস, তুমি 
সসৈন্যে যুদ্ধে যাইয়া রাম-লক্ষ্মণ ও বানরদিগকে বধ করিয়া 
আইস।”৮-_রাবণের আদেশানুযায়ী মকরাক্ষ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। 
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তাহাকে আসিতে দেখিয়া বানরপ্রধানের যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন । 
উভয় দলে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। মকরাক্ষের বাণে প্রগীড়িত 
হইয়া! বানরের! ভয়ে চারিদিকে পলাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া 
রাম শরবর্ষণে রাক্ষপগণকে নিবারণ করিয়া বানরদিগকে আশ্বস্ত 
করিলেন। তখন মকরাক্ষ কোপানলে জ্বলিয়া রামকে বলিলেন, 
“আইস রাম, আজ তোমার সহিত আমার ছন্দযুদ্ধ হইবে__আমার 
শাণিত শরে তোমার প্রাণ যাইবে । তুমি পূর্বে দণ্ডকারণ্যে আমার 
পিতাকে বধ করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া তোমার উপর আমার 
আরও বেশী করিয়া ক্রোধ হইতেছে । ভাগ্যক্রমে আজ আমি 
তোমার দেখা পাইয়াছি। ক্ষুধার্ত সিংহ যেরূপ ইতর মুগকে চাহিয়া 
থাকে, আমিও সেইরূপ তোমাকে চাহিতেছি। অস্ত্র, গদ! বা বাছ 
যাহাতে তুমি অভ্যস্ত তাহার দ্বারাই তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর।” 

মকরাক্ষের কথা শুনিয়া রাম হাসিয়া বলিলেন, “রাক্ষস, বৃথা 
বড়াই করিতেছ কেন? যুদ্ধ ছাড়া (যুদ্ধ না করিয়া ) কেবল কথার 
জোরে রণে জয়লাভ করিতে পার! যায় না। দগ্ডকবনে তোমার 
পিতা (খর ), ত্রিশিরা, দূষণ এবং তাহাদের অনুচর চৌদ্দ হাজার 
রাক্ষস আমার হস্তে নিহত হইয়াছে । আজ গৃখ, শৃগাল ও 
কাকের! তোমার মাংস আহারে পরিতৃপ্ত হইবে ৷” 

তারপর মকরাক্ষের সহিত রামের তুমুল যুদ্ধ বাধিল। রাম 
ক্রোধভরে মকরাক্ষের ধনু কাটিয়া ফেলিয়। আটটি নারাচের দ্বারা 
তাহার সারথিকে বিদ্ধ এবং শরবর্ধণে তাহার রথ ভগ্ন ও অশ্বগণকে 
নিপাতিত করিলেন। তখন মকরাক্ষ তাহার কদ্রদত্ত মহাশুল বেগে 
'ঘুরাইয়! সক্রোধে রামের উপর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সেই শূল 
শৃন্যে থাকিতেই রাম তাহা চারিটি বাণে কাটিয়া! ফেলিলেন। পরে 
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রাম ধনুতে অগ্নিবাণ সন্ধান করিয়া মকরাক্ষের বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন; 
মকরাক্ষ ভূতলে পড়িয়া তখনই প্রাণ হারাইলেন। তাহ] দেখিয়া 
রামের বাণের ভয়ে রাক্ষসের দ্রুত লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিল 


(৭৯ সৰ্গ )। 


১৫ 
মায়াসীতা-প্রদর্শন__বানরগণের যুদ্ধে বিরতি ও 
রামের নিকট গমন-_বিভীষণের ইন্দ্রজিতের 
যজ্ঞে বাধা প্রদানের উপদেশ-_ 
মকরাক্ষ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ অতিশয় ক্রোধে দাত 
কড়মড় করিতে লাগিলেন । পরে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়। তিনি পুত্র 
ইন্্রজিংকে বলিলেন, “বীর, তুমি অদৃশ্য বা দৃশ্য যেরূপেই যুদ্ধ কর 
ন! কেন, তুমি সকলের অপেক্ষা! সর্বপ্রকারেই সমধিক বীর্ষশালী। 
তুমি মহাবীর ভ্রাতৃযুগল রাম-লক্ষ্মণকে বধ করিয়া আইস ৷” 

ইন্দ্রজিৎ যথাবিধি হোম করিয়া পিতার আদেশানুযায়ী যুদ্ধ 
করিতে আসিলেন। তখন অদৃশ্ঠরথে আকাশে অদৃশ্যভাবে 
থাকিয়া তিনি বলিলেন, “আমি আজ কপট-সন্মযাসী রাম-লক্ষ্মণকে 
রণে নিহত করিয়। পিতা রাবণকে যুদ্ধে জয়যুক্ত ও পরম আহলাদিত 
করিব ।৮ এই বলিয়। ইন্দ্রজিৎ বাণবর্ষণে চারিদিক সমাচ্ছন্ন করিয়। 
রাম-লক্ষ্মণ ও বানরগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাম-লক্ষ্মণ 
শরজালে গগন আচ্ছন্ন করিলেন, কিন্তু তাহাদের শর অদৃশ্য 
ইন্দ্রজিংকে স্পর্শ করিতেও পারিল ন!। ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে আকাশ 
ও সকল দিক ধূমান্ধকারে আচ্ছন্ন করিলেন এবং শরবর্ধণে 
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রাম-লক্ষ্মণকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিলেন। তখন রাম-লঙ্ষ্মণ 
ইন্দ্রজিতের শরের গতি লক্ষ্য করিয়া শাণিত শর নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। সেই সকল শর ইন্দ্রজিংকে বিদ্ধ করিয়া, রক্তাক্ত হইয়া 
ভূতলে পড়িতে লাগিল । পরে রাম-লম্ম্পণ ইন্দ্র জিতের প্রতি বহুল 
পরিমাণে শর বর্ণ করিয়া তাহার বধে যত্ববান হইলে ইন্দ্রজিৎ 
তাহা বুঝিতে পারিয়া যুদ্ধে বিরত হইয়া পুরে প্রবেশ করিলেন। 
(৮০ সৰ্গ ) 

কিছুকাল পরে ইন্দ্রজিৎ একটি মায়াময়ী সীতামূতি রথে স্থাপন 
করিয়৷ পশ্চিম দ্বার দিয়া আবার যুদ্ধস্থলে ফিরিয়া আসিলেন। 
বানরেরা শিলাহস্তে তাহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। 
তাহাদের অগ্রবর্তী হনুমান দেখিলেন, উপবাসে কৃশা, একবে্ণীধরা, 
মলিনবসনা, ধূলিধৃনরিতা, রামপ্রিয়া সীতা ছুঃখিতভাবে ইন্দ্রজিতের 
রথে বসিয়া আছেন। দেখিয়া হনুমান বানরপ্রধানগণের সহিত 
ইন্্রজিতের দিকে ছুটিলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ যেন ক্রোধে অভিভূত 
হইয়া অসি নিক্ষোশিত করিলেন এবং রথমধ্যে “রাম রাম’ রবে 
রোদনকারিণী মায়াময়ী সীতার কেশে ধরিয়া বানরগণের সম্মুখেই 
তাহাকে তাড়না করিতে লাগিলেন । তাহ! দেখিয়া হনুমান 
অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন-_ তাহার নয়নযুগল হইতে অশ্রু বিগলিত 
হইতে লাগিল । তিনি কঠোরবচনে ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন, “ছুরাত্মা, 
তুই নিজের বিনাশের জন্যই সীতার কেশ আকর্ষণ করিতেছিস। 
তুই ব্ৰহ্মধিগণের কুলে জন্মিয়াও রাক্ষদযোনি (জাতিতে রাক্ষস ) 
হইয়াছিস। তুই অতিশয় নিষ্ঠুর, ছুরাচাঁর, নীচপ্রকৃতি ও পাপাস্মা, 
তোর এরূপ ইতর কাজেও ঘৃণা নাই, তোকে ধিক্‌! তুই যখন 
আমার হাতে পড়িয়াছিস্‌ তখন সীতাকে হত্যা করিয়া কোনরূপেই 
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অধিককাল বাঁচিয়৷ থাকিতে পারিবি না। বধযোগ্য কর্মকারীরাও 
যাহার নিন্দা করে, তুই মৃত্যুর পরে ্ত্রীঘাতীদের গন্তব্য সেই 
লোকে যাইবি ।” 

এই কথা বলিয়াই হনুমান সশস্ত্র বানরগণে পরিবৃত হইয়! 
অপরিসীম ক্রোধে রাবণ-তনয়ের দিকে ধাবিত হইলেন। বানর- 
সেনাকে আসিতে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসসেনার দ্বার! তাহাদের 
নিবারণ করিলেন এবং তাহাদিগকে বাণবর্ষণে বিক্ষোভিত করিয়া 
হনুমানকে বলিলেন, “যাহার জন্য রাম-লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও তোমরা 
এখানে আসিয়াছ, আজ তোমাদের সম্মুখেই সেই বৈদেহীকে বধ 
করিব। তারপর রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, বিভীষণ এবং তোমাকেও 
বধ করিব। বানর, তুই বলিতেছিস্‌ 'স্রীহত্য করা উচিত নয়”__ 
কিন্তু যাহ! শক্রগণের পীড়াদায়ক তাহাই করিতে হয়।” 

এই কথ বলিয়। ইন্দ্রজিৎ তীক্ষধার খড়ের দ্বারা রোরুগ্ভমানা 
মায়াময়ী সীতাকে কাটিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়! বানরের! 
চারিদিকে পলাইতে লাগিল। পরে হনুমানের আশ্বাসবাক্যে 
ফিরিয়া তাহার পশ্চাতে থাকিয়া আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 
বানরগণ কর্তৃক রাক্ষসসেন! বিনষ্ট হইতে দেখিয়! ইন্দ্রজিৎ সক্রোধে 
শত্রসৈম্তের দিকে ধাবিত হইলেন এবং শূল, অশনি ( বস্তু ), খড়গ, 
পট্টিশ ও মুদগর ইত্যাদির দ্বারা যুদ্ধ করিয়া বানরগণকে বিনাশ 
করিতে লাগিলেন। তখন হনুমান বানরদিগকে বলিলেন, “তোমর! 
যুদ্ধে বিরত হও, যাহার জন্ প্রাণ দিয়! যুদ্ধ করা হইতেছে, সেই 
সীতাই যখন নিহত হইয়াছেন, তখন আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। 
চল, আমরা রাম ও সুগ্রীবকে এই সংবাদ জানাই--তাহার! যেরূপ 
আদেশ করিবেন, তাহাই করিব।”-_-এই কথা বলিয়া হনুমান যুদ্ধ 
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বন্ধ করিয়া রামের নিকটে যাইতে থাকিলে, ইন্দ্রজিৎ নিকুস্তিলার 
যজ্জভূমিতে গিয়া যথাবিধি হোম করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা 
বসিয়া তাহ! দেখিতে লাগিল। (৮২ সর্গ) 

এদিকে সীতার নিধনের কথা শুনিয়া, রাম শোকে মৃদ্ধিত 
হইয়। ছিন্নমূল তরুর ম্যায় ভূতলে পড়িলেন। বানরপ্রধানের৷ 
মৃছণভঙ্গের জন্য তাহার দেহে পদ্মগন্ধ বারি সেচন করিতে লাগিলেন। 
অতিহ্ঃখিত লক্ষ্মণ ছুই বাহুর দ্বার রামকে জড়াইয়! ধরিয়া বলিলেন, 
“আৰ্য, আপনি জিতেন্দ্ৰিয় ও সৎপথাবলম্বী ( ধর্মপরায়ণ ), কিন্তু ধর্ম 
আপনাকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, সুতরাং 
ধর্ম নিরর্থক । আমার মনে হয়, ধর্ম বলিয়া কিছুই নাই-_থাকিলে, 
আপনার মত লোক কখনও ছুঃখভোগ করিতেন না। আর, যদি 
অধর্মের দ্বারা হুঃখলাভ হইত, তবে রাবণ নরকে যাইত। অধামিকের 
শ্ৰীবৃদ্ধি এবং ধাগিকের দুঃখ দেখিয়া ধর্ম ও অধর্ম উভয়কেই নিরর্থক 
বলিয়া বোধ হয়। পর্বত হইতে যেমন নদী নির্গত হয়, তেমনি 
নানাস্থান হইতে সমাহৃত ও বিবধিত অর্থ হইতেই সকল কার্য 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । আবার, ক্ষুদ্র নদী যেমন গ্রীষ্মের তাপে 
শুকাইয়া যায়, সেইরূপ অর্থহীন ও অল্পবুদ্ধি লোকের সকল কাজই 
নিষ্ফল হয় । যাহার অর্থ আছে, মিত্র ও বান্ধবগণ তাহারই হইয়া 
থাকে- সে-ই পণ্ডিত, বিক্রমশালী, বুদ্ধিমান, মহাবল ও অতি 
গুণবান। আপনার যে কেন রাজ্য-পরিত্যাগের বুদ্ধি হইয়াছিল, 
তাহ! বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি পিতার কথানুযায়ী বনে 
আসিয়াছেন বলিয়াই রাক্ষসে আপনার প্রাণাধিক1 প্রিয়া পত্বীকে 
অপহরণ করিয়াছে । বীর, ইন্দ্রজৎ আজ যে মহাছ্‌ঃখ দিয়াছে, 
তাহা আমি নিজ পৌরুষে বিদূরিত করিব। নরশ্রেষ্ঠ, আপনি 
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উঠন, আমি শরবর্ধণে রথ, অশ্ব, হস্তী ও রাক্ষসরাজের সহিত 
লঙ্কানগরী বিধ্বংস করিব” (৮৩ সর্গ) 

এই সময়ে বিভীষণ সেখানে আমিলেন । তিনি রামকে শোক- 
সম্তপ্ত হইয়া লক্ষণের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকিতে এবং বানরগণকে 
অশ্রুপূর্ণনয়নে রোদন করিতে দেখিয়া ছুঃখিতভাবে তাহার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, “ইন্দ্রজিৎ সীতাকে 
ৰধ করিয়াছেন, হনুমানের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া রাম শোকাকুল 
হইয়াছেন।” লক্ষ্মণের কথায় বাধা দিয়! বিভীষণ বলিলেন, “হনুমান 
যাহ! বলিয়াছেন, তাহা আমি সাগরশোষণের ম্যায় অসম্ভব বলিয়। 
মনে করি। আমি সীতার সম্বন্ধে রাবণের মনোভাব জানি, তিনি 
কিছুতেই সীতাকে বধ করিতে দিবেন না। ইন্দ্রজিৎ মায়া- 
সীতা বধ করিয়া বাঁনরদিগকে প্রতারণা করিয়াছে । সে আজ 
নিকুস্ভিল! যজ্ঞাগারে হোম করিবে । এই হোম শেষ করিয়া ফিরিয়া 
ত্যাসিলে, সে যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণেরও ছুরাধর্ধ হইবে । যাহাতে 
বানরের! যজ্ঞে কোন বিদ্ব না| ঘটায়, ইন্দ্রজিৎ নিশ্চয় সেজন্য 
মায়াবলে বানরদ্িগকে মোহিত করিয়াছে । নরশ্রেষ্ঠ রাম, তুমি 
মিছামিছি শোক করিও না। তুমি সুস্থমনে এখানে থাক, আমর! 
সসৈন্যে নিকুস্তিলায় যাইতেছি। লক্ষ্ণকে আমাদের সহিত প্রেরণ 
কর। ইনি স্ুতীক্ষ শরে ইন্দ্রজিৎংকে হোম হইতে নিবৃত্ত করিলে, 
তাহাকে অবশ্য বধ করিতে পারা যাইবে । লক্ষ্মণ তাহার সপ্পতুল্য 
বিষাক্ত বাণে ইন্দ্রজিংকে বধ করিতে পারিবেন। ইন্দ্জিৎ তপস্যা 
করিয়! ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মশির অস্ত্র ও কামগামী অশ্ব লাভ করিয়াছে । 
এখন সে যদি নিকুম্তিলা-যজ্ঞ সমাপন করিয়। ফিরিয়া আসে, তবে 
আমর! সকলেই নিশ্চয় তাহার হস্তে নিহত হইব। ব্রহ্মা বর 
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দিবার সময় ইন্দ্রজিংকে বলিয়াছিলেন, “নিকুস্তিলায় যজ্ঞ করিবার 
কালে যজ্ঞশেষের পুর্বে যে-শক্র তোমাকে আক্রমণ করিবে তাহার 
হাতেই তোমার মৃত্যু হইবে। রাম, ইন্দ্রজিংকে বধ করিবার 
ইহাই একমাত্র উপায়। ইন্দ্রজিং হত হইলেই রাবণ সবংশে নিহত 
হইবেন।” (৮৫1১৬ সর্গ ) 


১৬ 
ইন্দ্রজিৎ বধ 

বিভীষণের কথা শুনিয়া, রাম ইন্দ্রজিতের মায়া ও বীর্ষের বিষয় 
চিন্তা করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, “লক্ষ্মণ, তুমি বানররাজ স্ুগ্রীবের 
সমগ্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া জান্ববান ও হনুমান প্রভৃতির সহিত 
যাইয়া মায়াবী ইন্দ্রজিৎকে বধ কর। বিভীষণ ইন্দ্রজিতের সমস্ত 
মায়! ভালরূপ জানেন; ইনি অমাত্যগণকে লইয়া তোমার সঙ্গে 
থাকিবেন। 

রামের আদেশে লক্ষ্মণ, বানরবীরগণ ও বিভীষণের সহিত দ্রুত 
নিকুস্তিলার দিকে চলিলেন। অনেক পথ চলিয়া লক্ষ্মণ কিছুদূর 
হইতে রাক্ষসরাজের ব্যৃহবদ্ধ সৈন্যগণকে দেখিতে পাইলেন। তখন, 
বিভীষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন, “এ যে মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ রাক্ষস- 
বাহিনী দেখা যাইতেছে, বানরের! শিলাদি লইয়া শীঘ্র উহাদের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক ৷ লক্ষ্মণ, তুমি নিজেও রাক্ষমসেন! ভেদের 
চেষ্টা কর; তাহাদিগকে ভেদ করিতে পারিলে এখানেই ইন্দ্রজিৎকে 
দেখিতে পাওয়া যাইবে। বীর, যজ্ঞ শেষ হইবার পূর্বেই শীস্ত 
তোমার বজ্বতুল্য বাণে শক্রসৈন্ত বিধ্বস্ত করিয়া! দুরাত্ম। রাবণ-. 
নন্দনকে বধ কর ।” 
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তারপর বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যে তুমূল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । 
ভল্ল,ক,ও বানর-প্রধানগণের পরাক্রম দর্শনে রাক্ষসেরা মহ! ভীত 
হইয়া উঠিল। তাহারা শত্রহস্তে বিমথিত হইতেছে শুনিয়া, ইন্্রজিং 
যজ্ঞশেষের পূর্বেই ক্রোধভরে রথারোহণ করিয়! যুদ্ধার্থ অগ্রসর 
হইলেন। হনুমান রাক্ষলসেন। বিধ্বস্ত করিতেছেন দেখিয়! ইন্দ্রজিং 
তাহার সারথিকে বলিলেন, “এ বানরের কাছে চল, উহাকে উপেক্ষা 
করিলে উহার হাতে আমাদের সৈন্যের! বিনষ্ট হইবে ।” সারথি 
ইন্ত্রজিৎকে হনুমানের নিকটে লইয়! গেল । ইন্দ্রজিৎ হনুমানের মস্তক 
লক্ষ্য করিয়! খড়গ, পরশু ও প্রিশাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 
পরে তিনি হনুমানকে বধ করিবার জন্য শরাসন (ধনু) গ্রহণ করিলে, 
বিভীষণ লক্ষ্পণকে বলিলেন, “নুমিত্রানন্দন, বাসববিজয়ী রাবণাত্মজ 
(রাবণতনয়)) হনুমানকে বধ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তুমি 
জীবনাস্তকর ( প্রাণনাশী ) ভীষণ শরে উহাকে বধ কর।” 

তখন লক্ষ্মণ অগ্রসর হইয়া ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন, “আমি 
তোমাকে সমরে আহ্বান করিতেছি, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর।” 
ইন্দ্রজৎ এইরূপে যুদ্ধে আহত হইয়া এবং বিভীষণকে সেখানে 
দেখিতে পাইয়া কঠোর বচনে তাহাকে বলিলেন, “রাক্ষস, তুমি 
এখানে (লঙ্কায় ) জন্মগ্রহণ করিয়া বধিত হইয়াছ, তুমি আমার 
পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, আমার পিতৃব্য, তুমি পুত্রের ( ভ্রাতুষ্পুত্রের ) 
সহিত শত্রুতা করিতেছ কেন? ছুর্মতি, তোমার কিছুমাত্র জ্ঞাতিত্ব- 
বোধ, সৌহার্দ ( বন্ধুপ্রীতি ) বা স্বজাতি-প্রেম নাই । দুবদ্ধি তুমি 
স্বজনগণকে ত্যাগ করিয়া ( ছাড়িয়। ), শত্রুর ভৃত্য হইয়া সঙ্জনের 
নিন্দনীয় হইয়াছ। তোমার শিথিল বুদ্ধির জন্য তুমি স্বজন-সহবাস 
ও নীচ পরাশ্রয়ের (হীন শত্রুর আশ্রয় গ্রহণের) মহ! পার্থক্য বুঝিতে 
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পারিতেছ না। স্বজন নিগুণ এবং শত্রু গুণবান হইলেও নিগুণ' 
স্বজনের সহবাসই শ্রেয়-_-যে শক্র সে চিরকাল শক্রই থাকে। যে. 
স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়। শত্রুপক্ষের আশ্রয় লয়, স্বপক্ষক্ষয়ের পর 
সে শত্রুপক্ষের দ্বারাই বিনষ্ট হয়” (৮৭1১৬ সর্গ) 

ভ্রাতুক্পুত্রের. এই কথা শুনিয়া বিভীষণ উত্তর করিলেন, 
“ইন্দ্রজিৎ, তুমি যেন আমার স্বভাব জান ন! এইভাবে আমার প্রতি 
কট,ক্তি করিতেছ কেন? রাক্ষসরাজকুমার, আমাকে গুরুজন জ্ঞান 
করিলে, এরূপ পরুষভাব ত্যাগ।কর। আমি ক্রুরকর্মী রাক্ষসকুলে 
জন্মিয়া থাকিলেও মানুষের যাহ! শ্রেষ্ঠ গুণ এবং রাক্ষসে যাহ! 
দুল‘ভঞ* তাহাই ( সেই সত্বগুণই ) আমার প্রকৃতিগত। যে ব্যক্তি 
ধর্মপথবিচ্যুত ও পাপবুদ্ধি, তাহাকে হস্তস্থিত সর্পের হ্যায় ত্যাগ 
করিলেই স্বস্তিলাভ করিতে পার! যাঁয়। পরস্বাপহারী ও 
পরস্্রীধর্ষণকারী দুরাত্খাকে প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় ত্যাগ কর! উচিত। 
মহধিগণকে ভয়াবহ হত্যা, দেবগণের সহিত বিবাদ, গর্ব, রোষ, 
বৈরিতা ( শত্রুতা) ও ( হিতবক্তার ) প্রতিকূলতা, এইসকল দোষ 
আমার ভ্রাতার ধনপ্রাণ নাশের কারণ হইয়াছে- তাহার গুণ- 
রাশিকে আচ্ছাদিত করিয়াছে । সেই সকল দোষের জন্যই আমি 
আমার ভ্রাতা এবং তোমার পিতা রাবণকে পরিত্যাগ করিয়াছি । 
এখন এই লক্কাপুরী, তুমি ও তোমার পিতা কিছুই থাকিবে না। 
রাক্ষস, তুমি অতিশয় গবিত, বালক ও ছৃধিনীত এবং কালপাশে 
বদ্ধ, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় আমাকে বল। তুমি আজ 
ককুৎস্থনন্দন লক্ষ্মণকে পরাঞ্জিত করিয়া জীবিত অবস্থায় ফিরিতে 
পারিবে ন!। তুমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।” (৮৭ সর্গ) 

* রাক্ষসে রজ ও তমগুণের প্রাবল্য | 
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বিভীষণের কথা শুনিয়া ইন্দ্রজিৎ তাহাকে অনেক রূঢ় কথা 
বলিলেন। তারপর তিনি কঞ্চবর্-অশ্বযোজিত রথে আরোহণ 
করিয়। বিশাল ধনুহস্তে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। লক্ষ্পণও হনুমানের 
পৃষ্ঠারোহণে ইন্দ্রজিতের সম্মুখে আমিলেন। পরস্পর পরস্পরকে 
নানারূপ ভৎসনা করিয়া তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । পরে লক্ষ্মণ 
ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ইন্দ্রজিতের প্রতি বাণ 
নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, ইন্দ্রজিৎ লক্ষণের ধনুকের টঙ্কার শুনিয়া 
বিবর্ণবদনে তাহার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। তখন বিভীষণ 
ইন্দ্রজিতের ম্নানমুখ এবং সুমিত্রানন্দনের যুদ্ধে অনুরাগ দেখিয়। 
তাহাকে বলিলেন, “মহাবাহু, আমি রাবণতনয়ের যে-সকল দুল ক্ষণ 
দেখিতেছি তাহাতে সে যে ভগ্নোগ্যম হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই; 
সুতরাং তুমি উহার বধে ত্বরান্বিত হও |”? 

ইহ! শুনিয়! লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের প্রতি সর্পতুল্য শরসমূহ নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। তাহার আঘাতে ইন্দ্রজিৎ ক্ষণকালের জন্য 
অচেতন ও অবসন্ন হইলেন । পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি আবার 
লক্ষ্মণের সম্মুখীন হইয়! ক্রোধারক্ত নয়নে তাহাকে বলিলেন, “প্রথম- 
বারের যুদ্ধে তুমি ও তোমার ভ্রাতা যে আমার অস্ত্রে আবদ্ধ 
হইয়াছিলে, তাহ! কি তোমার মনে নাই? বোধ হয় তুনি 
তাহ! ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি যখন আবার আমার সহিত যুদ্ধ 
করিতে আসিয়াছ, তখন নিশ্চয় তোমার যমালয়ে যাইবার ইচ্ছ। 
হইয়াছে ।”-_-এই কথ! বলিয়। ইন্দ্রজিৎ সাত বাণে লক্ষমণকে, দশ 
বাণে হনুমানকে এবং শত বাণে বিভীষণকে বিদ্ধ করিলেন । ইহাতে 
ক্রুদ্ধ হইয়! লক্ষ্মণ ভীষণ শরবর্ষণে ইন্দ্রজিতের কনক কবচ ছিন্নভিন্ন 
করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রজিংও যারপরনাই ক্রোধে লক্ষ্মণকে সহস্র 
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বাণে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই দুই বীরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ 
চলিল । উভয়ের বাণে উভয়ের সবাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরাক্ত হইল। 
বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও কেহ শ্রান্ত বা যুদ্ধবিমুখ হইলেন না। তখন 
বিভীষণ লক্ষ্মণের রণশ্রম দূর করিবার জন্য উৎকৃষ্ট ধনুহস্তে রণস্থলে 
আসিয়া রাক্ষলগণের প্রতি তীক্ষাগ্র শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 
বজ্রের মহাগিরি বিদারণের ন্যায় এই অগ্নিষ্পর্শ বাণসমূহ রাক্ষস- 
দিগের দেহ বিদীর্ণ করিতে লাগিল । বিভীষণের অনুচর রাক্ষসেরাও 
শূল, অসি ও পর্রিশের দ্বার! রাক্ষদগণকে ছেদন করিতে থাকিলেন। 
পরে বানরগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য বিভীষণ তাহাদিগকে 
বলিলেন, “এখন এই ইন্দ্রজিংই রাক্ষপরাজের একমাত্র অবলম্বন 
এবং যে সেনাদিগকে দেখিতেছ ইহারাই তাহার অবশিষ্ট সৈন্য । 
সুতরাং তোমর। আর অপেক্ষা করিতেছ কেন? এই পাপাত্ব। 
রাক্ষল ( ইন্দ্রজিৎ) যুদ্ধে নিহত হইলে রাবণ ছাড়! আর সকলকেই 
বধ করা হইবে। প্রহস্ত, কুস্তকর্ণ, কুম্ভ, নিকুম্ভ, ধৃত্রাক্ষ, বজদং, 
প্ৰজঙ্ঘ, অকম্পন, সুপাৰ্শ্ব, দেবাস্তক ও নরাস্তক প্রভৃতি মহাবল 
রাক্ষসপ্রধানেরা তোমাদের হস্তে নিহত হইয়াছেন। তোমরা 
বাহুবলে সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছ, এখন সামান্য গোম্পদ লঙ্ঘন কর-_ 
হতাবশিষ্ট এই ইন্দ্রজিংকে জয় কর। পিতৃতুল্য হইয়া পুত্রস্থানীয় 
ইহাকে বধ করা আমার পক্ষে অনুচিত হইলে ও, আমি রামের জন্তু 
দয়। ত্যাগ করিয়! ইন্দ্রজিংকে বধ করিব। আমি ইহাকে বধ 
করিতে চাহিতেছি বটে, কিন্ত অশ্ররতে আমার চক্ষু নিরুদ্ধ 
হইতেছে_ন্ুতরাং মহাবাহু লক্ষ্মণ ইহাকে বধ করুন। বানরগণ, 
তোমর! অগ্রসর হইয়। ইহার অনুচরদিগকে বিনাশ কর।” 

বিভীষণ বানরগণকে এইরূপে উংসাহিত করিলে, তাহার 
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সানন্দে লেজ নাড়িতে এবং মেঘদর্শনে ময়ুরগণের গ্যায় নানারূপ 
শব্দ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জাগ্ববান স্বদলে পরিবেষ্টিত 
হইয়া সেখানে আসিলেন । পূর্বে দেবান্থুরে যেরূপ ভয়ানক যুদ্ধ 
হইয়াছিল, সেইসময় বানর ও রাক্ষসেও সেইরূপ যুদ্ধ চলিল। 
হনুমান লক্ষ্মণকে পিঠ হইতে নামাইয়! দিয়। সক্রোধে একটি পর্বত 
শৃঙ্গ উপড়াইয়! রাক্ষদদ্দিগকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। এদিকে 
ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্য বিভীষণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া আবার লক্ষ্মণের 
দিকে ধাবিত হইলে, তাহাদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । 
তাহাদের শরজালে সকল দিক আচ্ছন্ন এবং আকাশ তমসাবুত হইয়। 
উঠিল। এই সময় সূর্য অস্ত গেলেন। তাহাতে সকল দিক 
আরও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। লক্ষ্মণ চারি বাণে ইন্দ্রজিতের 
রথের কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব চারিটিকে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ ভল্লদ্বার! সারথির 
মস্তক ছেদন করিলেন। ইন্দ্রজিৎ নিজে সারথির কাজ করিয়া যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। তাহার রথচালন। দেখিয়া সকলে বিস্মিত 
হইলেন। পরে প্রমাথী, রভস, শরভ ও গন্ধমাদন এই চারি 
বানরবীর সবেগে ইন্দ্রজিতের অশ্ব চারিটিকে আক্রমণ করিয়া 
তাহাদিগকে বিনাশ করিল। অশ্ববিহীন হইয়াও ইন্দ্রজিং ভূমিতে 
অবস্থান করিয়া দারুণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও ইন্দ্রজিংকে 
বাণে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন। পরে রাক্ষপগণকে আশ্বাস দিয় 
ইন্দ্রজিৎ অন্ধকারের সুযোগে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং 
একখানি উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত ও মনোহর রথারোহণে আবার 
যুদ্ধস্থলে আলিয়া শরবর্ষণ করিলেন। তাহার ক্ষিপ্রকারিতা দর্শনে 
লক্ষ্মণ, বিভীষণ প্রভৃতি পরম বিস্মিত হইলেন। তাহার ভীষণ 
নারাচে বিদ্ধ হইয়া! বানরের! লক্ষ্মণের শরণাপন্ন হইল। তখন লক্ষ্মণ 
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ক্রোধে প্রজ্ষলিত হইয়! ক্ষিপ্রহস্তে ইন্দ্রজিতের ধনু কাটিয়া ফেলিলেন 
এবং সর্পতুল্য বিষাক্ত পাঁচটি বাণে তাহার বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। 
ইন্্রজিৎ রক্ত বমন করিতে করিতে আর একখানি সুদৃঢ় ধনু লইয়া, 
লক্ষণের প্রতি অবিরত শরবর্ণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ স্বৃতীক্ষ 
বাণে তাহা ছেদন করিয়া ভল্লদ্ারা ইন্দ্রজতের সারথির মস্তক 
স্কন্ধচ্যুত করিলেন। কিন্তু ইন্দ্রজিতের রথের অশ্বগুলি সারথিশৃন্য 
হইয়াও অক্রাস্তভাবে রথ বহন করিতে লাগিল । ইন্দ্রজিৎ যারপরনাই 
ক্রুদ্ধ হইয়া তিনটি বাণদ্বারা লক্ষ্মণের ললাট বিদ্ধ করিলেন। লক্ষ্মণও 
পাচটি শর নিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রজিতের কুণ্ডসশোভিত বদন বিদ্ধ 
করিলেন। এইরূপে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিং পরস্পরকে বাণে জর্জরিত 
করিলে, তাহারা রুধিরে লিপ্ত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক (পলাশ) 
বৃক্ষযুগলের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। পরে ইন্দ্রজিৎ তিনটি 
লৌহফলক বাণে বিভীষণকে বদনে বিদ্ধ করিলেন। বিভীষণ ক্রুদ্ধ 
হইয়। গদাঘাতে ইন্দ্রজিতের অশ্বগুলিকে বধ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ 
অশ্ব ও সারথিবিহীন রথ হইতে লাফ দিয়! নামিয়া পিতৃব্যের উপর 
একটি শক্তি ছু'ড়িয়া মারিলেন। লক্ষ্মণ তাহা শাণিত শরে দশ 
টুকরা করিয়! কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর তাহার! নানা অন্ত 
প্রয়োগে পরস্পরের সহিত অদ্ভুত ও লোমহর্ধণ যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। পরে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিংকে বধ করিবার জন্য একটি 
উৎকৃষ্ট অগ্রিষ্পর্শ বাণ ধন্থুতে সন্ধান করিলেন। পূর্বে দেবাস্ুর 
যুদ্ধে ইন্দ্র ইহার সাহায্যে দানবদিগকে জয় করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ 
স্বকার্ধসাধনের জন্য সেই শরশ্রেষ্ঠ ইন্দরান্রকে বলিলেন, “দশরথ- 
নন্দন রাম যদি ধর্মাত্মা, সত্যসন্ধ ( সত্যপ্রতিজ্ঞ) ও পৌরুষে 
অপ্রতিদ্বন্দী হন, তাহ। হইলে তুমি এই রাবণতনয়কে বিনাশ কর।” 
৪৯ 
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এই কথা বলিয়া! তিনি ইন্দ্রজিতের প্রতি সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন 
এবং তাহার আঘাতে শিরন্ত্রাণ ও উজ্জ্বল কুণ্ডলে ভূষিত ইন্দ্রজিতের 
শোভন মন্তক দেহচ্যুত করিয়া ভূতলে ফেলিলেন। মৃত ইন্দ্রজিংকে 
দেখিয়! বোধ হইতে লাগিল, যেন নির্বাপিত অগ্নি বা শাস্তরশ্মি সূর্য । 

ইন্দ্রজিতের নিধনে বিভীষণ ও বানরের! বৃত্রবধে দেবগণের 
হ্যায় আনন্দিত হইয়া উল্লাসধ্বনি করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা 
ভয়ে অকস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া নানাদিকে পলাইতে লাগিল । বানর- 
গণের দ্বার! প্রনীড়িত হইয়া কেহ লঙ্কায় প্রবেশ করিল, কেহ 
সমুদ্রে পড়িল, কেহ বা পর্বতে আশ্রয় লইল। সহস্র সহস্র 
রাক্ষসের মধ্যে কাহাকেও আর যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিতে দেখা গেল না। 
আকাশ হইতে দেবগণের ছুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল 
এবং গন্ধর্ব ও অপ্নরার! নৃত্য করিতে লাগিলেন । বিভীষণ, হনুমান 
ও জাম্ববান জয়নদে লক্ষ্মণকে অভিনন্দিত করিয়া তাহার প্রশংসা 
করিতে থাকিলেন। বানরগণ লক্ষ্মণকে ঘিরিয়। লন্ষ প্রদান, গর্জন, 
লাঙ্গুল-আন্ষালন, পরস্পরকে আলিঙ্গন ইত্যাদি করিয়া এবং 
লক্ষ্মণের জয়ধ্বনি তুলিয়া মহা আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। 
(৯০ সর্গ) 

যুদ্ধে অত্যন্ত ক্লান্ত ও রক্তান্তদেহ হইলেও ইন্দ্রজিংকে নিহত 
করিয়া লক্ষ্মণ খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি বিভীষণ ও 
হনুমানের স্বন্ধে ভর দিয়া রামের নিকটে আসিয়! তাহাকে প্রদক্ষিণ 
ও প্রণাম করিলেন। বিভীষণের মুখে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিংকে বধ 
করিয়াছেন এই সংবাদ শুনিয়া রাম যারপরনাই আনন্দিত হ্য়! 
বলিলেন, “লক্ষণ, তুমি অতি দুষ্কর কাজ করিয়াছ। রাবণতনয় 
ইন্দ্রজিৎ যখন নিহত হইয়াছে, তখন আমর! নিশ্চয় জঁয়লাভ 
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করিব।” এই বলিয়া! রাম সলজ্জ লক্ষ্মণের মস্তক আত্্রাণ করিয়া, 
তাহাকে স্মেহভরে সবলে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়! প্রগাঢ় আলিঙ্গন 
করিলেন এবং তাহার প্রতি বারংবার সঙ্গেহে দৃষ্টিপাত করিতে 
লাগিলেন। পরে রামের আদেশে স্নষেণ লক্ষ্মণের দেহ বেদনাহীন 
এবং ক্ষতাদি সম্পূর্ণ শুষ্ক করিয়া তাহাকে সুস্থ করিলেন। সুষেণের 
চিকিৎসায় বিভীষণ গ্রভৃতিও প্রকৃতিস্থ হইলেন। (৯১ সর্গ ) 


১৭ 
ইন্দ্রজিৎ-নিধনে রাবণের বিলাপ ও ক্রোধ__রাবণের যুদ্ধে আগমন-_ 
রাক্ষপবীর বিরূপাক্ষ, মহোদর ও মহাপা্শ্বের পতন- রাবণের যুদ্ধ 
ও লক্ষণের শক্তিশেল_ রামের বিলাপ--হ্থষেণের 
কথায় হনুমানের ওষধি আনয়ন-_ 
লক্ষণের চেতনালাভ এবং 
রামকে রাবণবধে 
গ্রবোচন! 


পুত্র ইন্দ্রজিতের নিধনের দারুণ সংবাদ শুনিয়া রাবণ শোকে মুছ্িত 
হইলেন। বহুক্ষণ পরে চেতনালাভ করিয়া তিনি শোকাকুল হইয়! 
বিলাপ করিতে লাগিলেন__“বৎস, তুমি ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিলে, 
তবে আজ লক্ষ্মণের হাতে নিহত হইলে কেন? তোমার যখন মৃত্যু 
হইল, তখন আমার পক্ষেও তাহাই (মৃত্যুই ) একান্ত বাঞ্ছনীয়। 
তুমি যে পথের পথিক হইয়া, নুযোদ্ধারা ( মহাযোদ্ধার! ) এবং 
অমরগণও সেই পথের পথিক হইতে ইচ্ছা করেন-__কারণ, প্রভুর 
(রাজার) কাজে প্রাণ বিসর্জন দিলে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ' 
আজ ইন্দ্রজিংকে নিহত দেখিয়া দেবতারা, লোকপালের! ও মহৰ্বির৷ 
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নির্ভয়ে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিবেন। একমাত্র ইন্দ্রজিতের অভাবে 
আজ সকাননা সমগ্র পৃথিবী ও ত্ৰিলোক আমার কাছে শূন্ত বলিয়া 
বোধ হইতেছে। পরস্তপ (শত্রুতাপন ), তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, 
রাক্ষসকুল, মাতা, ভার্যা ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় 
গিয়াছ ? বীর, কোথায় আমি পরলোকগমন করিলে তুমি আমার 
প্রেতকার্য করিবে, না তাহার বিপরীত হইল-_-আমাকেই তোমার 
প্রেতকার্ধ করিতে হইল ! রাম-লক্ষ্মণ ও স্ুগ্রীব জীবিত রহিয়াছেন, 
তুমি আমার শল্য উদ্ধার ন! করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় 
গেলে ?” 

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে স্বভাবতঃ ক্রোধী রাবণের 
ক্রোধ গ্রীষ্মকালের সূর্ধরশ্মির ম্যায় আরও প্রদীপ্ত হইল । 
তিনি সীতাকে বধ করিবার মানসে একখানি স্তুতীক্ষ খড়া লইয়া 
ভার্ধাগণ ও সচিববৃন্দে পরিবৃত হইয়া বেগে অশোকবনে সীতার 
নিকটে গমন করিলেন। জানকী দেখিলেন, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়! 
তাহার দিকে আসিতেছেন-_ন্ুহাদ্গণের নিষেধ মানিতেছেন ন1। 
দেখিয়া তিনি অতি দুঃখে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ছুর্মতি 
যখন মহাক্রুদ্ধ হইয়া নিজেই আমার দিকে আসিতেছে, তখন বোধ 
হয় সনাথা হইয়াও আজ আমাকে অনাথার ন্যায় তাহার হাতে 
মরিতে হইবে । হয়ত সে আজ যুদ্ধে রাম-লক্ষমণকে নিহত করিয়াছে 
অথবা তাহাদিগকে বিনাশ করিতে ন! পারিয়া, পুত্রশোকে অধীর 
হইয়া আমাকে বধ করিতে আসিতেছে । অল্পবুদ্ধি আমি হনুমানের 
কথামত কাজ করি নাই-_-আমি যদি তখন তাহার পিঠে চড়িয়া 
পতির নিকটে যাইতাম, তবে আজ আমাকে এরূপ অনুতাপ করিতে 
হইত না।” (৯২।৫২ সর্গ) এ 
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সীতার এরূপ বিলাপ শুনিয়া সুপাৰ্শ্ব নামে রাবণের একজন 
'সুশীল ও মেধাবী অমাতা অন্তান্য সচিবদের নিষেধ অগ্রাহা করিয়! 
রাবণকে বলিলেন, “দশানন, আপনি বৈশ্রবণের (কুবেরের ) সাক্ষাৎ 
অনুজ হইয়া, কিরূপে ক্রোধের বশে ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া বৈদেহীকে 
বধ করিতে চাহিতেছেন ? বীর রাক্ষসেশ্বর, আপনি ত্রহ্ষচর্য পালন ও 
বেদাদি পাঠ সমাপন করিয়া গুরুগৃহ হইতে ফিরিবার পর সংসার- 
ধর্মে নিরত হইয়াছেন, আপনার কেন স্ত্রীবধের ইচ্ছা হইল? মহারাজ, 
আপনি এই রূপবতী মৈথিলীর জন্য রামের নিধন পর্যন্ত প্রতীক্ষা 
করুন। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী ; সুতরাং আজ যুদ্ধের আয়োজন 
করিয়া, আগামীকাল অমাবস্যায় আপনি সসৈন্তে জয়যাত্রা করিবেন । 
আপনি মহাবীর, আপনি নিশ্চয় রামকে বধ করিয়া মৈথিলীকে 
লাল করিতে পারিবেন ।” 

সুপার্শ্বের কথায় রাবণ গৃহে ফিরিয়া সুহ্ৃদ্্‌গণের সহিত আবার 
সভাগৃহে আসিলেন। সিংহাসনে বসিয়া তিনি সেনাপতিদ্িগকে 
বলিলেন, “আজ তোমর! সকলে অবশিষ্ট সৈম্তাদিসহ যুদ্ধে যাও 
এবং শরবর্ধণে রামকে বধ করিতে চেষ্টা কর। প্রয়োজন হইলে 
আমি আগামীকাল তোমাদের সহিত যুদ্ধে যাইয়া তীক্ষবাণ নিক্ষেপে 
মহাযুদ্ধ করিয়া সকলের সাক্ষাতে রামকে বধ করিব ।” 

রাঁবণের এই কথা শুনিয়! রাক্ষসেরা যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। 
সূর্যোদয় হইতে রাক্ষস ও বানরগণে অতি ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। পরে 
বানরের! রাক্ষপগণের দ্বারা ভীষণভাবে মথিত হইতে থাকিলে, 
তাহার! রামের শরণ লইল। রাম ধন্ুহস্তে রাক্ষলসেনামধ্যে 
প্রবেশ করিয়া অজত্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সূর্য মেঘের 
অন্তরালে গেলে কেহ যেমন তাহাকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ 
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রাক্ষসেরা রণে প্রবিষ্ট রামকে দেখিতে পাইল না-_-কেবল তাহার 
ঘোরতর কাজ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। রাম গন্বর্ব-" 
অস্ত্রে রাক্ষসসেনাকে বিভ্রান্ত করিয়া অলক্ষিতভাঁবে তাহাদিগকে দগ্ধ 
করিতে থাকিলেন। এইরূপে প্রাতঃকাল হইতে দিনের এক- 
অষ্টমাংশের মধ্যে রাম তাহার অগ্নিশিখাতুল্য বাণসমূহের দ্বারা 
আরোহীদের সহিত বনু অশ্ব ও হস্তী এবং পদাতিক ও রথীকে 
বিনষ্ট করিলেন। তখন হতাবশিষ্ট রাক্ষসের। নিরৎসাহ ( হতোদ্যম ) 
হইয়া লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিল । 

এদিকে রাক্ষসরমণীদের মধ্যে অনেকে স্বামী পুত্র ও আত্মীয় 
বিয়োগে শোকার্ত হইয়া একযোগে উচ্চস্বরে রোদন ও বিলাপ 
করিতে থাকিলে, তাহ! শুনিয়া রাবণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়! ক্রোধা- 
রক্তনয়নে অধর দংশন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি মৃক্তিমান 
কালাগ্নির ম্যায় ভীষণ হইয়! তাহার নিকটস্থিত মহোদর, মহাপার্শ্বক 
ও বিরূপাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষমবীরগণকে ক্রোধজড়িত কণে বলিলেন, 
“সৈন্যদিগকে শীঘ্র যুদ্ধার্থ বাহির হইতে বল। আজ আমি যুগাস্ত 
কালের সূর্যের ম্যায় প্রদীপ্ত বাণসমূহে রাম-লক্ষ্পণকে যমালয়ে 
পাঠাইয়া খর, কুস্তকর্ণ, প্রহস্ত ও ইন্দ্রজিতের বধের প্রতিশোধ 
লইব। যে-সকল রমণীর ভ্রাতা, পতি বা! পুত্র নিহত হইয়াছে, 
আজ আমি শত্রু বিনাশ করিয়া তাহাদের চোখের জল মুছাইব। 
আজ আমি কাক ও গৃথাদি মাংসাশী প্রাণীকে শত্রুর মাংসে তৃপ্ত 
করিব। শীঘ্র আমার রথ সজ্জিত কর এবং ধনু লইয়া আইস। 
হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা সকলেই আমার সহিত যুদ্ধে চলুক ৷” 
_. * পূৰ্বে মহোদর ও মহাপার্শ নামে যে দুইজন সেনাপতি নিহত হইবার 
কথা বল! হইয়াছে তাহার] ভিন্ন লোক । 
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তারপর নিঘুত রথ, তিন নিযুত হস্তী, বাট কোটি অশ্ব, যাট 
কোটি গর্দভ ও উষ্ী এবং অসংখ্য পদাতি লইয়া ধনুহস্তে রাবণ যুদ্ধে 
চলিলেন। তুরী (৮010091), মৃদঙ্গ, পটহ ও শঙ্ঘের মহানাদে 
এবং রাক্ষসগণের কোলাহলে চারিদিক পরিপূর্ণ হইল। মহারথী 
রাবণ অতি দ্রুতগামী অষ্টাশ্ব-যোজিত রথারোহণে যে দ্বারে 
রাম-লক্ষণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দ্বার দিয়া নির্গত হইলেন। 
তখন সূর্য নিষ্রভ এবং সকলদিক তিমিরাবৃত ( অন্ধকারাচ্ছন্ন) 
হইল। অশুভন্চক পক্ষীরা অমঙ্গলধ্বনি করিতে এবং পৃথিবী 
বিকম্পিত হইতে লাগিল। দেবগণ রুধিরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, 
অশ্থের গতি স্থলিত ও ধ্বজাগ্রে গৃখ নিপতিত হইল, শৃগালাদি 
অশুভ জন্তরা অশুভ রব করিতে থাকিল। রাবণের বামচক্ষু ও 
বামবাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল, বদন বিবর্ণ ও কণ্ঠন্বর কিছু বিকৃত 
হইল। কিন্তু রাবণ এই সকল হুর্লক্ষণ অগ্রাহা করিয়া যুদ্ধে 
আসিলেন। রাক্ষমগণের রথের শব্দ শুনিয়া বানরসেনাও যুদ্ধার্থ 
অগ্রপর হইল। বানর ও রাক্ষসে ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। দশানন 
ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার কনকভৃষিত বাণসমূহের দ্বারা বানরসেন। বিধ্বস্ত 
করিতে লাগিলেন। তাহার শরে বিদীর্ঁদেহ বানরগণে ধরণী 
আচ্ছাদিত হইল। বানরগণ চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন 
করিতে লাগিল। 

তখন স্ুগ্রীব অগ্রসর হইয়া বৃক্ষের আঘাতে ও শিলাবর্ষণে 
রাক্ষদগণকে বিমথিত করিতে লাগিলেন। আহত রাক্ষসেরা 
আর্তনাদ করিতে করিতে ভূপতিত হইতেছে দেখিয়া, মহাবল 
বিরূপাক্ষ গজারোহণে সিংহনাদ করিতে করিতে বানরগণের দিকে 
ধাবিত হইলেন এবং সেনামুখে অবস্থিত সুগ্রীবের উপর ঘোরতর 
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বাণবর্ষণ করিয়! উদ্বিগ্ন রাক্ষপগণকে আনন্দিত ও স্ুস্থির করিলেন । 
স্থগ্রাৰ একটি বৃক্ষ উপড়াইয়া তাহার দ্বারা বিরূপাক্ষের হস্তীর 
মস্তকে আঘাত করিলেন। সেই মহাগজ আর্তনাদ করিতে করিতে 
বসিয়া পড়িল। তখন বিরূপাক্ষ দ্রুত লক্ষপ্রদানে হস্তী হইতে 
নামিয়া বানররাজের দিকে ছুটিলেন এবং তাহার উপর খড়গাঘাত 
করিলেন। তাহাতে আহত হইয়। সুগ্রীব ক্ষণকালের জন্য অচেতন 
ও ভূপতিত হইলেন। পরে সহসা! উত্থিত হইয়া তিনি বিরূপাক্ষের 
কপালে বজ্বাঘাতের ন্যায় দারুণ চপেটাঘাত করিলেন। বিরূপাক্ষ 
রক্তবমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ 
করিলেন। 

নিজ সৈন্যের ক্ষয় এবং বিরূপ্বাক্ষের বিনাশে রাবণ দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ 
হইলেন। তিনি তাহার সমীপস্থিত মহোদরকে বলিলেন, “বীর, 
এখন তুমিই আমার একমাত্র ভরসা-_তুমি শক্রসৈগ্ত বধ করিয়! 
তোমার পরাব্রম দেখাও ৷” 

রাবণের আদেশে মহোদর শক্রসৈম্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া 
বানরগণকে বিমথিত করিতে লাগিলেন । তখন স্ুগ্রীব মহোদরকে 
বধ করিবার জন্য প্রকাণ্ড একখান! প্রস্তর লইয়া তাহার উপর 
নিক্ষেপ করিলেন। মহোদর সেই শিলাকে বাণদ্বারা কাটিয়া 
ফেলিলেন। তারপর কিছুক্ষণ নানাপ্রকারে যুদ্ধ করিয়া, সেই 
বীরযুগল উভয়ে এক একখানি খড়গ লইয়া পরস্পরকে আক্রমণ 
করিলেন। মহোদর স্তুগ্রীবের বর্মে খড়গাঘাত করিলে, খড়গ বর্মে 
সংলগ্ন হইল। মহোদর তাহ! ছাড়াইয়া লইবার পূর্বেই সুগ্রীব 
খড়োর আঘাতে তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। 

তাহ] দেখিয়া, মহাপাৰ্শ্ব ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া শরনিক্ষেপে 


লঙ্কাকাণ্ড | ৭৭৭ 


অঙ্গদের সৈম্তগণকে প্রগীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। বানরের! 
তাহাতে খুব কাতর ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তখন অঙ্গদ একটি 
লৌহপরিঘ লইয়া মহাপার্শ্বের দিকে ছু'ড়িয়া মারিলেন। সেই পরিঘ 
রাক্ষসের ধনুর্বাণ ও শিরস্ত্রাণ কাটিয়া ফেলিল। পরে অঙ্গদ 
যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বজ্রস্পর্শ মুগ্টিপ্রহারে মহাপার্ের 
বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন। মহাপাৰ্শ্ব প্রাণ হারাইয়। ভূপতিত হইলেন। 
(৯৮ সর্গ) 

বিরূপাক্ষ, মহোদর ও মহাপা'্শ্বের নিধনে রাবণ মহাক্রুদ্ধ হইয়া 
তাহার সারথিকে বলিলেন, “আমি রাম-লক্ষ্ণকে বধ করিয়া 
অমাত্যগণের নিধন ও নগর-অবরোধের দুঃখ দূর করিব।” -_-এই 
বলিয়া রাবণ তাহার রথশব্দে দশদিকৃ প্রতিধ্বনিত করিয়৷ দ্রুত 
রামের দিকে ধাবিত হইলেন। তাহাকে আসিতে দেখিয়! রাম 
হৃষ্টচিত্তে ধন্ুকে টঙ্কার দিতে আরম্ভ করিলেন । লক্ষ্মণ অগ্রে রাবণের 
সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় অগ্রসর হইয়া তাহার প্রতি অগ্নিশিখা- 
তুল্য শরসকল ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাবণ বাণনিক্ষেপে 
লক্ষণের সেইসকল শর কাটিয়! ফেলিয়া এবং তাহাকে অতিক্রম 
করিয়। রামের প্রতি শর বর্ষণ করিতে থাকিলেন। রাম তীক্ষ ভল্ল- 
সমূহের দ্বারা সেই বাণগুলিকে ছেদন করিলেন। পরে রাম ও রাবণ 
পরস্পরের প্রতি নানাপ্রকার সুতীক্ষ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
পূর্বে বৃত্ৰ ও ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, পরস্পর বধেচ্ছু রাম ও 
রাবণে সেইরূপ অভাবনীয় ও অদৃষ্টপূর্ব মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল। 
রাবণ নানারূপ আন্ুর অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, রাম পাবকাস্ত্রে 
( আগ্নেয় অস্ত্রে) সেগুলি বিনষ্ট করিলেন। তখন রাবণ দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ 
হইয়! ময়দানব-নিমিত মহাছ্যতি রৌদ্রাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তাহা 
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হইতে তেজোময় শূল, গদা, মুষল, যুদ্গর, পাশ, অশনি প্রভৃতি 
নির্গত হইল। রাম উৎকৃষ্ট গান্বর্বান্ত্রে সে-সকল প্রতিহত করিলেন। 
রাবণ ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়! সৌরান্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তাহা 
হইতে মহাদীপ্যমান চক্রসকল বাহির হইয়া সকল দিকে ধাবিত 
হইল। রাম বাণ দিয়া সেই চক্রসমূহ কাটিয়া ফেলিলেন। সে 
অন্ত্রও বিফল হইল দেখিয়! রাবণ দশবাণে রামের মর্মস্থলগুলি * বিদ্ধ 
করিলেন । রাম তাহাতে বিচলিত না হইয়া যারপরনাই ক্রোধভরে 
রাবণের সর্বশরীর বহু শরে বিদ্ধ করিলেন। 

ইতিমধ্যে লক্ষ্মণ সাতবাণে রাবণের নরমুগডচিহ্নিত ধ্বজা খণ্ড খণ্ড 
করিয়! একবাণে সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। তারপর পাঁচটি 
ন্ৃতীক্ষ শরে রাবণের বিশাল ধনু কাটিয়া ফেলিলেন। আর 
বিভীষণ গদার আঘাতে রাবণের রথের অশ্বগুলিকে বধ করিলেন। 
রাবণ লাফ দিয়া রথ হইতে নামিয়া ভ্রাতা বিভীষণের প্রতি 
( উদ্দেশে ) প্রদীপ্ত অশনিতুল্য একটি মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলেন । 
কিন্ত সেই শক্তি বিভীষণের উপর পড়িবার পূর্বেই লক্ষ্মণ তাহা তিন 
বাণে ছেদন করিলেন। পরে রাবণ যমেরও দুঃসহ এবং অমোঘ ও 
বিপুল অন্ত একটি শক্তি লইলেন। রাবণ সবলে ঘুরাইতেই তাহ! 
জ্বলিয়া উঠিল । তাহ! দেখিয়া লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রাণরক্ষার জন্য 
রাবণের সম্মুখীন হইলেন এবং তাহাকে বাণে বাণে আচ্ছন্ন করিলেন। 
তখন রাবণ সেই শক্তিনিক্ষেপে বিরত হইয়া লক্ষণের দিকে ফিরিয়া 
তাহাকে বলিলেন, “ওহে বলদপিত, তুমি বিভীষণকে রক্ষা করিলে 
বটে, কিন্তু এখন তাহাকে ছাডিয়। আমি তোমার উপরই এই শক্তি 


সর্বেষু মর্মস্থ ( মূল )--সকল কর্মস্থল ; Vil! 0810, যে সকল স্থানে 
আঘাত করিলে প্রাণনাশ হইতে পারে। iW 
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নিক্ষেপ করিব-_এই শক্ররুধিরপায়ী শক্তি তোমার বক্ষ ভেদ করিয়া: 
প্রাণ লইয়া বহির্গত হইবে ।” 

এই বলিয়া রাবণ মহাক্রোধভরে লক্ষ্মণের উদ্দেশে ময়দানব-. 
নিগিত সেই শক্তি ছু'ড়িয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। উহ! বজ্রনিনাদে- 
লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল । তাহা দেখিয়া রাম বলিলেন, “লক্ষ্মণের 
কল্যাণ হউক--শক্তি ব্যর্থ হউক ।” কিন্তু নাগরাঁজের জিহ্বার ন্যায়: 
দীপ্যমান সেই শক্তি মহাবেগে লক্ষণের বিশাল বক্ষে অনুপ্রবিষ্ট: 
হইল এবং তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। 

লক্ষ্মণের পতনে রাম বিষণ্ণ হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে চিন্তা' 
করিয়! গ্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।' 
“এখন বিষাদের সময় নয়, এই বিবেচনায় তিনি রাবণের বধের জন্য' 
সর্বপ্রযত্ধে মহাযুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পরে রাম লক্ষ্মণের" 
নিকটে গিয়া ছুই হস্তে তাহার বক্ষ হইতে সেই ভয়ানক শক্তি. 
উৎপাটন করিয়। তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এই সুযোগে রাবণ 
রামের সবশরীর বাণে বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম 
তাহা গ্রাহা ন! করিয়া এবং লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়] স্থগ্রীব ও- 
হনুমান প্রভৃতিকে বলিলেন, “বানরশ্রেষ্ঠগণ, তোমরা লক্ষ্মণকে বেষ্টন' 
করিয়া এখানে থাক, এখন আমার চির-ঈপ্নিত পরাক্রম প্রকাশের- 
কাল আসিয়াছে । আমি তোমাদের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিতেছি" 
যে, শীত্রই তোমরা দেখিতে পাইবে, জগৎ অ-রাবণ বা! অশ্রাম। 
হইয়াছে । গ্রীক্মশেষে তৃষিত চাতকের বারিলাভের ন্যায়, আমার" 
চিরাকাক্িত পাপাত্বা দশানন আজ আমার সম্মুখে উপস্থিত: 
হইয়াছে-আঙ্ আমি রাবণকে বধ করিয়। রাজ্যনাশ, বনবাস,. 
সীতাহরণ প্রভৃতি সকল দুঃখ দূর করিব। গরুডের দৃষ্টিপথে পতিত" 


‘৭৮০ বাল্সীকি-রামায়ণ 


সর্পের শ্যায় আজ রাবণ যখন আমার নয়নপথে পড়িয়াছে, তখন সে 
আর প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে না। কপিশ্রেষ্ঠগণ, তোমর। পর্বতের 
উপরে বসিয়া আমার ও রাবণের যুদ্ধ দেখ। আজ সিদ্ধ, গন্ধ, পন্নগ, 
চারণ প্রভৃতি ত্রিলোকের সকল প্রাণী রামের রামত্ব দেখুক ।” 

এই কথা -বলিয়! রাম স্থৃতীক্ষ শরনিক্ষেপে রাবণকে বিদ্ধ করিতে 
'লাগিলেন। রাবণও রামের উপর নারাচ ও মুষল বর্ষণ করিতে 
থাকিলেন। উভয়ের শরক্ষেপণে তুমুল শব্দ উদিত হইল। পরে 
রামের শরজালে সমাচ্ছন্ন ও প্রপীডিত হইয়! রাবণ ভয়ে পলায়ন 
করিলেন। ( ১০০ সর্গ) 

তখন রাম লক্ষণের নিকটে ফিরিয়! স্থষেণকে বলিলেন, “আমার 
প্রাণ অপেক্ষা! প্রিয়তর বীর লক্ষ্মণকে রক্তাক্তদেহে ভূতলে পড়িয়া 
থাকিতে দেখিয়া! আমার মন যারপরনাই ব্যাকুল হইয়াছে__আমার 
আর যুদ্ধ করিবার শক্তি নাই। আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণই যখন নিহত 
হইলেন, তখন আর যুদ্ধের আবশ্যক কি? আমার প্রাণধারণেই বা 
কি প্রয়োজন ? আমি বনে আলিবার সময় ইনি যেমন আমার সহিত 
আসিয়াছিলেন, সেইরূপ ইহার ঘমালয়ে যাইবার সময় আমিও ইহার 
সহিত যাইব। দেশে দেশে ভার্ষা পাওয়া যায়, দেশে দেশে বন্ধুও 
‘জোটে, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই না যেখানে সহোদর ভ্রাত। 
মিলে । দুর্ধর্ষ সুষেণ, লক্ষ্মণ ছাড়া আমি রাজ্য দিয়া কি করিব? 
আমি পুত্রবংসল! জননী-সুমিত্রাকেই বা কি বলিব? ভরত ও শব্রত্ 
যখন আমাকে জিজ্ঞাস! করিবেন, লক্ষ্মণ আপনার সঙ্গে বনে 
গিয়াছিলেন; আপনি তাহাকে না লইয়া কিরপে আসিলেন ? 
তখন আমি কি উত্তর দিব? আত্মীয়ম্বজনের কাছে এইরূপ গঞ্জন! 
ভাগ কর! অপেক্ষা এখানে জীবন ত্যাগ করাই ভাল৷? "» 
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তখন সুযেণ রামকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “নরবর, আপনি স্থির 
হউন, শোক করিবেন না। লক্ষ্মণ প্রাণত্যাগ করেন নাই, তাহার মুখ 
বিকৃত, শ্যামবৰ্ণ বা নিশ্রভ হয় নাই। করতল পদ্মপলাশের ন্যায়: 
রক্তবর্ণই রহিয়াছে, হৃদয়ও স্পন্দিত হইতেছে ।” মহাপ্রাজ্ঞ সুষেণ. 
রামকে এই কথ! বলিয়া নিকটস্থ মহাকপি হন্ুমানকে বলিলেন, 
“বীর জান্ববান তোমাকে পূর্বে যে ওষধিপর্বতের কথা বলিয়াছিলেন» 
তুমি শীত্র তাহার দক্ষিণ শিখর হইতে বিশল্যকরণী, সাবণ্যকরণী,, 
সম্তীবকরণী ও সন্ধানী-_-এই মহৌষধিগুলি লইয়া আইস ৷” 

হনুমান তখনি সেই ওষধি-পর্বতে গেলেন, কিন্তু তিনি ওষধিগুলি' 
চিনিতে পারিলেন না। সেজন্য তিনি শৃঙ্গটিকেই তুলিয়া লইয়া 
আসিলেন। সুষেণ ওষধি পিষিয়! লক্ষ্মণকে আত্্রা করাইলে, তিনি 
শীঘ্রই ব্যথাশূন্য ও সুস্থ হইয়। উঠিলেন। রাম “এস, এস” বলিয়া 
অশ্রপূর্ণনেত্রে তাহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “বীর, 
ভাগ্যক্রমে তোমাকে পুনজাঁবন লাভ করিতে দেখিলাম, তোমার, 
মৃত্যু হইলে, জয়লাভে বা সীতার উদ্ধারে বা জীবনধারণে আমার' 
কোন প্রয়োজন ছিল না।” 

রামের এইরূপ শিথিল কথায় ক্ষুণ্ন হইয়া লক্ষ্মণ বলিলেন, “সত্য- 
পরাক্রম, শত্রুনাশের প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন আপনি অসার দুর্বল 
ব্যক্তির ন্যায় কথা বলিবেন না। সত্যবাদী ব্যক্তিরা কখনও 
প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ করেন না-_ প্রতিজ্ঞাপালনই মহতের লক্ষণ ।' 
আমার জন্য আপনার নিরাশ (নিরুৎসাহ ) হওয়া উচিত নয়। 
আপনি আজ রাবণকে বধ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞ পালন করুন। 
আজ নূর্যান্তের পূর্বেই আপনি ছ্ুরাত্মা, রাবণকে বধ করেন ইহাই 
আমার ইচ্ছ11” (১০১ সর্গ ) 


১৮ 
রাবণব্ধ ( ১২-১০৮ সর্গ) 

‘লন্্মণের কথায় রাম পুনরায় যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । এদিকে রাবণ 
অন্ত এক রথে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া রামের প্রতি বজ্রতুল্য বাণসমূহ 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন । রামও একমনে রাবণের প্রতি জ্বলন্ত 
অগ্নিতুল্য শর বর্ষণ করিতে থাকিলেন। তখন দেবতা, গন্ধর্ব ও 
'কিন্নরেরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, “রাম ভূতলে এবং রাবণ 
রথে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, সুতরাং ইহাদের যুদ্ধ সমান হইতেছে 
-না 1” তাহাদের কথ। শুনিয়া, ইন্দ্র তাহার সারথি মাতলিকে 
ডাকিয়া বলিলেন, “মাতলি, তুমি শীঘ্র আমার রথ লইয়া ভূতলে 
রামের নিকটে যাও এবং তাহাকে রথে তুলিয়! দেবগণের হিতকর 
কাধসাধনে সহায়তা কর ।” 

ইন্দ্রের আদেশে মাতলি রথ লইয়৷ রামের নিকটে আসিয়। 
বলিলেন, “কাকুৎস্থ, ইন্দ্র আপনার বিজয়লাভের জন্য এই রথ, এন্দ 
'মহাধনু, কবচ, শর ও শক্তি পাঠাইয়াছেন। আমার সারথ্যে ইন্দ্র 
যেরূপ দ্বানবদিগকে বিনাশ করেন, আপনিও সেইরূপ এই রথে 
আরোহণ করিয়। রাবণকে বধ করুন।” 

মাতলি এইরূপ বলিলে, রাম সেই রথকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন 
করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন । তখন রাম-রাবণে অদ্ভুত ও 
লোমহধণ ছৈ-রথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরমাস্ত্রবিৎ রাম রাবণের 
গান্ধর্বাস্্র গান্ধর্বাণে, দৈবান্ত্র দৈববাণে এবং সর্পান্ত্র গরুড়াস্ত্রে 
প্রতিহত করিলেন। তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ ঘোরতর 
সহ বাণ বর্ষণে রামকে প্রপীড়িত করিয়া মাতলিকেও শরবিদ্ধ 
করিলেন এবং এক বাণে ইন্দ্ররথের স্বণধ্বজ্ কাটিয়। ফেলিয়! ইন্দ্রের 


লঙ্কাকাণ্ড ৭৮৩ 


অশ্বদিগকে শরবর্ষণে আহত করিলেন। রামচন্দ্রকে এইরূপে রাবণ- 
রাহুগ্রস্ত দেখিয়! দেবতা, গন্ধর্ব, চারণ, সিদ্ধ ও মহধিগণ বিষণ্ন এবং 
স্থগ্রীব ও বিভীষণ প্রভৃতি ব্যথিত হইলেন । তখন ধনুরধারী দশানন 
বিংশতিবাহু রাবণকে মৈনাক পর্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । 
রাম মহাক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া ভ্রকুটি করিলেন । তাহা দেখিয়! 
সকল প্রাণী সন্ত্রস্ত হইল-_রাবণও ভীত হইলেন । তারপর ছুই 
বীর বিবিধ ভীষণ অস্ত্র প্রয়োগে প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
সেই মহাযুদ্ধদর্শনকারী অন্ুরের! বারংবার রাবণের এবং দেবতার! 
রামের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে রাবণ রামের প্রতি 
বজ্রতুল্য এক মহাশূল নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “রাম, এই শূল 
তোমার প্রাণ সংহার করিবে । রাম, যে-সকল রাক্ষস নিহত 
হইয়াছে, আজ তোমাকে বধ করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইব।” 
রাম সেই ঘোরদর্শন প্রজ্জলিত শূল প্রতিহত করিবার জন্য অসংখ্য 
বাণ নিক্ষেপ করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য হইলেন না। তখন তিনি 
মাতলি ইন্দ্রের দত্ত যে শক্তি আনিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা রাবণের 
শুল খণ্ড খণ্ড করিয়। ফেলিলেন। পরে রাম রাবণের রথের অশ্বগণকে 
বাণে বিদ্ধ এবং তাহার সর্বশরীর শাণিত শরে ক্ষতবিক্ষত করিয়! 
বলিলেন, “রাক্ষলাধম, তুমি জনস্থান হইতে আমার অনুপস্থিতিতে 
আমার অসহায়! ভার্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ বলিয়াই কি 
আপনাকে বীর মনে করিতেছ? তুমি কেবল অনাথ স্ত্রীলোকের 
উপর বীরত্ব প্রকাশ করিতে পার। তুমি কুবেরের ভাতা হইয়। 
খুব প্রশংসার ও যশের কাজ করিয়াছ বটে ! ছূর্মতি, চোরের মত, 
সীতাকে হরণ করিয়! নিজেকে যে বীর মনে করিতেছ, তাহাতে 
তোমার লজ্জা হইতেছে না? তুমি যখন সীতাকে হরণ করিতে 
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গিয়াছিলে, তখন আমি উপস্থিত থাকিলে, তুমি তখনই আমার 
বাণে তোমার ভ্রাতা খরের গতি লাভ করিতে । ভাগ্যক্রমে তুমি 
আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছ ( চোখের সম্মুখে আসিয়াছ ), আজ আমি 
তোমাকে তীক্ষবাণে যমালয়ে পাঠাইব 1” 

এই বলিয়। রাম রাবণের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
তাহার বল, বীর্ষ ও উৎসাহ দ্বিগুণতর হইল এবং তিনি অধিকতর 
ক্ষিপ্রহস্ত হইলেন । তখন বানরগণের নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাদিতে এবং 
রামের শরসমূহে আহত রাবণ দিশাহারা ও অচেতনপ্রায় হইয়া 
ধনু-আকর্ষণ ও বাণনিক্ষেপে অপারগ (অক্ষম ) হইলে রাম আর 
বিক্রম প্রকাশ করিলেন না। রাবণের সারথি তাহার এইরূপ 
অবস্থা দেখিয়া, সভয়ে রথ ফিরাইয়া দ্রুত রণস্থল হইতে প্রস্থান 
করিল। কিছুকাল পরে চেতনালাভ. করিয়া রাবণ সারথিকে 
তাহার কাজের জন্য তিরস্কার করিলে, সারথি আবার তাহাকে 
যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া! আসিল। তখন দেবগণের সহিত যুদ্ধদর্শনে আগত 
ভগবান অগস্ত্য রামের নিকটে আসিয়। বলিলেন, “রাম, আমি 
তোমাকে সর্বশক্রবিনাশন ও পরমমঙ্গলকর গুহা আদিত্যহাদয় 
স্তোত্রক্* বলিয়া দিতেছি । এই স্তোত্ৰ একমনে তিনবার জপ করিলে 
তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবে। 


I, 


* ৬রাজকৃষ্ণ রায় কৃত অনুবাদ : 
তবে সে অগস্ত্য ঝষি দেবগণ সনে, 
রণস্থলে আইলেন যুদ্ধ দরশনে। 
রামের নিকটে গিয়া কহে মুনিবর ;_ 
“আমার বচনে, বৎস ! অবধান কর। 


লঙ্কাকাণ্ড 


৭৮৫ 


অগস্ত্যের কথায় রাম আচমনান্তে শুচি হইয়! সূর্যের উদ্দেশে 
সেই স্তোত্ৰ পাঠ করিলেন। তারপর তিনি, রাবণ আবার যুদ্ধস্থলে 
আসিয়াছেন দেখিয়া, পুনরায় তাহার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । 


(১০৫ সৰ্গ ) 


এইরূপে সেই বীরদ্বয়ে আবার লোমহর্ষণ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল । 


যাহার প্রভাবে তুমি শক্ররে তোমার, 


পারিবে আজিকে রণে করিতে সংহার । 


“আদিত্য হদয়” নামে স্তোত্ৰ সনাতন, 
তোমারে শুনাই রাম! করহ শ্রবণ। 
পরম পবিত্র গোপ্য এই স্তোত্র হয়, 
বিপক্ষ বিনাশ এতে হয় স্থনিশ্চয়। 
এই স্তোত্ৰ সকল পাপের শাস্তিকর, 
সর্বমঙ্গলেরে। হয় মঙ্গল-আকর। 

এই স্তোত্রে চিন্তা শোক হয় বিদূরিত, 
আয়ু বৃদ্ধি হয়, জীব মুক্ত স্থনিশ্চিত। 
শুন, বংস ! এই স্থর্য চিররশ্মিমান, 
ভুবন ঈশ্বর ইনি, সবার প্রধান। 
দেবাস্থরগণ এরে সদা! পূজা করে, 
সর্ব দেবাত্মক ইনি জগত ভিতরে । 
তেজন্বী সবার চেয়ে হন দ্বাকর, 
ইহার প্রভাব, রাম! অতীব প্রখর । 
সর্ব বস্তু উদ্ভাবন করেন কিরণে, 
কিরণে পালেন যত দেবাস্বরগণে। 


ইনি ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শিব. স্বন্দ, প্রজাপতি, 


কুবের, সমুদ্র, ইন্দ্র, কাল মৃত্যুপতি। 


৭৮৬ বান্পীকি-রামায়ণ 


দেবতা, গন্ধৰ্ব, সিদ্ধ ও মহবির1 সেখানে সমবেত হইয়া সেই যুদ্ধ 
দেখিতে লাগিলেন । রামের জয়ন্থচক নানা সুলক্ষণ প্রকাশিত 
হইতে থাঁকিল। রাবণের বধস্থচক বিবিধ নিদারুণ উৎপাত 
উপস্থিত হইল। তাহার রথের উপর রক্রবৃট্টি হইতে লাগিল। 
রথ যে দিকে চলিল, গৃধেরা সেই দিকে উড়িয়া রথোপরি বিচরণ 


ইনি সাধ্যগণ, বস্থ আর পিতৃগণ, 
অশ্বিনীকুমারছুয়, মরুৎ, পবন । 

ইনি মন্গ, খতুকর্তা, অগ্নি, প্রজা, প্রাণ, 
আদিত্য, সবিতা, সুর্য, খগ, অংশুমান্‌। 
ইনিই গভন্তিমান্‌, পূযা দিবাকর, 
ইনিই হিরণ্য রেত] ভূবন-ভিতর ৷ 
সপ্তাশ্ব, সহত্বরশ্মি, হরিদশ্ব, রবি, 
মার্তও, মরীচিমান, অগ্রিগর্ত, কবি। 
আতগপী, তিমিরধ্বংসী, শিশির-নাশন, 
ব্যোমকর্তা, বিশ্বকর্মা, অদিতি-নন্দন। 
বেদত্রয়-প্রতিপাগ্য, তমোদ্ন, পিঙ্গল, 
ইহার প্রভাবে হয় সমুৎপয় জল। 

ইনি শংখ, ইনি শঙ্তু, সর্ব-সংহারক, 
আপনার পথে ইনি ত্বরিত ধাবক। 
সমস্ত কার্ধের ইনি উতৎপত্তি-কারণ, 
ব্রহ্মাণ্ডের তেজ ইনি, জগত-ভাবন। 
তেজন্বীগণেরো ইনি তেজন্বী, মণ্ডলী, 
বাদশাত্মা মৃত্যু ইনি অতিশয় বলী। 
অধিপতি হু'ন ইনি গ্রহ তারকার, 
অতএব ভক্তিসহ কর নমস্কার । 


লঙ্কাকাণ্ড ৭৮৭ 


করিতে আরম্ভ করিল। দিবাভাগেই লঙ্কানগরী যেন জবাফুলের 
স্যায় (রক্বর্ণ ) সন্ধ্যারাগে প্রদীপ্ত (সমুজ্জল ) হইয়া উঠিল । সুবৃহৎ 
উক্কাসকল মহাশব্দ করিয়! পতিত হইতে লাগিল। রাবণ যেখানে 
ছিলেন, সে স্থানের ভূমি কম্পিত হইতে থাকিল। শৃগালের 
তাহার দিকে তাকাইয়া অগ্নিশিখা বমন (উদগীরণ ) করিতে 


ইনি হ’ন পূর্ব আর পশ্চিম পর্বত, 
জয় জয়ভদ্র, বীর, উগ্র সত্যব্রত। 
ওঁকার স্বরূপ ইনি প্রচণ্ড, ভীষণ, 
পথ-প্রকাশক আর ব্রর্থাগলোচন। 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শিবেরও ইনি সে ঈশ্বর, 
আদিত্যের হ'ন ইনি জ্ঞান সে আস্তর। 
জ্ঞান আর অজ্ঞানের ইনি প্রকাশক, 
সর্বভূক, রুত্রমৃতি, অরাতি-ঘাতক। 
অচ্ছিন্ন-ন্বভাব ইনি কৃতত্র-নাশন, 
স্বর্ণ প্রভ, হরি, লোকসাক্ষী, সনাতন । 
সবারে করেন ইনি বিনাশ স্বজন, 
কিরণে করেন ইনি শোষণ বর্ষণ। 
প্রাণিগণ ঘুমাইলে ইনি জাগরিত, 
সবাকার অন্তর্ধামী ইনি স্থবিদিত। 
অগ্রিহোত্র ইনি, অগ্নিহোত্র-ফলপ্রদ, 
ভক্তগণ প্রতি ইনি পরম বরদ। 

ইনি যজ্ঞ, যজ্ঞদেব, আর ঘজ্ঞফল, 
ইহার প্রভাবে দীপ্ত নীলাম্বর তল। 
জীবেদের মধ্যে ঘটে যে সকল কাজ, 
ইনিই ঘটক তা'র শুন রঘুরাজ ! 


৭৮৮ বাল্মীকি-রামায়ণ 


করিতে অশুভ ধ্বনি করিতে লাগিল। বায়ু যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ধূলি- 
রাশি উড়াইয়া, রাক্ষসরাজের দৃষ্টিলোপ করিয়া প্রতিকৃলে প্রবাহিত 
হইল। তাহার সৈন্যের উপর বিনামেঘে ভীমরবে অশনিপাত 
(বজ্রপাত) হইতে লাগিল। ধূলিজালে সমাচ্ইন্ন হইয়া সকল 
দিক্‌ অন্ধকারে আবৃত ও আকাশ দুর্দর্শ হইল। শত শত শারিক। 
তীব্রন্বরে ঘোর কলহ করিতে করিতে রাবণের রথে পড়িতে 
লাগিল। তাহার অশ্বগণের জঘন হইতে স্ফুলিঙ্গ এবং নেত্র হইতে 
অশ্রু বিনির্গত হইতে থাকিল। রাবণের বধস্চক সেইরূপ বনু 
ছলক্ষণ প্রকাশ পাইল। রামের জয়স্চক সকলপ্রকার সুলক্ষণ 


০ 


যেই জন মৃতযুজর আদি দুঃখ ভরে, 
চৌর আদি ভয় হেতু ভকতি অন্তরে, 
এই সূৰ্যে শুব করে, কভূ.সেই জন, 
অবসন্ন কিংবা দুঃখে না হয় মগন। 
একাগ্র অন্তরে এবে তুমি রঘুপতি, 
হুর্যদেবে পূজা কর করিয়া ভকতি। 
আদিত্যহদয় এই স্তোত্ৰ তিনবার, 
পাঠ কৈলে জয়ী হু'বে সংগ্রাম মাঝার। 
এই দণ্ডে রাবণেরে নাশিতে পারিবে, 
এই দণ্ডে জয় তব হইবে হইবে।” 
মহধি অগন্তা রামে বলি’ এ বচন, 
তথ হতে নিজ স্থানে করিল! গমন । 
অগস্তোর বাক্য শুনি’ রাম রঘুবর, 
রাবণ নিধনে হৈলা নিশ্চিত-অস্তর। 
আদিত্যহদয় মন্ত্র সংযত হইয়া, 
ধারণ করিলা, সর্ষে প্রণাম করিয়া। 


লঙ্কাকাণ্ড ৭৮৯ 


দেখা গেল। তাহা দেখিয়া রামের স্বপক্ষীয়ের পরম আহলাদিত 
হইলেন এবং রাবণকে নিহত বলিয়াই মনে করিলেন। রাম নিজের 
নেই সুলক্ষণসকল দেখিয়! সানন্দে যুদ্ধে অধিকতর বিক্রম প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। রাম-রাবণ উভয়েই কৃতনিশ্চয় হইয়! 
অবিচলিতভাবে. একমনে যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। রাম যুদ্ধজয়ে 
দৃঢসন্বল্প হইলেন এবং রাবণ প্রাণপণ করিয়া নিজ বীর্ষ প্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ চলিল। তাহারা পরস্পরকে 
অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত করিতে লাগিলেন। গদা, মুষল ও পরিঘা দির 
শব্দে এবং শরের পুচ্ছ-বায়ুতে সাগর ক্ষৃভিত হইল, শৈল কানন- 
সহিত মেদিনী কম্পিত হইয়। উঠিল, সূর্ধ নিশ্রভ এবং বায়ু প্রবাহে 
ব্রিত (স্তত্তিত) হইলেন। তখন দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহধিগণ 
প্রভৃতি সকলে অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। দেবগণ ও খধিগণ, ‘গো- 
ব্রাহ্মণের মঙ্গল হউক, ত্রিলোক নিধিদ্ধে থাকুক, রাম রাক্ষমরাজ 
রাবণকে যুদ্ধে জয় করুন'--এইরূপ বলিতে বলিতে রাম-রাবণের 
সেই অতি ভয়ানক ও লোমহর্ধণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব ও 
অপ্দরার! সেই অতুলনীয় যুদ্ধ দেখিয়া বলিতে থাকিলেন, “সাগর 
যেমন সাগরের ন্যায়, আকাশ যেমন আকাশের ন্যায়, সেইরূপ রাম- 
রাবণের যুদ্ধও রাম-রাবণের যুদ্ধের ন্যায়_ইহার অন্য তুলনা নাই।” 

অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর মহাবাহু রাম ধন্থুতে সর্পতুল্য বাণ সন্ধান 
করিয়৷ রাবণের কুগুলভূষিত শোভন মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন। 
কিন্ত তখনই তাহার স্থানে সেইরূপ একটি মস্তক উত্থিত হইল। 
রাম ক্ষিপ্রহস্তে সেই দ্বিতীয় মস্তক ছেদন করিলে, তাহার স্থানে 
আবার অনুরূপ একটি মস্তক উঠিল। রাম বজ্তুল্য শরে সে মস্তকও 
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কাটিয়া ফেলিলেন। এই প্রকারে রাম এরূপ একশত মস্তক ছেদন 
করিলেন, কিন্ত তথাপি রাবণের প্রাণনাশ করিতে পারিলেন না। 
তাহা দেখিয়া মাতলি রামের ন্মরণার্থ তাহাকে বলিলেন, “বীর, 
আপনি না বুঝিয়া এ কি করিতেছেন? স্থরগণ রাবণের যে বিনাশ- 
কালের কথা বলিয়াছেন, তাহা এখন উপস্থিত হইয়াছে । আপনি 
উহার বধের জন্য ব্রহ্গাস্ত্র প্রয়োগ করুন।” 

তখন রাম মুনিবর অগস্ত্য তাহাকে যে অব্যর্থ ব্রহ্মান্ত্র দিয়াছিলেন, 
তাহা গ্রহণ করিলেন। পূর্বে অমিততেজা ব্রহ্মা ত্রিলোক বিজয়ে 
অভিলাষী স্থরপতি ইন্দ্রের জন্য এই অস্ত্রটি নির্মাণ করিয়া ইহ! 
তাহাকে দিয়াছিলেন। ইহার পক্ষদ্বয়ে পবন, ফলকে অগ্নি ও সূর্য, 
শরীরে (অর্থাৎ মধ্যভাগে ) ব্রহ্মা এবং গুরুতায় ( ভারে, ওজনে ) 
মেরু ও মন্দর অধিষ্ঠান করেন। ইহ! আপন দেহপ্রভায় সমুজ্জল, 
সূর্যের স্তায় তেজোময়, সধূম কালাগ্নি ও দীপ্ত আশীবিষ ( সর্প) তুল্য 
ভয়ঙ্কর, রথ, হস্তী, অশ্ব, দ্বার, পরিঘ ও গিরি ইত্যাদি (সকল প্রকার 
বাধ! ) দ্রুত বিদারণে সমর্থ, রুধির ও মেদলিপ্ত, বজসার, মহানদী, 
সর্বপ্রাণী-ভয়প্রদ, গর্জনকারী সর্পের ম্যায় ভীষণ এবং সমতুল্য 
ভয়াবহ। এই অস্ত্র দেখিয়! বানরের উৎফুল্ল এবং রাক্ষসেরা অবসাদ- 
গ্রস্ত (নিরুৎসাহ ) হইল। মহাবল রাম এই মহাস্ত্র বেদোক্ত বিধিমতে 
মন্ত্রপৃত করিয়া ধনুতে সন্ধান করিলে, সকল প্রাণী সন্ত্রাসিত এবং 
বন্ুদ্ধরা কম্পিত হইল । পরে রাম অতিশয় ক্রোধভরে সেই মর্মভেদী 
বাণ রাবণের উপর নিক্ষেপ করিলেন। বজ্র স্তায় দুর্ধর্ষ এবং 
কৃতান্ততুল্য অনিবার্য সেই শর মহাবেগে দুরাত্মা রাবণের রক্ষ বিদীর্ণ 
ও প্রাণ হরণ করিয়া রুধিরাক্ত হইয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। 
এইরূপে স্বকার্ধ সাধন করিয়া উহ! বিনীতভাবে আবার, রামের 


লঙ্কাকাণ্ড ৭৯১ 


তুণে ফিরিয়া আসিল । গতপ্রাণ রাবণ বজ্জাহত বৃত্রাসুরের হ্যায় 
রথ হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন। হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা প্রভুর 
মৃত্যুতে ভীত হইয়! সকলদিকে পলায়ন করিল। বানরের! বৃক্ষ- 
হস্তে সিংহনাদ করিতে করিতে তাহাদের দিকে ছুটিল। এইরূপে 
বানরগণের দ্বার! নির্যাতিত হইয়া সেই হতাশ্রয় রাক্ষসেরা চোখের 
জলে মুখ ভাসাইতে ভাসাইতে লঙ্কায় প্রবেশ করিল। 

তখন বিজয়ী বানরের! মহানন্দে রাবণের নিধন ও রামের জয় 
ঘোষণা করিতে লাগিল । আকাশে দেবছুন্দুভি ধ্বনিত হইল, অতি 
সুখকর দিব্য সুগন্ধ বায়ু বহিতে লাগিল, রামের রথের উপর পুষ্প- 
বৃষ্টি হইতে থাকিল এবং দেবতার! “সাধু! সাধু! বলিয়া রামের 
প্রশংস। করিতে লাগিলেন। সর্বলোকভয়ঙ্কর রাবণের নিধনে 
দেবতা ও চারণগণ মহা আনন্দিত হইলেন । মরুদ্গণ শান্ত, দিক্‌- 
সকল প্রসন্ন, নভোমগুল নির্মল, পৃথিবী নিষ্কম্প হইল । বায়ু সুখে 
প্রবাহিত হইতে এবং স্তর্য স্থিরভাবে কিরণ দিতে থাকিলেন। 
তখন স্ুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ ও লক্ষ্মণ প্রভৃতি আনন্দিত মনে 
রামের নিকটে আসিয়। ‘জয়! জয়! রবে তাহাকে সংবর্ধন! 
করিলেন। (১০৮ সর্গ) 


১০৯ 
বিভীষণের বিলাপ- _রাবণ-পত্বীগণের শোক-_ 
রাবণের অস্ত্যেষ্টি 
পরে বিভীষণ মৃত ভ্রাতা রাবণকে ভূতলে শয়ান দেখিয়া শোকাকুল- 
চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন-_-“হায় পরাক্রমশালী বিখ্যাত 
প্রবীণ নীতিজ্ঞ বীর, তুমি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিতে অভ্যস্ত, 
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তবে আজ কেন ভূমিতে শয়ন করিয়! রহিয়াছ? আমার হিতকথা 
কাম ও মোহের বশীভূত তোমার নিকট রুচিকর বোধ হয় নাই 
স্থৃতরাং আমি যাহ! আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। দর্পভরে 
প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ কুস্তকর্ণণ অতিরথ, অতিকায়, নরাস্তক প্রভৃতি 
এবং তুমি--কেহই আমার কথা গ্রাহা কর নাই, এখন তাহারই ফল 
ফলিল। হায় বীরশ্রেষ্ঠ, তোমাকে ভূতলশায়ী দেখিয়া বোধ 
হইতেছে, যেন সূর্য ভূপতিত, চন্দ্র তমসাবৃত ( রাহুগ্রস্ত ), অগ্নি 
নিৰ্বাপিত এবং কর্মপ্রবৃত্তি (কর্মোৎসাহ) নিরুদ্যম হইয়াছে । রাক্ষস- 
শার্দুল, তোমার মৃত্যুতে লঙ্কার আর কি রহিল ? ( সবই গেল।)” 

রাম বিভীষণকে সাস্ত্বনা দিয়া বলিলেন, “মিত্র, তোমার ভাত! 
রণে নিশ্চেষ্ট হইয়া বিনষ্ট হন নাই । এই প্রচণ্ড-বিক্রম মহোঁৎসাহী 
বীর অশঙ্কিতভাবে ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করিয়া যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন 
করিয়াছেন। স্থুতরাং ইহার জন্য শোক কর! উচিত নয়। ইনি এক 
সময়ে ইন্দ্রাদিদেবগণের সহিত ত্রিভুবনকে ভ্রাসিত করিয়াছিলেন, 
আজ কালবশে ইহার মৃত্যু হইয়াছে । যুদ্ধে যে সকল সময়ই-বিজয়- 
লাভ হইবে, তাহা বলা যায় না। বীর ব্যক্তি কখন বা রণে শক্রকে 
বিনাশ করেন, আবার কথন বা নিজেই শক্রর হস্তে বিনষ্ট হুন। 
প্রাচীনের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাকে বীরের গতি বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন-_স্ৃতরাং ইহার জন্য শোক করিও না। এখন স্থির 
হইয়া ইহার অস্তিম-কার্ষের ব্যবস্থা কর। মরণে (মৃত্যুতে ) সকল 
শত্রুতার শেষ হয়। আমাদের উদ্দেশ্য ( প্রয়োজন ) সফল হইয়াছে। 
তুমি ইহার সৎকার কর; ইনি যেমন তোমার ভাই, আমারও 
সেইরূপ ৷? (১০৯ সর্গ) 

এদিকে রাবণের পত্বীরা তাহার নিধনের সংবাদে শোঁকাকুল। 
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হুইয়া অস্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন । কাহারও নিষেধ না মানিয়া, 
তাহারা বিমুক্ত আলুলায়িত কেশে বিলাপ করিতে করিতে 
যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলেন। তাহার! সেই কবন্ধসঙ্কুল শোণিত কর্দমময় 
স্থানে “হা নাথ! হা আর্ধপুত্র !! বলিয়া অশ্রুপুর্ণ নয়নে স্বামীর 
অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, মহাকায় মহাবীর্ষ 
মহাছ্যতি রাবণ নিহত হইয়া নীলাঞ্জন রাশির ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া 
রহিয়াছেন। রণস্থলে ধূলিশয্যায় শায়িত পতিকে হঠাৎ দেখিয়া, 
তাহার! ছিন্ন বনলতার ন্যায় রাবণের দেহের উপর পতিত হইলেন। 
কেহ তাহাকে আলিঙ্গন, কেহ তাহার চরণযুগল ধারণ, কেহব! 
কণ্ঠ অবলম্বন করিয়া রোদন করিতে থাকিলেন। কেহ উধ্ব হাত 
ছু'ড়িয়া ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন; কেহ বা মৃত পতির 
মুখদর্শনে মৃহিতা হইলেন। আবার কেহ স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে 
তুলিয়া তাহ! দেখিতে দেখিতে তুষার-তুল্য অশ্রুধারায় স্বীয় মুখ- 
কমল প্লাবিত করিলেন। এইরূপে তাহারা শোকে যারপরনাই 
কাতর হইয়। রোদন-সহকারে নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন 
“হায়, ইন্দ্র ও যম যাহার ভয়ে সন্ত্রস্ত, যিনি কুবেরের পুষ্পকরথ 
কাড়িয়া লইয়াছেন এবং দেবতা, গন্ধর্ব ও খধিগণের ভয়ের হেতু 
ছিলেন, তিনি রণে নিহত হইয়া এখন ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন । 
স্বর অন্থর পন্নগাদি হইতে যাহার কিছুমাত্র ভয়ের আশঙ্কা ছিল না, 
মনুষ্য হইতে তাহার এইরূপ ভয়ের কারণ ঘটিল। যিনি দেব-দানব- 
রাক্ষদগণের অবধ্য ছিলেন, তিনি একজন পাদচারী মানুষের হস্তে 
নিহত হইয়া রণস্থলে পড়িয়া আছেন। দেবতা-অস্ুর-যক্ষগণ 
ধাহাকে বধ করিতে পারেন নাই, তিনি একজন মনুষ্তের হস্তে বীর্ধ- 
হীনের ম্যায় নিহত হইলেন। হায় নাথ, তুমি সতত হিতবাদী 
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নুহৃদ্গণের কথা না শুনিয়া নিজের মরণের জন্য সীতাঁকে হরণ 
করিয়াছিলে এবং রাক্ষসগণকেও মারিলে। তুমি যদি তোমার 
শুভাকাজক্ষী ভ্রাতা বিভীষণের হিতকথা শুনিয়া সীতাকে রামের 
নিকট ফিরাইয়া দিতে, তাহা হইলে রাম তোমার মিত্র হইতেন, 
আমরা বিধবা হইতাম না এবং তোমার শক্রগণের মনস্কামনাও পূর্ণ 
হইত না। তুমি বলপূৰ্বক সীতাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাক্ষসগণকে, 
আমাদিগকে ও নিজেকে তুল্যরূপে (সমানভাবে) বিনাশ করিলে ।” 

রাবণের অন্যান্য পত্বীরা এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় 
তাহার প্রিয় (প্রেয়সী ) জ্োষ্ঠাপত্বী মন্দোদরী সেখানে আসিয়া, 
স্বামী রামের হস্তে নিহত হইয়াছেন দেখিয়া, কাতরভাবে বিলাপ 
করিতে লাগিলেন__“মহাবাহু রাক্ষসরাজ, তুমি ক্রুদ্ধ হইলে 
পুরন্দরও ( ইন্দ্রও ) তোমার সম্মুখে থাকিতে ভয় পাইতেন এবং 
মহধি ও চারণগণ সভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতেন ; সেই তুমি 
সামান্য মানুষ রামের সহিত যুদ্ধে নিজিত ( পরাজিত) হইলে 
ইহাতে তোমার লজ্জা হইতেছে না, ইহ! কেমন? (কি আশ্চর্য 
ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতেছ না!) তুমি বীর্যবলে ত্ৰিভুবন জয় 
করিয়া বিপুল এশ্বর্ধ লাভ করিয়াছিলে, শেষে একজন বনচারী 
মানুষ তোমাকে বধ করিল-_ইহ1 যে নিতাস্ত অসহ্য । তুমি সর্বত্র 
জয়লাভ করিতে, সুতরাং এখন যুদ্ধে তোমার নিধন রামের কাজ 
বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না । হয়ত কৃতাস্ত স্বয়ং রামরূপে অতক্কিত- 
ভাবে (হঠাৎ) আসিয়া তোমার বিনাশের জন্য মায়া বিস্তার 
করিয়াছেন। অথবা ইন্দ্র আসিয়া কি তোমাকে বধ করিলেন? 
কিন্তু তাহাও সম্ভব নয়_ ইন্দ্রের কি সাধ্য যে যুদ্ধে তোমার 
সম্মুখীন হইবেন? আমার নিশ্চিতরূপে বোধ হইতেছে, আদি- 


লঙ্কাকাণ্ড ৭8৫ 


মধ্য*নিধনরহিত ( জন্ম-বৃদ্ধি-নিধনবিহীন ), সনাতন মহৎ হইতেও 
মহান্‌ পরমপুরুষ শঙ্খচক্র গদাধর সত্যপরাক্রম সর্বলোকেশ্বর 
বিষ্ণু ব্রিলোকের হিতকামনায় নররূপ ধারণ করিয়া বানররূগী; 
দেবগণের সাহায্যে দেবশক্র তোমাকে রাক্ষসকুলের সহিত 
বিনাশ করিয়াছেন। পূর্বে তুমি ইন্ড্রিয়গণকে জয় করিয়া ত্রিভুবন: 
জয় করিয়াছিলে ; বোধ হয়, সেই শত্রুতা স্মরণ করিয়াই 
ইক্ভ্রিয়গণ এখন তোমাকে পরাজিত করিয়াছে । যখন জনস্থানে 
তোমার ভ্রাতা খর বহু রাক্ষসের সহিত নিহত হইয়াছিলেন, 
তখনই বুঝিয়াছিলাম যে, রাম, মনুষ্যমাত্র নহেন। যখন হনুমান 
আপনার বীর্যবলে স্থরগণেরও ছুপ্বেশ্য এই লঙ্কা-নগরীতে প্রবেশ 
করিয়াছিল, তখনই তোমাকে রামের সহিত বিরোধ করিতে 
নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহা গ্রাহ্া কর নাই 
এখন তাহারই ফল ফলিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, তুমি এঁখ্বর্য, স্বজন ও 
নিজের বিনাশের জন্যই সহসা সীতার প্রতি কামাসক্ত হইয়াছিলে। 
তুমি পতিপরায়ণ৷ সবাঙ্গস্ন্দরী সীতাকে বিজন বন হইতে ছলনা 
করিয়া আনিয়া! নিজের ও স্ববংশের বিনাশ ঘটাইলে । নাথ, তোমার 
সীতা লাভের ইচ্ছ। পুর্ণ হইল না, উপরস্ত (আবার ) সেই পতিব্রতার 
তপস্তানলে দগ্ধ হইলে । সময় উপস্থিত হইলে পাগীকে পাপের 
ফল ভোগ করিতে হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর যে 
সৎকর্ম করে, সে সফল লাভ করিয়া থাকে । সেই জন্যই বিভীষণ 
সুখ লাভ করিলেন এবং তুমি এইরূপ ফলভোগ করিলে । তোমার 
অন্তঃপুরে সীতা অপেক্ষা রূপবতী অনেক রমণী ছিল, কিন্তু তুমি 
কাম ও মোহের বশে তাহা বুঝিলে না। সীতা কুল ও রূপ-গুণে 
আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়_আমার তুল্যও নয়, তাহাও তুমি 
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মোহবশে বুঝিতে পারিলে ন! । সীতাই তোমার মৃত্যুর কারণ-_ 
তুমি নিজেই সেই মৃত্যুকে দূর হইতে ডাকিয়া আনিয়াছ। হায়! 
আমি কখনও যাহার কথ! ভাবি নাই, এখন আমার সেই বৈধব্যদশা 
উপস্থিত হইল! দানবরাজ ময় আমার পিতা, রাক্ষসেশ্বর রাবণ 
আমার স্বামী এবং ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ আমার পুত্র, আমি এই 
গর্বে অতিশয় গবিতা ছিলাম--এখন আমার সে গর্ব দূর হইয়াছে। 
হায়, সকলই স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে-_নাথ, তুমি মৃত্যুরও মৃত্যু- 
স্বরূপ হইয়া কিরূপে রামের হস্তে নিহত ও মৃত্যুর বশীভূত হইলে? 
তোমাকে নিহত দেখিয়া আমি এখনও জীবিত আছি, আমার কী 
কঠিন প্রাণ! রাক্ষপরাজ, তুমি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিতে অভ্যস্ত 
হইয়া, এখন কিরূপে ধূলিধূলরিত অবস্থায় ভূতলে পড়িয়। 
ঘুমাইতেছ ? পুত্র ইন্দ্রজিৎ যখন লক্ষণের সহিত যুদ্ধে নিহত 
হইয়াছিল, তখন আমি নিদারুণ আঘাত পাইয়াছিলাম,_ আজ 
তোমার নিধনে একেবারে নিপাতিত হইলাম । মহারাজ, তুমি অতি 
দুর্গম দূর পথে যাইতেছ, এই ছঃখিনীকেও তোমার সঙ্গে লও, 
তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। আমি 
কাতরভাবে বিলাপ করিতেছি দেখিয়াও মন্দভাগিনী আমাকে 
এখানে ফেলিয়! এবং সম্ভাষণমাত্র ন! করিয়া তুমি চলিয়া যাইতেছ 
কেন? রাজা, তুমি কত গুরুসেবাপরায়ণা, ধর্মরতা ও পতিব্রতা 
কুলন্ত্রীকে বিধবা করিয়াছ, সেই শোকসন্তপ্তাদদের অভিসম্পাতেই 
এইরূপ শত্রহস্তে নিহত হইলে । তুমি বীরত্বাভিমানী ছিলে এবং 
বীর্যবলে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে, তবে তুমি কেন নারী- 
হরণরূপ ক্ষুদ্র ( হীন ) কাজ করিলে? তুমি যেমায়ামবগের সহায়তায় 
রামকে আশ্রম হইতে সরাইয়। রামপত্বী সীতাকে হরণ করিয়াছিলে, 
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তাহাতেই তোমার দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। তুমি 
বীর্ষমত্ত হইয়া মারীচ, কুম্ভকর্ণ ও আমার পিতার কথামত কাজ 
কর নাই, তাহারই এই ফল ফলিল। তুমি কেন রণভূমিকে প্রিয়ার 
ম্যায় আলিঙ্গন করিয়। শুইয়া আছ এবং অপ্রিয়ার ন্যায় আমার 
সহিত কথ! বলিতেছ না? আমার হৃদয়কে ধিক্‌, তোমার শোকে ৪. 
ইহা ফাটিয়! সহস্র টুকরা হইতেছে ন!” 

মন্দোদরী বাম্পাকুল নয়নে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে 
স্রেহাতিশয্যে রাবণের বক্ষে পড়িয়া মৃছিত হইলেন। সপত্বীগণ, 
রোদন-সহকারে তাহাকে তুলিয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন । 
মন্দোদরী উচ্চন্বরে রোদন করিতে থাকিলেন॥ তাহার সুনির্মল 
মুখমণ্ডল ও স্তনযুগল চোখের জলে প্লাবিত হইতে লাগিল। 

এদিকে রাম বিভীষণকে রাবণের স্ত্রীগণকে সাস্ত্বন! দিয়া তাহার' 
সৎকার করিতে বলিলেন। রামের অভিমত হইবে বিবেচনায় 
বিভীষণ উত্তর করিলেন, “রাবণ ধর্মপথভষ্ট ক্রুর নৃশংস অসত্যবাদী 
ও পরক্ত্রীগীড়ক ছিলেন-_স্থৃতরাং আমার পক্ষে তাহার সংস্কার কর! 
উচিত হইবে না। তিনি আমার ভ্রাতৃরূপী শত্রু ছিলেন, সর্বদ৷ 
সকল প্রকারে আমার অহিতই করিয়াছেন_-অতএব গুরুজন বলিয়। 
পূজনীয় হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমার সম্মানার্হ নন। এজন্য লোকে 
প্রথমে আমাকে নিষ্ঠুর বলিলেও পরে রাবণের অগুণের ( দুঞ্ধর্মের )- 
কথা শুনিয়া, আমি যে ভাল (বা ঠিক) কাজই করিয়াছি তাহা 
স্বীকার করিবে ।” রাম বলিলেন, “রাক্ষসেশ্বর, তোমার প্রভাবেই 
আমি জয়লাভ করিয়াছি, সুতরাং তোমার প্রিয় কার্য সাধন করা 
এবং তোমাকে যোগ্য উপদেশ দেওয়াই আমার কর্তব্য । রাবণ 
অধান্সিক ও ছুক্র্মনিয়ত হইলেও তেজন্বী মহাবীর ছিলেন--ইন্দ্রাদি 
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দেবগণও তাহাকে কখন পরাজিত করিতে পারেন নাই । তাহার 
মরণে আমাদের সহিত সকল শত্রুতার অবসান হইয়াছে । এখন 
তুমি যথাবিধি তাহার সৎকার কর, তাহাতে তুমি যশোলাভ 
করিবে ।” 

তখন বিভীষণ রাবণের সৎকারের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন । 
তিনি শীঘ্র শকট, চন্দনাদি কাষ্ঠ, অগুর প্রভৃতি গন্ধত্রব্য, মণিমুক্তা- 
প্রবালাদি ও অগ্নি সংগ্রহ করিয়া শ্মশানে পাঠাইয়া মাল্যবানের 
সাহায্যে অস্ত্যেষ্টির কাজ আরম্ভ করিলেন। রাক্ষস ব্রাহ্মণের! 
অশ্রপূর্ণ মুখে স্ততি পাঠ করিতে করিতে রাক্ষসরাজকে ক্ষৌমবসন 
( পট্টবন্ত্র) পরাইয়া স্বর্ণময় এবং বিচিত্র মাল্য ও পতাকাদি 
দ্বারা শোভিত দিব্য শিবিকায় তুলিয়া দিলেন। বাহকেরা সেই 
শিবিকা স্কন্ধে করিয়া দক্ষিণে শ্মশানের দিকে চলিল। বিভীষণ 
প্রভৃতি শিবিকার অনুগমন করিলেন। অধ্বযুগণ পাত্রস্থিত প্রদীপ্ত 
অগ্নি লইয়া তাহাদের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। অস্তঃপুর- 
বাসিনী রমণীর! কাদিতে কাদিতে সকলের পশ্চাতে চলিলেন। 

সকলে শ্মশানে উপস্থিত হইয়া রাবণের দেহ পবিত্রস্থানে 
রাখিলেন। চন্দনকাষ্ঠ, পদ্মক ও উশীর (বেনার মূল) ইত্যাদি 
দ্বার! চিতা প্রস্তুত কর! হইল। খাত্বিকেরা যথাস্থানে বেদী নির্মাণ 
এবং তাহাতে অগ্নি স্থাপন করিয়া রাবণের পিতৃমেধ যজ্ঞ করিতে 
লাগিলেন। যথাবিধানে মেধ্য পশু হনন করিয়া যথাস্থানে রাখা 
হইলে, বিভীষণ প্রভৃতি হুঃখিতচিত্তে ও অশ্রুপ্লাবিত বদনে 
রাবণের দেহ গন্ধমাল্যে অলঙ্কৃত ও বস্ত্রাদিতে আচ্ছাদিত করিয়া 
তাহার উপর লাজাঞ্তলি দ্রিলেন। তারপর বিভীষণ বিধিমতে 
রঠবণের দেহে অগ্নিসংযোগ করিলেন । পরে দাহকার্ধ শেষ হইলে, 
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তিনি ( বিভীষণ ) স্নান করিয়! আর্দ্রবন্ত্রে তিল ও দর্ভ (কুশ ) 
মিশ্রিত উদকাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতার তর্পণ করিলেন। পরে তিনি 
রমণীগণকে পুনঃ পুনঃ সাস্বন! দিয়া ও অনুনয় করিয়া নগরে 
পাঠাইলেন। তাহার! রাজপুরীতে ফিরিলে, বিভীষণ আবার 
রামের নিকটে আসিলেন। (১১১ জর্গ ) 


২০ 
বিভীষণের অভিষেক--রামের আদেশে হনুমানের সীতার নিকটে গমন 
এবং রাবণবধের সংবাদ প্রদান-_সীতার প্রহরিণী রাক্ষসীদের 
ক্ষমা-_হনুমানের রামের নিকটে প্রত্যাবর্তন 


রাবণের নিধনের পর দেবতা, গন্ধব ও দানবের! নানারূপ সদালাপ 
করিতে করিতে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাম 
দেবরাজের সারথি মাতলিকে অভিনন্দিত করিয়! বিদায় দিলেন, 
তিনি রথ লইয়া স্বর্গে ফিরিয়া! গেলেন । তখন রাম শিবিরে আসিয়। 
লক্ষ্মণকে বলিলেন, “লক্ষ্মণ, বিভীষণ আমার ভক্ত, অনুরক্ত ও 
উপকারী, তুমি এখন ইহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত কর।” লক্ষ্মণ 
হৃষ্টচিত্তে একটি ত্বর্ণঘট লইয়া তাহাতে সাগরের জল আনাইলেন 
এবং বিভীষণকে উত্তম আসনে বসাইয়। রাক্ষসগণের সম্মুখে তাহাকে 
যথাবিধি রাজ্যাভিযিক্ত করিলেন। পুরবাসীর! বিভীষণকে দধি, 
লাজ, মোদক ও পুষ্প ইত্যাদি উপহার দিল। বিভীষণ তাহা 
লইয়া রাম-লক্ষ্মণকে নিবেদন করিলেন । রাম বিভীষণের সন্তুষ্টির 
(প্রীতির ) জন্য তাহা গ্রহণ করিলেন। 

তারপর রাম হন্ুুমানকে বলিলেন, “সৌম্য, তুমি মহারাজ 
বিভীষণের অনুমতি লইয়া! লঙ্কানগরীতে মৈথিলীর নিকটে গিয়। 
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তাহাকে রাবণের নিধনের সংবাদ এবং আমাদের কুশল জানাও । 
কপিবর, তুমি বৈদেহীকে এই প্রিয় সংবাদ দিয়া তাহার সংবাদ 
লইয়। শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে ।” 

হনুমান অশোকবনে গমন করিয়া সীতার সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেন এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “দেবী, আমি 
রামের আদেশে আপনাকে সুসংবাদ দিতে আসিয়াছি। রাম 
শক্রজয় করিয়াছেন এবং লক্ষ্মণ ও ন্ুগ্রীবাদির সহিত কুশলে 
আছেন। রাবণ নিহত হইয়াছেন। ধর্মশীল। আপনার পাতি- 
ব্রতোর প্রভাবেই রাম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন ।” 

হনুমানের মুখে এই কথা শুনিয়া সীতা অতি হর্ষে কথা বলিতে 
পারিলেন না। তখন হনুমান বলিলেন, “দেবী, কি চিত্ত! করিতেছ? 
আমার সঙ্গে কথা বলিতেছ ন! কেন?” সীতা বাম্পগদ্গদ্বরে 
উত্তর করিলেন, “পতির বিজয়ের প্রিয় সংবাদে আনন্দে ক্ষণকাঁলের 
জন্য আমি বাকৃশক্তি হারাইয়া ছিলাম। কপিবর, তুমি আমাকে 
যে প্রিয় সংবাদ দিলে, তোমাকে তাহার উপযুক্ত পুরস্কার কি দিব 
তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তোমাকে দিতে পার! যায় এমন 
কিছুই পৃথিবীতে দেখিতে পাই না। স্বর্ণ, রত্বাদি, অথবা ভ্রিলোকের 
রাজ্য প্রদান করিলেও তোমার সংবাদের যোগ্য পুরস্কার দেওয়া 


হইবে ন!” 
সীত। এইরূপ বলিলে, হনুমান করজোড়ে তাহাকে বলিলেন, 


“অনিন্দিতা, তুমি সর্বদ1 পতির প্রিয় ও হিতসাধনে নিরত এবং 
তাহার বিজয়াভিলাধিণী, এরূপ জ্নেহপূর্ণ কথা তোমারই যোগ্য। 
দেবী, তোমার এই ন্েহময় ও সারপূর্ণ কথ! বিবিধ রত্বরাজি ও 
দেবরাজ্য (স্বর্গরাজ্য) হইতেও অধিক। রামকে রিজয়ী ও 
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শত্রশন্ত হইতে দেখিয়া আমার দেবরাজ্য হইতেও অধিক পাওয়। 
হইয়াছে ।” 

সীতা বলিলেন, “পবননন্দন, তুমি পরম ধামিক এবং বল, বীর্ষ, 
উদারতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, স্থৈর্য ও বিনয় ইত্যাদি উৎকৃষ্ট গুণে 
ভূষিত, তুমি তোমার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ।” 

হনুমান সীতার কথায় আনন্দিত হইয়া কহিলেন, “দেবী, এই 
সকল ঘোররূপা, নিষ্ঠুর! রাক্ষসীরা পূর্বে তোমাকে তর্জন করিত এবং 
নানারপে ক্লেশ দিত, তোমার অনুমতি পাইলে আমি মুষ্টিপ্রহারে 
বা চপেটাঘাতে বা জান্ুপ্রহারে বা দংশনে বা নাসাকর্ণ ছেদনে বা 
কেশাকর্ধণে ইহাদিগকে বধ করি ।” 

দীনবৎসল। দয়াবতী সীতা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, 
“বানরশ্রেষ্ঠ, এই দাসীর] রাজাজ্ায় আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার 
করিয়াছে, সুতরাং ইহাদের উপর কে কুপিত হইতে পারে? 
মহাবাহু, আমি ভাগ্যদোষে ও পূর্ব দুষ্কৃতির জন্যই দুঃখভোগ 
করিয়াছি, সুতরাং তুমি ইহাদিগকে বধ করিবার কথা বলিও না। 
আমি এই দাসীদিগকে ক্ষমা করিতেছি, ইহার। রাবণের আদেশেই 
আমাকে তর্জন করিত, সে নিহত হওয়ায় আর তর্জন করিবে না। 
অন্যের প্রেরণায় যে পাপ করে, বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও সেজন্য তাহার 
অপকার করিয়া! প্রতিশোধ লন না। সর্বদা এইরূপ আচরণ 
করাই উচিত, কারণ চরিত্রই সঙ্জনের ভূষণ। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পাপী 
( দোষী ) বা সদাচারী ব! বধার সকলের সহিতই সদয় আচরণ করা 
কর্তব্য, অপরাধ করে না এরূপ কেহ নাই ।” ৰ 

সীতার এই কথ শুনিয়! হনুমান বলিলেন, “দেবী, তুমি রামের 
উপযুক্ত গুণান্িতা ( গুণবতী ) ধর্মপত্বী। এখন অনুমতি কর, আমি 

৫১ 


৮০২ বালীকি-রামায়ণ 


রামের নিকটে যাই ।” তখন সীতা বলিলেন, “কপিবর, আমি 
( শীঘ্র) ভক্তবৎসল স্বামীকে দেখিতে ইচ্ছ। করি ।” মহামতি হনুমান 
কহিলেন, “দেবী, আজই তুমি রাম-লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইবে ।” 
ইহা শুনিয়া সীত! আনন্দিতা হইলেন । 

তারপর হনুমান সীতার কাছে বিদায় লইয়া রামের নিকটে 
ফিরিলেন। (১১৩ সর্গ ) 


২১ 
রামের সীতাকে প্রত্যাখ্যান 


রাম হনুমানের নিকট সকল কথা শুনিয়া সহসা চিস্তামগ্র হইলেন । 
তাহার নয়নযুগল ঈষৎ অশ্রুপরিপ্রত.হইয়া উঠিল। পরে ভূমির 
দিকে তাকাইয়া এবং উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বিভীষণকে 
বলিলেন, “রাক্ষলরাজ, তুমি সীতাকে স্নান করাইয়া এবং দিব্য 
অঙ্গরাগ ও দিব্য আভরণে ভূষিত করিয়া শীঘ্র এখানে আমার নিকট 
লইয়া আইস ৷” 

বিভীষণ দ্রুত অস্তঃপুরে গিয়া নিজ পুরক্ত্রীগণের দ্বারা সীতাকে 
সংবাদ দিলেন। তারপর তিনি নিজে সীতার নিকটে উপস্থিত 
হইয়া, তাহাকে করজোড়ে নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, 
«দেবী, তোমার মঙ্গল হউক, তোমার স্বামী তোমাকে দেখিবার 
ইচ্ছা! করিয়াছেন; তুমি দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য আভরণে ভূষিত 
হইয়। যানে আরোহণ কর ।” 

ইহা শুনিয়া সীতা বিভীষণকে বলিলেন, “রাক্ষসেশ্বর, আমি 
স্নান না করিয়াই স্বামীকে দেখিতে ইচ্ছা করি।” বিভীষণ বলিলেন, 


লঙ্কাকাণ্ড ৮০৩ 


“দেবী, তোমার স্বামী রাম যাহ! বলিয়াছেন, তাহাই কর! উচিত ৷” 
তখন পতিপ্রাণা সাধ্বী সীতা স্নানাস্তে মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত 
হইয়া শিবিকায় আরোহণ করিলেন। -রাক্ষসেরা সেই শিবিকা 
বহন করিয়া রামের নিকটে লইয়৷ চলিল। 

বিভীষণ রামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সীতার আগমন- 
সংবাদ নিবেদন করিলেন (জানাইলেন )। বহুকাল রাক্ষমগূহে 
বাসের পর সীতা সেখানে আসিয়াছেন শুনিয়া রাম এককালে হর্ষ, 
দুঃখ ও রোষের বশীভূত হইলেন। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া 
ছুংখিতভাবে বিভীষণকে বলিলেন, “রাক্ষমাধিপতি, বৈদেহীকে শীস্র 
আমার কাছে আসিতে বল ।” তখন বিভীষণের আদেশে উষ্ধীষধারী 
ও বেত্রহস্ত কঞ্চুকীর! চারিপাশের লোক দিগকে অপসারিত করিতে 
লাগিল। তাহা দেখিয়া! রাম সক্রোধ দৃষ্টিতে বিভীষণের দিকে 
তাকাইয়। তিরক্কারের স্বরে তাহাকে বলিলেন, “আমার কথা অমান্য 
করিয়া এই লোকদিগকে কষ্ট দিতেছ কেন ? ইহার! সকলেই আমার 
স্বজন, ইহাদের উত্যক্ত করিও না। গৃহ, বস্ত্র ব! প্রাচীর স্ত্রীলোকের 
আবরণ নয়, এইরূপ লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, ইহ! 
রাজকীয় আড়ম্বরমাত্র ; চরিত্র স্ত্রীলোকের আবরণ । বিপৎকালে, 
অন্থখের সময়ে, যুদ্ধে, স্বয়ন্বরে, যজ্ঞে ও বিবাহে স্ত্রীলোকের পক্ষে 
লোকের সম্মুখে বাহির হওয়া দূষণীয় নয়। সীতা এখন বিপন্ন; 
তিনি মহাকষ্টে পড়িয়াছেন। এরূপ অবস্থায়, বিশেষতঃ আমার 
সম্মুখে, তাহার দর্শনে দোষ হইবে না। অতএব তিনি শিবিকা 
পরিত্যাগ করিয়। পদত্রজেই এখানে আসুন, এই বানরগণ আমার 
সম্মুখে তাহাকে দেখুক ।” 

রামের কথায় উদ্বিগ্ন হইয়া বিভীষণ বিনীতভাবে সীতাকে 
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সেখানে লইয়া আসিলেন। লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং হনুমানও রামের 
কথা শুনিয়। খুব ব্যথিত হইলেন। সীতা যেন লজ্জায় নিজদেহে 
বিলীন হইয়! ( মিশিয়! গিয়। ) [ অর্থাৎ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়। ] 
বিভীষণের পিছু পিছু রামের সম্মুখে আসিলেন। সেখানে আসিয়। 
তিনি বিস্ময়, হর্ষ ও স্মেহভরে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়। 
রহিলেন। বহুদিন পরে প্রিয় পতির পূর্ণচন্দ্রতুল্য মুখ দর্শনে তাহার 
মনের দুঃখ দূর হইল--তাহার বদনমণ্ডল বিমল চন্দ্রের ন্যায় শোভ। 
ধারণ করিল । (১১৪ সর্গ) 

লজ্জানআ সীতা পার্শ্বে দাড়াইয়! আছেন দেখিয়া, রাম নিজের 
মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, “ভদ্রে, আমি যুদ্ধে শক্ত জয় 
করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি, পৌরুষে যাহা কর! যাইতে 
পারে তাহা করিয়াছি। আমার ক্রোধের শাস্তি হইয়াছে, তোমাকে 
হরণের অপমান দূর হইয়াছে। আজ আমার পৌরুষ দেখান হইল, 
শ্রম সফল হইল, প্রতিজ্ঞ পূর্ণ হইল, আজ আমি আবার নিজের 
প্রভু হইলাম। চঞ্চলচিত্ত রাক্ষস আমার অনুপস্থিতিতে তোমাকে 
হরণ করিয়াছিল-_দৈবন্রমে তোমার এই দোষ ঘটিয়াছিল, আমি 
মানুষ হইয়াও দৈবকৃত সে দোষ ক্ষালন করিয়াছি। যে অপমানিত 
হইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারে না, সেই অল্পচেতার 
পৌরুষে কি প্রয়োজন ? হনুমানের সমুদ্র-লজ্ঘন ও লক্কাদহনাদি 
গৌরবের কাজ, স্ুগ্রীবের যুদ্ধে বিক্রম প্রদর্শন ও হিত পরামর্শ দান 
এবং বিভীষণের সকল পরিশ্রম আজ সফল হইয়াছে।” 

রামের এইরূপ কথা শুনিয়া হরিণীর ন্যায় উৎফুল্পনয়ন! সীতার 
নয়নযুগল অশ্রপূর্ণ হইল । তখন সেই পদ্মপলাশাক্ষী ও কৃষ্ণকুঞ্চিত- 
কুন্তল! ও হাদয়প্রিয়৷ সীতাকে দেখিয়া রাম লোকনিন্দার তয়ে দ্বিধা- 
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গ্রস্ত হইলেন।* (ক্ষণকাল পরে) তিনি বানর ও রাক্ষসগণের 
সম্মুখেই সীতাকে বলিলেন) “অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য 
আত্মসম্মানবোধযুক্ত মানুষের যাহ! কর! উচিত, রাবণকে বধ করিয়া 
আমি তাহা করিয়াছি। অগস্ত্য মুনি যেরূপ দক্ষিণ দ্রিকৃকে (দেশকে) 
€ইন্বল ও বাতাপির ভয় হইতে ) মুক্ত করিয়াছিলেন, আমিও 
সেইরূপ রাবণের ভয় হইতে জীবলোককে মুক্ত করিয়াছি। ভদ্রে, 
তোমার কল্যাণ হউক-_তুমি জানিবে, এই রণ-পরিশ্রম, যাহা হইতে 
আমি সুহৃদগণের বীর্ষের সহায়তায় উদ্ধার পাইয়াছি, তাহ! তোমার 
জন্য করি নাই। আমি নিজের সদাচার রক্ষা, সর্বপ্রকার অপবাদ 
নিরসন ( খণ্ডন ), এবং আমার সুপ্রসিদ্ধ বংশের হীনতা ক্ষালনের 
জন্যঃ এই কাজ করিয়াছি। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ 
উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আমার সম্মুখে থাকিয়া, নেত্ররোগীর 
সম্মুখস্থ দীপশিখার মত, আমাকে দারুণ কষ্ট দিতেছ। তোমার 
যে-দিকে ইচ্ছা যাও, তোমাকে আর আমার কোন দরকার নাই । 
যে-স্ত্রী (দীর্ঘদিন) পরগৃহে বাস করিয়াছে, কোন্‌ সংকুলজাত 
তেজস্বী পুরুষ গ্রীতিভরে আবার তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে? 
তুমি রাঁবণের অঙ্কে পরিক্িষ্ট ( নিপীড়িত) হইয়াছ, সে তোমার 
প্রতি ছুষ্টচক্ষে চাহিয়াছে, এখন তোমাকে আবার গ্রহণ করিলে 
আমি কিরূপে নিজের মহৎ কুলের পরিচয় দিব? যে-জন্য তোমাকে 
উদ্ধার করিয়াছি, তাহা সফল হইয়াছে, এখন তোমার উপর আর 
আসক্তি (বা অনুরাগ ) নাই, সুতরাং তুমি যেখানে খুশি যাও। 
ভদ্রে, আমি বুদ্ধি স্থির করিয়াই ইহা বলিতেছি। তুমি এখন লক্ষ্মণ, 
* সীতার রূপদর্শনে তীহাকে গ্রহণের ইচ্ছা এবং লোকনিন্বার ভঙ্কে 
তাহাকে ত্যাগের বুদ্ধি_এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইল (রা-তিলক )। 
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ভরত, শক্রত্ব, স্থগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ, যাহার আশ্রয়ে ইচ্ছ। গিয়া 
থাক-__অথবা অন্য যেখানে খুশি যাঁও।* সীতা, দিব্যরূপা 
(অলৌকিক রূপবতী ), মনোরম! তোমাকে নিজ গৃহে পাইয়া রাবণ 
বেশীদিন ধৈর্যধারণ ( ধৈর্যাবলম্বন ) করিতে পারে নাই ।” 

চিরকাল প্রিয়কথ! শ্রবণে অভ্যন্তা মানিনী ( অভিমানিনী ) 
সীতা প্রিয় পতির মুখে এইরূপ অপ্রিয় কথা শুনিয়া গজেন্দ্রের 
শুণ্কধিত৷ বল্পরীর (লতার ) ন্যায় মুকুমুহুঃ বিকম্পিত হইয়া অশ্রু” 
মোচন করিতে লাগিলেন । (১১৫ সর্গ) 


২২ 
সীতার অগ্নিপরীক্ষ 


রাম সক্রোধে এইরূপ কঠোর লোমহর্ষণ কথা বলিলে, সীতা 
যারপরনাই ব্যথিতা হইলেন। বহু লোকের মধ্যে স্বামীর সেই 
অশ্রুতপূর্ব কথা শ্রবণে তিনি ঘোর লজ্জায় অবনত হইয়া যেন নিজের 
দেহে প্রবেশ করিলেন। পতির বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া তিনি খুক 


* মূল-_তদদ্য ব্যাহৃতং ভদ্দরে ময়ৈতৎ কৃতবুদ্ধিন।। 
লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথান্থখম্‌ ॥ ২২ ॥ 
শক্রঙগে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে। 
নিবেশয় মনঃ সীতে যথ। বা স্থখমাত্মন! ॥ ২৩ ॥ (১১৫ সর্গ) 
( শ্লোকদ্বয় একান্বয়ী ) 
যথা ব! স্থখম্‌_স্বমাতৃপিত্কুলে ব! (রা তিলক ) 
অগৰ লক্ষ্মণাদৌ মনস্করণং নাম অনাথায়া রক্ষকত্বেন তত্তদগৃহে বর্তনম্‌। ভর্তা 
পরিত্যক্তয়! স্ত্রিয়া বন্ধুগৃহে বাসবি্ধানাং। ন স্ত্রী স্বাতত্ত্রামৃতীতি স্বতেঃ 
ন ত্বয়ান্তথ| গ্রহীতুং যুক্তম্‌। মহাপুরুষেণ তাদৃশোক্ত্যযোগাৎ ॥ ( গোবিন্দরাজ )। 
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কাদিতে লাগিলেন। পরে অশ্রুসিক্ত মুখ মুছিয়া তিনি মৃদু ও 
গদ্গদন্যরে রামকে বলিলেন, “বীর, ইতর লোক ইতর স্ত্রীলোককে 
যেরূপ কথা বলে, তুমি আমাকে সেইরূপ অনুচিত (বা অকথ্য ) 
শ্রুতিকটু ও রূঢ় কথা বলিতেছ কেন ? মহাবাহু তুমি আমাকে যেমন 
মনে করিতেছ, আমি তেমন নহি। আমি নিজের চরিত্রের সম্বন্ধে 
শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। সাধারণ 
স্ত্রীলোকের চরিত্র দেখিয়। তুমি সমগ্র স্ত্রীজাতিকেই সন্দেহ (বা 
অবিশ্বাস ) করিতেছ। তুমি তো আমাকে পরীক্ষ। করিয়া দেখিয়াছ 
(অর্থাৎ আমার স্বভাব জান ), তবে এরূপ আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। 
নাথ, বিবশ ( অনাত্মবশ ) অবস্থায় রাবণের সহিত আমার দেহ- 
সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল, তাহা আমার ইচ্ছাকৃত নয়, দৈবই সেজন্য 
অপরাধী ( দোষী )। আমার অধীন যে হৃদয়, তাহ! তোমারই ছিল 
(তোমার প্রতিই অনুরক্ত ছিল)। কিন্তু আমি যখন নিজের কত্রী 
ছিলাম না ( পরের আয়ত্তে ছিলাম ), তখন আমার পক্ষে পরাধীন 
দেহের সম্বন্ধে কি কর! সম্ভব ছিল? বহুকাল একত্র বাস এবং 
পরস্পরের প্রতি অন্থ্রাগের বিশেষ বৃদ্ধিতেও যদি তুমি আমাকে 
ভালরূপ না জানিতে পারিয়া থাক, তবে তাহাতেই তো আমার 
চিরকালের জন্য সবনাশ হইয়াছে । তুমি যখন হনুমানকে আমার 
সহিত দেখা! করিতে লঙ্কায় পাঠাইয়াছিলে, তখন কেন আমাকে 
বর্জনের কথা জানাও নাই ? তখন ইহ! শুনিলে, আমি তৎক্ষণাৎ 
সেই বানরের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিতাম। তাহা হইলে তোমাকে 
নিজের জীবন বিপন্ন করিয়। বৃথা কষ্ট পাইতে হইত না এবং তোমার 
সুহৃদ্‌গণও মিছামিছি ক্লেশ ভোগ করিতেন না। নৃপশ্রেষ্ঠ, তুমি 
ক্রোধের বশে নীচ লোকের ন্যায় আমাকে সাধারণ স্ত্রীলোক বলিয়া 


৮০৮ বাল্ীকি-রামায়ণ 


বিবেচনা করিতেছ। আমি জনকের তনয়া বলিয়া পরিচিতা, তাহার 
যজ্ঞভূমি হইতে আমার উৎপত্তি_তুমি বিচারজ্ঞ হইয়াও আমার 
বহুমানযোগ্য ( সম্মানযোগ্য ) চরিত্র বিচার করিয়া দেখিলে 
না। যে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া বাল্যকালে আমার পাণিগীড়ন 
€ আমাকে বিবাহ ) করিয়াছিলে, তাহাও রক্ষা করিলে ন! ;__তুমি 
আমার পতিভক্কি, স্বভাব সবই অগ্রাহ্য করিলে (বা ভুলিয়' 
গেলে )1” 

রামকে এইরূপ বলিয়া, সীতা রোদন করিতে করিতে বাম্প- 
গদ্গদন্যরে দুঃখিত ও চিন্তামগ্ন লক্ষ্পণকে বলিলেন, “সুমিত্রানন্দন, 
আমি এমন মিথ্যাপবাদগ্রস্তা হইয়া বাচিয়া থাকিতে চাই না, তুমি 
আমার জন্য চিত] প্রস্তুত কর, তাহাই আমার এই বিপদের ওঁষধ । 
স্বামী অসন্তুষ্ট হইয়। জনগণের সম্মুখে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, 
সুতরাং আমি এখন অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া আমার যোগ্য গতি 
লাভ করিব ।” 

সীতা এই কথা বলিলে, লক্ষ্মণ ক্রোধভরে রামের দিকে 
তাকাইতে লাগিলেন। পরে আবার ইঙ্গিতে রামের মনোভাব 
বুঝিতে পারিয়া চিতা প্রস্তুত করিলেন। সুহৃদ্‌গণের মধ্যে কেহই 
কালাস্তক যমতুল্য রামকে অনুনয় করিয়া কিছু বলিতে বা তাহার 
দিকে তাকাইতে সাহস করিলেন না। অধোষুখে (নতমুখে ) 
স্থিত রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া! সীতা প্রজ্বলিত চিতার কাছে গেলেন 
এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া করজোডে 
অগ্নির নিকটে বলিলেন, “যদি আমার মন কখনও রাম হইতে 
বিচ্যুত না হইয়া থাকে তবে লোকসাক্ষী সর্বশুচি অগ্নি (যিনি 
লোকের পাপপুণ্যের সাক্ষী এবং সব কিছুকে শুচি করেন, সেই অগ্নি) 


লঙ্কাকাণ্ড ৮০৯ 


আমাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন । রাম যাহাকে তুষ্টা মনে করিতেছেন 
সেই আমি যদি শুদ্ধচরিত্রা ( সতী) হই, তবে লোকসাক্ষী সর্বশুচি 
অগ্নি আমাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন ।”-_এই বলিয়া সীতা চিতা 
প্রদক্ষিণ করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে ( নির্ভয়ে) জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ 
করিলেন। আবালবুদ্ধ সকলেই সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণ। তপ্তকাঞ্চন- 
ভূষণ! বিশালাক্ষী সীতাকে অগ্নিতে পতিত হইতে দেখিল । দেখিয়! 
সকলের বোধ হইল, যেন যজ্ঞানলে পূৰ্ণাহুতি পড়িল। উপস্থিত 
রমণীর! উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল। বানর ও রাক্ষসেরা 
মহ! হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহ! শুনিয়া রামও অত্যন্ত দুঃখিত ও 
বাম্পাকুলনয়ন হইলেন। 


তখন দৈববাণী হইল, “রাম, তুমি সর্বলোকের কর্তা ও জ্ঞানি- 
গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া সাধারণ মন্তুষ্যের মত বৈদেহীকে উপেক্ষা 
করিতেছ কেন ?. সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং তুমি প্রজাপালক বিষ্ণু 
রাবণবধের জন্য মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছ।” 

ইতিমধ্যে মৃত্তিমান অগ্নি বালবৃর্ধপ্রতিমা, তপ্তকাঞ্চনভূষণা, 
রক্তান্বরধরা, কৃষ্ককুঞ্চিতকেশা, অল্লানমাল্যাভরণা, অবিকৃতরূপা, 
অনিন্দিতা সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া চিতানল হইতে উদিত হইলেন। 
তিনি সীতাকে রামের নিকটে রাখিয়া বলিলেন, “রাম, এই তোমার 
বৈদেহী ; ইনি পাপশৃগ্তা। ইনি কখন বাক্য, মন, বুদ্ধি বা চক্ষুর 
দ্বারাও চরিত্র কলুষিত করেন নাই--ইনি সম্পূর্ণ সচ্চরিত্রা। ইনি 
যখন নির্জন বনে একাকিনী ছিলেন, তখন তোমার অনুপস্থিতিতে 
রাক্ষস রাবণ ইহাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া নিজের অস্তঃপুরে অবরুদ্ধ 
করে। সেখানে ঘোররূপা রাক্ষসীদের দ্বারা নানারূপে তজিতা ও 
প্রলোভিতা হইলেও ইনি তোমাতেই অনুরক্তা ছিলেন--কখন 


৮১০ বালীকি-রামায়ণ 


রাবণকে চিন্তাও করেন নাই। ইনি বিশুদ্ধত্বভাব! নিম্পাপা, তুমি 
ইহাকে গ্রহণ কর।” 

রাম মুহুর্তকাল চিন্তা করিয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে বলিলেন, 
“অগ্নিদেব, সীতা যে পৃতচরিত্রা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি 
দীর্ঘকাল রাবণের অস্তঃপুরে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে 
বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করিলে, লোকে আমাকে কামুক ও মূর্খ 
বলিত। আমি জানি যে, ইনি অনম্যহৃদয় এবং আমার প্রতি একাস্ত 
অন্তরক্তা--যেমন মহাসাগর বেলাভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে 
না, সেইরূপ রাবণও নিজ তেজে রক্ষিতা অগ্নিশিখাতুল্যা এই 
বিশালাক্ষী সীতাকে বশীভূত করিতে পারে নাই। সুর্য ও তাহার 
প্রভা যেরূপ অভিন্ন, আমি এবং সীতাও সেইরূপ । আত্মবান ব্যক্তি 
যেমন নিজ কীতিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, আমিও তেমন 
ত্রিলোক-বিশুদ্ধা জনকনন্দিনী সীতাকে পরিত্যাগ করিতে পারি 
না। আমি আপনাদের মঙ্গল নির্দেশ অবশ্য পালন করিব ৷” 

তারপর মহাযশাঃ রাম প্রিয়া সীতার সহিত মিলিত হইয়! 
সুখী হইলেন । 


২৩ 
পিতৃপুরুষ ও দেবগণের বরদান 


সীতার অগ্নিপরীক্ষার সময় পিতৃগণ এবং যম, ইন্দ্র, বরুণ, মহাদেব 
ও ব্রহ্ম প্ৰভৃতি দেবগণ বিমান আরোহণে সেখানে আসিয়াছিলেন। 
রাম সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিলে, মহেশ্বর তাহাকে বলিলেন, 
“ধাসিকশ্রেষ্ঠ মহাবাহু রঘুনন্দন, ভাগ্যবলে তুমি রাবণকে যুদ্ধে নিহত 
করিয়। সবলোকের ভয় দূর এবং সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়াছ। 


লঙ্কাকাণ্ড ৮১৯: 


এখন তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া ভরত, কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও 
স্ুমিত্রাকে আশ্বস্ত কর। পরে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়া বন্ধুবর্গকে আনন্দিত করিবে এবং ইক্ষাাকুকুলে নিজ বংশ 
স্থাপন, অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ও ব্রাহ্গণগণকে ধন্দান করিয়। 
মহা যশন্বী হইয়া স্বর্গে গমন করিবে । এই দেখ, তোমার পিতা 
রাজা দশরথ ইন্দ্রলোক হইতে বিমানে আরোহণ করিয়া এখানে 
আসিয়াছেন। তুমি ও লক্ষ্মণ ইহাকে অভিবাদন কর ।” 

রাম ও লক্ষ্মণ বিমানস্থিত পিতাকে প্রণাম করিলেন। দশরথ 
প্রাণাধিক পুত্র রামের দর্শনে যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। 
তিনি রামকে কোলে তুলিয়। ছুই হাতে জড়াইয়! ধরিয়! বলিলেন, 
“রাম, তোমাকে ছাড়িয়া সুরশ্রেষ্ঠগণের তুল্য সমাদরে ন্বর্গবাসও 
আমার মনঃপৃত হয় নাই। তুমি ও লক্ষ্মণ কুশলে আছ দেখিয়। 
আজ আমার দুঃখ বিদূরিত হইল। এখন সুরশ্রেষ্ঠদিগের কথায় 
জানিতে পারিলাম যে তুমি পুরুষোত্তম, রাবণবধের জন্য আমার 
পুত্ররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি আমার গ্রীতিসাধনের 
জন্য লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করিয়া 
তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছ এবং রাবণকে রণে নিহত করিয়া 
দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছ। তোমার বনবাসের কাল শেষ 
হইয়াছে, তুমি এখন ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্যে অধিষ্ঠিত হও, দীর্ঘায়ু 
লাভ কর।” 

রাজা দশরথ এই কথা বলিলে, রাম করজোড়ে তাহাকে 
বলিলেন, “ধর্মজ্ঞ, আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের উপর প্রসন্ন হউন। 
আপনি যে কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, ‘পুত্রের সহিত তোমাকে 
ত্যাগ করিলাম” সেই ভীষণ অভিশাপ যেন তাহাদিগকে স্পর্শ না 


৮১২ বালীকি-রামায়ণ 


করে।” দশরথ “তাহাই হইবে’ বলিয়া রামের কথায় স্বীকৃত 
হইলেন । র 

তারপর দশরথ লক্ষণকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “লক্ষ্মণ, 
রাম সর্বদা লোকহিতে রত থাকেন, তুমি তাহার সেবা কর; 
তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে। রাম প্রসন্ন থাকিলে, তুমি ধর্ম, 
যশ ও ন্বর্গলাভ করিতে পারিবে। ইন্দ্রাদি দেবতা, সিদ্ধ ও মহষ্বিগণ 
এবং ত্রিলোকের অন্যান্য সকলেই এই মহাত্মা, পুরুষোত্তম, অব্যক্ত, 
অক্ষর ও ব্রন্গন্বরূপের অর্চনা করিয়া থাকেন। তুমি সীতার সহিত 
ইহার সেবা করিয়া বিপুল যশ ও ধর্মলাভ করিয়াছ।” 

লক্ষমণকে এই কথা বলিয়া দশরথ সন্মুখে করজোড়ে অবস্থিতা 
পুত্রবধূ সীতাকে মধুর বচনে বলিলেন, “বৈদেহী, তুমি রামের উপর 
ক্রুদ্ধ হইও না, তোমার হিতকামনায়. ও বিশুদ্ধির জন্যই রাম 
তোমাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন । বৎসে, তুমি সচ্চরিত্র প্রমাণের 
জন্য যে দুষ্কর কাজ করিলে, তাহাতে অন্ত সকল নারীর যশ ম্লান 
হইবে। স্বামিসেব! সম্বন্ধে তোমাকে বিশেষ করিয়া কোন উপদেশ 
দেওয়া নিপ্রয়োজন, তথাপি আমার বল! উচিত বলিয়াই বলিতেছি 
_রাম তোমার পরম দেবতা ।” 

নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূকে এইরূপ বলিয়া, হৃষ্টচিত্তে 
বিমান আরোহণে ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলেন। 

তখন দেবরাজ ইন্দ্র পরম গ্রীতিভরে রামকে বলিলেন, “পরস্তপ 
রাম, আমর! তোমার উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার কিছু বাঞ্ছিত 
থাকিলে বল ৷” রাম বলিলেন, “দেবেন্দ্র, আমার জন্য যুদ্ধে পরাক্রম 
প্রকাশ করিয়া যেসকল বানর যমালয়ে গিয়াছে, তাহার! সকলেই 
আবার বাচিয়৷ উঠিয়া সানন্দে স্ত্রীপুত্রের সহিত মিলিত হউক । 
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পুরন্দর, আমার প্রিয়কার্ধ সাধনের জন্য যাহার! মৃত্যুকে অগ্রাহ্য 
করিয়াছে, তোমার প্রসাদে ( অনুগ্রহে ) তাহারা আবার আমার 
সহিত সম্মিলিত হউক । মানদ (মাননীয় ), আমি এই সকল বানর 
ও গোলাঙ্গুল প্রভৃতিকে পূর্বের ন্যায় অক্ষতদেহ, নীরোগ ও বলবীর্ষ- 
সম্পন্ন দেখিতে ইচ্ছা করি। আর, ইহার! যেখানে থাকিবে, তাহা 
যেন অকালেও ফল-মূল-পুষ্পে পরিপূর্ণ থাকে এবং সেখানকার 
নদীগুলি যেন নির্লজলশালিনী হয়। আমি এই বর চাই!” 

ইন্দ্র গ্রীতিভরে উত্তর করিলেন, “বৎস রাম, তুমি যে বর প্রার্থনা 
করিয়াছ তাহ! পুর্ণ কর! অত্যান্ত কষ্টসাধ্য-_-যাহ! হউক, আমার 
কথার অন্যথা হয় না, সুতরাং তুমি যাহ! চাহিয়াছ সেইরূপই 
হইবে ।” তখন মৃত বানর ও ভল্লুকাদি সকলে স্থস্থদেহে নিদ্রোখিতের 
ন্যায় উঠিয়! সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল, ‘এ কি হইল ! 

ইন্দ্রাদি দেবগণ আদিত্যবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া দেবলোকে 
প্রস্থান করিলেন। (১২০ সর্গ) 


২৪ 
রাম-লক্ষ্ণ-সীতার প্রত্যাবর্তন 


রাম সে-রাত্রি সুখে কাটাইয়া পরদিন প্রাতে গাত্রোথান করিলে, 
বিভীষণ তাহাকে বলিলেন, “রাঘব, এই সকল কমলনয়ন! প্রসাধন- 
নিপুণা নারী তোমার জন্য স্নানের দ্রব্যাদি ( জলাদি ), অঙ্গরাগ, 
বস্তু, আভরণ, চন্দন ও নানারূপ দিব্য মাল্য লইয়! আসিয়াছে । 
তুমি অনুমতি দিলে, ইহার! তোমাকে যথাবিধি স্নান করাইয়া! 
দিতে পারে ।” রাম বলিলেন, “সখা, তুমি সুগ্রীব গ্রভৃতিকে স্নানের 
জন্য নিমন্ত্রণ কর। সত্যনিষ্ঠ ভরত আমার জন্য ব্রহ্মচর্য অবলম্বন 


৮১৪ বালীকি-রামায়ণ 


করিয়া রহিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় আমার স্নান ও বসনভূষণে স্পৃহা 
নাই। এখন আমরা যাহাতে শীঘ্র অযোধ্যায় ফিরিতে পারি, 
তুমি তাহার উপায় দেখ (ব্যবস্থা কর ), সেখানে যাইবার পথ 
অতিশয় দুর্গম ৷” 

ইহ! শুনিয়। বিভীষণ উত্তর করিলেন, “রাজকুমার, তোমার 
কল্যাণ হউক । আমি তোমাকে একদিনেই সেখানে পৌছাইয়! 
দিব। আমার ভ্রাতা কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাবণ তাহার 
পু্করথ হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই কামগামী দিব্য 
বিমান তোমার জন্য রাখা হইয়াছে ( প্রস্তুত আছে ), তুমি তাহাতে 
চড়িয়া অনায়াসে অযোধ্যায় যাইতে পারিবে । রাম, আমার প্রতি 
যদি তোমার প্রীতি ও ভালবাসা থাকে, তবে লক্ষ্মণ ও বৈদেহীর 
সহিত কিছুদিন এখানে সর্বপ্রকার সুখভোগ করিয়া এবং সৈন্য ও 
সুহৃদ্গণের সহিত আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, পরে অযোধ্যায় 
যাইও” রাম বলিলেন, “বীর, তুমি উৎকৃষ্ট মন্ত্রিত্ব, পরম মিত্রত৷ 
ও কায়মনোবাক্যে যুদ্ধচেষ্টা দ্বারা আমার যথেষ্ট সেবা করিয়াছ। 
রাক্ষসেশ্বর, আমি যে তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি ন! তা 
নয়, কিন্তু ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার জন্য আমার মন বড় চঞ্চল 
হইয়াছে । ভরত আমাকে ফিরাইবার জন্য চিত্রকূটে আসিয়া আমার 
পায়ে মাথা রাখিয়া! প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আমি তাহার 
কথ! রাখিতে পারি নাই। আর, কৌশল্যাদি মাতৃগণ, (মিত্র) 
গুহ, আত্মীয়ন্বজন এবং অযোধ্যার পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগকে 
দেখিবার জন্য ও মন খুব অধীর হইয়াছে । সখা, তুমি দুঃখিত হইও 
না, তুমি আমার যথেষ্ট সৎকার করিয়াছ, এখন আমাকে অযোধ্যায় ' 
যাইবার অগ্গুমতি দাও এবং শীষ বিমান লইয়া আসিতে বল ।” 
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বিভীষণ তখনই সেই সূর্ধতুল্য দীপ্তিশালী পুষ্পকরথ সেখানে 
আনিতে বলিলেন। বিশ্বকর্মা -নিমিত, কাঞ্চনে বিচিত্রিত (decorated), 
বৈদূৰ্য-মণিময়-বেদি-সমলঙ্কৃত, সর্বদিকে রজতপ্রভ-কূটাগার-সমন্বিত, 
পাগুবর্ণ ধ্বজ-পতাকায় স্থশোভিত, হেমপদ্ম-বিভূষিত কনক-হ্ম্য 
€ কক্ষ )-রাজিতে পরিবৃত হইয়া কাঞ্চনময় বলিয়! প্রতীয়মান, মণি- 
মুক্তাথচিত-গবাক্ষ-বিশিষ্ট, সকল দিকে ঘণ্টাসমূহে ও কিন্কিণীজালে 
ব্যাপ্ত, * মধুরধবনি, মুক্তা ও রজতশোভিত বৃহৎ হম্্যসকলে (10818) 
ভূষিত, ক্ষটিকে বিচিত্রিত তলশালী, বৈদূর্ধময় উৎকৃষ্ট আসনযুক্ত, 
মণি-রত্বাদিখচিত মহামূল্য আস্তরণে মণ্ডিত, মেরুশিখরাকার 
অপরাজেয় ও মনোগামী ( মনের ন্যায় অতি শীত্রগামী ) সেই বিমান 
অবিলম্বে সেখানে আনীত হইল । রাম-লক্ষ্মণ সেই কামগামী, 
পর্বততুল্য পুষ্পকরথ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তখন 
রাক্ষসেশ্বর বিভীষণ করজোড়ে বিনীতভাবে রামকে বলিলেন, 
“রঘুনন্দন, আর কি করিতে হইবে বল ৷” 

ইহ] শুনিয়া, রাম লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ এবং ক্ষণকাল চিন্ত! 
করিয়া সন্সেহে বিভীষণকে বলিলেন, “রাক্ষসরাজ, এই বানরের! বন্ধ 
আয়াসপাধ্য কাজ করিয়াছে । ইহারা প্রাণের ভয় না করিয়! 
সানন্দে যুদ্ধ করিয়াছে বলিয়াই আমরা লঙ্কা জয় করিতে পারিয়াছি 
এবং তুমি রাজ্যলাভ করিয়াছ। তুমি ধনরত্ব দিয়া ইহাদের পরিশ্রম 
সার্থক কর, ইহাদিগকে পরিতুষ্ট কর ” বিভীষণ ধনরত্ব বিতরণে 
সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন। 

তখন রাম সলজ্জা সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া, লক্ষণের সহিত 

₹* চারিকোণে ' ঘণ্টাসমূহ এবং চাঁরিপাশে কিন্কিণীসকল যুক্ত-- সুতরাং মধুর- 

ধ্বনি-বিশিষ্ট। ( গোবিন্দরাজ ) 
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বিমানশ্রেষ্ঠ পুষ্পকে চড়িয়া বলিলেন, *বানরশ্রেষ্ঠগণ, তোমরা 
মিত্রের কাজ করিয়াছ। এখন আমি অনুমতি দিতেছি, তোমর 
যেখানে খুশি যাইতে পার । সুগ্রীব, তুমি ন্েহশীল হিতৈষী বন্ধুর 
যাহা কর্তব্য তাহ! সবই করিয়াছ, এখন সসৈন্থে কিক্বিন্ধ্যায় ফিরিয়া 
যাও। বিভীষণ, আমি তোমাকে এই লঙ্কারাজ্য প্রদান করিয়াছি, 
তুমি নির্ভয়ে এখানে বাস কর- ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমার উপর 
উৎপীড়ন করিতে পারিবেন না । আমি এখন তোমাদের সকলকে 
অভিনন্দন করিয়া! বিদায় চাহিতেছি-_-তোমরা আমাকে আমার 
পিতার রাজধানী অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দাও!” 

মহাবল বানরগণ ও বিভীষণ জোড়হাতে রামকে বলিলেন, 
“নৃপশ্রেষ্ঠ,) আমরা তোমার সহিত অযোধ্যায় যাইতে চাই 
আমাদিগকে সেখানে লইয়া চল। আমরা তোমার রাজ্যাভিষেক 
দেখিয়া এবং কৌশল্য। দেবীকে প্রণাম করিয়া শীত্রই নিজ নিজ গৃহে 
ফিরিব ৷” 

রাম যারপরনাই আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “আমি যদি 
তোমাদের ন্যায় সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যায় যাইতে পারি, 
তাহা তে! খুবই স্থখের বিষয় হইবে । ন্ুগ্রীব, তুমি শীঘ্র বানরগণের 
সহিত রথে উঠ। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ, তুমিও অমাত্যগণের সহিত 
আইস।৮” সানুচর সুগ্রীব ও বিভীষণ সানন্দে সেই দিব্য পুষ্পকরথে 
উঠিয়া তাহাতে সুখে উপবেশন করিলেন। তখন রামের অনুমতি- 
ক্রমে কুবেরের সেই হংসযুক্ত * উৎকৃষ্ট বিমান মহানাদে আকাশে 
উঠিল ( উত্থিত হইল )। (১২২ সৰ্গ) 
_ *ভানাযুক্ত? হংসযুক্তেন ( মূল )-_হংস শবেন বাহকত্বাকারেণ নিমিত 
হুংস প্রতিমা উচ্যত ইতি ব্যাখ্যাতারঃ' ( রা-তিলক ) fl 
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তখন রাম সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সীতাকে বলিতে 
লাগিলেন, “বৈদেহী, এ দেখ, কৈলাস শিখরতুল্য ত্রিকৃট শিখরে 
অবস্থিত বিশ্বকর্মী-নিসিত লঙ্কানগরী। এ দেখ, মাংস-শোণিত- 
কর্দমে পূর্ণ রণস্থল-_অসংখ্য বানর ও রাক্ষস এখানে প্রাণ 
হারাইয়াছে।  বিশালাক্ষী, এস্থানে রাক্ষসরাজ রাবণ তোমার 
জন্য আমার হাতে নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন।* এ স্থানে 
রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুস্তকর্ণ, এ স্থানে রাক্ষন-সেনাপতি প্রহস্ত, এঁ স্থানে 
ধূত্রাক্ষ নিহত হন। এইখানে সুষেণ বিছ্যন্নীলীকে বধ করেন। 
এখানে লক্ষ্মণ রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎকে বধ করেন। এখানে 
রাবণের পত্নী মন্দোদরী সপত্বীগণে পরিবৃতা হইয়া বিলাপ 
করিয়াছিলেন ।” 

এইরূপে রাম প্রধান প্রধান রাক্ষলবীরগণের নিধনের স্থান 
ইত্যাদি সীতাকে দেখাইলেন। পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, 
«“বরাননা, আমর সাগর পার হইয়া যেখানে রাত্রি কাটাইয়াছিলাম, 
এঁ সেই সমুদ্রে অবতরণের স্থান দেখা যাইতেছে । এ নলের নিমিত 
সেতু, আমি তোমার জন্ সমুদ্রের উপর এ সুছুক্ষর সেতু প্রস্তুত 
করিয়াছি । এ দেখ, শঙ্খ-শুক্তি-সমাকীর্ণ অপার অক্ষোভ্য বরুণালয় 
সাগর যেন গর্জন করিতেছে । এ কাঞ্চনের আকর ও কাঞ্চনবর্ণ 
শৈলেন্দ্ৰ মৈনাক-_হনুমান তোমার অন্বেষণে সমুদ্র পার হইবার 
কালে উহ তাহার বিশ্রামের জন্য সাগর ভেদ করিয়! উঠিয়াছে এবং 
সেই হইতে সাগরের মধ্যেই অবস্থান করিতেছে । সীতা, সমুদ্রের 
উত্তর তীরে এ স্থানে আমর! প্রথমে সেনানিবাস স্থাপন করি॥ 
সেতু বন্ধনের পূর্বে যেখানে মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হন, সেতু- 
* রাবণের দাহের স্থান দেখান হইতেছে । (রা-তিলক )। 
৫২ 
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মূলে এ সেই স্থান। এ পরম পবিত্র ও মহাপাতক-নাশন স্থান 
ভবিষ্যতে সেতুবন্ধ নামে খ্যাত এবং ত্রিলোকে পুজিত হইবে । 
সেখানে রাক্ষলরাঁজ বিভীষণ প্রথম আমার নিকট আসেন। সীতা, 
এ বিচিত্র কাননশোভিতা কিক্ধিদ্ধ্যানগরী এবং সুগ্রীবের রমণীয়া 
পুরী দেখা যাইতেছে । এখানে আমি বালীকে বধ করি ।” 

কিন্ধিন্ধ্যানগরী দেখিয়া, সীত! রামকে সপ্রেম অনুনয় করিয়া 
বলিলেন, “রঘুমণি, তার! প্রভৃতি সুগ্রীবের প্রিয়া ভার্ষা এবং 
অন্যান্য বানরপ্রধানগণের পত্ীগণে পরিবৃতা হইয়া অযোধ্যায় 
যাইতে চাই।” তখন কিক্ষিদ্ধ্যায় বিমান থামাইয়া রাম স্থুগ্রীবকে 
সীতার অভিলাষ জানাইলেন। ন্ুুগ্রীব তাড়াতাড়ি তাহার 
অন্তঃপুরে গিয়। তারাকে বলিলেন, “প্রিয়া, তুমি শীঘ্র বানরশ্রেষ্ঠদের 
পত্বীগণকে লইয়া আইস, সীত। তোমাদ্দিগকে তাহার সহিত 
অযোধ্যায় লইয়া যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।” বানর- 
রমণীর! বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া! সীতার দর্শন কামনায় তারার 
সহিত সত্বর বিমানে আরোহণ করিলেন । 

বিমান আবার চলিতে 'আরম্ত করিল এবং অতি অল্পকালের 
মধ্যে খস্মূক পর্বতের নিকটে আসিল । তখন রাম আবার বলিতে 
লাগিলেন, “সীতা, দেখ গিরিবর খধ্যমূক স্বর্ণাদি ধাতৃতে আকীর্ণ 
বলিয়া উহা সবিছ্যৎ মেঘের ন্যায় দেখাইতেছে। সেখানেই আমি 
বানরেন্দ্র সুগ্রীবের সহিত সম্মিলিত হই এবং বালীবধের প্রতিজ্ঞা 
করি। এ দেখ, বিচিত্র কাননে বেগ্িতা ও পদ্ম-শোভিত। পম্পা 
সরোবর । তোমার বিরহে যারপরনাই কাতর হইয়া আমি এস্থানে 
কতই না বিলাপ করিয়াছিলাম ! উহার তীরেই ধর্মচারিণী শবরীর 
সহিত আমার দেখা হয় এবং আমি কবন্ধকে বধ করি। নীতা, এ 
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জনস্থানের সেই বনস্পতিকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তোমার 
জন্য মহাতেজা মহাবল জটায়ু এখানে রাবণের হস্তে নিহত হন। 
এ আমাদের পঞ্চবটার আশ্রম ও পর্ণশালা (পর্ণকুটীর) উহ! 
এখনও তেমনই সুন্দর রহিয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ তোমাকে 
সেখান হইতেই বলপূৰ্বক হরণ করেন। এ নির্মলসলিল! রমণীয়া 
গোদাবরী এবং অগস্তোর কদলীবন-বেষ্টিত আশ্রম । এ শরভঙ্গের 
মহান্‌ আশ্রম, যেখানে সহত্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়াছিলেন। 
এ কুলপতি অত্রির আশ্রম, যেখানে তাপসী অনস্ুয়ার সহিত 
তোমার দেখা হইয়াছিল। এ প্রদেশেই আমি মহাকায় বিরাধকে 
বধ করি। এ চিত্রকূট পর্বত দেখা যাইতেছে- আমাকে প্রসন্ন 
করিবার জন্য ভরত এখানেই আসিয়াছিলেন। মৈথিলী, এ দেখ 
দূরে বিচিত্র-কানন-শোভিতা যমুনা দেখা যাইতেছে । এ ভরদ্বাজের 
আশ্রম, এ পবিভ্র! ত্রিপথগামিনী গঙ্গা, এ আমার সখা গুহের 
বাসস্থান শূঙ্গবেরপুর। আর এ আমার পিতার রাজধানী 
অযোধ্যা ।* বৈদেহী, তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে, উহাকে 
প্রণাম কর।৮ 

তখন বানর ও রাক্ষমগণ সকলেই বার বার আসন ছাড়িয়া 
উঠিয়া দূর হইতে ইন্দ্রের অমরাবতীতুল্য সেই অযোধ্যানগরী 
দেখিতে লাগিলেন। (১২৩ সর্গ) 
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* বিমান ভরঘাজের আশ্রমের কাছে আসিলে আকাশ হইতে অযোধ্যাদি 
দেখা গিয়াছিল। (রাতিলক ) 


২৫ 
রামের মহধি ভরদ্বাজের নিকট গমন-_হমুমানকে ভরতের 
নিকট প্রেরণ--ভরতের নিকট হনুমান কর্তৃক 
রামের বৃত্তান্ত কথন 


চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইবার পর পঞ্চম দিনে রাম ভরদ্বাজের আশ্রমে 
উপস্থিত হইলেন । তিনি ভক্তিভরে মুনিবরকে প্রণাম করিয়া 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “ভগবান, অযোধ্যার কুশল তো? কেহ অন্নকষ্ট 
ভোগ করে নাতো? ভরত ঠিক প্রজাপালন করিতেছেন তো? 
আর আমার মাতৃগণ বাচিয়া আছেন তে! ?” রামের এই কথা 
শ্রবণে খুশী হইয়া মহামুনি ভরদ্বাজ মৃছ হাসিয়া উত্তর করিলেন, 
“তোমার গৃহের সব কুশল । তোমার আজ্ঞাধীন ভরত শিরে জট 
ধারণ করিয়া, তোমার পাছ্কাদ্য় সম্মুখে রাখিয়া, তোমার জন্য 
প্রতীক্ষা করিতেছেন । তুমি যখন পিতার আদেশে সকল ভোগৈশ্বর্য 
পরিত্যাগ করিয়া! সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চীরবসনে পদব্রজে বনে 
গিয়াছিলে, তখন তাহ! দেখিয়! আমার বড় দুঃখ হইয়াছিল। এখন 
তোমাকে সফলকাম হইয়া এবং শক্রবিজয় করিয়া, মিত্র ও বাদ্ধব- 
গণের সহিত ফিরিতে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলাম । তোমার 
সুখ-দুঃখের কথা সবই আমি জানি। আমার শিষ্যের! সর্বদা 
অযোধ্যায় যাইয়া থাকে, তাহার! তোমার আগমনের সংবাদ সেখানে 
দিয়া আসিবে । আজ তুমি এখানে থাকিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ 
কর, কাল অযোধ্যায় যাইও 1৮ 

রাম সানন্দে তাহাতে স্বীকৃত হইয়া ভরদ্বাজের নিকট এই বর 
প্রার্থনা করিলেন--“ভগবান, আমি যে পথে অযোধ্যায় যাইব, 
তাহার গাছগুলি যেন অকালেও ফলফুলবান ও মধুস্রাবী, হয়।» 


লঙ্কাকাণ্ড ৮২১ 


ভরদ্বাজের বরে অযোধ্যা গমনের তিন যোজন পথের বৃক্ষসকল 
এরূপ হইল । তখন বানরবীরের! পরমানন্দে এসকল বৃক্ষের 
নানারূপ দিব্য ফল ভক্ষণ করিয়! স্বর্গ-বিজয়ীর হ্যায় বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। 

তারপর রাম হনুমানকে বলিলেন, “্বানরশ্রেষ্ঠ তুমি শীশ্র 
অযোধ্যায় যাইয়! রাজবাড়ীর সকলে কুশলে আছেন কিনা জানিয়! 
আইস । তুমি প্রথমে শৃঙ্গবেরপুরে গিয়া নিষাদরাজ গুহকে আমার 
কুশল জানাইবে। তাহা! শুনিলে তিনি খুব সুখী হইবেন-_ তিনি 
আমার প্রাণতুল্য প্রিয় সখা । তিনি তোমাকে সানন্দে অযোধ্যার 
পথ বলিয়া দিবেন এবং ভরতের খবরও বলিতে পারিবেন। পরে 
তুমি ভরতের নিকটে যাইয়া তাহাকে বলিবে যে, আমর! কুশলে 
আছি এবং পিতৃসত্য পালন করিয়া অযোধ্যায় ফিরিতেছি। 
তাহাকে সকল ঘটন। ( সংক্ষেপে ) জানাইয়া বলিবে, ‘রাম শক্রজয়ে 
বিপুল যশোৌলাভ করিয়। এবং পূর্ণমনোরথ হইয়া মহাবল মিত্রগণের 
সহিত অযোধ্যায় আদিতেছেন।-এই সংবাদ শুনিয়া ভরতের 
মনোভাব কিরূপ হয় তাহ! তাহার আকার ( চেহার! ), ভাবভঙ্গী, 
মুখের বর্ণ, চোখের দৃষ্টি (চাহনি) ও কথা লক্ষ্য করিয়া ঠিকমত 
বুঝিয়া আসিবে । সর্বন্থখে সমৃদ্ধ পৈতৃক রাজ্য পাইলে ( হাতে 
পাইলে ) কাহার ন! মনের পরিবর্তন হয়? বহুকাল রাজ্য ভোগ 
করিয়া ভরত যদি রাজ্যাভিলাধী হইয়! থাকেন, তবে তিনিই সমগ্র 
রাজ্য শাসন করুন। আমার আর অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই 
তুমি তাহার মতিগতি বুঝিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে ।” ৃ 

পবননন্দন হনুমান অবিলম্বে মনুষ্যমৃতি ধরিয়া দ্রুত আকাশপথে 
অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল 
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অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবেরপুরে গুহকে রামের সংবাদ জানাইলেন ॥ 
পরে তিনি আবার আকাশে উঠিয়৷ পরশুরামতীর্থ, বালুকিণী, বরুথী 
ও গোমতী নদী এবং বহু জনাকীর্ণ সুবিস্তৃত জনপদসকল পার 
হইয়া অযোধ্যা হইতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত নন্দিগ্রামে 
আসিলেন। হনুমান দেখিলেন, ভরত ভ্রাতা রামের বিরহে কুশ ও 
মলিন হইয়! গিয়াছেন, তিনি তপস্বীর ম্যায় জটাচীর ধারণে ও 
ফলমূলাহারে ধর্মাচরণে রত আছেন এবং রামের পাছুকাযুগল সম্মুখে 
রাখিয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন। হনুমান ভরতের নিকট উপস্থিত 
হইয়া করজোড়ে তাহাকে রামের সংবাদ নিবেদন করিলেন। তাহা 
শুনিয়া, ভরত আনন্দে বিমোহিত হইয়া সহসা ভূতলে পড়িয়া 
গেলেন । ক্ষণকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়! ও গাত্রোখান করিয়া তিনি 
গ্রীতিভরে হনুমানকে আলিঙ্গন এবং আনন্দাশ্রাতে অভিষিক্ত করিয়া 
বলিলেন, “সৌম্য, তুমি দেবতা বা মানুষ যাহাই হও, দয়া করিয়া 
এখানে আসিয়া । তুমি যে প্রিয় সংবাদ দিলে, সেজন্য আমি 
তোমাকে শত সহস্র (এক লক্ষ ) গো, একশত উৎকৃষ্ট গ্রাম এবং 
সদাচারশীলা, সংকুলজাতাঃ হেমবর্ণা, চন্দ্রাননা, সর্বাভরণভূষিত! 
( সর্বাভরণসম্পন্ন ) ষোলটি কুমারীকে ভার্ধারূপে দিতেছি ।” 
তারপর রামের বানরগণের সহিত কোথায় কিরূপে মিলন হইল, 
ভরত তাহা! জানিতে চাহিলে, হনুমান রামের বনবাসের কাহিনী 
সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়! বলিলেন, “রাম এখন গঙ্জাতীরে ভরদ্বাজ- 
মুনির আশ্রমে বাস করিতেছেন, আগামীকাল পুষ্যানক্ষত্রে তুমি 
এখানে তাহার দেখ! পাইবে ।” এই মধুর কথা শুনিয়া ভরত পরম 
আনন্দিত হইলেন এবং করজোড়ে বলিলেন, “এতদিনে আমার 
মনোরথ পুর্ণ হইল ।” Ml 


২৬ 
রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন--রাঁজা]াভিষেক 
-বামায়ণের মাহাত্ম। 


ভরত পরমানন্দে শক্রপ্রকে রামের অভ্যর্থনার সমুচিত ব্যবস্থা! 
করিতে আদেশ করিলেন । শক্রত্বেত্র আজ্ঞায় পরদিন সূর্যোদয়ের 
পূর্বেই ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল ও 
সুমন্ত্ৰ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ রাজপথাদি সুশোভিত করাইয়া বহু বীরের 
সহিত সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব ও রথ আরোহণে বহির্গত হইলেন। 
শক্তি, পাশ ইত্যাদি অস্ত্র এবং ধ্বজপতাকাধারী অসংখ্য অশ্বারোহী 
ও পদাতিক তাহাদের অনুসরণ করিল। তাহার পর কৌশল্যা ও 
সুমিত্রাকে অগ্রে করিয়! দশরথের পত্বীর। যানারোহণে চলিলেন ! 
চীর-কুষ্ণাজিনধারী উপবাসকৃশ ধর্মাত্ম ভরত আর্ধরামের পাছকা- 
যুগল মস্তকে স্থাপন এবং শুরুমাল্যশোভিত শ্বেত ছত্র ও হেমদণ্ড- 
ভূষিত রাজোচিত শ্বেতচামর ধারণ করিয়া, শঙ্খ-ভেরীধবনি ও বন্দি- 
গণের স্ত্রতিগানে অভিনন্দিত হইয়া, ব্রাঙ্ষণগণ ও বণিকগণসহ প্রধান 
প্রধান নাগরিকগণ ও মাল্যমোদকধারী মস্ত্রিগণের সহিত, রামকে 
অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাহা দেখিয়া বোধ হইল, 
যেন সমগ্র নন্দিগ্রামই ( নন্দিগ্রামের সকলেই ) রামকে সংবর্ধন। 
করিতে ( অথবা রামদর্শনে ) চলিয়াছে। 

অল্পকালের মধ্যেই আকাশে বহুদূরে চন্দ্রতুল্য সুদৃশ্য পুষ্পকরথ 
দেখিতে পাওয়া গেল। তাহ! দেখিয়! আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই 
“এ রাম’ বলিয়া মহ! আনন্দধ্বনি করিয়! উঠিল। পরে সকলে রথ,. 
হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি হইতে অবতরণ করিয়। গগনস্থ সুধাকরের 
( চন্দ্রের) ন্তায় রামকে দেখিতে লাগিল। ভরত হাষ্টমনে করজোড়ে 
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পাত ও অর্থাদির দ্বার মেরুশিখরস্থ দিবাকরের ন্যায় বিমানস্থ 
রামকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রণাম করিলেন। শীঘ্রই সেই হংসযুক্ত 
মহাবেগশালী উৎকৃষ্ট বিমান রামের আঙজ্জায় ভূতলে অবতীর্ণ হইল । 
তখন ভরত রামের অনুমতি লইয়! উহাতে উঠিয়া আবার গ্রীতমনে 
াহাকে অভিবাদন করিলেন। রামও বহুদিন পরে ভরতকে দেখিয়া, 
তাহাকে গ্রীতিভরে ক্রোড়ে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তারপর 
ভরত প্রণত লন্ষ্মণকে সাদর সম্ভাষণ এবং সীতাকে অভিবাদন 
করিয়া সুগ্রীব, জান্ববান ও অঙ্গদ প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিলেন। 
তিনি সুগ্রীবকে বলিলেন, “সুগ্রীব, লোকে উপকারের দ্বারা মিত্র, 
আর অপকারের দ্বারা শক্ত হইয়। থাকে । তুমি উপকারের দ্বার! 
আমাদের চারি ভ্রাতার পঞ্চম ভাতা হইয়াছ।” পরে ভরত 
বিভীষণকে বলিলেন, “রাক্ষসরাজ, রাম সৌভাগ্যক্রমে তোমার 
সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাই এরূপ আ্ুদুদ্ধর কাজ করিতে 
পারিয়াছেন।” 

এদিকে শক্রপ্ব রাম ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন করিয়া বিনীতভাবে 
সীতার পাদবন্দনা করিলেন। রাম শোককুশা বিবরণী জননী 
কৌশল্যাদেবীর নিকটে যাইয়া তাহার আনন্দবর্ধন ও চরণ বন্দন! 
করিলেন। পরে তিনি স্ুমিত্রা ও কৈকেয়ী প্রভৃতি মাতৃগণকে 
অভিবাদন করিয়া তাহাদের সহিত পুরোহিত বশিষ্ঠের নিকটে 
(গৃহে) চলিলেন। নগরবাসীর! কৃতাঞ্জলি হইয়া, “কৌশল্যানন্দবর্ধন 
মহাবাহু রাম, আপনার শুভাগমন হউক” বলিয়া, তাহাকে অভ্যর্থন! 
করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ধর্মজ্ঞ ভরত স্বয়ং রামের পাছুকাযুগল 
তাহার চরণে পরাইয়া দিয়া করজোড়ে বলিলেন, “মহারাজ, আপনি 
আমার নিকটে যে রাজ্য গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাহা আমি এখন 
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আপনাকে ফিরাইয়া দিতেছি। আমি যে আপনাকে অযোধ্যায় 
ফিরিতে দেখিলাম, তাহাতেই আজ আমার জন্ম সার্থক ও মনোরথ 
পূর্ণ হইল । আপনি ধনাগার, শস্তাগার, গৃহ ও সেন! পরিদর্শন 
করুন, আপনার তেজঃপ্রভাবে আমি সকলই দশগুণ বর্ধিত 
করিয়াছি ।”' তখন রাম সানন্দে ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া বিমানে 
চড়িয়! সসৈন্যে ভরতের আশ্রমে গেলেন। 

ভরতের আশ্রমে আসিয়া, রাম বিমান হইতে নামিয়া সেই 
অত্যুত্তম বিমানকে বলিলেন, “আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি ফিরিয়া 
গিয়! কুবেরকে বহন করিতে থাক।” বিমান উত্তর দিকে কুবেরালয়ে 
চলিয়া গেল। পরে দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃহস্পতির চরণে প্রণাম 
করেন, বীর্ধবান রাম সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরোহিত বশিষ্ঠের পদে 
প্রণাম করিয়া তাহার নিকটস্থ একখানি উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন 
করিলেন। 

ভরত মস্তকে যুক্তকর স্থাপন করিয়া রামকে বলিলেন, “আধ, 
আপনি আমার জননীর সম্মান রক্ষা করিয়া আমাকে এই রাজ্য 
দিয়াছিলেন। এখন আপনার প্রদত্ত রাজ্য আমি আবার আপনাকেই 
দিতেছি । আমি এই রাজ্যশাসনের গুরুভার বহন করিতে 
পারিতেছি না। অরিন্দম, গর্দভ যেমন অশ্বের এবং কাক যেমন 
হংসের গতি অবলম্বন করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও আপনার 
স্থান পূরণে অক্ষম। রঘুনন্বন, আজ জগতের সকলে মধ্যাহ্নের 
প্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায় প্রতাপশালী আপনাকে রাজপদে অভিষিক্ত 
দেখুক ।” 

ভরতের কথার উত্তরে রাম “তাহাই হউক” বলিয়া সম্মতি 
জানাইলেন। 
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শক্রত্বের আদেশে নিপুণ শ্যক্রচ্ছেদকের! ( নাপিতের!) সত্বর 
সেখানে আসিয়া রামের চারিদিকে সমবেত হইল। অগ্রে ভরত, 
লক্ষ্মণ, শক্রত্ব, সুগ্রীব ও বিভীষণ স্সানাদি সম্পন্ন করিলেন । পরে 
রাম জটামুগ্ডন ও স্সানাস্তে বিচিত্র মাল্য, চন্দনাদি অন্ুলেপন ও 
মহামূল্য বসনে শোভিত হইলেন । শক্রদ্র রাম-লক্ষ্মণকে অলঙ্কারে 
ভূষিত করিলেন। মনস্থিনী দশরথ-পত্বীর! স্বহস্তে সীতাকে মনোহর 
অলঙ্কারাদি পরাইলেন। পুত্রবংসল1 কৌশল্যা সানন্দে ও সযত্রে 
বানররমণীদের সজ্জিত করিয়া দিলেন। 

তখন সারথি স্ুমন্ত্র সুশোভন রথ লইয়া আসিলে, রাম তাহাতে 
আরোহণ করিলেন। সর্বালঙ্কারভূষিত সীত! ও সুগ্রাবের পত্নীর 
নগরদর্শনের জন্য সমুৎস্ক হইয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। 
রথ রাম প্রভূতিকে বহন করিয়া অযোধ্যার দিকে চলিল। ভরত 
অশ্বের রশ্মি (রজ্জু) এবং শক্রত্ন ছত্র ধারণ করিলেন। লক্ষ্মণ 
(ভালবৃস্তের) ব্যজন (পাখা) লইয়! রামের মস্তকে ব্যজন করিতে 
(বাতাস দিতে) লাগিলেন । বিভীষণ শ্বেত চামর ধরিয়া এক পার্থ 
অবস্থান করিতে থাকিলেন। ন্ুগ্রীব শব্রপ্রয় নামক হস্তীতে 
আরোহণ করিয়! সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অন্যান্য বানরগণ মনুষ্যবেশে 
বিভূষিত হইয়! গজপুষ্ঠে রামের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন । শঙ্খ 
ও ছুন্দুভির ধ্বনিতে চারিদিক নিনাদিত হইতে লাগিল । নগরবাসীর! 
ভ্রাতৃগণে পরিবৃত রামকে জয়ধবনিদ্বারা সংবধিত করিয়া এবং রাম 
কতৃক প্রত্যভিনন্দিত হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 
এইরূপে অমাত্যগণ, ব্রাঙ্গণগণ ও প্রজাবৃন্দের দ্বার পরিবেষ্টিত 
হইয়া রাম নক্ষত্রগণে পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন। তখন 
রাম মন্ত্রিগণের নিকটে সুগ্রীবের মিত্রতা, পবননন্দন হনুমানের 
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বিক্রম ও অপরাপর বানরগণের অদ্ভুত কার্ধাবলীর কথা বলিতে 
লাগিলেন। তাহা শুনিয়া পুরবাসীরা বিস্মিত হইল। এইরূপে 
রাম অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন । তিনি স্বগৃহে সুগ্রীবের বাসস্থান 
নির্দেশ করিয়া নিজ পিত! দশরথের ভবনে গেলেন । 

ভরতের অনুরোধে সুগ্রীব জান্ববান, হনুমান, বেগদশী ও খষভ 
এই চারি বানরপ্রধানকে চারিটি সর্বরত্ববিভূষিত সুবর্ণ ঘট দিয়া 
বলিলেন, “তোমর' চারি সাগরের জলে ঘট পূর্ণ করিয়া! যাহাতে 
আগামী প্রত্যষে এখানে ফিরিতে পার, সে জন্য সচেষ্ট হও” 
তাহার! সত্বর আকাশপথে গিয়া, পঞ্চশত নদী ও চারি সমুদ্র হইতে 
কলসী পূর্ণ করিয়া জল লইয় আসিলেন। 

পরদিন যথাসময়ে বৃদ্ধ বশিষ্ঠ ও অপরাপর ব্রাহ্মণের! রাম ও 
সীতাকে রত্বময় গীঠে উপবেশন করাইলেন। তারপর বশিষ্ঠ, 
বিজয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম, বামদেব প্রভৃতি 
পুরোহিতের! নির্মল ও সুগন্ধ জলের দ্বার রামের অভিষেক সম্পন্ন 
করিলেন। বশিষ্ঠ তাহার মস্তকে ব্রহ্মার নিমিত ও বংশপরম্পরাগত 
রত্বময় রাজমুকুট পরাইয়! দিলেন। অন্যান্ত খত্বিকের তাহাকে 
অলঙ্কারাদির দ্বার বিভূষিত করিলেন। শক্রদ্প রামের মস্তকে শুভ 
শ্বেত ছত্ৰ ধারণ করিলেন এবং স্ুগ্রীব ও বিভীষণ শ্বেত চামরের 
দ্বারা তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। 

তারপর রাম ব্রাহ্মণদ্দিগকে বহু ধেনুক, গো, বৃষ, অশ্ব, স্বর্ণ এবং 
মহামূল্য বস্ত্র ও আভরণ দান করিলেন। তিনি সুগ্রীবকে দিব্য 
মণিময় কাঞ্চনমালা, অজদকে বৈদুর্যময় অঙ্গদ (কেয়ুর ) এবং 
সীতাকে মণিবিজড়িত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট মুক্তা হার, 

* নবপ্রস্থত বৎসবতী। (গোঃ)। ধেনু £-স্তায়বস্থতিকে--(অমর)। 
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দিব্য বসন ও শোভন অলঙ্কারাদি দিলেন। সীতা তাহার কণ্ঠ হইতে 
সেই হার খুলিয়া বারংবার স্বামী ও বানরগণের দিকে তাকাইতে 
লাগিলেন। রাম সীতার মনোভাব বুঝিয় তাহাকে বলিলেন, 
“তুমি যাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছ, তাহাকেই এ হার দাও!” স্বামীর 
অনুমতি পাইয়া সীতা নিত্য (সতত ) তেজ, ধৈৰ্য, যশ, নৈপুণ্য, 
সামর্থ্য, বিনয়, নীতি, পৌরুষ, বিক্রম ও বুদ্ধির আঁধার হন্ুমানকে 
সেই হার উপহার দিলেন। হনুমান সেই চন্দ্রকিরণতুল্য গৌরবর্ণ 
হার গলায় পরিয়া! শ্বেতবর্ণ মেঘযুক্ত পর্বতের ম্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন। অন্যান্য বানরপ্রধানেরা এবং বিভীষণ, জাম্ববান প্রভৃতি 
সকলেই বহুমূল্য বসনভূষণ ও প্রচুর ধনরত্বাদি লাভে সম্মানিত 
হইলেন। এইরূপে আপ্যায়িত হইয়া সুগ্রীব ও বিভীষণাদি সদল- 
বলে নিজ নিজ দেশে ফিরিলেন। 

পরম উদারপ্রকৃতি মহাযশস্বী ধর্মবংসল রাম রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত 
হইয়া ধর্মজ্ঞ লক্ষ্পণকে বলিলেন, “লক্ষ্মণ, আমাদের পূর্বপুরুষের! 
সসৈন্যে যে রাজ্য পালন করিয়া গিয়াছেন, তুমি যুবরাজ হইয়া! 
আমার সহিত সে রাজ্যভার গ্রহণ কর।” কিন্তু লক্ষ্মণ কিছুতেই 
তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন রাম ভরতকে যুবরাজ পদে 
অভিষিক্ত করিয়া রাঁজ্যপালন করিতে লাগিলেন। 

রাম দশহাজার বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি, ভ্রাতা মিত্র ও 
বান্ধবগণের সাহায্যে দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অন্যান্য বনু যন্ঞ 
করেন। তাহার রাজত্বকালে কোন স্ত্রীলোক বিধবা হয় নাই, হিংস্র 
প্রাণী ও ব্যাধির ভয় ছিল না, পৃথিবী দন্থ্যশৃন্ত ছিল, কাহারও অনর্থ 
ঘটে নাই এবং বৃদ্ধকে বালকের (অপ্রাপ্তবয়াঙ্কের) প্রেতকার্য 
( অস্ত্যেষটিক্রিয়। ) করিতে হয় নাই। রামের দৃষ্টাস্তে সকলেই ধর্ম- 
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পথে থাকিয়া আনন্দে জীবন কাটাইত, কেহ কাহাকেও হিংসা 
করিত না। রামরাজ্যে সকলেই রোগ-শোক-বিহীন হইয়া ও অনেক 
পুত্রাদি লাভ করিয়া বন্ধ সহস্র বৎসর ( দীর্ঘকাল ) জীবিত থাকিত। 
বুক্ষদকল নিত্য ফল-মূল-পুষ্পশালী ছিল। মেঘ প্রচুর বারিবর্ষণ 
করিত এবং বায়ু সুখস্পর্শ ছিল। প্রজার! সন্তষ্টচিত্তে নিজ নিজ 
কার্য ও ধর্মানুষ্ঠান করিত, কখনও অসত্যাচরণ করিত না। সকলে 
সুলক্ষণসম্পন্ন ও ধর্মপরায়ণ ছিল। 

পুরাকালে মহধি বাল্মীকি বেদমূল ( বেদার্থ-প্রতিপাদক ) এই 
আদি কাব্য রচনা করেন। ইহা! ধর্ম, যশ ও আয়ুপ্রদ এবং রাজগণের 
বিজয়াবহ ( বিজয়দাত )। ইহা শুনিলে লোকে পাপমুক্ত হয়, 
পুত্রকামী পুত্র ও ধনকামী (ধনাকাজ্ী ) ধন পায়, স্ত্রীলোকে 
কৌশল্যা, সুমিত্ৰা ও কৈকেয়ীর পুত্রগণের ন্যায় দীর্ঘজীবন পুত্র লাভ 
করে। রামের বিজয়কাহিনী সম্বলিত এই রামায়ণ শ্রবণ করিলে 
লোকে দীর্থায়ুহয়। যিনি শ্রদ্ধাবান ও জিতক্রোধ হইয়! বালীকি- 
প্রণীত এই কাব্য শোনেন তিনি সকল সঙ্কট অতিক্রম করিয়। 
থাকেন। যাহার! ইহা! শোনেন, তাহারা রামের নিকট বাঞ্ছিত 
বর লাভ করেন এবং দেবতারা তাহাদের উপর সন্তষ্ট হন। এই 
গ্রন্থ গৃহে থাকিলে, গৃহস্থিত বিস্বকারী অপদেবতাগণের উপদ্রব 
প্রশমিত (নিবারিত ) হয় (অর্থাৎ সকল বিদ্ব দূর হয়), রাজা 
রাজ্যজয়ে সমর্থ হন, প্রবাসী ব্যক্তি সুখী হয়। রজন্বলা স্ত্রীলোক 
এই রামায়ণ শুনিলে উত্তম পুত্র লাভ করে। এই পুরাতন ইতিহাস 
পূজা৷ ও পাঠ করিলে, লোকে সকল পাপ হইতে বিযুক্ত হয় এবং 
দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে । এই রামায়ণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ বা পাঠে 
অবশ্য এখ্বর্ধ ও পুত্রলাভ হয় এবং রামচন্দ্র ইহার শ্রোত1 ও পাঠকের 
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উপর সতত সন্তষ্ট থাকেন। মহাবাহু রামই সনাতন বিষ্ণু, আদি- 
দেব, হরি, নারায়ণ, ভগবান্। এই রামায়ণ-কাহিনী পুরাবৃত্ত 
অবলম্বনে রচিত; ইহা! পাঠে তোমাদের মঙ্গল হউক । ধীরচিত্তে 
(শাস্তমনে) মুক্তকঠে বল--‘বিষ্ণুর বল বিবর্তিত হউক।** এই 
রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণে দেবগণ তুষ্ট হন এবং পিতৃগণ সর্বদা তৃপ্ত : 
থাকেন। যাহার! খধিকৃত এই রামসংহিতা (রামায়ণ) ভক্তিপূর্বক 
লিখেন, তাহাদের ব্রহ্মলোকে বাস হয়। এই মহার্থযুক্ত মঙ্গলকর 
কাব্য শুনিলে ইহলোকে কুটুম্ববৃদ্ধি, ধনধান্তবৃদ্ধি, উত্তম স্ত্রীলাভ, 
পরম স্থখলাভ এবং সকল অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে । ইহা! আরোগ্য, 
আয়ু, যশ, বল, বুদ্ধি, ভ্রাতৃপ্রেম ও কল্যাণদায়ক। সুতরাং খদ্ধিকামী 
€ উন্নতিকামী ) সঙ্জনদিগের ইহ] নিয়মিত ভাবে শ্রবণ কর! উচিত। 
€ ১২৮ সৰ্গ ) 
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* বলং বিষ্কোঃ প্রবর্ধতাম্‌ ( মূল) 
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১ 
রামের নিকট অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণের আগমন-_বৈশ্রবণ কুবেরের কথা = 
রাক্ষমদিগের উৎপত্তি ও বংশ বিবরণ__নারায়ণের হস্তে রাক্ষমগণের 
পরাজয় এবং লঙ্ক। ত্যাগ করিয়! পাতালে গমন 


রাক্ষসকুলবধের পর রাম অযোধ্যা রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, চারি- 
দিক্‌ হইতে সশিষ্য মুনিগণ তাহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য 
অযোধ্যায় আসিতে লাগিলেন। পূর্বদিক্বাসী কৌশিক যবক্রীত 
গর্গ্য গালব কথ প্রভৃতি, দক্ষিণদিক্বাসী স্বস্ত্যাত্রেয় নমুচি প্রমুচি 
অগস্ত্য অত্ৰি সুমুখ বিমুখ প্রভৃতি, পশ্চিমদিকৃনিবাসী নৃবন্থু কবষী 
ধোৌম্য কৌশেয় প্রভৃতি এবং নিয়তউত্তরদিক্বাসী বশিষ্ঠ কশ্যপ 
অত্ৰি বিশ্বামিত্ৰ গৌতম জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ এই সপ্তধি রামের 
নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাম উঠিয়া সেই মহতিগণকে অভ্যর্থন! 
এবং করযোড়ে পাদ্য ও অর্থাদি নিবেদন করিয়া তাহাদিগকে 
আসন দিতে আদেশ করিলেন। পরে তাঁহার! যথাযোগ্য আসনে 
উপবেশন করিলে, রাম তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। 
তাহারা বলিলেন, “রাম, আমাদের সব মঙ্গল। আমাদের সৌভাগ্য- 
ক্রমে তুমি রাবণকে পুত্রপৌত্রাদি-সহ নিহত করিয়া শক্রহীন 
হইয়াছ এবং এখন সীতার, মাতাদের ও ভ্রাতাদের সহিত মিলিত 
হইয়া কুশলে আছ। কিন্তু রাবণের পরাজয় বিশেষ কিছু নয়-_ 
রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ যে নিহত হইয়াছে ইহাই খুব সৌভাগ্যের 
কথা এবং এই জন্যই আমরা তোমার অভিনন্দন করিতেছি ।” 
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রাম পরম বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “আপনারা রাবণ ও কুস্তকর্ণ 
এই ছুই মহাবীর এবং মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, অতিকায়, 
ত্রিশির! প্রভৃতি মহাবীর্ববান রাক্ষলগণকে অগ্রাহা (উপেক্ষা বা 
তুচ্ছ জ্ঞান) করিয়! রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতেছেন 
কেন? ইন্দ্রজিৎ কিরূপে তাহার পিতার অপেক্ষা অধিকতর 
বলশালী হইল, তাহ! আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে । আপনার! 
উহ! আমাকে বলুন |” 

ইহ! শুনিয়া মহাতেজা অগস্ত্য বলিলেন, “রাম, আমি অগ্রে 
রাবণের কুল, জন্ম ও বরপ্রাপ্তির কথা বলিয়া পরে তাহার পুত্র 
ইন্দ্রজিতের বলবীর্ষের বিষয় বলিতেছি, শোন। পুরাকালে সত্য- 
যুগে প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য তপস্যা করিবার জন্য সুমেরু 
পর্বতের পার্শ্বে রাজবি তৃণবিন্দুর কন্যাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করেন। 
তাহাদের এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্রের নাম বিশ্রবা। অন্নদিনের 
মধ্যে তিনিও তাহার পিতার তুল্য তপস্বী হইলেন। ধর্মপরায়ণ 
বিশ্রবার চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া মহামুনি ভরদ্বাজ বিশ্রবার 
সহিত নিজ কন্যা দেববধিনীর বিবাহ দিলেন। তাহাদের পুত্র 
শমদমাদিগুণশালী ও বীর্ষবান বৈশ্রবণ ( কুবের )। তিনি মহাবনে 
থাকিয়া ছুই হাজার বৎসর ঘোর তপস্যা করিলে, ব্রহ্মা সন্তষ্ট হইয়া 
তাহাকে ধনাধিপতি (কুবের ) বলিলেন এবং পুষ্পক বিমান 
দিলেন। এইরূপে ব্রহ্মার বরে বৈশ্রবণ ইন্দ্র, যম ও বরুণের পরে 
চতুর্থ লোকপাল হইয়া দেবগণের সমকক্ষ হইলেন। তখন ধনাধি- 
পতি বৈশ্রবণ তাহার পিতার নিকটে আসিয়া করযোড়ে তাহাকে 
বলিলেন, “ভগবান, আমি লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট হইতে 
অভীষ্ট বর লাভ করিয়াছি। ক্লিন্ত তিনি আমার বাসস্থান স্থির 
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করিয়া দেন নাই। আমি যেখানে থাকিলে কোন প্রাণীর কোন- 
রূপ কষ্ট না হয়, আপনি আমার জন্য সেইরূপ একটি বাসস্থান 
নির্দেশ করিয়া দিন। বিশ্রবা পুত্রের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 
দক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকুট নামে পর্বতের শিখরে লঙ্কা নামে 
একটি বিশাল পুরী আছে। ইন্দ্রের অমরাবতীর তুল্য সেই রমণীয় 
লঙ্কাপুরী, বিশ্বকর্মা রাক্ষলদিগের বাসের জন্য নির্মাণ করেন। উহ্‌! 
স্বর্ণময় প্রাচীর ও পরিখায় পরিবে গ্রিত এবং নানারূপ যন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র 
সমাবৃত। রাক্ষসের] বিষ্ণুর ভয়ে এ পুরী ছাড়িয়া রসাতলে আশ্রয় 
লওয়ায় উহ! শুন্য পড়িয়া আছে এবং এখন তাহার কোন রাজাও 
নাই। পুত্র, তুমি সেখানে গিয়া স্বচ্ছন্দে বাস কর; তুমি সেখানে 
নিধিত্বে বাস করিতে পারিবে, তাহাতে কেহ তোমাকে কোনরূপ 
বাধ! দিবে না|” পিতার কথায় কুবের বহু সহত্্ রাক্ষস সঙ্গে লইয়া 
লঙ্কায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন । তাহার শাসনাধীনে লঙ্কা 
শীঘ্রই সর্বৈশ্বর্ষশালিনী হইয়া! উঠিল । তিনি পুষ্পকে চড়িয়া মাঝে 
মাঝে পিতামাতার সহিত দেখ। করিতে আমিতেন |” (১-৩ সর্গ) 

রাম বিস্মিত হইয়। অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবান, 
কুবেরের পূর্বেও লঙ্কায় রাক্ষস ছিল, ইহা কিরূপে সম্ভব; আমর! 
শুনিয়াছি যে, পুলস্ত্যের বংশ হইতেই রাক্ষসদের উৎপত্তি হইয়াছে, 
কিন্ত আপনি এখন অন্ত কথা বলিতেছেন। আগেকার সেই 
রাক্ষসের! কি রাবণ, কুস্তকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট ও রাবণের পুত্রগণের 
অপেক্ষা অধিকতর বলশালী ছিল ? কে ইহাদের পূর্বপুরুষ, তাহার 
বল কিরূপ ছিল এবং কি অপরাধে বিষ্ণু তাহাদিগকে লঙ্কা হইতে 
বিতাড়িত করেন__সব আমাকে খুলিয়া (সবিস্তারে বা বিস্তারিত 
ভাবে ) বলুন ।” bl 

৫৩ 
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অগস্ত্য বলিতে লাগিলেন, “পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে 
জল স্থষ্টি করিয়া পরে কতকগুলি প্রাণী সৃষ্টি করেন। সেই 
প্রাণীর আমরা কি করিব ?_-এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা 
তাহাদিগকে বলিলেন, ‘তোমরা সযত্বে এই জল রক্ষা কর! 
তাহাদের মধ্যে কতক বলিল, “রক্ষা” (আমরা রক্ষা করিব) 
এবং অন্যের! বলিল, ‘যক্ষাম” (আমরা পুজা করিব)। তাহা 
শুনিয়! ব্ৰহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন, ‘তোমাদের মধ্যে যাহারা রক্ষাম 
বলিয়াছ তাহারা রাক্ষস এবং যাহারা যক্ষাম বলিয়াছ তাহার! যক্ষ 
হইলে । _সেই রাক্ষসকুলে হেতি ও প্রহেতি নামে ছুই ভ্রাতা জন্মে । 
তাহার! মধুকৈটভের ন্যায় পরাক্রমশালী হয়। প্রহেতি ধামিক, 
সে (তপস্তা করিবার জন্য ) তপোবনে যায়। হেতি যমের ভগিনী 
মহাভয়ঙ্কর! ভয়াকে বিবাহ করে। তাহাদের বিছ্যংকেশ নামে 
এক পুত্র হয়। সে যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, তাহার পিতা হেতি 
তাহাকে রাক্ষসী সন্ধ্যার কন্যা সালকটস্কটার সহিত বিবাহ দিল। 
তাহাদের পুত্র স্বকেশ। তাহার সহিত গ্রামণী নামক গন্ধর্বের 
কন্যা রূপযৌবনে ভ্রিলোকবিখ্যাত। দেববতীর বিবাহ হয়। তাহাদের 
মহাবলবান তিনটি পুত্র জন্মে_মাল্যবাঁন, সুমালী ও মালী। ইহারা 
অতিশয় তেজন্বী ও তপস্তারত ছিল। ব্রহ্মার বরে বলী হইয়া 
ইহার! নির্ভয়ে স্থুরাস্তথরদিগকে উৎপীড়ন করিতে থাকে । তাহাদের 
অনুরোধে শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম৷ দক্ষিণসাগরের তীরে ত্রিকুট পর্বতের 
শিখরে লঙ্কানগরী নির্মাণ করেন। মাল্যবান, সুমালী ও মালী 
সহত্র সহঅ্র অনুচরসহ সেখানে গিয়া বাস করিতে থাকে । নর্মদা 
নামী এক গন্ধবাঁ ছিল। তাহার হী (লজ্জা), শ্রী (লক্ষ্মী) ও কীতির 
স্তায় কাস্তিমতী তিনটি কন্যা ছিল-_স্থুন্দরী, কেতুমতী’ ও বস্ুদা। 
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নর্মদ। সুন্দরীকে মাল্যবানের ; কেতুমতীকে স্থমালীর এবং বন্থুদাকে 
মালীর হস্তে সমর্পণ করিল। সুন্দরী ও মাল্যবানের বজ্রমুষ্টি, 
বীরূপাক্ষ, হুমুখ, সুপ্তপ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত নামে পুত্র এবং 
অমলা নায়ী এক সুন্দরী কন্যা হয়। কেতুমতী ও স্ুমালীর প্রহস্ত, 
অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূত্রাক্ষ, দস্ত, সুপাশ্ব, সংস্াদি, প্রঘস 
ও ভাসকর্ণ নামে মহাবল পুত্র এবং রাকা, পুম্পোৎকট! ; কৈকসী, 
কুম্তনসী নামী কন্যা হয়। বস্ুদা-মালীর অনল, অনিল, হর ও 
সম্পাতি নামে পুত্র জন্মে । এই চারিজন রাক্ষদই পরে বিভীষণের 
অমাত্য হয়। 

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মাল্যবান, সুমালী ও মালী অত্যন্ত বলদপিত ও 
তাহাদের পুত্রগণে পরিবৃত হইয়! দেব, ঝষি, নাগ ও যক্ষগণকে খুব 
উৎগীড়ন করিতে লাগিল। তাহাতে ভীত হইয়া দেবতা ও খষিরা 
দেবদেব মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে মহাদেব তাহাদিগকে বলিলেন, 
এই রাক্ষসেরা আমার অবধ্য, তোমরা বিষ্ণুর কাছে যাও__তিনিই 
তাহাদিগকে বধ করিবেন। তখন দেব ও খষিগণ জয়ধ্বনিতে 
মহেশ্বরকে অভিনন্দিত করিয়া বিষ্ণুর নিকটে গেলেন এবং তাহাকে 
রাক্ষলদিগের উৎগীড়নের কথা জানাইলেন। দেবদেব জনার্দন 
তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমর। নির্ভয় হও, আমি এই রাক্ষলদিগকে 
বধ করিব।, ইহাতে সন্তষ্ট হইয়া! তাহারা সর্বশক্তিমান বিষ্ণুর 
প্রশংস। করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 

এদিকে এই সংবাদ পাইয়া রাক্ষস মাল্যবান তাহার ভ্রাতৃদ্বয়কে 
বলিল, “হরি আমাদিগকে বধ করিবেন বলিয়া আমাদের ভয়ে ভীত, 
দেবগণের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব এখন কি কর্তব্য 
চিন্তা কর ৷’ সেই কথার উত্তরে সুমালী ও মালী বলিল, 'রাক্ষসেশ্বর, 
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বিষ্ণুর আমাদের উপর বিদ্বেষের কোন কারণ নাই, দেবতাদের 
দোষেই বিষ্ণুর মন বিচলিত হইয়াছে, সুতরাং আমরা তাহাদিগকে 
বধ করিব । এইরূপ পরামর্শের পর তাহারা যুদ্ধের সকল আয়োজন 
করিয়া, শত সহত্র রাক্ষসে পরিবুত হইয়া দ্রুত দেবলোকের দিকে 
অগ্রসর হইল। দেবদূতগণের নিকটে এই সংবাদ শুনিয়া পীতান্বর 
হরি দিব্য কবচে দেহ আবৃত করিয়া এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়গ ও 
শাঙগধনু হস্তে লইয়া গরুড়ে চডিয়া রাক্ষলসেনামধ্যে উপস্থিত 
হইলেন । তাহার সহিত যুদ্ধে রাক্ষসসেনা বিধ্বস্ত ও মালী নিহত 
হইল। স্বমালী ও মাল্যবান তুমুল যুদ্ধ করিল, কিন্তু তাহারাও 
পরাজিত হইল । তখন তাহার! লঙ্ক। পরিত্যাগ করিয়া, সপরিবারে 
পাতালে গিয়া! বাস করিতে লাগিল । রাম, সালকটক্কটার বংশের 
মাল্যবান সুমালী মালী প্রভৃতি ও পুলস্ত্যবংশীয় রাবণ প্রভৃতি 
অপেক্ষাও অধিকতর বলশালী ছিল। শঙ্খ-চক্র-গদাধর দেব 
নারায়ণ ভিন্ন আর কেহ দেবশক্র রাক্ষসদিগকে বধ করিতে পারে 
না। রাম, তুমি সেই সনাতন দেব নারায়ণ, রাক্ষস বধ করিবার 
জন্য মায়াবলে রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। রাক্ষস সুমালী প্রভৃতি 
পাতালে আশ্রয় লইলে, ধনেশ্বর কুবের লঙ্কায় বাস করিতে 
লাগিলেন ।” (সর্গ ৮ শেষ) 


রাবণাদির পূর্ব বিবরণ__রাঁবণের কুবেরজয়__মহাঁদেব কর্তৃক রাঁবণের নি গ্রহ 
_ রাঁবণের তপস্য! ও মহাদেবের নিকট হইতে বরলাঁভ (৯-১৬) 


“পরে স্থমালী এক সময় তাহার পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী 
কম্ত! কৈকসীকে* সঙ্গে লইয়। রসাতল হইতে মর্ত্যলোকে আসিল। 
তখন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সে ধনেশ্বরকে দেখিতে পাইল। 
কুবের তখন পুষ্পকে আরোহণ করিয়া তাহার পিত! পুলস্ত্যকে 
দেখিতে যাইতেছিলেন। পাবকতুল্য ( অগ্নিতুল্য ) ও দেবোপম 
কুবেরকে সেই অবস্থায় দেখিয়! স্থমালী বিস্মিত হইল এবং পাঁতালে 
ফিরিয়া কিরূপে তাহাদের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, সেই চিন্তা 
করিতে লাগিল। পরে সে কৈকসীকে বলিল, 'পুত্রী, তোমার 
যৌবন অতীত হইতেছে; ইহাই বিবাহের যোগ্যকাল। তুমি 
সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সর্বগুণে বিভূষিত! ; সুতরাং আমরা তোমার 
উপযুক্ত পতিলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি। তুমি প্রজাপতি- 
কুলোদ্ভব পুলস্তযনন্দন মুনিবর বিশ্রবাকে পতিত্বে বরণ কর। তাহ! 
হইলে তোমার ধনেশ্বর কুবেরের ন্যায় তেজস্বী পুত্র জম্মিবে। পিতার 
কথায় কৈকসী বিশ্ব যেখানে তপস্যা করিতেন, সেখানে গেলেন । 
তখন প্রদোষকাল এবং বশ্রবা প্রদোষকালীন হোম করিতেছিলেন। 
কিন্তু কৈকসী দারুণ প্রদোৌষকালের বিষয় বিবেচনা না করিয়াই 
বিশ্রবার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অধোমুখে পায়ের অন্গুষ্ঠাগ্রের দ্বার! 
বারংবার মৃত্তিকায় রেখাঙ্কন করিতে লাগিল। পরম উদারপ্রকৃতি 
মুনি তাহাকে দেখিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভদ্রে* তুমি কাহার কন্যা, 
কোথা হইতে ও কি জন্য এখানে আসিয়াছ এবং আমাকেই বা কি 


* কৈকনীর অন্ত নাম নিকযা। 
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করিতে হইবে সব খুলিয়া বল!’ কৈকসী করজোড়ে বলিল, 'ব্রহ্মধি, 
আমি কৈকসী, সুমালীর কন্যা, পিতার আদেশে এখানে আসিয়াছি ; 
অবশিষ্ট কথা আপনি নিজের প্রভাবে (তপোবলে) অবগত হউন ।” 
বিশ্রবা-মুনি ধ্যানযোগে কৈকসীর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া 
বলিলেন, ‘ভক্তে, আমি তোমার মনোভাব এবং এখানে আসিবার 
কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। তুনি পুত্রকামন! করিতেছ, কিন্তু দারুণ 
প্রদোষকালে আমার নিকটে আপিয়াছ বলিয়া তুমি ভীষণাকৃতি ও 
ক্রুরকর্মা রাক্ষসগণকে প্রসব করিবে । বিশ্রবার এই কথা শুনিয়! 
কৈকসী তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, ‘ভগবান, আপনি ব্রহ্মবাদী, 
আপনার নিকটে আমি এরূপ ছৃরাচার পুত্র কামনা করি না, আপনি 
আমার প্রতি সদয় হউন ।’ তখন বিশ্রবা আবার কৈকসীকে 
বলিলেন, “শুভাননা, তোমার কনিষ্ঠ পুত্র আমার বংশের যোগ্য ও. 
ধামিক হইবে! 

যথাসময়ে কৈকসী এক অতি দারুণ ও বীভৎস রাক্ষস প্রসব 
করিল। সেই রাক্ষসের দশটি মাথা, কুড়িটি হাত, মুখগুলি বিশাল, 
ওষ্ঠ তাত্রবর্ণ, দাতগুলি প্রকাণ্ড, মাথার চুলগুলি প্রদীপ্ত অগ্নিবর্ণ 
এবং গায়ের রং নীলাঞ্জনতুল্য। সে জন্মিলে শৃগালদিগের মুখ 
হইতে অগ্নিশিখ! নির্গত হইতে লাগিল, গৃধাদি চক্রাকারে বামাবর্তে 
উড়িতে আরম্ভ করিল, দেবতার! রক্ত বৃষ্টি করিলেন, মেঘসকল 
ঘোর গর্জন করিতে লাগিল, সূর্য রশ্যিদানে বিরত হইলেন, 
মহোক্কাপাত হইতে থাকিল, পৃথিবী কম্পিত হইলেন, সুদারুণ বাগু, 
বহিতে লাগিল এবং অক্ষোভ্য সাগর ক্ষভিত (আলোড়িত) হইয়া 
উঠিল। দশগ্রীব! সহ জন্মিয়াছে বলিয়! পিতা বিশ্রব! পুত্রের নাম 
রাখিলেন দশগ্রীব। তারপর বিপুলদেহ মহাবল কুস্তকর্ণ জন্মগ্রহণ 
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করিল। পরে বিকৃতাননা শূর্পণখা জন্মিল। ধর্মাত্বা বিভীষণ 
কৈকপীর কনিষ্ঠ পুত্র । তাহার জন্মসময়ে পুষ্পবৃষ্টি এবং আকাশে 
দেবছুন্দুভিধবনি হইল । তারপর মহাবল কুস্তকর্ণ ও দশগ্রীব সকল 
প্রাণীর উদ্বেগ জন্মাইয়া সেই মহারণ্যে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। 
ধর্মাত্বা বিভীষণ সদ! ধর্মকাধাদিতে রত থাকিয়। দিনপাত করিতে 
লাগিল। 

কিছুদিন পরে ধনেশ্বর কুবের এক সময়ে পুষ্পকে চড়িয়া পিতার 
সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাহাকে দেখিয়া কৈকসী 
দশগ্রীবকে বলিল, “পুত্র, তোমার ভ্রাতা তেজোদীপ্ত ধনেশ্বর 
কুবেরকে দেখ এবং যাহাতে তাহার মত হইতে পার, সেজন্য চেষ্টা! 
কর। মাতার কথা শুনিয়া প্রতাঁপব্বান দশগ্রীব যারপরনাই 
ঈর্ষান্বিত হইয়া! বলিল, “মা, তুমি দুঃখ করিও না__আমি প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি যে, আমি ভ্রাতার তুল্য বা তাহার অপেক্ষাও বেশী 
তেজশালী হইব।” তারপর সে তপস্তার দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধির মানসে 
অন্ুজদিগের সহিত গোকর্ণাশ্রমে গিয়া ঘোর তপস্তা করিতে 
লাগিল। তাহাতে সন্তষ্ট হইয়। পিতামহ ব্ৰহ্মা দেবগণসহ সেখানে 
আসিয়া তাহাকে বলিলেন “দশগ্রীব, আমি তোমার তপস্তায় তুষ্ট 
হইয়াছি, তুমি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর ৷’ দশগ্রীব তাহাকে প্রণাম 
করিয় বলিল, “ভগবান, প্রাণীর! সর্বদা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়। থাকে, 
তাহাদের মৃত্যুর তুল্য আর কোন শক্র নাই ; সুতরাং আমি অমর 
হইতে চাই ।’ ব্ৰহ্মা বলিলেন, “অমরত্ব সকলের জন্য নয় ( সকলেই 
অমরত্ব লাভ করিতে পারে না); তোমাকে আমি অমর করিতে 
পারিব না; তুমি অন্য কোন বর লও।, রাম, লোককর্তা ত্রহ্ধা 
এইরূপ বলিলে, দশগ্রীব করজোড়ে বলিল, “হে প্রজাপতি, হে 
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শাশ্বত, আমি যেন পক্ষী, সর্প, যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও 
দেবগণের অবধ্য হই। হে দেবপুজিত, মানুষ প্রভৃতি অন্ঠান্ত 
প্রাণীদের জন্য আমি চিন্তা করি না, আমি তাহাদের তৃণতুল্য মনে 
করি।' ব্রহ্মা বলিলেন, “তাহাই হইবে । আর তোমাকে আমি 
অদ্য একটি ছুলভ বরও দিতেছি-_তুমি ইচ্ছামাত্রেই যে কোন রূপ 
ধরিতে পারিবে | রাম, পিতামহ দশগ্রীবকে এইরূপ বলিয়৷ 
বিভীষণকে বলিলেন, ‘বৎস বিভীষণ, তোমার ধর্মঝুদ্ধিতে আমি 
পরিতৃষ্ট হইয়াছি-_-তুমি বর প্রার্থনা কর।” ধর্মাত্ম৷ বিভীষণ 
করজোড়ে বলিলেন, ‘ভগবান, মহাবিপদে পড়িলেও যেন আমার 
ধর্মে মতি থাকে, ( সদ্গুরুর নিকট ) শিক্ষা ছাড়াই যেন আমি 
ব্রহ্মবিগ্া লাভ করিতে পার ৷’ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “বৎস, 
তাহাই হইবে । আর রাক্ষকুলে জন্মিয়াও তোমার অধর্মে মতি 
হয় নাই, সেজন্য তোমাকে আমি অমরত্ব দিতেছি। তারপর ব্রহ্মা 
কুন্তকর্ণকে বরদানে উদ্যত হইলে, দেবগণ করজোড়ে ব্রক্ষমাকে 
বলিলেন, “দেব, এই দুর্মতি ত্রিলোককে ত্রাসিত (ভীত) করিয়া 
তুলিয়াছে, সুতরাং আপনি ইহাকে বর দিবেন না। এই রাক্ষস 
নন্দনবনে ইন্দ্রের দশজন অনুচর, সাতটি অপ্পরা এবং বহু খষি ও 
মনুষ্যকে খাইয়াছে । এ বর না পাইয়াই এইরূপ করিয়াছে, বর 
পাইলে ত্রিভুবনের সকলকে খাইয়া ফেলিবে। অতএব আপনি 
বরদানের ছল করিয়া ইহাকে মোহ দিন। তাহা হইলে ত্রিলোকের 
মঙ্গল হইবে এবং ইহারও সন্মান করা হইবে। তখন ব্রহ্মা দেবী 
সরম্বতীকে স্মরণ করিলেন এবং তিনি আসিলে তাহাকে বলিলেন, 
“বাণী, তুমি কুম্ভ কর্ণের মুখে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাহাকে দিয়া দেবগণের 
বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করাও ।”-_ ব্রহ্মার কথায় সরস্বতী কুস্তকর্ণের 
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মুখে প্রবেশ করিলেন । তখন ব্রহ্মা কুস্তকর্ণকে বলিলেন, “মহাবান্ছ, 
তুমি তোমার ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। সরস্বতীর আবেশে 
কুম্ভকৰ্ণ বলিল, “দেবদেব, আমার ইচ্ছা, আমি বহু বৎসর নিদ্রা 
যাই।' “তাহাই হউক, বলিয়া ব্ৰহ্মা দেবগণের সহিত প্রস্থান 
করিলেন। তখন সরস্বতীর আবেশ (ভর) হইতে মুক্ত হইয়া 
কুম্ভ কর্ণ দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে লাগিল, “আজ আমার মুখ হইতে 
এমন কথা বাহির হইল কেন? বোধ হয়, সমাগত দেবতার! তখন 
আমাকে বিমোহিত করিয়াছিলেন।” (যাহা হউক) দীপ্ততেজা 
সেই তিন ভ্রাতা এইরূপ বর লাভ করিয়া, শ্লেম্মাতকবনে (পিতার 
তপোবনে ) গিয়। সুখে বাম করিতে লাগিল। 

সুমালী সেই নিশাচরদের বরপ্রাপ্তির কথা শ্রবণে ভয় ত্যাগ 
করিয়া অন্ুচরগণের সহিত রসাতল হইতে উঠিয়া আসিয়া 
দশগ্রীবকে বলিল, ‘বৎস, ভাগ্যক্রমে তুমি ব্রহ্মার নিকট হইতে 
উৎকৃষ্ট বর পাইয়াছ। মহাবাহু, বিষ্ণুর ভয়ে আমরা লঙ্কা পরিত্যাগ 
করিয়! পাতালে গিয়াছিলাম, এখন আমাদের সে ভয় দূর হইয়াছে । 
এখন তোমার ভ্রাতা কুবের লঙ্কায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তুমি 
সাম, দান বা বলে লঙ্কা পুনরধিকার করিয়া রাক্ষপকুলের অধীশ্বর 
হও।’ মাতামহকে দশগগ্রীব বলিল, ‘ধনপতি কুবের আমাদের 
গুরুজন, সুতরাং আপনার এমন কথা বলা উচিত নয়। ইহা 
শুনিয়! স্থমালী আর কিছু বলিল না। 

তাহার পর কিছুকাল অতীত হইলে (রাবণের মাতুল ) প্রহস্ত 
একদিন তাঁহাকে বলিল, ‘দশগ্রীব, তোমার মাতামহকে এরূপ কথা, 
বলা! সঙ্গত হয় নাই । বীরদিগের মধ্যে যে সৌভ্রাত্র (ভ্রাতৃপ্রেম ) 
নাই, আমি তাহার উদাহরণ দিতেছি । কেবল তুমিই যে ভ্রাতৃ- 
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দ্রোহরূপ বিপরীত আচরণ করিবে তাহ! নয়। পুরাকালে 
সুরাস্বরগণও এইরূপ আচরণ করিয়াছেন। সুতরাং তুমি আমার 
কথামত কাজ কর।” এই কথা শুনিয়া! রাবণ কিছুকাল চিন্তা 
করিয়। প্রহস্তের প্রস্তাবে সম্মত হইল। সেই দিনই সে রাক্ষসগণের 
সহিত লঙ্কার নিকটস্থ বনে গেল এবং প্রহস্তকে বলিল, 'রাক্ষসপুঙ্গব, 
তুমি দূত হইয়া কুবেরের নিকটে যাও । তাহাকে বলিবে, লঙ্কাপুরী 
পূর্বে রাক্ষপদিগের ছিল, তাহার সেখানে বাস করা উচিত নয়-_ 
তিনি তাহা আমাদিগকে দিয়! আমার প্রতি গ্রীতি প্রদর্শন ও ধর্ম 
রক্ষা করুন । 

প্রহস্ত লঙ্কাপুরীতে যাইয়া কুবেরকে একথা বলিলে তিনি 
বলিলেন, ‘আমার পিতা রাক্ষসশূন্য এই লঙ্কাপুরী আমাকে দিয়া- 
ছিলেন, এবং আমি ধনমানাদি বিতরণে এখানে যক্ষদের বসতি 
স্থাপন করিয়াছি। যাহা হউক, তুমি রাবণকে বলিবে, তিনি 
অকণ্টকে আমার সহিত এই রাজ্য ও আমার সমস্ত এশ্বর্য ভোগ 
করিতে পারেন ।, 

পরে কুবের পিত। বিশ্রবার নিকটে গিয়া তাহাকে সকল বিষয় 
জানাইলেন। তিনি বলিলেন, “পুত্র, ছুম্নতি দশানন আমার নিকটেও 
এই কথা বলিয়াছিল। সেজন্য আমি তাহাকে খুব তিরস্কার 
করিয়াছি এবং ক্রুদ্ধ হইয়া “তুমি ধ্বংস হইবে” পুনঃ পুনঃ এইরূপ 
বলিয়াছি। বৎস, তুমি আমার হিতকথা শোন। দশানন এখন 
বরলাভে মোহিত হইয়া মান্যামান্য বিচার করে না। সুতরাং তুমি 
তোমার অনুচরগণের সহিত লঙ্কা ত্যাগ করিয়া কৈলাস-পর্বতে 
গিয়া বাস কর। সেখানে নদীশ্রেষ্ঠা রমণীয়া মন্দাকিনী বিরাজমান 
এবং দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ ও কিন্নরগণ সর্বদ! বিহ্বার করিয়। 


উত্তরকাণ্ড ৮৪৩. 


থাকে। কুবের, তোমার পক্ষে বরদৃপ্ত রাবণের সহিত বিরোধে 
প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হইবে না।”__পিতার কথানুযায়ী কুবের স্ত্রী- 
পুত্র-পরিজন, আমত্য, বাহন ও ধনাদিসহ কৈলাসে চলিয়া গেলেন 
এবং সেখানে ইন্দ্রের অমরাবতীতুল্য পুরী নির্মাণ করিয়া বাস 
করিতে লাগিলেন । 

প্রহস্তের নিকটে কুবেরের লঙ্কাত্যাগের সংবাদ পাইয়া, দশানন 
আ্রাতগণের সহিত সদলবলে সেখানে আসিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত 
হইল। পরে ভ্রাতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া দশানন দানবেন্দ্র 
বিছ্যুজ্জিহ্বের সহিত ভগ্নী শূর্পণখার বিবাহ দিল। তারপর একদিন 
মৃগয়া করিতে গিয়। দশানন ময়-দানব ও তাহার কন্তাকে দেখিতে 
পাইল। দশানন ময়কে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কে এবং কি 
জন্যই বা একাকী এই কন্যার সহিত পশু ও জনমানবহীন বনে বাস 
করিতেছেন? ময় নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, দেবলোকে 
হেমানাম্ী এক অপ্সরা আছে। দেবতারা আমাকে সেই অপ্সরা 
সম্প্রদানকরেন। আমার এই কন্যা সেই হেমার গর্ভে জন্মিয়াছে। 
আমাদের মায়াবী ও ছুন্দুভি*্* নামে দুইটি পুত্রও আছে। হেমা 
ত্রয়োদশ বৎসর হইল দেবকার্ধের জন্য দেবলোকে বাস করিতেছে । 
তাহার বিরহে আমি মায়াবলে (বিচিত্র কৌশলে ) স্বর্ণ, হীরক ও 
বৈদূর্য-ভূষিত এক পুরী নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতেছিলাম। 
এখন আমি এই কন্যার যোগ্য পাত্রের সন্ধানে ফিরিতেছি।__বৎস, 
তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি সব বলিলাম। তুমি কে? 

তখন দশানন বিনীতভাবে বলিলেন, ‘আমি পুলস্ত্য-তনয় 


*কিক্িন্ধ্যাকাণ্ডে যে মায়াবী ও ছুন্দুভির কথা আছে তাহারা অস্থরজাতীয়; 
ও অন্যলোক। 


৮৪৪ বালীকি-রামায়ণ 


বিশ্রবা-মুনির পুত্র, আমার নাম দশানন ৷’ দানবশ্রেষ্ঠ ময় রাবণের 
এই কথায় তাহাকে মহবি-তনয় জানিয়া, তাহার করের দ্বার! নিজ 
কন্যার কর গ্রহণ করাইয়া! সহাস্তে বলিলেন, রাক্ষমরাজ, আমার 
এই কন্যার নাম মন্দোদরী, তুমি ইহাকে পত্বীরপে গ্রহণ কর!’ 
দশানন তাহাতে সম্মত হইয়া সেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়। 
€ তাহার সন্মুখে ) মন্দোদরীর পাণিগ্রহণ করিলেন । তারপর ময় 
রাবণকে তপস্তালন্ধ একটি অমোঘ শক্তি অস্ত্র দান করিলেন। এই 
শক্তির দ্বারাই রাবণ পরে লক্ষ্ণকে আহত করিয়াছিলেন । 

তারপর দশানন লঙ্কানগরীতে ফিরিয়া বৈরোচন-পুত্র বলির 
দৌহিত্রী বজ্জ্বালার সহিত কুস্তকর্ণের এবং গন্বর্রাজ মহাত্মা 
শৈলুবের তনয়! ধর্মজ্ঞা সরমার সহিত বিভীষণের বিবাহ দিলেন। 
পরে মন্দোদরীর একটি পুত্র জন্মিল। . জন্মিয়াই সে মেঘগর্জনের 
ন্যায় সুমহান নাদে রোদন করিতে থাকায় দশানন তাহার নাম 
রাখিলেন মেঘনাদ । রাম, তাহাকেই তোমর] ইন্দ্রজিৎ বলিয়! থাক। 

কিছুদিন অতীত হইলে, ব্ৰহ্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিদ্রা 
জস্তণাদিবূপ ধারণ করিয়া কুস্তকর্ণের নিকটে আসিল। তখন 
কুম্তকর্ণ দশাননকে বলিলেন, “রাজা, আমি নিদ্রায় অভিভূত 
হইতেছি, আমার জন্য শয়নগৃহ প্রস্তুত করাইয়া দাও ।” রাজাদেশে 
বিশ্বকর্মাতুল্য শিল্পীর! কুন্তকর্ণের জন্য এক যোজন বিস্তীর্ণ, তাহার 
দ্বিগুণ দীর্ঘ, সর্বত্র স্বর্ণ ও মণিরত্বাদি বিভূষিত, সর্বস্থখকর ও 
মনোহর একটি গৃহ নিশ্নাণ করিল। মহাবল কুস্তকর্ণ সেখানে গভীন 
নিদ্রায় অভিভূত হইয়! থাকিলেন। 

তারপর নিরঙ্কুশ দশানন দেবতা, খধি, যক্ষ ও গন্ধর্বদিগকে বধ 
এবং নন্দন প্রভৃতি বিচিত্র উদ্যানসকল ভগ্ন করিতে লাঁগিলেন। 


উত্তরকাণগ্ড ৮৪৫ 


ধর্মজ্ঞ কুবের তাহা জানিতে পারিয়৷ ভ্রাতা দশাননকে হিতোপদেশ 
দিয়া তাহার কাছে দূত পাঠাইলেন। দূত লঙ্কায় আসিয়া বিভীষণের 
সহিত দেখা করিল। বিভীষণ ধনেশ্বর ও জ্ঞাতিগণের কুশল 
জিজ্ঞাসা করিয়া সেই দূতকে সভায় সমাসীন দশাননের নিকটে 
লইয়া গেলেন। দূত জয়োচ্চারণ করিয়া ক্ষণকাল মৌন রহিল। 
পরে সসম্মানে বলিল, “রাক্ষসরাজ, আপনার ভ্রাতা বৈশ্রবণ কুবের 
নিজ কুল ও চরিত্রানুরূপ যাহ! বলিয়াছেন, আমি তাহ! আপনাকে 
নিবেদন করিতেছি । তিনি বলিয়াছেন--“তুমি এপর্যস্ত যে সকল 
ছুঙ্কার্য করিয়াছ তাহাই যথেষ্ট, এখন সংযতচরিত্র হও, পারিলে 
সাধুজনোচিত ধর্মীচরণ কর। আমি রুদ্রের প্রসাদ (অনুগ্রহ) 
লাভের জন্য হিমালয়ে ধর্মোপানন। করিতে গিয়াছিলাম । বনুবর্ষব্যাগী 
কঠোর তপন্তায় শঙ্করের বন্ধুত্বলাভের পর ফিরিয়া তোমার পাপা- 
চরণের কথা শুনিতে পাইলাম । দেবতা ও বির! তোমার বধোপায় 
চিন্তা করিতেছেন, তুমি কুলদূষণ ( কুলদোষকর ) অধর্মীচরণ হইতে 
বিরত হও ।” 

এই কথা শুনিয়া দশানন ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়। দম্ভ ও 
হস্ত নিম্পেষণ করিয়া বলিলেন, ‘দূত’ যিনি তোমাকে আমার 
নিকটে পাঠাইয়াছেন, আমার সেই ভ্রাতা আর তুমি_ উভয়েই 
প্রাণ হারাইবে। মহেশ্বরের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়াছে, এই 
কথাই সেই মূঢ় (নিবোধ ) আমাকে শুনাইতেছে। দূত, কুবের 
জ্যেষ্ঠ গুরুজন, সুতরাং অবধ্য--এই বিবেচনায়ই আমি এতদিন 
তাহাকে বধ করি নাই, কিন্তু আর ক্ষমা করা চলিবে না। এখন 
তাঁহার কথা শুনিয়া আমি স্থির করিলাম যে, বাহুবলে ত্রিলোক 
জয় করিব__চারি লোকপালকেই যমালয়ে পাঠাই এই কথা 


৮৪৬ বাল্ীকি-রামায়ণ 


বলিয়া লঙ্কাধিপতি দশানন খড়োর আঘাতে দূতকে বধ করিয়। 
তাহার মৃতদেহ খাইয়া ফেলিবার জন্য রাক্ষসদিগকে দ্রিলেন। 
€ ১৩ সর্গ)। 

পরে বলগবিত দশানন মহোদর, প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারণ ও 
ধূআাক্ষ এই ছয় সচিব এবং বহু সৈম্তাদি লইয়! কুবেরের সহিত 
যুদ্ধ করিবার জন্য কৈলাস পর্বতে গমন করিলেন। যক্ষেরাও 
যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল । ছুই পক্ষে সঙ্কুল (বা ঘোরতর ) যুদ্ধ 
হইতে লাগিল। কিন্তু শেষে রাক্ষসগণের বিক্রম সহা করিতে ন! 
পারিয়া যক্ষের পলায়ন করিল। তখন কুবেরের আদেশে মহাযক্ষ 
মণিভদ্র চারি হাজার যক্ষসেনায় পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে আসিলেন। 
কিন্তু যক্ষ ও রাক্ষসগণের যুদ্ধপ্রণালী বিভিন্ন । যক্ষেরা সরল উপায়ে 
যুদ্ধ করে এবং রাক্ষসের! মায়াবল আশ্রয় করিয়! যুদ্ধ করে। সেজন্য 
রাক্ষসেরা যুদ্ধে অধিক প্রবল। প্রহস্ত, মহোদর ও মারীচ বন 
যক্ষসেন৷ নিহত করিলেন। মণিভদ্র রাবণের নিকট পরাজিত 
হইলেন। তখন কুবের গদাহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়! দশাননকে 
ভৎণসন। করিয়া বলিলেন, '“ছুর্মতি, তুই আমার বারণ মানিলি না__ 
নরকে গিয়! ইহার ফল ভোগ করিবি। পরে কুবের ও দশাননে 
মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। বনুক্ষণ যুদ্ধের পর দশাননের গদাঘাতে 
মৃদ্ধিত হইয়া কুবের ভূপতিত হইলেন। তখন কুবেরের সচিবের! 
তাহাকে নন্দনবনে লইয়। গিয়া তাহার চেতনা সম্পাদন করিলেন । 
কুবেরকে পরাজিত করিয়। দশানন বিজয় চিহম্বরূপ কুবেরের পুষ্পক- 
রথ গ্রহণ করিলেন। 

তারপর দশানন পুষ্পকে আরোহণ করিয়া দেবসেনাপতি 
কাণ্তিকেয়ের জন্মস্থান বিশাল শরবনে আসিলেন। ' সেখানে 


উত্তরকাণ্ড ৮৪৭ 


আসিয়া পুষ্পকের গতিরোধ হইল। তখন দশানন তাহার 
সচিবগণকে বলিলেন, “বোধ হয় ইহা! এই পর্বতের উপরিস্থিত 
কাহারও কাঁজ। মারীচ বলিলেন, ‘পুষ্পক কুবের ভিন্ন অন্য 
কাহাকেও বহন করে না--স্থৃতরাং অচল হইয়াছে । এই সময় 
মহাদেবের অনুচর নন্দী সেখানে আসিলেন। তিনি ভীষ্ণদর্শন, 
কৃষ্ণপিজলবর্ণ, বামন ( খর্বাকার ), বিকটাকৃতি, মুণ্ডিতশির, হৃত্বভৃূজ 
ও মহাবলশালী। নন্দী নির্ভয়ে রাক্ষলরাজের পাশে আসিয়। 
তাহাকে বলিলেন, ‘দশানন, ফিরিয়া যাও, শঙ্কর এই পর্বতে বিহার 
করেন । ইহ! পক্ষী, নাগ, যক্ষ, দেব, গন্ধর্ব ও রাক্ষস প্রভৃতি সকল 
প্রাণীর অগম্য।: 

ইহ! শুনিয়া দশানন সক্রোধে পুষ্পক হইতে নামিয়া, রক্তনয়নে 
‘কে এই শঙ্কর? বলিয়া কৈলাস পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত 
হইলেন । দেখিলেন, সেখানে শঙ্করের অদূরে দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় 
নন্দী দীপ্ত শূলে ভর দিয়া দাড়াইয়া রহিয়াছেন। তাহার বানরমুখ 
দেখিয়! দশানন অবজ্ঞায় সজল মেঘতুল্য গুরুগস্ভীর স্বরে হাসিয়! 
উঠিলেন। তাহাতে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়! ভগবান নন্দী বলিলেন, 
‘দশানন, তুমি আমার বানররূপ দেখিয়। অবজ্ঞাভরে হাসিলে, 
সেই হেতু আমার তুল্য বীর্ষবান ও তেজস্বী বানরগণ উৎপন্ন হইয়া 
তোমার বশ নাশ করিবে । তাহার! 'জন্মগ্রহণ করিয় তোমার 
এবং তোমার পুত্র ও আমত্যগণের প্রবল দর্প দূর করিবে । রাক্ষস, 
আমি তোমাকে বধ করিতে পারি, কিন্তু এখন তোমাকে বধ কর! 
উচিত হইবে না, কারণ তুমি আপন ছ্ষর্মের দ্বারা পূর্বেই হত 
হইয়াছ ৷’ 

নন্দীর কথা গ্রাহ্য ন! করিয়া পর্বতের নিকটে আসিয়া দশানন 
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বলিলেন, “যাহার জন্য পুম্পকের গতি রুদ্ধ হইয়াছে, আমি 
সেই পর্বতকে উন্মুলিত করিব ( উপড়াইয়া ফেলিব)। কিসের 
জোরে শিব এখানে নিয়ত রাজার গ্ঠায় বিহার করেন, তাহ! 
জান! দ্রকার। ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা কি 
তিনি জানেন ন! ?+- রাম, এই কথা বলিয়া দশানন সেই পর্বতের 
অধোদেশ তাহার বাহুসকলের দ্বার! ধরিয়া তাহা উত্তোলনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তাহার আকর্ষণে পর্বত বিকম্পিত হইল, পর্তবাসী 
শিবানুচরগণ বিচলিত হইল এবং পার্বতী চঞ্চল হইয়া! মহেশ্বরকে 
আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। রাম, তখন মহাদেব লীলাভরে পায়ের 
অন্ুষ্ঠ্বারা সেই গিরিতে চাপ দিলেন। তাহাতে দশাননের 
শিলাস্তত্ততুল্য বাহুসকল নিপীড়িত হইল এবং তিনি যন্ত্রণায় চীৎকার 
করিয়া ত্রিলোক কম্পিত করিয়া তুলিলেন। তাহার অমাত্যগণ 
বলিলেন, ‘দশানন, তুমি নীলক উমাপতি মহাদেবকে তুষ্ট কর, 
তিনি ভিন্ন তোমাকে আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তুমি 
নত মস্তকে স্তরতি করিয়া তাহার শরণ লও। শঙ্কর দয়ালু, তিনি 
তুষ্ট (প্রীত) হইয়া তোমাকে কৃপা করিবেন। তখন দশানন 
প্রণত হইয়। কীদিয়। কাদিয়া বিবিধ সামগানে মহাদেবের স্তুতি 
করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হইলে, মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়। 
পর্বতের চাপ হইতে দশাননের বাহুসকল মুক্ত করিয়া তাহাকে 
বলিলেন, ‘দশানন, আমি তোমার বীরত্বে প্রীত হইয়াছি। পবতের 
গীড়নে নিদারুণ রব করিয়। ভ্রিলোককে ভীত করিয়াছিলে বলিয়া 
তুমি রাবণ নামে খ্যাত হইবে । পৌলস্ত্য, এখন তোমার যে-পথে 
ইচ্ছা, সে-পথে স্বচ্ছন্দে যাও। রাবণ বলিলেন, “দবদের, যদি 
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আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে বর দিন। আমি 
ব্রহ্মার বরে দেব, দানব, গন্ধর্ব, রাক্ষস, নাগ প্রভৃতির অবধ্য 
হইয়াছি, এবং দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছি। অল্পবীর্য মান্ুষদিগকে আমি 
গ্রাহ্য করি না। আপনি আমাকে এই বর দিন যেন আমার বাকী 
জীবন নিধিপ্ে কাটে--আর সেজন্য আমাকে কোন (সর্বজয়ী ) 
অস্ত্র দিন। তখন শঙ্কর রাবণকে তাহার অভীষ্ট বর ও চন্দ্রহাস 
নামে বিখ্যাত মহাদীপ্তিশালী খড়া দিয়! বলিলেন, ‘তুমি ইহাকে 
অবজ্ঞ। করিও না; তাহ! করিলে, এই অস্ত্র আমার নিকটে ফিরিয়া 
আদিবে। মহাদেবকে অভিবাদন করিয়া রাবণ পুষ্পকে আরোহণ 
করিলেন। তারপর তিনি পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া মহাবীর্ষশালী 
ক্ষত্রিয়গণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। কোন কোন তেজস্বী যুদ্ধ- 
দুর্মদ ক্ষত্রিয় বীর রাবণের শাসন (আদেশ ) না মানিয়া সপরিজনে 
বিনষ্ট হইলেন। আবার অপর কেহ কেহ বলদপিত ( বলগবিত ) 
রাবণকে দুর্জয় জানিয়া তাহার কাছে পরাজয় স্বীকার করিলেন। 


(১৬ সৰ্গ ) 
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বেদবতীর উপাখ্যান-_মরুত্র-অনরণ্যের কথা 


এইকরূপে বিচরণ করিতে করিতে রাবণ একদিন হিমালয় পর্বতস্থিত 

এক বনে উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি কৃষ্ণাজিন-পরি হিত, 

জটাধারিণী, তপোনিরতা, দেবকন্তার ন্যায় কাস্তিমতী একটি 

কন্যাকে দেখিতে পাইলেন । সেই রূপবতী কন্যাকে দেখিয়! রাবণ 

কামমোহিত হইয়া তাহাকে সহান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভদ্রে, 

তুমি এরূপ যৌবনবিরুদ্ধ কাজ করিতেছ কেন? এ কাজ তোমার 
৫৪ 
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মত রূপবতীর উপযুক্ত নয়। তোমার অনুপম সৌন্দর্য দেখিলে 
লোকে কামোন্মত্ত হয়, স্থতরাং তোমার তপস্তায় নিরত থাক! 
অনুচিত। ভদ্র, তুমি কাহার কন্যা? কিজন্য এই ব্রতাচরণ 
করিতেছ? বরাননে, তোমার স্বামী কে? ভীরু, যে তোমাকে 
স্ত্রীরপে লাভ করিয়াছে, সেই ধন্ত। তুমি কেন এত পরিশ্রম 
করিতেছ ? আমাকে সব কথ! বল।; 

সেই যশম্ষিনী কন্যা যথাবিধি রাবণের আতিথ্যসৎকার করিয়া 
বলিলেন, “বৃহস্পতিতনয়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য, অমিততেজা, 
ব্ৰহ্মধি কুশধ্বজ আমার পিতা । সেই মহাত্মা নিত্য বেদাভ্যাস 
করিতেন। তাহার বেদাভযাসের সময় আমি বাজ্ময়ীরূপে জন্মলাভ 
করি।% তাহার জন্য আমার নাম বেদবতী। দেব, গন্ধ, যক্ষ, 
রাক্ষস ও পন্নগেরা পিতার নিকটে আসিয়া আমাকে বিবাহ করিতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্ত পিতা আমাকে তাহাদিগের হস্তে সম্প্রদান 
করেন নাই ; তাহার ইচ্ছ। ছিল, ত্রিভুবনপতি সুরেশ্বর বিষ্ণু তাহার 
জামাতা হন। পিতার এই ইচ্ছার কথা শুনিয়া বলদপিত (বলগবিত) 
দৈত্যরাজ শম্ভু তাহার উপর ক্রুদ্ধ হন। পরে একদিন রাত্রিকালে 
পিতা শুইয়া আছেন, এমন সময়ে পাপাত্মা শম্ভু তাহাকে হত্যা 
করেন। আমার শোকার্ত জননী স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া 
অগ্নিতে প্রবেশ করেন। নারায়ণ সম্বন্ধে পিতার যে বাসন। ছিল, 


পি শশা পে সপ 


* পিতার আমার ব্দেপাঠের সময়, 
বাজ্ময়ী মৃতিতে মোর জন্মলাভ হয়। 
বেদবতী নাম মোর হৈল এ কারণ, 

পিতা মোর করিলেন লালন পালন । 


পপ পন 


_ রাঁজকৃষ্ণ রায় 


উত্তরকাণ্ড ৮৫১ 


তাহ! সত্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়। আমি তাহাকে হৃদয়ে বহন 
করিয়া (প্রতিষ্ঠিত করিয়া ) তপন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। নারায়ণই 
আমার স্বামী__সেই পুরুষোত্তম ভিন্ন আর কেহই আমার স্বামী 
নহেন। তাহাকে পাইবার জন্যই আমি এই কঠোর ব্রত অবলম্বন 
করিয়াছি । পৌলস্ত্যনন্দন, আমি তপোবনে ত্রিলোকের সৰ 
কিছুই জানিতে পারি--তোমার মনোভাবও বুঝিতে পারিতেছি__ 
তুমি এখান হইতে চলিয়! যাও ৷’ 

তখন কন্দ্পশরপীড়িত রাবণ বিমান হইতে নামিয়া বেদবতীকে 
বলিলেন, “মুশ্রোণি, তুমি অতিশয় গবিতা, সে জন্যই তোমার 
এইরূপ মতি (বুদ্ধি) হইয়াছে । মৃগশাবকনয়না, পুণ্যসঞ্চয় কর! 
বৃদ্ধদিগেরই শোভা পায়। সবগুণসম্পন্না হইয়া তোমার এরূপ 
( তপস্যার কথা ) বল! উচিত নয়। ব্রিলোকন্ুন্দরী, তোমার যৌবন 
অতীত হইতেছে । ভদ্রেঃ আমি লঙ্কাধিপতি, আমার নাম দশানন, 
তুমি আমার ভারা হইয়া সকল প্রকার সুখ ভোগ কর। তৃমি 
যাহাকে বিষ্ণু (নারায়ণ) বলিতেছ, সে কে? সুন্দরী, তুমি যাহাকে 
কামনা করিতেছ, সে কিছুতেই বীর্য, তপস্যা, ভোগ ও বলে 
আমার সমান নয় নিশাচর রাবণ এই কথা বলিলে, বেদবতী 
বলিলেন, “রাক্ষসরাজ, তুমি ( বিষ্ণুর বিষয়ে) এরূপ কথা বলি 
না। বিষ্ণু ত্রিলোকের অধিপতি, সকলের প্রণম্য ; তুমি ছাড়া কোন্‌ 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাকে অবজ্ঞ। করে ? 

ইহ! শুনিয়া রাবণ করাগ্রের দ্বার! বেদবতীর কেশস্পর্শ ( কেশ 
ধারণ) করিল। তাহাতে রুষ্ট হইয়া, বেদবতী হস্তদ্বারা সবলে 
তাহার নিজের কেশ ছাড়াইয়া লইলেন। পরে প্রাণত্যাগের জন্য 
অগ্নি জ্বালিয়া, তিনি যেন রোষানলে রাবণকে দগ্ধ করিয়া বলিলেন, 
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‘অনাৰ্য রাক্ষস, তোর দ্বারা ধন্িত হইয়া আমি আর বাচিয়! থাকিতে 
চাই না; আমি তোর সম্মুখেই অগ্নিতে প্রবেশ করিব। পাপাত্মা, 
তোর বধের জন্য আমি কোন ধামিকের অযোনিজ। সতী কন্ঠারূপে 
আবার জন্মগ্রহণ করিব। এই বলিয়া বেদবতী জ্বলন্ত অগ্নিতে 
প্রবেশ করিলেন। আর আকাশ হইতে চারিদিকে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি 
হইতে লাগিল। মহাবাহু রাম, সেই বেদবতীই জনকরাজের 
কণ্ঠারূপে জন্মিয়া তোমার ভার্ধা হইয়াছেন এবং তুমিই সনাতন, 
বিষ্ণু। (১৭ সর্গ) | 
বেদবতী অনলে প্রবেশ করিলে, রাবণ আবার পুষ্পকে চড়িয়া 
পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। উশীরবীজ দেশে আসিয়। 
তিনি দেখিলেন, মরুত্ত রাজা যজ্ঞ করিতেছেন এবং বৃহস্পতির 
সহোদর ভ্রাত। ধর্মজ্ঞ ব্রহ্মধি সংবর্ত দেবগণে পরিবুত হইয়া সেই যজ্ঞ 
করাইতেছেন। দুর্জয় রাবণকে দেখিয়া উৎপীড়নের ভয়ে দেবগণ 
তিষগ যোনিরূপে আত্মগোপন করিলেন । ইন্দ্র ময়ূর, ধর্মরাজ কাক, 
কুবের কৃকলাস ও বরুণ হংস হইলেন। অন্তান্ত দেবগণ অন্যান্য 
তির্গ যোনিরূপে রহিলেন। অশুচি কুকুরের মত যজ্ঞস্থলে আসিয়া 
রাবণ মরুত্বকে বলিলেন, ‘হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর, না হয় বল 
‘পরাজিত হইলে!’ মরুত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধন্ুর্বাণহস্তে যুদ্ধে অগ্রসর 
হইলেন। তখন মহষি সংবর্ত মরুত্তের পথরোধ করিয়। তাহাকে 
সন্সেহে বলিলেন, “এই মাহেশ্বর যন্জর অসমাপ্ত থাকিলে কুলনাশ 
হইবে। যন্তে দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধ কর! বা! ক্রোধের বশবতাঁ 
হওয়া অন্ুচিত। আর এই সুদুর্জয় রাক্ষলকে তুমি যুদ্ধে পরাজিত 
করিতে পারিবে কি না তাহাতেও সন্দেহ আছে। গুরুর কথায় 
মরুত্ত যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন। ধন্ুরবাণ ত্যাগ করিয়া! তিনি স্থিরচিত্তে 
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যজ্ঞসমাপনে উদ্যোগী হইলেন। মরুত্ত পরাজিত হইয়াছেন মনে 
করিয়া রাবণের মন্ত্রী শুক সানন্দে উচ্চস্বরে রাবণের জয় ঘোষণ। 
করিলেন। রাবণ যঙ্জে আগত খধিদিগের রুধিরপানে পরিতৃপ্ত 
হইয়া আবার পৃথিবী পর্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

রাবণের প্রস্থানের পর ইন্দ্রাদি দেবগণ আবার নিজ নিজ যুতি 
গ্রহণ করিয়া, তাহার! যে সকল প্রাণীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে বর দিলেন। ইন্দ্র নীলপুচ্ছ মযুরকে বলিলেন, ‘তোমার 
সৰ্পভয় থাকিবে না। আমার সহস্র নয়ন তোমার পুচ্ছে শোভা 
পাইবে । আমি বারিবর্ণ করিলে তুমি আমার প্রীতির চিহম্বরূপ 
আনন্দ লাভ করিবে । ধর্মরাজ ( যম ) কাককে বলিলেন, ‘আমি 
মন্যান্ প্রাণীদের যে-সকল রোগে পীড়িত করিয়া থাকি, তোমার 
সে সকল রোগ হইবে না। তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে ন|। 
যে-পর্ষস্ত মানুষ তোমাকে না মারিবে, সে-পর্বস্ত তুমি বাঁচিয়। 
থাকিবে । তুমি ভোজন করিলে আমার আলয়স্থিত ক্ষুধার্ত মানবের! 
সবান্ধবে পরিতৃপ্ত হইবে বরুণ হংসকে বলিলেন, ‘তোমার বর্ণ 
চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মনোরম এবং ফেনপুঞ্জের হ্যায় শুভ্র হইবে। 
তুমি আমার দেহন্বরূপ জলে বিচরণ করিয়! সর্বদা! কমনীয়তা৷ ও 
অতুল আনন্দ লাভ করিবে ।, রাম, পুরাকালে হংসের সবাঙ্গ শুভ্র 
ছিল না; পক্ষের অগ্রভাগ নীলবর্ণ এবং ক্রোড়দেশ কচি তৃণের 
ন্যায় কোমল শ্যামবর্ণ ছিল। কুবের কৃকলাসকে বলিলেন, 
“তোমার বর্ণ ন্বর্ণতুল্য হইবে এবং মস্তক সবদ! স্বর্ণের ম্যায় উজ্জল 
রহিবে। এইরূপ বর দিয়া যজ্ঞশেষে দেবগণ নিজ নিজ ভবনে 
গমন করিলেন। (১৮ সর্গ) 

মরুত্তকে জয় করিয়৷ রাবণ যুদ্ধকামনায় রাজগণের নগরে নগরে 
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যাইতে লাগিলেন। ছুম্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, পুরূরবা প্রভৃতি সকল 
রাজাই রাবণের নিকটে পরাভব স্বীকার করিলেন, কেবল 
অযোধ্যাপাত অনরণ্য তাহার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । মারাচ, 
শুক, সারণ, প্রহস্ত প্রভৃতি রাবণের অমাতাগণ অনরণ্যের কাছে 
পরাভূত হইয়! পলাইয়া গেলেন। তখন তিনি রাবণের মস্তক লক্ষ্য 
করিয়া বহু শর নিক্ষেপ করিলেন । কিন্তু তাহাতে রাবণের কিছুই 
হইল না। পরে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়! অনরণ্যের মস্তকে চপেটাঘাত 
করিলে, তিনি বিকলচিত্তে ও কম্পিতকলেবরে রথ হইতে ভূতলে 
পড়িয়া গেলেন। রাবণ উপহাস করিয়া অনরণ্যকে বলিলেন, “রাজা, 
আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার কি লাভ হইল? আমার 
প্রতিদ্বন্বী হইতে পারে, এমন কেহ ত্রিভুবনে নাই । বোধ হয় তুমি 
ভোগন্ুখে মগ্ন থাকায় আমার পরাক্রমের কথা শোনে নাই । 
মরণাপন্ন অনরণ্য উত্তর করিলেন, “রাক্ষস, তুমি বৃথা আত্মপ্রশংস! 
করিতেছ, আমি তোমার হস্তে পরাজিত হই নাই। ছুরতিক্রমণীয় 
(ছশিবার) কালই আমাকে বিপন্ন করিয়াছে; তুমি কেবল 
নিমিত্তমাত্র। তুমি ইক্ষাকুকুলের অপমান করিলে বলিয়া বলিতেছি, 
আমি যদি যথারীতি দান, হোম, তপস্ত। ও প্রজাপালন করিয়া 
থাকি, তবে যেন আমার কথা সত্য হয়_এই ইক্ষাকুকুলের 
দাশরথি রাম তোমার প্রাণ হরণ করিবেন।, এইরূপ বলিয়া রাজ- 
শ্রেষ্ঠ অনরণ্য স্বর্গে গমন করিলেন। (১৯ সর্গ) 


১৬৫ 
রাবণের বমের সহিত যুদ্ধব_নিবাতকবচগণেব সহিত রাবণের 
যুদ্ধ ও মিত্রতা-_রাঁবণের বরণলোকে গমন 
ও বরুণ-পুত্রদের পরাজয় 

পরে একদিন রাবণ যখন মন্ুষ্যগণকে বিত্রাসিত করিয়! পৃথিবীতে 
বিচরণ করিতেছিলেন সেই সময় মেঘোপরি অবস্থিত মুনিশ্রেষ্ঠ 
নারদের সহিত তাহার দেখা হইল । রাবণ নারদকে অভিবাদন 
করিয়া তাহার কুশল ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
নারদ পুষ্পকস্থিত রাবণকে বলিলেন, ‘রাক্ষসাধিপতি, আমি তোমার 
পরাক্রমে সন্তষ্ঠ হইয়াছি। কিন্তু দেবগণের অবধ্য হইয়া তুমি 
অনর্থক মনুষ্যদিগকে বধ করিতেছ কেন? তাহার! যখন মৃত্যুর 
অধীন, তখন তো একরূপ মরিয়াই রহিয়াছে । তাহারা সতত মহ! 
ব্যসন গ্রস্ত, শোকছৃঃখে কাতর এবং ক্ষংপিপাসা ও জরা ইত্যাদিতে 
ক্ষয় পাইতেছে--তাহাদিগকে পীড়ন করিয়া কি হইবে? সকল 
মানুষই যমালয়ে যাইবে, সুতরাং তুমি যমকে নিগ্রহ (শাসন) কর। 
যমকে জয় করিলেই তোমার সকলকে জয় কর! হইবে ।”_এই 
কথায় রাবণ নারদকে অভিবাদন করিয়া যমকে জয় করিবার জন্য 
দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলেন। যম ও রাবণের যুদ্ধ দেখিতে 
কৌতূহলী হইয়৷ নারদ দ্রুত যমালয়ের দিকে অগ্রসর হলেন। 

যমালয়ে আসিয়। নারদ দেখিলেন, যমরাজ সম্মুখে অগ্রিস্থাপন 
করিয়া জীবগণের শুভাশুভ কর্মানুযায়ী অনুগ্রহ ও নিগ্রহের ব্যবস্থা! 
করিতেছেন। যম নারদকে যথারীতি অর্থ্যাদি নিবেদন করিয়! 
এবং উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবর্ধি, আপনার কুশল 
তো? ধর্ম তো বিনষ্ট হইতেছে না? আপনার আগমনের কারণ 


৮৫৬ বাল্ীকি-রামায়ণ 


আমাকে বলুন।' নারদ বলিলেন, ‘ধর্মরাজ, সুদুর্জয় রাক্ষস রাবণ 
তোমাকে জয় করিতে আসিতেছে । তোমাকে সেই সংবাদ দিবার 
জন্য আমি তাড়াতাড়ি এখানে আসিয়াছি। দণ্ডধর যমরাঁজ, আজ 
তোমার ভাগ্যে কি আছে বলিতে পারি ন! 

এই সময়ে দূরে সমুদিত সূর্যের ন্যায় উজ্জল রাবণের পুষ্পকরথ 
আসিতেছে দেখিতে পাওয়া গেল। শীঘ্রই সেই রথের প্রভায় 
যমলোকের অন্ধকার দূর করিয়া মহাবল রাবণ সেখানে উপস্থিত 
হইলেন। তিনি দেখিলেন, প্রাণীরা সেখানে নিজ নিজ আুকৃত 
ও ছুস্কৃতের ( পুণ্য ও পাপকার্ষের ) ফলভোগ করিতেছে । ভীষণ- 
মৃতি উগ্রপ্রকৃতি যমদূতের! পাপীদের প্রহার করিতেছে ও নানারূপ 
যাতন৷ দিতেছে এবং তাহারা চীৎকার ও ঘোর আর্তনাদ করিতেছে । 
অনেকে দারুণ সারমেয় ও কূমিকুলের দংশনে শ্রুতিরেেশকর ভয়ানক 
ধ্বনি করিতেছে। অনেকে বারবার শোণিতবাহিনী বৈতরণী 
পারাপার, তপ্ত বালুকায় দগ্ধ ও অসিপত্রবনে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে । 
অনেকে রৌরব, ক্ষারনদী ও ক্ষুরধারে পড়িয়া, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর 
হইয়া পানীয় চাহিতেছে। কত পাপী মুক্তকেশে, মল ও পক্কলিপ্ত 
দেহে, রুক্ষগাত্রে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে । অগ্যস্থানে পুণ্যাত্মারা 
নিজেদের পুণ্যফলে নানারূপ স্থখ ভোগ করিতেছেন। রাবণ 
পাগীদিগকে মুক্তি দিলেন। তাহারা মুক্ত হইয়! হঠাৎ অভাবনীয় 
স্বখান্থীভব করিতে লাগিল। তখন প্রেতরক্ষকেরা যারপরনাই 
ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণের দিকে ছুটিল। ধর্মরাজের আঙজ্ঞাধীন বীর 
যোদ্ধারাও ছুটিয়া আসিলেন। সকল দিকে মহ! কোলাহল উঠিল। 
যমের সেন! ও রাবণের সেনায় দারুণ যুদ্ধ হইল। রাবণের, দিব্য 
পাশুপত অস্ত্রে দগ্ধ হইয়া যমসেনা ভূপতিত হইতে লাগিল । 
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তখন যম নিজেই রথারোহণে যুদ্ধে আসিলেন। তাহার সম্মুখে 
প্রান ও মুদগরধারী সর্বসংহারক মৃত্যু এবং পার্থে জবলদগ্রিতুল্য 
মুতিমান কালদণ্ড অবস্থিত দেখিয়া রাবণের সচিবের! ভয়ে 
পলায়ন করিলেন। রাবণের সহিত যমের সাত রাত্রি অবিরাম 
তুমুল যুদ্ধ হইল। পরে ক্রুদ্ধ যমের মুখ হইতে সধুম অগ্নিশিখা 
বাহির হইতে লাগিল । তখন মৃত্যু বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া যমকে 
বলিলেন, ‘আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি এই পাপাত্ম' 
রাক্ষলকে বিনাশ করিতেছি। যে যত বলবানই হউক না কেন, 
আমার দৃষ্টিপথে পড়িলে কেহই জীবিত থাকে না-_এই রাক্ষস 
মুহুর্তকাল বাচিবে ন! ৷’ ধর্মরাজ বলিলেন, “তুমি থাক, আমিই 
ইহাকে বধ করিতেছি ।, এই বলিয়া তিনি অমোঘ কালদণ্ড হাতে 
লইলেন। তখন রণস্থলস্থিত সকলে সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। 
দেবগণও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মা যমের নিকটে আসিয়। 
বলিলেন, "অমিতবিক্রম বৈবস্বত যম, এই নিশাচর তোমার বধের 
যোগ্য নয়। আমার বরে রাবণ দেবগণের অবধ্য। আবার 
সকল প্রাণীর বিনাশের জন্য অমোঘ ক।লদণ্ডও আমিই স্ষ্টি 
করিয়াছি । স্থতরাং কালদণ্তের আঘাতে রাবণ না মরিলে অথবা 
মরিলে--উভয় প্রকারেই আমার কথা মিথ্যা হইবে। অতএব 
তুমি এই দণ্ড সংবরণ করিয়া আমার কথ! সত্য কর।” যম উত্তর 
করিলেন, ‘আপনি আমাদের প্রভু; আপনার আদেশে আমি 
কালদণ্ড সংবরণ করিলাম । আমি যদি এই রাক্ষসকে বধ করিতেই 
না পারিলাম, তবে আমার যুদ্ধ করিয়া কি হইবে? আমি 
ইহার দৃষ্টিপথ হইতে চলিয়া যাইতেছি। এই বলিয়া যম তাহার 
রথ ও অশ্বের সহিত সেখান হইতে অন্তহিত হইলেন। তখন 
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রাবণও নিজের বিজয় ঘোষণা করিয়া যমলোক হইতে চলিয়া 
গেলেন। ব্ৰহ্মাদি দেবগণ এবং মহামুনি নারদও সানন্দে দেবলোকে 
প্রস্থান করিলেন। (২২ সর্গ) 

রাবণ দৈত্য ও নাগগণের বাসস্থান রসাতলে যাইবার জন্য 
বরুণ কর্তৃক সুরক্ষিত সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি 
( পাতালে ) বাস্থৃকিরক্ষিত ভোগবতী পুরীতে আসিয়৷ নাগগণকে 
স্ববশে আনিলেন। সেখান হইতে তিনি হৃষ্টমনে মহাবলবিক্রম- 
শালী নিবাতকবচ দৈত্যগণের মণিময়ী পুরীতে আমিলেন । সেখানে 
দৈত্য ও রাক্ষলগণের মধ্যে এক বৎসরের কিছু উপর তুমুল যুদ্ধ 
চলিল, কিন্তু কোন দলেরই জয় বা পরাজয় হইল না। তখন 
লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেখানে আসিয়! নিবাতকবচদিগকে যুদ্ধ হইতে 
নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, “আমার বরে রাবণ স্ুুরাস্থুরের অজেয় এবং 
তোমরাও দেবদানবের অবধ্য । স্তরাং আমার ইচ্ছা! যে, তোমরা! 
তাহার সহিত মিত্রতা করিয়া উভয়ে মিলিতভাবে সকল এশ্বর্ধ 
উপভোগ কর ।” তখন রাবণ অগ্রিসাক্ষী করিয়া নিবাতকবচদিগের 
সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইলেন । তাহাদের কাছে যথোপযুক্ত সমাদরে 
এক বৎসর কাল থাকিয়া তিনি নিজ গৃহবাসের ন্যায় আনন্দ লাভ 
এবং একশত মায়া শিক্ষা করিলেন । পরে তিনি সলিলপতি বরুণের 
পুরীর অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে কালকেয় দৈত্যগণের বাসভূমি 
অশ্মনগরে উপস্থিত হইলেন । সেখানে চারিশত কালকেয়কে বধ 
করিলেন। এমন কি, তখন তিনি নিজের ভগ্নীপতি শুর্পনখার স্বামী 
বিহ্াজ্জিহবকেও অলির আঘাতে কাটিয়। ফেলিলেন। 

তারপর রাবণ কৈলাসের ন্যায় দীপ্তিমান পাণ্র মেঘাভ দিব্য 
বরুণালয়ে উপস্থিত হইলেন । সেখানে তিনি কামধেন্ু সুরভিকে 
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দেখিতে পাইলেন। এই স্থুরভি মহাদেবের বুষের জননী এবং 
তাহার দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়াই ক্ষীরোদ সাগর উৎপন্ন হইয়াছে। সেই 
পরমান্তুতা সুরভিকে প্রদক্ষিণ করিয়! রাবণ শত জলধারায় আকীর্ণ 
( পরিবৃত ) ও বহুবিধ বলে সুরক্ষিত বরণভবনে প্রবেশ করিলেন। 
বলাধ্যক্ষদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তিনি তাহাদের অধীনস্থ 
যোদ্ধাদ্দিগকে বলিলেন, “তামর! শীঘ্র বরুণরাজের নিকটে গিয়া 
ৰল যে, রাবণ যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, বরুণ হয় যুদ্ধ করুন নয়তো 
করজোড়ে পরাভব স্বীকার করুন | 

ইতিমধ্যে বরুণের পুত্র ও পৌত্রেরা এবং গৌর ও পুষ্পক নামে 
স্ইজন সেনাপতি সৈম্তগণে পরিবৃত হইয়া সরোষে যুদ্ধার্থ বহির্গত 
হইলেন। ছুই পক্ষে দারুণ ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত বরুণের পুত্রাদি পরাজিত হইলেন। তখন রাবণ 
তাহাদিগকে বলিলেন, “তামরা এখন বরুণকে সংবাদ দাও । 
ইত! শুনিয়া বরুণের মন্ত্রী প্রহাস রাবণকে বলিলেন, “জলাধিপতি 
মহারাজ বরুণ গান শুনিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন এবং তাহার 
বীর পুত্রেরাও তোমার নিকট পরাজিত হইয়াছেন-__স্থতরাং তোমার 
আর বৃথা পরিশ্রমের প্রয়োজন কি?’ 

তখন রাবণ সানন্দে জয় খোঁষণা করিয়া বরুণালয় হইতে বাহির 
হইলেন এবং যে-পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে নির্গত হইয়া 
আকাশপথে লঙ্কাভিমুখে চলিলেন। (২৩ সর্গ) 


৫ 
রাবণের বলির নিকটে গমন- স্ুর্লোক ও চন্দ্রলোকে গমন 
_মান্ধাতার সহিত যুদ্ধ ও মিত্রতা-__ 
পাতালে কপিল দর্শন 
ফিরিবার পথে রাবণ অশ্মনগরে মণিমুক্ত! ইত্যাদিতে বিভূষিত ও 
ইন্দ্রালয়ের ন্যায় রমণীয় এক পরম ভাস্বর ( মহোজ্জল ) গৃহ দেখিতে 
পাইয়া, সে ভবন কাহার প্রহস্তকে তাহা শীত্র জানিয়া আসিতে 
বলিলেন। প্রহস্ত সেই গৃহে প্রবেশ এবং ক্রমে তাহার সাতটি শূন্য 
কক্ষ অতিক্রম করিয়া সেখানে অগ্নিশিখার মধ্যে এক ব্যক্তিকে 
দেখিতে পাইলেন । প্রহস্তকে দেখিয়া এ পুরুষ আনন্দে হাসিয়। 
উঠিলেন। সেই উচ্চ হাসি শরবণে প্রহস্ত রোমাঞ্চিত কলেবরে 
তাড়াতাড়ি সেখান হইতে বাহিরে আসিয়া রাবণকে সকল কথা 
বলিলেন। তখন রাবণ রথ হইতে নামিয়া সেই ভবনে প্রবেশ 
করিতে গেলে, সেই বিশালদেহ কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রমৌলি ( ললাটে চন্দ্রকল!- 
যুক্ত ) ভয়ঙ্কর" পুরুষ সহস দ্বার রোধ করিয়া রাবণের সম্মুখে 
দাড়াইলেন । তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকা মহাভীষণ, ওষ্ঠ বিশ্বতুল্য, 
গরীব! কম্বু (শঙ্খ ) সদৃশ, হনু (চোয়াল ) বিশাল, মুখ শ্মশ্রুবি শিষ্ট, 
কথাস্থি নিমগ্ন, দংষ্টা স্থভীষণ ও হস্তে লৌহমুষল। তাহাকে দেখিয়া 
রাবণের রোমাঞ্চ ও হ্ৃংকম্প উপস্থিত হইল এবং সবাঙ্গ কম্পিত 
হইতে লাগিল । রাম, সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ রাবণকে চিস্তাকুল দেখিয়া 
বলিলেন, ‘রাক্ষস, তুমি কি চিন্তা করিতেছ, নির্ভয়ে বল। বার, 
আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। অথবা তোমার 
অভিলাষ কি? তুমি কি বলির সহিত যুদ্ধ করিবে? ইহা! শুনিয়া 
রাবণের পুনরায় রোমাঞ্চ হইল। তিনি কোনরূপে ধের্াবলম্বন 
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করিয়া বলিলেন, ‘ওঁ গৃহে কে আছেন, বলুন। আমি তাহার 
সহিত যুদ্ধ করিতে চাই--অথব! আপনার যাহ! অভিরুচি হয়, 
তাহাই করিব। সেই পুরুষ তখন রাবণকে বলিলেন, ‘বহুগুণে 
বিভূষিত দানবেন্দ্র বলি এই ভবনে আছেন। বলির সহিত যুদ্ধ 
করিবার ইচ্ছ। .করিলে, তুমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ।' 

এই কথ! শুনিয়া রাবণ বলির নিকট উপস্থিত হইলেন। বলি 
রাবণকে দেখিয়াই হাসিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে কোলে বসাইয়। 
বলিলেন, “রাক্ষপরাজ, তুমি কেন এখানে আসিয়াছ--আমাকে 
তোমার জন্য কি করিতে হইবে, বল।' রাবণ বলিলেন, ‘মহাভাগ, 
আমি শুনিয়াছি, বিষ্ণু আপনাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি 
আপনাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিব, সন্দেহ নাই ।; 

ইহা শুনিয়া বলি আবার হাসিয়া বলিলেন, 'রাবণ, যে কৃষ্ণবর্ণ 
পুরুষ নিয়ত দ্বারে রহিয়াছেন, তিনি পুর্বকালের সকল দানবরাজ 
এবং অন্যান্য সমধিক বলশালী ব্যক্তিদের বশীভূত করিয়াছেন। 
তিনিই আমাকেও বদ্ধ করিয়। রাখিয়াছেন। তিনি কৃতাস্তের ন্যায় 
ছুরতিক্রম্য। ত্রিলোকে এমন কে আছে যে, তাহাকে বঞ্চন। 
করিবে? তিনি ত্রিলো'কের স্থষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্তা। ত্রিভুবনে 
তাহার ন্যায় মহাশ্চর্য আর কেহ নাই। আমাকে, তোমাকে এবং 
আমাদের পূর্বের সকল বীরপুরুষকে তিনি রজ্জুবদ্ধ পশুর মত 
টানিয় লইয়া যাইতে পারেন । বৃত্র, দনু, নিশুস্ত, শুম্ভ, কালনেমি, 
বৈরোচন, বাংস, মধু, কৈটভ প্রভৃতি মহাবল দানবেন্দ্ররাও সেই 
মহাত্মা দেবতা বিষ্ণুর হস্তে নিপীড়িত ও বিনষ্ট হইয়াছেন। যাহ! 
হউক, বীর, এঁ যে দীপ্ত অনলের ন্যায় কুণ্ডল দেখা যাইতেছে, 
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তুমি উহা আমার নিকটে লইয়া আইস ; পরে আমি তোমাকে 
মুক্তির উপায়ের কথা বলিব।” রাম, বলদপিত মহাবল রাবণ 
বলির এই কথা শুনিয়া হাসিয়া সেই কুণ্ডলের কাছে গেলেন। 
তিনি উহ! অনায়াসে তুলিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তাহ! 
আনিতে পারিলেন না। ইহাতে লজ্জিত হইয়া! বারবার চেষ্টা 
করিতে গিয়া, তিনি সংজ্ঞা হারাইয়। রুধিরাক্ত দেহে ভূতলে 
পতিত হইলেন। তাহ! দেখিয়া তাহার সচিবের! মহ! হাহাকার 
করিয়া উঠিলেন। ক্ষণকাঁল পরে চেতনা লাভ করিয়া তিনি ভূমি 
ছাড়িয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় নতশিরে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। তখন বলি তাহাকে বলিলেন, “এই কুণ্ডল আমার 
পৃপুরুষ হিরণ্যকশিপুর কর্ণীভরণ ছিল। ইহ! বহুকাল এখানে 
এইরূপ পড়িয়া আছে। অন্য কুণ্ডলটি পর্বতসান্থতে পড়িয়া 
রহিয়াছে । আর তাহার মুকুট পর্বতের উপর বেদীর ন্যায় পড়িয়া 
আছে। (ব্ৰহ্মার বরে ) তাহার ব্যাধি বা মুত্যুভয় ছিল না। এক 
সময় মহাত্ম! গ্রহলাদের সহিত তাহার বিষম বিতর্ক উপস্থিত হয়। 
তখন বিষ্ণু সর্বলোকভয়ঙ্কর নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে 
নখরাঘাতে বধ করেন। সেই নিরঞ্জন বান্্দেবই দ্বারী হইয়। 
এখানে অবস্থান করিতেছেন । 

রাবণ উত্তর করিলেন, দানবেশ্বর, আমি মৃত্যুর সহিত পাশহস্ত 
প্রেতরাজ যমকে দেখিয়াছি । সেই সবপ্রাণীভয়ঙ্কর কৃতাস্তকে আমি 
যুদ্ধে পরাজিতও করিয়াছি । তাহাকে আমি কিছুমাত্র ভয় করি না। 
কিন্তু আপনার দ্বারস্থিত পুরুষকে আমি চিনি না_-তিনি কে 


বলুন। 
বলি বলিলেন, ‘রাবণ, ইনি ত্রিলোকেশ্বর হরি নারায়ণ? ইনি 
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অনন্তদেব, কপিল, বিষ্ণু, মহাছ্যতি নরসিংহ, পাশহস্ত যম ও 
পুরুষোত্তম। ইনি স্থবনাথ, স্থুরোত্তম, মহাযোগী ও ভক্তজনের প্রিয়। 
ইনিই লোকসমূহ স্থষ্টি করেন, তাহাদিগকে পালন (রক্ষা ) করেন 
এবং আবার মহাবল কাল হইয়া সমস্ত সংহার করিয়া থাকেন। 
ইনি সর্বদেবময়, সর্বভূতময়, সর্বলোকময় ও সর্বজ্ঞানময়। ইনি 
ত্রিলাকের গুরু ও অব্যয়। মুনিগণ মোক্ষলাভের জন্য ইহারই চিন্তা! 
করেন। যিনি ইহাকে জানিয়াছেন, তিনি সকল পাপ হইতে 
মুক্ত হইয়াছেন। ইহাকে স্মরণ, ইহার নাম (বা গুণকীর্তন ) 
শ্রবণ এবং ইহার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে সবকাম লাভ হইয়৷ 
থাকে ।, 

রাম, মহাবল রাবণ এই কথা! শুনিয়া ক্রোধে সংরক্তনয়ন হইয়া 
অস্ত্রহস্তে সেখান হইতে বহির্গত হইঈলেন। কিন্তু মুষলধারী প্রভু 
হরি ভাবিলেন, ‘এই পাপীকে এখন বধ করিব ন1।” এইরূপ ভাবিয়া 
ব্রহ্মার প্রিয়কামনায় তিনি অন্তহিত হইলেন। রাবণ তাহাকে 
দেখিতে না পাইয়। আনন্দে সিংহনাদ করিতে করিতে বরুণালয় 
হইতে বাহির হইলেন এবং যে পথে সেখানে আমিয়াছিলেন, সেই 
পথে ফিরিয়া চলিলেন। 

রমণীয় স্থমেরুশিখরে আসিয়। রাবণ সেখানে রাত্রি কাটাইলেন। 
পরে তিনি সূর্যলোকে আসিয়া প্রহস্তকে বলিলেন, “তুমি সুর্ধকে 
বল আমি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি; তিনি হয় যুদ্ধ করুন নয়তো 
পরাজয় স্বীকার করুন!’ প্রহস্ত সুর্যের দ্বাপাল পিঙ্গল ও 
দণ্ডীকে রাবণের অভিলাষের কথা বলিলেন। দণ্ডী সূর্যকে তাহ! 
জানাইলে সূর্য তাহাকে বলিলেন, “তোমরা যাহা ভাল বোধ হয় 
তাহাই কর- রাবণকে পরাস্ত কর, অথবা বল যে আমরা পরাজয় 
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স্বীকার করিতেছি ।' দণ্ডীর মুখে সেই কথা শুনিয়া রাবণ জয় 
ঘোষণ! করিয়া সেখান হইতে বাহির হইলেন। 

পুনরায় সুমেরুশূঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়া রাবণ চন্দ্রলোকে 
যাত্রা করিলেন । যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, দিব্যান্ুলেপন 
ও দিব্য মাল্য ধারণ করিয়া একজন পুরুষ রথারোহণে চলিয়াছেন ; 
প্রধান প্রধান অপ্নরার তাহার সেবা করিতেছে । তিনি শ্রাস্ত 
(রতিশ্রাসন্ত ) হইয়। অপ্নরাদের অঙ্কে শুইয়া আছেন; তাহার! 
চুঞ্চন করিয়া তাহার তন্দ্রা ভঙ্গ করিতেছে । তাহা দেখিয়া রাবণ 
খুব কৌতৃহলান্বিত হইলেন। এমন সময় দেবধি পর্বতকে দেখিতে 
পাইয়া! রাবণ তাহাকে জিজ্ঞাস করিলেন, “দেবধি, এ অপ্পরাগণের 
দ্বারা সেবিত হইয়া কাহাকেও ভয় না করিয়া যে লোকটি 
নিল'জ্জের ন্যায় যাইতেছে, ও কে? পরত বলিলেন, “বৎস, উনি 
তপোবলে পুণ্যলোৌকসকল অর্জন ও ব্রহ্মাকেও সন্তুষ্ট করিয়াছেন। 
সেইজন্য উনি এখন সোমপান করিয়া উত্তম লোকে যাইতেছেন। 
রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, তুমি সত্যপরাক্রম ও শুর; এরূপ পুণ্যাত্বাদের প্রতি 
ক্রুদ্ধ হওয়া! তোমার পক্ষে অনুচিত ।, 

তারপর রাবণ একখানি অত্যুৎকৃষ্ট রথে একজন মহাহ্যতিমান 
পুরুষ কিন্নরগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদের মনোরম নৃত্যগীত দর্শন 
ও শ্রবণ করিতে করিতে যাইতেছেন দেখিয়া আবার মুনিবর 
পর্বতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবধি, এ পুরুষটি কে?” পর্বত 
বলিলেন, ‘ইনি একজন বীর যোদ্ধা, প্রভুর জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই! 
বহু শত্রু বিনাশ করিয়া অবশেষে শত্রুর প্রহারে জর্জরিত দেহে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এখন ইনি ইন্দ্রলোকে অথবা অন্য কোন 
পুণ্যলোকে গমন করিতেছেন ।” Ml 
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রাবণ পুনর্বার পর্বতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবধি, এ স্বর্ণময় 
বিমানে অগ্নরাগণে পরিবৃত হইয়া পূর্ণচক্দ্রানন যে ব্যক্তি যাইতেছেন, 
উনি কে ?' পর্বত উত্তর করিলেন, ‘মহারাজ, এ মহাকাস্তিমান পুরুষ 
সুবর্ণ দান করিয়াছিলেন । সেজন্য এখন বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত 
হইয়া দ্রুতগামী যানে দিব্যলোকে চলিয়াছেন ৷’ 

তখন রাবণ বলিলেন, ‘খষিশ্রেষ্ আমি যুদ্ধ করিতে চাহিলে 
ইহাদের মধ্যে কেহ কি আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না? পর্বত 
উত্তরে বলিলেন, ‘ইহার! স্বর্গার্থা, যুদ্ধার্থী নহেন। মহাভাগ, যিনি 
তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন, আমি তাহার কথা বলিতেছি, 
শুন। সপ্তদ্ধীপের অধিপতি, মহাতেজন্বী, যুবনাশ্ব-তনয়, অযোধ্যাপতি 
মহারাজ মান্ধাতা এদিকে আসিতেছেন, তিনি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ 
করিবেন ৷? 

এমন সময় রাবণ দেখিতে পাইলেন যে, মান্ধাতা রূপচ্ছটায় 
সমুদ্তাসিত হইয়া! বিচিত্র স্বর্ণরথে সেখান দিয়া যাইতেছেন। রাবণ 
তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “রাজা, আমার সহিত যুদ্ধ 
কর।” মান্ধাতা হাসিয়া বলিলেন, “রাক্ষস, যদি তোমার বাচিবার 
ইচ্ছা! না থাকে, তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ৷’ দুইজনে তুমুল যুদ্ধ হইতে 
লাগিল । উভয়ে পরস্পরের মস্ত্রাঘাতে জর্জরিত হইলেন। তাহাদের 
অন্তর প্রভাবে সকল প্রাণী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল-_ত্রিলোক কাপিতে 
আরম্ভ করিল। তখন মুনিবর পুলস্ত্য ও গালব ধ্যানযোগে সকল 
বিষয় জানিতে পারিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন । তাহারা বিবিধ 
মিষ্ট ভত্খসনাবাক্যে নররাজ ও রাক্ষসরাজকে নিবারণ করিয়! 
তাহাদের মধ্যে গ্রীতি ( মিত্রতা ) স্থাপন করিয়া দিলেন । 

রাম, মুনিদ্বয় চলিয়া গেলে রাবণ বায়ুপথে দশ সহত্র যোজন 

৫৫ 
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উপরে উঠিলেন। সর্বগুণান্বিত হংসগণ সেখানে বিচরণ করে। 
তারপর তিনি ক্রমে মেঘলোক, সিদ্ধ ও চারণলোক, ভূত ও 
বিনায়কগণের বাসস্থান, নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা ও কুমুদাদি নাগের 
( হস্তিবুন্দের ) স্থান, গরুড়ের আবাস, সপ্তধিলোক এবং ৃর্যপথ- 
বতিনী আকাশগঙ্গা পার হইয়া অশীতি সহস্র যোজন উপরে 
চন্দ্রমগুলে উপনীত হইলেন । সেখান হইতে সর্বজীবের সুখকর 
রশ্মিজাল বিনির্গত হইয়া জগৎ আলোকিত করিতেছে । চন্দ্র 
রাবণকে দেখিবামাত্র শীতাগ্রিদ্বারা তাহাকে যেন দগ্ধ করিতে 
লাগিলেন। রাবণও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নারাচসমূহের আঘাতে 
চন্দ্রকে পীড়িত ( ক্রিষ্ট ) করিতে থাকিলেন । তখন ব্রহ্মা তাড়াতাড়ি 
সেখানে আসিয়া রাবণকে নিরস্ত করিয়! বলিলেন, ‘মহাবাহু বিশ্রবা- 
নন্দন, চন্দ্রকে গীড়ন করিও না, মহাছ্যতি দ্বিজরাজ চন্দ্র সর্বলোকের 
হিতকামী। আমি তোমাকে একটি মন্ত্র (মহাদেবের আষ্টোত্তর 
শত নাম )% প্রদান করিতেছি, তুমি এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া 
যাও। জীবননাশের সন্তাবনা হইলে যে এই মন্ত্র যপ করে, তাহার 
মৃত্যু হয় না। কেবল প্রাণসম্কট উপস্থিত হইলেই তুমি জপমালায় 
এই মন্ত্র জপ করিবে, সকল সময় জপ করিবে না। এই মন্ত্র জপে 
তুমি অজেয় হইবে এবং শত্রু জয় করিতে পারিবে ।, 


সপে সর 


* মহাদেবের অ’ষ্টাত্তর শত নাম 
(৬ রাঁজকষ্ণ রায় কৃত পদ্যানুবাঁদ ) 


নমামি দেবেশদেব! স্থরাস্থরনমস্কৃত ॥ 
ভূতভব্য! মহাদেব! পিঙ্গললোচন, হরি ! 
শিশু তুমি, বৃদ্ধ তুমি, বৈয়ান্রবসনচ্ছদ | 

অর্চনীয় তুমি, দেব! ত্রেলোক্য-ঈশ্বর প্রভু! ., 
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রাম, পল্মযোনি লোকপিতামহ ব্রহ্মা রাবণকে এইরূপ বর 
দিয়া পুনরায় ব্রহ্মলোকে গেলেন। রাবণও বর পাইয়া মর্তযলোকে 
ফিরিলেন | ূ 
কিছুদিন পরে রাবণ তাহার সচিবগণের সহিত পশ্চিম সাগরের 
এক দ্বীপে আসিলেন । সেখানে তিনি বিমল-্বর্ণকান্তি ও কালানল- 
হে হব, হরিত নেমি যুগান্তদহনৌহনল, 
বিনায়ক, লোকশল্ত, লোকপাল, মহা হুজ, 
মহাভাগ, মহ।শৃলী, মহাদংস্বী, মহেশ্বর, 
তুমি কাল, বলব্পী, নীলগ্রীব, মহোদর, 
তুমি তপ, দেবান্তক, অব্যয়, পশুর পতি, 
শূলপাণি, বুষকেতু, নেত।, গোপা, হব, হরি, 
হে শিখরী, জটা, মু্ডী, হে ল€ুটী, মহা যশ, 
ভুতেখর, গণাধ্যক্ষ, সবাম্স।, সব ভাবন, 
সর্বগমী, সরবহারী, শিব, নষ্ট, মহ। গুরু, 
কম গুলুধর দেব, পিনাকী ধূর্জটি তুমি, 
প্রধান, সাষগ, মান্ত, ওঞ্চর, বরিষ শৃলী, 
মৃত্যু, মৃত্যুভূত, শীঢ়, পারিযাত্র, সাধুব্রত, 
ব্রঙ্গচারী, গুহাবানী, বীণাঁপবনতুণবান্‌, 
অমর, দর্শনযোগ্য, বালস্থন নিভ, নাথ, 
অনিশ্দিত, উমাপতি ; শ্শাননিবাসী প্র, 
ভগাক্ষিনিপাতকারী, পুষাঁর দশননাশী, 
জবরহতা, পাশহস্ত, তুমিই প্রলয়, কাল, 
উক্কামুখ, অগ্রিকেতু, মুশির্দীপ্ত, বিশাম্পতি, 
উন্মাদ, বেপনকর, চতুর্থ লে।ক সপ্তম, 
হে বামন, বামদেব, ভূজঙগভূষণ প্রভু, 
ত্রিজটা, কুটিল, ভিক্ষু, ভিক্ষুরূগী, খ্রিলো চন, 
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তুল্য ভীবণাকার এক মহাপুরুষকে দেখিতে পাইয়া শুল, শক্তি ও 
পট্টিশ ইত্যাদির দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন । 
কিন্তু রাবণের প্রহারে সেই মহাপুরুষ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া 
তাহাকে বলিলেন, “ছুর্মতি রাক্ষস, আমি তোর যুদ্ধলালস৷ দূর 
করিতেছি । এই বলিয়া তিনি তাহার বজ্রসার হস্তের এক চাপড়ে 
অনায়াসে রাবণকে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। তারপর তিনি 
অন্যান্ত রাক্ষলদিগকে বিধ্বস্ত করিয়! পাতালে প্রবেশ করিলেন ॥ 


ইন্দ্রকর প্রততিষ্টন্তী অষ্টবন্স্তস্তন হে, 

খতু, খতুকর, কাল, মধুকলোঁচন, মধু, 

বানস্পত্য, বাজমন, আশ্রয়পুজিত নিত্য, 

জগদ্ধাত1, জগং্কতী, পুরুষ, শাশ্বত, ধ্রুব, 

ধর্মীধ্যক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্রিধর্ম, ভূতভাবন, 

ত্রিনেত্র, অনেকরূপ, অযুততপনপ্রভ, 

দেবদেব, অতিদেব, শশাঙ্ক-অস্কিত-জট, 

নর্তক, লাঁনক, সপ, পূর্ণটন্দ্রনিভানন, 

ব্ৰহ্মণ্য, শরণ্য তুমি, সর্জীবময় প্রভু, 

সবতুষনিনাদী হে, সর্ববন্ধ-বিমোক্ষক, 

মোহন, বন্ধন তুমি, সর্বদা নিধনোক্তম, 

শঙ্কর, বিভাগ, মুখা, পুষ্পদন্ত, সবহর, 

হরিশ্মশ্র, ধন্টর্ধারী, ভীম, ভীমপরাক্রম।” 
হরি, পিঙ্গললোচন-_মূণ ( হরিপিষ্দললোচন )- হরির ন্যায় পিঙ্গল নয়ন। 
বৈয়াত্রবসনচ্ছদ ( মূল )--ব্য দ্রচর্মরূপ বসনধারী। 
যুগান্তদহনোহনল ( মুল) যুগান্তদহন ( যুগাস্তকর ) অনল । 
বিনায়ক-_গণেশ। লোকশস্তূ- ত্ৰিলোকের স্বষ্টিকর্ত।। 
দেবাস্তকস্তপোস্তশ্চ ( মূল )-_দেবাস্তক ও তপস্তার অস্ত । 
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কিছুকাল পরে রাবণ ভূমি হইতে উঠিয়া তাহার সচিবদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেই পুরুষ হঠাৎ কোথায় গেলেন ? প্রহস্ত, শুক 
ও সারণাদি বলিলেন, “মহারাজ, দেবদানবের দর্পহারী সেই পুরুষ 
এখানেই ভূমিমধো প্রবেশ করিয়াছেন ।' নিয় রাবণ বেগে ধাবিত 
হইয়া সত্বর সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, নীলাঞ্জনচয়- 
তুল্য, কেয়ুবধারী, রক্তমাল্যবিভূষিত, রক্তুচন্দনচচিত, উৎকৃষ্ট স্বর্ণ ও 
রত্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত তিন কোটি (অসংখ্য) মহাপুরুষ সেখানে 
বৃত্যাদি উৎসবে মন্ত রহিয়াছেন। ইহার! সর্ব প্রকারে তাহার পূর্বদৃষ্ট 
পুরুষের ন্যায় সকলেই-_বর্ণ, বেশ, রূপ ও তেজে একপ্রকার 
সকলেই চতুডুজ ও মহোৎসাহসম্পন্ন । ইহাদিগকে দেখিয়া রাবণের 
রোমাঞ্চ হইল এবং তিনি সত্রর সেখান হইতে বাহিরে আসিলেন। 
তারপর রাবণ পাতালের অন্যত্র গিয়া দেখিতে পাইলেন যে 
এক পাত্র বর্ণ গৃহে মহামূল্য শ্বেতবর্ণ শয্যায় পাবক বসনে মুখ 
আচ্ছাদিত করিয়! এক পরমপুরুষ শয়ন করিয়| আছেন। দিব্যমাল্য- 
ধারিণী, দিব্যচন্দনচচিতা, দিব্যালঙ্কারভূষিতা, দিব্যবসনপরিহিতা, 
ত্রিলোকের একমাত্র ভূষণন্বরূপা, এক স্বাধবী ভ্রিলোকনুন্দরী দেবী 
বালব্যজন হস্তে (চামর হস্তে ) সেই পুরুষের পাশে বসিয়া সাক্ষাৎ 


বৃষকেতু__বৃষধ্বজ । গোপ্।_রক্ষাকর্তা। 

শিখণ্ডী__শিখগুযুক্ষ (শিখণ্ড__ শিখা, চূড়া, কাকপক্ষ, জুল্লী )। 
লকুটা-মুকুটা । 

সর্বভাঁবন__সকলের শ্রষ্টা। প্রধান__মৃল “জঞোষ্ঠ?। 

মীঢ়-_( মূলে নাই) [ কড়ি খেলায় যে প্রথম দান পায়। ] 
পারিযাত্র_-পরিত্রাণকারী, উদ্ধারকর্তা। 

সাধুব্রত-_মূল ‘স্থত্ৰত’ ৷ ভগাক্ষিনিপাতকারী-_ভগদেবের নয়ন-নাশকারী। 
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পদ্মহস্তা লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। হুর্মতি রাবণ কামবশে 
তাহাকে ধরিতে গেলেন। তখন সেই শয়ান মহাপুরুষ মুখ অনাবৃত 
করিয়া, রাবণের দিকে তাকাইয়া, অট্রহাস্য করিয়া উঠিলেন। 
তাহাতে রাবণ ছিন্নমূল বৃক্ষের মত ভূতলে নিপতিত হইলেন । তখন 
সেই পুরুষ রাবণকে বলিলেন, 'রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, উঠ, এখন তোমার মৃত্যু 
হইবে না--প্রজাপতি ব্রহ্মার বরই তোমাকে রক্ষা করিতেছে ।, 
রাবণ ভয়ে রোমাঞ্চিত দেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রলয়-পাঁবক তুল্য 
মহাবীর্ষশালী আপনি কে? আপনি কোথা হইতে আসিয়া এখানে 
অবস্থান করিতেছেন বলুন ৷’ সেই মহাপুরুষ হাসিয়! মেঘগস্তীর স্বরে 
উত্তর করিলেন, “রাবণ, আমার পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন কি? 
তুমি আমারই বধ্য ; তাহারও আর বেশী বিলম্ব নাই ৷’ ইহা শুনিয়া 
রাবণ করজোড়ে বলিলেন, “দেব, প্রজাপতির বরে আমি অমর । 
দেবগণের মধ্যে এমন কেহ উৎপন্ন হন নাই, হইবেনও না, যিনি আমার 
তুল্য হইবেন, অথবা যিনি বীর্ধবলে প্রজাপতির বর লঙ্ঘন করিবেন। 
যাহ! হউক, প্রভু, যদি আমাকে মরিতেই হয়, তবে অন্য কাহারও 
হাতে ন! মরিয়া আমি যেন আপনার হাতেই মরি। তাহাই আমার 
পক্ষে যশের ও শ্লাঘার বিষয় হইবে 1 

মুনিবর অগন্তোর কথ! শুনিয়া রাম জিজ্ঞাস! করিলেন, “মহ, 
সেই দ্বীপস্থিত পুরুষ কে? সেই তিন কোটি পুরুষই বা কাহার? 
আর দৈত্যদানবের দর্পহারী সেই শয়ান পুরুষই বা কে? 

অগস্ত্য বলিলেন, “রাম, সেই দ্বীপস্থিত পুরুষ ভগবান কপিল।* 
সেই তিন কোটি পুরুষ কপিলদেবের অনুচর দেবগণ*%* ৷ তেজ ও 

* Followed by R. Sekhar 

* * Bombay—"ব্বরাস্তে’ পাঠ । 
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প্রভাবে তাহারাও ভগবান কপিলেরই তুল্য। রাম, কপিলদেব 
পাপাত্মা রাবণকে কোপদৃষ্টিতে দেখেন নাই, সে জন্য তিনি তখন 
ভন্মীভূত হন নাই। কপিলের বাক্যবাণেই রাবণ স্তম্ভিত হইয়া 
ভূপতিত হইয়াছিলেন। যাহ! হউক, বহুক্ষণ পরে চেতন! লাভ 
করিয়া রাবণ তাহার অমাত্যগণের নিকটে ফিরিলেন।” 


৬ 
রাবণ কতৃক দেব, দানব ও ঝি প্রভৃতির শ্রী-কন্তা হরণ__ 
তাহাদের বিলাপ ও অভিশাপ প্রদান--রাঁবণ- 
শৃর্পণখা সংবাদ- ইন্ত্রজিতের শিৰুস্তিল! 
যজ্ঞ কুস্তনশী 

রাবণ হৃষ্টচিত্তে লঙ্কায় ফিরিয়া চলিলেন। পথে তিনি যে-সকল 
সুন্দরী রাজ, খধি, দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, অন্থুর ও 
মানবকন্যা বা স্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন, তাহাদের আত্মীয়ম্বজনকে 
বধ করিয়া সকলকেই রথে তুলিয়া লইলেন। রথ শোক-ছুঃখ-ভয়ে 
কাতর সেই কন্যাদের অশ্রজলে প্লাবিত এবং দীর্ঘনিশ্বাসে প্রতপ্ত 
হইয়। উঠিল । তাহারা মাতা-পিতা! পতি-পুত্র প্রভৃতির জন্য বিলাপ 
এবং রাবণের নিন্দা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “এই ছুর্মতি 
রাক্ষলাধম যখন পরক্ত্রীদের ধর্ষণ করিতেছে, তখন পরস্ত্রীর জন্যই 
এ নিহত হইবে ।” সেই পতিব্রতা সতীদের এইরূপ অভিসম্পাতে 
রাবণ যেন কিছু নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ও বিমনা হইলেন । যাহা হউক, 
তিনি লঙ্কায় ফিরিয়া রাক্ষলদের নিকট সংবর্ধন! লাভ করিলেন। 

ইতিমধ্যে রাবণের ভগিনী ঘোররূপা (বিকটাকারা) কাম- 


৮৭২ বালীকি-রামায়ণ 


রূপিণী রাক্ষসী শূৰ্পণখা সহসা তাহার সম্মুখে আসিয়া ভূতলে পতিত 
হইল। রাবণ তাহাকে তুলিয়া ও সাস্বন! দিয়া বলিলেন, “ভদ্রে, 
তুমি এরূপ করিতেছ কেন ?--তুমি শ্ীত্র আমাকে ইহার কারণ 
বল।* তখন সেই রক্তনয়ন। রাক্ষসী অশ্রুরুদ্ধ লোচনে বলিল, “রাজা, 
তুমি বলবান ; বলপ্রকাশে আমাকে বিধবা করিয়াছ। তুমি কালকেয় 
নামে বিখ্যাত যে চতুর্দশ সহঅ্র দৈত্যকে বধ করিয়াছ, তাহার মধ্যে 
আমার প্রাণাধিক মহাবল পতিও ছিলেন; তুমি তাহাকেও বিনাশ 
করিয়াছ। তুমি আমার ভ্রাতৃরূপী শত্রু (নামেই আমার ভাই, কিন্তু 
কাজে শকত্র)। তোমার জন্যই আমাকে বৈধব্য ভোগ করিতে 
হইবে । তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও ভগ্রীপতিকে তোমার 
রক্ষা করা উচিত ছিল। তাহা না করিয়া তুমি নিজেই তাহাকে বধ 
করিয়াছ, অথচ লজ্জাবোধ করিতেছ ন? 

ভগিনী রোদন করিতে করিতে এইরূপ বলিলে, রাবণ তাহাকে 
সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, “বৎসে, তুমি কাদিও না। আমি অনুমতি 
দিতেছি, তুমি কাহাকেও ভয় না করিয়া এখন হইতে তোমার যাহ! 
খুশি করিবে । আমি দান, মান ও প্রসাদে ( অনুগ্রহে ) তোমাকে 
সযত্বে তুষ্ট করিব। ভগিনী, আমি যুদ্ধে প্রমত্ত হইয়া শর নিক্ষেপ 
করিতেছিলাম ; তখন আমার আত্মীয়-পর-বোধ ছিল না; সুতরাং 
বুঝিতে পারি নাই যে, ভগিনীপতিকে বিদ্ধ করিতেছি। যাহ! 
হউক, এখন তোমার যতদূর হিত করা যাইতে পারে, আমি তাহা 
করিব। তুমি তোমার মাসতুতো৷ ভাই খরের নিকটে গিয়া বস 
কর। মহাবল খর চৌদ্দ হাজার রাক্ষসের প্রভু হইয়! দণ্ডকারণ্যে 
থাকিবেন এবং সতত তোমার আদেশ পালন করিবেন। মহাবল 
দুষণ খরের সেনাপতি হইয়৷ তাহার সহিত যাইবেন।, | 
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রাবণের আদেশে খর চৌদ্দ হাজার ঘোরদর্শন ( ভীষণদর্শন ) 
পরাক্রমশালী রাক্ষসে পরিবৃত হইয়! দণ্ডকবনে গিয়া! নিষ্ষণটকে 
আধিপত্য করিতে লাগিল। শূর্পাখাও্ড সেখানে বাম করিতে 
থাকিল। 

ভগিনীকে আশ্বস্ত করিয়া রাবণ অনুচরগণের সহিত নিকুস্তিলা 
নামক লঙ্কার রমণীয় উপবনে গেলেন। দেখিলেন, সেখানে যন্ঞ আরম্ভ 
হইয়াছে এবং যজ্ঞস্থল শত যুূপ ও মনোহর চৈত্য ( বেদিকা )-সমূহে 
শোভিত হইয়া যেন সমুজ্জল হইয়। উঠিয়াছে। তাহার পুত্র মেঘনাদ 
যন্ঞে দীক্ষিত হইয়! কৃষ্ণাজিন, কমণ্ডলু, শিখা ও ধ্বজ ধারণ করিয়া 
সেখানে অবস্থান করিতেছেন । রাবণ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া 
বলিলেন, “বৎস, তুমি কি জন্য এই যন্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছ যথার্থ 
করিয়া বল।” যজ্জে ব্রতী থাকায় মেঘনাদ কোন উত্তর করিলেন না। 
দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহাতপা। উশন। ( শুক্রাচার্য ) বলিলেন, ‘রাজ! আপনার 
পুত্র সপ্ত মহাযন্ডের আয়োজন করিয়াছেন। অগ্রিষ্টোম, অশ্বমেধ, 
বহুম্বর্ণক, রাজন্ুয়, গোমেধ ও বৈষ্ণব যন্ঞর শেষ হইয়াছে । তারপর 
স্ুতৃ্ধর মাহেশ্বর যজ্জে প্রবৃত্ত হইয়! স্বয়ং পশুপতির নিকট হইতে 
বর পাইয়াছেন। অন্তরীক্ষগামী কামচারী দিব্য অবিনশ্বর রথ ও 
তামসী মায়া লাভ করিয়াছেন। এই মায়! অন্ধকার উৎপন্ন করে। 
ইহ! প্রয়োগ করিলে, স্ুুরান্রও প্রয়োগকারীর গতিবিধি জানিতে 
পারেন ন।। ইহা ছাড়া আপনার পুত্র বিবিধ বাণে পূর্ণ দুইটি 
অক্ষয় তুণীর, একখান! নুছুশ্ছেগ্য ধনু এবং যুদ্ধে শক্রবিনাশক নানা 
অস্ত্রশস্ত্রও পাইয়াছেন। রাক্ষসেশ্বর, যজ্ঞ শেষ হইয়াছে এবং আমরা 
আপনাকে দর্শনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি | 

রাবণ শুনিয়। বলিলেন, ইন্দ্াদি দেবগণ আমার শক্ত, 
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তাহাদিগকে যে হোমের দ্বারা পূজা কর! হইয়াছে, তাহ! শোভন 
হয় নাই। যাহ! হউক, আঙ্থুন গৃহে যাই |, 

লঙ্কায় ফিরিয়া রাবণ অপহৃতা রমণীদিগকে রথ হইতে 
নামাইলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া এবং তাহাদের সম্বন্ধে রাবণের 
মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ধর্মাত্মখা বিভীষণ সরোষে তাহাকে 
বলিলেন, ‘রাজা, এই পাপে তোমার যশ, অর্থ ও কুল নষ্ট হইবে । 
এই বরাঙ্গনাদিগকে তুমি তাহাদের আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে 
বলপূর্বক লইয়া আসিয়া, এদিকে মধুদানব তোমাকে উপেক্ষা করিয়া 
কুস্তনসীকে* হরণ করিয়াছে । তোমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ তখন যজ্ঞ 
করিতেছিল, আমি জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া তপস্তা করিতেছিলা'ম 
আর কুস্তকর্ণ নিদ্রিত ছিলেন। এমন সময়ে মধু তোমার প্রধান 
প্রধান অমাত্য প্রভৃতিকে বধ করিয়া, অন্তঃপুর হইতে কুস্তনসীকে 
বলপ্রয়োগে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে । পরে আমি ইহ] জানিয়াও 
মধুকে বধ করি নাই, কারণ ভগিনীর বিবাহ দেওয়! ভ্রাতৃগণের 
অবশ্য কততব্য। মহারাজ, তুমি যে হুক্ষার্ধ করিয়াছ, তাহার ফলেই 
এইরূপ ঘটিয়াছে।* 

রাবণ যারপরনাই ক্রুদ্ধ, হইয়া মধুর বধের জন্য নানাস্ত্রধারী 
অসংখ্য রাক্ষসসৈন্তসহ অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইন্দ্রজিৎ 
সেনাপতি হইয়া সৈন্যের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। রাবণ 
সৈন্যের মধ্যভাগে এবং কুস্তকর্ণ পশ্চান্ভাগে চলিলেন। কেবল 
বিভীষণ লঙ্কায় থাকিয়া ধর্মীচরণে প্রবৃত্ত রহিলেন। কিন্তু রাবণ 


* কুম্ভনদী-_মাল্যবানের দৌহিত্রী-প্রহস্ত, অকম্পন, ধুআাক্ষ প্রভৃতির 
ভগ্নী । মাল্যবান রাবণাদি॥ মাতামহ স্থমালীর ভজ্যোষ্টভ্রাতা। স্থতরাং, কুম্ভনসী 
রাবণাঁদির মাঁসতুতে| ভগিনী । 
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মধুপুরে আসিয়া মধুকে দেখিতে পাইলেন না কুম্তনসী রাবণের 
চরণে মস্তক লুটাইয়! করজোড়ে বলিলেন, 'রাজা, তুমি আমার 
স্বামীকে বধ করিও না। মানদ, কুলস্ত্রীগণের পক্ষে সকল ভয়ের 
মধ্যে বৈধব্যই সব চেয়ে বেশী দুঃখের ৷ রাবণ প্রীত হইয়া! ভগিনী 
কুম্তননীকে বলিলেন, ‘তোমার স্বামী কোথায়, শীঘ্র আমাকে বল। 
আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়। স্বরলোক জয় করিতে যাইব । তোমার 
প্রতি স্মেহ ও করুণার জন্য আমি মধুকে বধ করিলাম না।* তখন, 
কুম্তনসী নিদ্ৰিত মধুকে ঘুম হইতে তুলিয়া তাহাকে বলিলেন, ‘আমার 
ভ্রাতা মহাবল রাবণ দেবলোক জয় করিতে অভিলাষী হইয়া তোমার 
সাহায্য চাহিতে এখানে আসিয়াছেন। স্বতরাং তুমি তোমার স্বজন- 
গণের সহিত তাহার সাহায্যে যাও। মধু তাহাতে সন্মত হইয়া 
রাবণের সহিত সাক্ষাৎ ও তাহাকে অভার্থনা করিলেন । মধুর সমাদরে 
খুশী হইয়া রাবণ একরাত্রি সেখানে বাস করিলেন । পরদিন তিনি 
কুবেরালয় কৈলাস-পর্বতে উপস্থিত হইয়! সেনা সন্নিবেশ করিলেন & 
(২৫ সর্গ) 


৭ 
রাবণ ও রমা রাবণের প্রতি নলকুবরের অতিশাপ-_ 
দেবরাক্ষসের যুদ্দ_ ইন্দ্রের পরাজয়__ 
অহল্যাঁর উপাখ্যান 


সূর্যাস্তের পর চন্দ্র উদিত হইলে, রাবণের বিশাল বাহিনী ঘুমে 
অচেতন হুইল। রাবণ পর্বত-শিখরে বসিয়া সেখানকার প্রাকৃতিক 
শোভা দেখিতে লাগিলেন। রাত্রিকাল, চারিদিক চন্দ্রকিরণে 
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সমুদ্ভাসিত, সথখস্পর্শ বায়ু বসস্তকালীন সকলপ্রকা'র পুষ্পের সুগন্ধ 
বহন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, দূর হইতে কিন্নর ও অগ্সরাদিগের 
মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে__-এই সকল রমণীয় 
দৃশ্য, শব্দ ও গন্ধ রাবণকে কামাতৃর করিয়া তুলিল। তিনি চন্দ্রের 
দিকে চাহিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। এই সময় 
দিব্যাভরণভূষিতা অপ্সরা-শ্রেষ্টা রম্তা সেখান দিয়া যাইতেছিলেন। 
কামবাণে প্রপীড়িত রাবণ উঠিয়! রস্তার হাত ধরিলেন ; রস্তা লজ্জায় 
সম্কুচিতা হইলেন। রাবণ মৃদু হাসিয়! রস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“সুন্দরী, তুমি কোথায় যাইতেছ ? স্বেচ্ছায় কাহার মনক্কামন] পূর্ণ 
করিতে চলিয়াছ? আজ কাহার এমন সৌভাগ্যকাল উপস্থিত 
হইয়াছে? ইন্দ্র, বিষ্ণু অথবা অশ্বিনীকুমারই হউন, এখন আমার 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষ আর কে আছেন? অতএব তুমি যে আমাকে 
উপেক্ষা করিয়া চলিয়। যাইতেছ, তাহা! শোভন হইতেছে না। 
শোভনে, তুমি এই রম্য শিলাতলে বিশ্রাম কর। আমি ভিন্ন 
আর কেহ এই ত্রিলোকের প্রভু নহে-সেই আমি কৃতাঞ্জলিপুটে 
বিনীতভাবে তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাকে 
ভজন! কর ।, 

রস্তা কম্পিত কলেবরে করজোড়ে উত্তর করিলেন, “রাক্ষসরাজ, 
আপনি আমাকে এরূপ কথা বলিবেন ন! ; আপনি আমার গুরুজন। 
অন্য কেহ আমার উপর অত্যাচার করিতে আঁসিলে, আপনি আমাকে 
রক্ষা করিবেন। আমি ধর্মতঃ আপনার পুত্রবধূ। আপনার ভ্রাতা 
কুবেরের প্রাণ হইতে প্রিয়তর পুত্র নলকুবরের সক্ষেঙ।নুসারে 
আমি তাহার নিকটে যাইতেছি। বিশেষতঃ আমরা, পরস্পরের 
প্রতি অন্ুরক্ত এবং আজ তিনি ভিন্ন অন্ত কোন পুরুষে আমার 
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আসক্তি নাই। সুতরাং আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন। ধর্মাত্মা 
নলকুবর আমার জন্য উৎকন্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছেন। তাহার 
বিদ্ব করা আপনার উচিত হয় না, আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন। 
রাক্ষসত্রেষ্,। আপনি সাধুগণের অন্ুস্থত পথে চলুন। আপনি 
যেমন আমার মাননীয়, আমিও তেমনি আপনার পালনীয়! 
( রক্ষণীয়! ) 

রাবণ প্রত্যুত্বরে বলিলেন, ‘রূপসী, তুমি একনিষ্টা পত্নী হইলে, 
তোমাকে পুত্রবধূ বিবেচনা করিতাম। অপ্দরাদের পতি নাই এবং 
দেবতারাও একপত্বীনিষ্ঠ নহেন। এই কথা বলিয়া কামাতুর রাবণ 
রস্তাকে শিলাতলে স্থাপন করিয়া বলে গ্রহণ করিলেন। 

পরে রাবণের নিকট হইতে যুক্তিলাভ করিয়া রম্তা লজ্জা ও ভয়ে 
কাপিতে কাপিতে নলকুবরের নিকটে উপস্থিত হলেন এবং তাহার 
চরণে পড়িয়া তাহাকে সকল কথা বলিলেন । তাহ শুনিয়া নলকুবর 
ক্রোধে রক্তনয়ন হইলেন। তিনি যথাবিধি আচমন করিয়া রাবণকে 
নিদারুণ অভিশাপ দিয়া রন্তাকে বলিলেন “ভদ্রে, তোমার অনিচ্ছা 
সত্বেও রাবণ যখন তোমাকে ধর্ষণ করিয়াছে তখন সে আর কোন 
যুবতীকে তাহার অনিচ্ছায় বলপুধক গ্রহণ করিতে পারিবে না। 
সে অকামা কোন নারীকে ধর্ষণ করিলে, তখনই তাহার মস্তক সাত 
খণ্ড হইয়া চূর্ণ হইবে!’ 
এই লোমহধণ শাপের বিষয় জানিয়! দেবগণ খুব আনন্দিত 
হইলেন এবং সেই হইতে রাবণও অকাম! নারী গ্রহণে বিরত 
থাকিলেন। 

যাহা হউক, রাবণ সসৈন্যে কৈলাস অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রলোকে 
উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র দেবগণকে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইতে 
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বলিয়া অত্যন্ত ভীত ও দীনভাবে বিষ্ণুর নিকটে গিয়া! তাহার 
সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । বিষ্ণু বলিলেন, “দেবেন্দ্র, ভীত হইও না, 
যাহা বলি শুন। আমি কখনও শত্রু সংহার না করিয়া যুদ্ধ হইতে 
ফিরি না, কিন্ত রাবণকে এখন বিনাশ করাও একরূপ অসম্ভব, 
কারণ ব্রহ্মার বর তাহাকে রক্ষা করিতেছে । যাহা হউক, দেবরাজ, 
আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যখন সময় হইয়াছে 
বুঝিব, তখন আমিই রাবণকে তাহার স্বজনগণের সহিত বধ করিয়া 
দেবতাদিগকে আনন্দিত করিব। এখন তুমি ভয় ত্যাগ করিয়া 
স্ুরগণকে লইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ কর।' 

তারপর রুদ্র, আদিত্য, বন্থ ও মরুদ্গণ এবং অশ্বিনীকুমারদয় 
বর্ম পরিধান করিয়া, দ্রুত দেবপুর হইতে বাহির হইয়! রাক্ষসদিগের 
অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অন্যদিকে রাবণের মাতামহ স্থমালী 
মারীচ, প্রহস্ত, মহাপাৰ্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, ছুমুখ, খর, দুষণ 
প্রভৃতি রাক্ষলবীরগণে পরিবৃত হইয়। যুদ্ধে বিবিধ স্থশাণিত অন্ত্র- 
শন্ত্রের দ্বার দেবগণকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়৷ 
অষ্টম বস্তু সাবিত্র এবং ত্বষ্টা ও পুষা নামে মহাবীধশালী আদিত্যদ্বয় 
সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া রাক্ষদগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
দুই পক্ষে তুমূল যুদ্ধ হইতে থাকিল। রাক্ষসেরা শত সহস্র দেবতাকে 
বিনাশ করিতে লাগিল এবং দেবতারাও মহাবলবিক্রমশালী 
রাক্ষলদিগকে যমালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। সাবিত্র ক্রুদ্ধ হইয়! 
সুমালীর সম্মুখীন হইলে, উভয়ে লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরস্ত হইল । 
পরে সাবিত্র শত শত বাণে স্থমালীর রথ বিনষ্ট করিয়! গদাঘাতে 
তাহাকে বধ করিলেন। রাক্ষসেরা চারিদিকে পলায়ন করিতে 
লাগিল। ৮ 


উত্তরকাণ্ড ৮৭৯ 


তখন মেঘনাদ তাহাদিগকে ফিরা ইয়। স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। 
তাহাকে রণস্থলে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই দেবতারা চারিদিকে 
পলায়ন করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাদিগকে ফিরাইয়। 
বলিলেন, “দেবগণ, তোমরা ভয় করিও না, ফিরিয়। আইস ; আমার 
অপরাজিত পুত্র জয়ন্ত যুদ্ধে যাইতেছেন। তারপর দেবতা ও 
রাক্ষসে_ জয়ন্ত ও মেঘনাদে ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরে 
মেঘনাদ মায়াবলে অন্ধকার স্থষ্টি করিয়া জয়ন্ত ও দেবসৈম্তগণকে 
বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেবসৈন্ত বিভ্রান্ত হইয়া জয়ন্তকে 
পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে 
( জয়ন্তের মাতামহ ) দৈত্যরাজ পুলোমা আসিয়া তাহার দৌহিত্র 
জয়ন্তকে লইয়া সাগরতলে প্রবেশ করিলেন। 

পুত্রের অদর্শন ও দেবগণের পলায়নে দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং যুদ্ধে 
আমিলেন। রাবণ পুত্র মেঘনাদকে নিবারণ করিয়া! নিজেই যুদ্ধে 
অগ্রসর হইলেন। রাক্ষমগণের সহিত দেবগণের আবার ঘোর 
যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবতার! রাক্ষসদের উপর অজস্র অস্ত্র বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। কুস্তকর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখে যাহাকে পাইলেন 
তাহাকেই আক্রমণ করিয়া ভীবণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু 
দেবগণ নিয়ত অস্ত্রবর্ষণে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিলেন। 
পরে মরুদ্গণের সহিত রাক্ষলগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, তাহারাও 
রাক্ষপসৈন্যকে বিধ্বস্ত করিতে থাকিলেন। তাহা দেখিয়া রাবণ 
কুপিত হইয়া যুদ্ধে দেবগণকে নিহত করিতে করিতে ইন্দ্রের দিকে 
ধাবিত হইলেন। ইন্দ্র ও রাবণ উভয়ে নিরস্তর বাণবর্ণ করিতে 
থাকিলে, চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; আর কিছুই বুঝিতে 
(দেখিতে ) পারা গেল না। 


৮৮০ বাল্মীকি-রামায়ণ 


সেই অন্ধকারে রাক্ষস ও দেবগণ (পরুপক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় 
বুঝিতে না পারিয়।) পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। 
কেবল ইন্দ্র, রাবণ ও মেঘনাদ এই তিন জন সেই অন্ধকারে বিভ্রান্ত 
হইলেন না। অসংখ্য রাক্ষসসৈন্য নিহত হইতেছে দেখিয়া রাবণ 
ক্রোধে মহাঁশব্দ করিয়া উঠিলেন এবং সারথিকে বলিলেন, ‘আমাকে 
শক্রসেনার মধ্য দিয়া উহার শেষ পর্যন্ত লইয়া চল। আজ আমি 
একাকীই পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সমস্ত দেবতাকে যমালয়ে 
পাঠাইব। শীঘ্র রথ চালাও । আমরা এখন নন্দনবনে রহিয়াছি, তুমি 
এখনই আমাকে উদয়াচলে লইয়া চল ! 

রাবণের আদেশে সারথি দেবসেনার মধ্য দিয়া রথ চালনা 
করিল। ইন্দ্র রাবণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'দেবগণ, 
তোমরা রাবণকে জীবিত অবস্থায়ই ধর, ব্রহ্মার বরের জন্য উহাকে 
আমর। বধ করিতে পারিব না।, এইরূপে রাবণ দেবসৈন্যের 
দ্বার পরিবেষ্টিত ও ধৃত হইলে, দানব ও রাক্ষসেরা “হায়! আমরা 
মরিলাম !, বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তখন রাবণনন্দন 
মেঘনাদ যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া মহামায়া অবলম্বনে আকাশ হইতে 
অদৃষ্ঠভাবে ইন্দ্রের উপর বাণবর্ণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি 
মায়াবলে ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়া তাহাকে রাবণের নিকট আনিয়া 
বলিলেন, “পিতা, এই দেখুন যিনি সুরসৈন্যের ও ত্রিলোকের প্রভু, 
তিনি দেবসৈন্যের মধ্য হইতে ধৃত হইয়াছেন; দেবগণের দর্প চূর্ণ 
হইয়াছে । এখন আপনি বীধবলে শত্রুকে বদ্ধ রাখিয়া যথেচ্ছ 
ত্ৰিলোক ভোগ করুন ; যুদ্ধের আর কোন প্রয়োজন নাই ।, 

মেঘনাদের এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রহীন দেবগণ যুদ্ধে নিবৃত্ত 
( বিরত ) হইয়া প্রস্থান করিল। 


উত্তরকাণ্ড | ৮৮১ 


দেবরিপু রাবণ মেঘনাদকে সাদরে বলিলেন, ‘পুত্র, তুমি যোগ্য 
পরাত্রম প্রকাশ করিয়া আমার বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছ। 
তুমি বাসবকে রথে তুলিয়া! সসৈন্যে লঙ্কায় যাও। আমিও অমাত্য- 
গণের সহিত শীস্রই তোমার পিছু পিছু যাইতেছি।, 

মেঘনাদ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া লঙ্কায় লইয়। আসিলে, 
দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সেখানে গেলেন। ব্রহ্মা 
আকাশে থাকিয়া পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত রাবণকে বলিলেন, 
“বৎস, তোমার পুত্রের বীরত্বে আমি তুষ্ট হইয়াছি, ইহার বিক্রম 
তোমারই তুল্য অথবা তোমার অপেক্ষাও অধিক । তুমি ত্রিলোক 
জয় করিয়া তোমার প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছ। তোমার এই মহাবল 
পুত্র জগতে ইন্দ্রজিৎ নামে বিখ্যাত হইবে। এখন তুমি ইন্দ্রকে 
মুক্তি দাও এবং সেজন্য দেবগণের তোমাকে কি দিতে হইবে বল।, 

ব্রহ্মার কথা শুনিয়া ইন্দ্রজিৎ বলিলেন, ‘দেব, ইন্দ্রকে মুক্তি দিতে 
হইলে, (তাহার বদলে ) আমি অমরত্ব চাই।” ব্রহ্মা বলিলেন, 
এই পৃথিবীতে কোন প্রাণীই একেবারে অমর নয়, সুতরাং তুমি 
অন্ত বর চাও ।, ইন্দ্রজিৎ বলিলেন, ‘তবে আমাকে এই বর দিন 
যে, আমি যখন মন্ত্রপৃত হবির দ্বারা যথাবিধি অগ্নির পূজা করিয়া 
( অৰ্থাৎ যথাবিধি অগ্নিতে হোম শেষ করিয়া) শক্রজয়ের জন্য যুদ্ধে 
যাইতে ইচ্ছা করিব, তখনই যেন অগ্নি হইতে অশ্বযোজিত এক 
দিব্যরথ উদিত হয় এবং আমি সেই রথে থাকিয়! যুদ্ধ করিলে কেহ 
যেন আমাকে বধ করিতে না পারে । আর জপ ও হোম শেষ ন! 
হইতেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, আমি বিনষ্ট হইব।% দেব, সকলে 
তপস্তা করিয়া অমর হইতে চায়, কিন্ত আমি বিক্রমের দ্বারাই অমর 


* প্রকারান্তরে ইন্দ্রজিৎ আবার অমর্ত্বই প্রার্থনা করিলেন। ( গৌঃ) 
৫৩৬ 


৮৮২ বান্ীকি-রামায়ণ 


হইব। ব্রহ্মা বলিলেন, ‘তথাস্ত’ (তাহাই হউক )। তখন ইন্দ্রজিং 
ইন্দ্রকে মুক্তি দিলেন এবং দেবতার! স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন । 

রাম, তারপর ইন্দ্র দেবষ্ভষ্ট, বিষ ও চিন্তাকুল হইয়া কাল 
কাটাইতে লাগিলেন। তাহ! দেখিয়া ব্ৰহ্মা তাহাকে বলিলেন, 
“দেবরাজ, ব্যাকুল হইও না; নিজের পূর্বকৃত দুক্র্ম স্মরণ কর।-__ 
আমি যখন প্রথমে প্রজা স্থষ্টি করি তখন সকলেরই বর্ণ, বাক্য ও 
রূপ একপ্রকার ছিল ; আকারে ব! লক্ষণে তাহাদের কোন পার্থক্য 
ছিল না। পরে প্রজাগণের যে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উৎকৃষ্ট তাহ! লইয়। 
আমি রূপে গুণে নিখুত একটি স্ত্রী স্থষ্টি করিলাম। ‘হল’ শব্দের 
অর্থ-_-বিরূপতা৷ (খুঁত), সেই স্ত্রীর কোন বিরূপতা ছিল না বলিয়া 
আমি তাহার নাম রাখিলাম ‘অহল্যা’। তাহাকে স্থষ্টি করিয়! 
আমার ভাবন। হইল যে, সে কাহার ভার্ধা হইবে । পুরন্দর, 
তখন তুমি পদগৌরবে নিজেকে সর্বোচ্চ বিবেচনা করিয়া মনে 
করিয়াছিলে যে, সে তোমারই পত্নী হইবে। কিন্ত আমি তাহাকে 
মহাত্মা গৌতমের নিকটে গচ্ছিত রাখিলাম। বন্ধ বৎসর পরে তিনি 
অহল্যাকে আমার কাছে ফিরাইয়া দেন। তখন আমি সেই মহা- 
মুনির স্থিরচিত্তত1 ( জিতেক্ত্রিয়তা ) ও তপঃসিদ্ধির বিষয় জানিয় 
অহল্যাকে পত্বীরূপে সন্প্রদান করিলাম। ধর্মাত্মা মহামুনি গৌতম 
অহল্যার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। দেবতারা অহল্যা- 
প্রাপ্তির বিষয়ে আশ! ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইন্দ্র, অহল্যার প্রতি 
তোমার একান্ত আসক্তি ছিল, সুতরাং তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মুনির 
আশ্রমে গেলে এবং সেখানে প্রদীন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় অহল্যাকে 
দেখিয়া কামার্ত হইয়া তাহাকে ধর্ষণ (গ্রহণ) করিলে । তখন 
গৌতম রোষভরে তোমাকে অভিশাপ দিলেন, দুর্বদ্ধি, তোমার 
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ুষধার্যের জন্য তুমি যুদ্ধে শত্রুর হস্তে বন্দী হইবে । তোমার এই 
ছল্প্রবৃত্তি মনুষ্যলোকেও সংক্রামিত হইবে । আর তাহার ফলে 
লোকে যে পাপ'কার্ধ করিবে, তাহার পাপ অর্ধেক পাপকারীতে 
এবং অপর অর্ধেক তোমাতে বতিবে । তোমার ইন্দ্রত্ব পদও চিরস্থায়ী 
হইবে না। অন্য যে-কেহ দেবরাজ হইবেন, তিনিও চিরস্থায়ী হইতে 
পারিবেন না। পরে গৌতম অহল্যাকে খুব তিরস্কার করিয়া 
বলিলেন, ছৃধিনীতা, তুমি সৌন্দর্যবিহীনা হইয়া আমার আশ্রমের 
নিকটে থাক। রূপযৌবনসম্পন্ন। হইয়াই তুমি বিপথগামিনী হইয়াছ 
এবং কেবল তোমাতেই সকল রূপরাশির সমাবেশ দেখিয়! ইন্দ্রের 
এইরূপ মতিভ্রম হইয়াছে । সুতরাং তুমি একাই এইরূপ রূপবতী 
থাকিবে না; আরও অনেকে তোমার মত রূপবতী হইবে ।--তখন 
অহল্য। গৌতমকে প্রসন্ন করিবার জন্য বলিলেন, ব্রন্ধধি, আমি 
জানিয়! শুনিয়া এই পাপ করি নাই, ইন্দ্র তোমার রূপ ধরিয়া 
আমাকে ধর্ষণ করিয়াছেন ; তুমি আমার প্রতি করুণ! কর '* গৌতম 
বলিলেন, মহাবাহু বিষ্ণু মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়। ইক্ষাণাকুকুলে 
জন্মগ্রহণ করিবেন । সেই মহাতেজ! রাম নামে বিখ্যাত হইবেন এবং 
ব্রাহ্মণের কার্ধ সাধনের জন্য বনে আসিবেন। ভদ্রে, তুমি যখন 
তাহার দেখা পাইবে, তখন তুমি শুচি হইবে। তুমি যে দুদ্ধার্ধ 
করিয়াছ, কেবল তিনিই তোমাকে তাহার পাপ হইতে যুক্ত করিতে 
পারিবেন। সুন্বরী, রামের আতিথ্য করিয়। যখন তুমি আমার নিকটে 
আসিবে, তখন তুমি আবার আমার সহিত বাস করিতে পারিবে । 
এই বলিয়া বিপ্রধি গৌতম নিজ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং 
ব্রহ্মবাদীর পত্নী অহল্যাও অতি কঠোর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন ।” . 


* আদিকাণ্ড, ৪৮ সর্গ দ্রষ্টব্য । 
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তারপর ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিলেন, 'বাসব, গৌতমের শাপেই 
তোমার এই ছূর্দশ। হইয়াছে। সেইজন্যই তুমি শত্রুর হস্তে বন্দী 
হইয়াছিলে-__অন্ত কোন কারণে নয়। অতএব তুমি সুসমাহিতচিত্তে 
অবিলম্বে বৈষ্ণব যজ্ঞ কর। তাহাতে পবিত্র হইয়া তুমি আবার 
দেবলোকে যাইতে পারিবে । তোমার পুত্র জয়স্তও মহাযুদ্ধে বিনষ্ট 
হয় নাই। তাহার মাতামহ তাহাকে মহাসাগর মধ্যে লইয়া গিয়। 
লুকাইয়া রাখিয়াছেন। 

ব্রহ্মার কথায় ইন্দ্র বৈষ্ণব যজ্ঞ করিয়া, দেবলোকে ফিরিয়া 
স্বর্গরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ।-_রাম, ইন্দ্রজিতের বলবীর্ষের 
বিষয় আমি তোমাকে বলিলাম । অন্যের কথা কি, সে দেবরাজকেও 
পরাস্ত করিয়াছিল ।” 

অগন্ত্যের কাছে ইন্দ্রজিতের পরাক্রমের কথা শুনিয়া রাম-লক্ষ্মণ 
এবং উপস্থিত বানর ও রাক্ষসেরা সকলেই ‘আশ্চর্য !’ বলিয়া বিস্ময় 
প্রকাশ করিলেন। রামের পার্থ উপবিষ্ট বিভীষণ বলিলেন, ‘বহুকাল 
পরে এই আশ্চর্য পুরাতন কাহিনী আবার আমার মনে পড়িতেছে।» 
(৩০ সৰ্গ ) 


৮ 
কার্তবীধধার্জনের সহিত রাবণের যুদ্ধ-_কার্তবীর্ধার্জন কর্তৃক 
রাবণ গ্রহণ-__পুলস্তা-কা্ভবীর্যার্জন সংবাদ--রাবণের 
মুক্তিঁ-রাবণকে লইয়া বালীর চতুঃসমুত্র 
ভ্রমণ ও উভয়ের মিত্রতা 
(সৰ্গ ৩১--৩৪) 
রাম বিশ্মিতভাবে অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবান, রাবণ যখন 
পৃথিবী পর্যটন করিতেছিলেন তখন কি মনুস্লোক বীরম্থম্ত ছিল ? 
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রাবণকে দমন করিতে পারেন, এমন কোন ক্ষত্রিয় বা অক্ষত্রিয় বীর 
কি জগতে ছিলেন না ?” 

অগস্ত্য সহাস্তে বলিলেন, “এইরূপে রাজাদিগকে উৎগীড়িত 
করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণের কালে রাবণ একদিন অমরাবতীতুল্য 
মাহিম্মতী পুরীতে* উপস্থিত হইলেন। পুরীর অধিপতি মহা- 
পরাক্রমশালী হৈহয়রাজ অর্জন ( কার্তবীর্ার্জুন ) সেদিন স্ত্রীগণে 
পরিবৃত হইয়! নর্মদায় জলবিহারে গিয়াছিলেন। রাবণ অর্জুনের 
অমাত্যগণকে জিজ্ঞাস! করিলেন, "শীঘ্র বল, নৃপতি অর্জুন কোথায় ? 
_আমি রাবণ, তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। 
তোমরা অবিলম্বে তাহাকে আমার আগমনের সংবাদ দাও!’ 
অমাত্যগণ রাবণকে অর্জুনের অনুপস্থিতির কথা বলিলেন । তারপর 
পুরবাসীদের মুখে অর্জুনের নর্মদায় গমনের সংবাদ শুনিয়া, রাবণ, 
সেখান হইতে বাহির হইয়। বিদ্ধ্যপর্বতে আসিলেন। দেখিলেন, 
বিদ্ধ্যগিরি যেন ধর! ভেদ করিয়া আকাশ স্পর্শ করিয়াছে । তাহার 
উচ্চ পার্খদেশ বাহিয়া শীতল জলরাশি পতিত হইতেছে । উহার 
শব্দ শুনিয়া মনে হয়, যেন পর্বত অট্ট অট্ট হাসিতেছে। তাহার গাত্র 
দিয়া ক্ষটিকম্বচ্ছ জলধারাসকল ক্ষরিত হওয়ায় সেই পর্বত যেন 
ফণাধর লোলজিহ্ব! অনস্তনাগের হ্যায় বিরাজ করিতেছে । 

হিমালয়ের হ্যায় উচ্চ এবং বন্ধ গহ্বরসমন্বিত সেই বিদ্ধ্যগিরি 
দেখিতে দেখিতে রাবণ পশ্চিমসমুদ্রগামিনী পুণ্যসলিল! নর্মদায় 
উপনীত হইলেন। তিনি পুষ্পক হইতে নামিয়া নর্মদার স্থৎস্পর্শ 
* হৈহয়-রাজের রাজধানী । ইহা জব্বলপুরের কিছু দক্ষিণে অবস্থিত ছিল: । 


ইনি যারপরনাই পরাক্রমশালী ছিলেন; দণ্ডাত্রয়ের বরে সহম্্র বাহু লাভ 
করিয়াছিলেন । 
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জলে অবগাহন করিলেন। পরে তাহার রমণীয় পুলিনে বসিয়। 
তিনি তাহার অমাত্যদিগকে বলিলেন, “এই নদী গঙ্গাতুল্যা। এই 
সুখদায়িনী ও কল্যাণময়ী নর্মদায় স্নান করিয়া সকল পাপ হইতে 
বিমুক্ত হও । আমি ইহার শরদিন্দৃতুল্য শুভ্র পুলিনে বসিয়া পুষ্পদ্বার! 
মহাদেবের অর্চনা করিব ।” 

তখন রাক্ষসের। নর্মদায় স্সানাস্তে কূলে উঠিয়া রাবণের পুজার 
জন্য পুষ্প আহরণে গেল এবং শীঘ্রই প্রচুর ফুল আনিয়৷ স্বপাকার 
করিল। রাবণ বালুকাবেদীর উপর কাঞ্চনময় শিবলিঙ্গ স্থাপন 
করিয়া চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধ পুষ্পে মহাদেবের পুজা করিতে 
আরম্ভ করিলেন। পুঁজ! শেষে তিনি শিবলিঙ্গের সম্মুখে হস্তসকল 
প্রসারণ করিয়া নাচিতে এবং গান (সামগান) করিতে লাগিলেন । 

অদূরে মাহিম্মতীপতি অর্জুন স্ত্রীগণের সহিত জলক্রীড়া করিতে- 
ছিলেন। তিনি নিজের বাহুবল পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার সহস্র 
বাহুর দ্বার! নর্মদার ভ্রোত রুদ্ধ করিলেন। তখন নর্মদার জলরাশি 
বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইয়! কূল প্লাবিত করিল এবং রাবণের 
শিবোদেশে প্রদত্ত পুম্পোপহার ভাসাইয়া লইয়া চলিল। রাবণ 
অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শুক ও সারণকে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে 
বলিলেন। তাহার! অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, অর্ধ যোজন দূরে 
বৃহৎ শালরক্ষাকার এক পুরুষ তাহার সহত্র বাহুর দ্বার! নদীর 
গতিরোধ করিয়া রমণীদের সহিত জলকেলি করিতেছেন । শুক ও 
সারণের মুখে এই সংবাদ শুনিয়! রাবণ বলিলেন, ‘এই অর্জুন”। 
তারপর তিনি মহোদর, মহাপাৰ্শ্ব, শুক ও সারণ গ্রভৃতিকে সঙ্গে 
লইয়া অর্জুনের দিকে চলিলেন। সেখানে আসিয়! রাবণ অর্জুনের 
অমাত্যদিগকে বলিলেন, “তোমরা হৈহয়পতিকে শীম্র বল যে, 
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রাবণ যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। তাহার! সশঙ্ত্রে উঠিয়া রাবণকে 
(বিদ্রপ করিয়া) বলিলেন, “সাধু, সাধু রাবণ, তুমি ঠিক সময় বুঝিয়াই 
আসিয়াছ ; রাজা এখন স্থরাপানে মত্ত হইয়া স্ত্রীগণের মধ্যে 
রহিয়াছেন, আর তুমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিতেছ! দশানন, 
আজ ক্ষান্ত' হও, এখানে রাত্রি অতিবাহিত কর, কাল অর্জুনের 
সহিত যুদ্ধ করিও। আর যদি তোমার যুদ্ধের বাসন! খুব প্রবল 
হইয়া থাকে, তবে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর; আমাদিগকে যুদ্ধে 
নিহত করিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিও।' 

তারপর রাবণের ও অর্জুনের অমাত্যগণের মধ্যে যুদ্ধ হইতে 
লাগিল। রাবণের অমাত্যগণ কুপিত হইয়৷ কার্তবীর্ধের সেনাদিগকে 
বধ করিতে থাকিলেন। অর্জুন সেই সংবাদ পাইয়া, স্ত্রীগণকে 
‘ভয় নাই’ বলিয়া জল হইতে উঠিলেন এবং ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া 
দ্রুত গদাহস্তে যুদ্ধে আসিলেন। প্রহস্ত মুষল লইয়া অর্জুনের 
গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলে, তিনি তাহার গদাদ্বার! প্রহস্তকে 
অতিবেগে (খুব জোরে ) আঘাত করিলেন । প্রহস্ত বজ্ঞাহত শৈলের 
ন্যায় নিপতিত হইলেন । তাহাকে ভূপতিত হইতে দেখিয়! মারীচ, 
শুক, সারণ প্রভৃতি পলায়ন করিলেন। তখন রাবণ নৃপশ্রেষ্ঠ অর্জুনের 
দিকে ধাবিত হইলেন। সহত্রবান্থ অর্জুন ও বিংশতিবাহু রাবণে 
ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। অবশেষে অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়। তাহার 
গদাদ্বারা রাবণের বিশাল বক্ষে আঘাত করিলেন। নরপ্রভাবে 
রাবণের বক্ষ সুরক্ষিত, গদ! ছুই খণ্ড হইয়৷ ভূতলে পড়িয়া গেল। 
কিন্তু রাবণ সেই প্রচণ্ড আঘাতে পিছু হটিয়া রোদন করিতে করিতে 
বসিয়া পড়িলেন। তখন অর্জুন বিহবল রাবণকে সহত্র বাহুর ছার! 
সবলে ধরিয়া তাহাকে বন্ধন করিলেন । তারপর তিনি রাক্ষস্দিগকে 


৮৮৮ বান্মীকি-রামায়ণ 


রণক্ষেত্র লইতে বিতাড়িত করিয়া, রাবণকে লইয়। স্বজনগণের সহিত 
মাহিম্মতীনগরে ফিরিলেন। ব্রাহ্মণগণ ও নাগরিকের! অর্জুনের 
মস্তকে পুষ্প ও লাজ ( খই ) বর্ণ করিতে লাগিলেন। 
এদিকে পুলস্ত্য-খষি সুরলোকে দেবগণের মুখে রাবণের বন্ধনের 
ংবাদ পাইয়া বায়ুপথে বায়ুবেগে মাহিম্মতীতে উপস্থিত হইয়া 
অর্জুনকে বলিলেন, 'নরশ্রেষ্ঠ, তোমার বলের তুলনা নাই। যাহার 
ভয়ে সাগর ও বায়ু নিস্পন্দ হয়, আমার সেই দুর্জয় পৌত্রকে তুমি 
বদ্ধ করিয়াছ। তাহার যশ নাশ করিয়! তুমি নিজের নাম বিখ্যাত 
করিয়াছ। বৎস, এখন তুমি আমার অনুরোধে দশাননকে মুক্তি 
দাও!’ পুলস্ত্যের কথায় অর্জুন সানন্দে রাবণকে মুক্তি দিয়া তাহাকে 
দিব্য বস্ত্রাভরণ ও মাল্যাদি দ্বার সংবর্ধন! করিলেন এবং পরস্পরের 
প্রতি বিদ্বেষের ভাব পরিত্যাগ করিয়া ও অগ্নিসাক্ষী করিয়া তাহার 
সহিত সখ্যে আবদ্ধ হইলেন । পরে রাবণ পুলস্ত্য ও অর্জুনের নিকটে 
বিদায় লইয়া সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। পুলস্ত্য ব্রন্মলোকে 
ফিরিয়া গেলেন ।__রাম, বলবান হইতেও বলবান আছে । যে নিজের 
হিত চায়, তাহার কাহাকেও অবজ্ঞা কর! উচিত নয়। ( ৩৩ সর্গ) 
অর্জুনের নিকট পরাজিত হইয়াও রাবণ নিরস্ত হইলেন না; 
মুক্তি পাইয়াই আবার পৃথিবী পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি 
মনুয্য বা রাক্ষস যাহার বলাধিক্যের কথা শুনিতে লাগিলেন, 
তাহারই নিকটে গিয়া তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে একদিন তিনি কিক্িন্ধ্যায় আসিয়া বালীকে যুদ্ধে আহ্বান 
করিলেন । তখন বালীর ভার্ধা তারার পিত! তার এবং অন্যান্য 
বানর অমাত্যগণ রাবণকে বলিলেন, ‘রাক্ষসরাজ, বালী চতুঃসমুদ্রে 
সন্ধ্যা করিতে গিয়াছেন ; তিনি এখনই ফিরিবেন ; তুমি কিছুকাল 


উত্তরকাণ্ড ৮৮৯ 


অপেক্ষা কর। দশানন, এই শঙ্খের হ্যায় শুভ অস্থিরাশি দেখ, 
যাহারা ইতিপূর্বে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, বানররাজ বালীর 
তেজে তাহাদের এই দশা হইয়াছে। যদি তুমি অমৃতও পান করিয়া 
থাক, তথাপি বালীর সহিত যুদ্ধে তোমার জীবনাস্ত হইবে; 
সুতরাং তুমি এই বেল! এই বিচিত্র জগৎ দেখিয়া লও । আর যদি 
তোমার সত্বর মরিবার জন্য আগ্রহ থাকে, তবে দক্ষিণসমুদ্রে যাও, 
সেখানে জীবন্ত পাবকের ন্যায় বালীকে দেখিতে পাইবে ।, 

রাবণ তারকে তিরস্কার করিয়া পুষ্পকারোহণে দক্ষিণসাগরে 
গেলেন। দেখিলেন, বালস্থর্যের ম্যায় মুখকাস্তিবিশিষ্ট হেমগিরি- 
স্দশ বালী আহ্নিক করিতেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি রথ হইতে 
নামিয়! বালীকে ধরিবার জন্য নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
বালী হঠাৎ রাবণকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহার মন্দ অভি প্রায়ও 
বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তিনি কিছুমাত্র ভীত হইলেন না__নীরব ও 
পর্বতের ন্যায় নিশ্চল থাকিয়া বেদমন্ত্র জপ করিতে থাকিলেন। পরে 
রাবণের পদশব্দে তিনি হাতের নাগালের মধ্যে আসিয়াছেন বুঝিতে 
পারিয়া, বালী মুখ না ফিরাইয়াই, গরুড় যেমন সর্পকে ধরে, তেমনি 
রাবণকে ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর রাবণকে বগলে করিয়া বালী 
সবেগে আকাশে উঠিলেন। রাবণ তাহাকে নখ ও দস্তাঘাতে 
গীড়িত করিতে এবং রাবণের অমাত্যের শোরগোল করিয়া পশ্চাতে 
ধাবিত হইতে থাকিলেও বালী তাহাতে জাক্ষেপ করিলেন না। 
রাক্ষসপ্রধানেরা বালীকে ধরিতে পারিলেন না; তাহার লাথি ও 
চড়ে পরিশ্রাস্ত হইয়া অনুসরণে বিরত হইলেন । তখন বালী একে 
একে পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব সমুদ্রে যাইয়া সন্ধ্যাবন্দনা শেষ করিয়া 
রাবণকে লইয়া! কিন্ধিন্ধ্যায় ফিরিলেন। তারপর তিনি রাবণকে 


৮৯০ বাল্ীকি-রামায়ণ 


মুক্ত করিয়া মৃদু মৃতু হাসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি 
কোথা হইতে আসিয়াছ ? বিস্মিত ও পরিশ্রাস্ত রাবণ চঞ্চল লোচনে 
বলিলেন, “বানরেন্দ্, আমি রাক্ষাধিপতি রাবণ, তোমার সহিত 
যুদ্ধ করিতে আসিয়া পরাজিত হইয়াছি। বীরবর, কি অদ্ভুত তোমার 
বল-বীর্ষ-গাস্ভীর্ধ যে, তুমি আমাকে পশুর মত ধরিয়া চারি সাগরে 
ভ্রমণ করাইলে ! আমাকে এরূপ ভ্রতবেগে বহন করিয়া অপরিশ্রান্ত 
থাকে, তুমি ছাড়া এমন বীর আর কে আছে? কপিশ্রেষ্ঠ, মন, বায়ু 
ও গরুড় এই তিনের গতি একরূপ-তোমার গতিশক্তিও তত্তুল্য। 
তোমার বলের পরিচয় পাইয়াছি ; এখন আমি অগ্নিসাক্ষী করিয়া 
তোমার সহিত চিরমিত্রত! স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। বানরেশ্বর, 
স্ত্রী, পুত্র, পুর ( নগর ), রাজ্য, ভোগ্য ও ভোগ্যবন্ত, বস্ত্রাদি যাহ! 
আমাদের আছে, সে-সকলই উভয়ের অবিভক্ত (যৌথ) সম্পত্তি 
হউক 1, 

তখন বালী ও রাবণ অগ্নি প্রজ্বালনপূর্বক তাহার সম্মুখে 
পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া বান্ধবতা স্থাপন করিলেন। পরে 
রাবণ সেখানে সুগ্রীবের ন্যায় ভ্রাতার মত (ভ্রাতৃভাবে) ভাতৃ-আদরে 
একমাস কাল কাটাইলে, তাহার অমাত্যগণ আসিয়। তাহাকে 
লইয়া গেলেন ।__রাম, বালী অতুল বলবীর্যশালী ছিলেন, কিন্তু অগ্নি 
যেমন পতঙ্গকে দগ্ধ করে, তুমি সেইরূপ বালীকে দগ্ধ করিয়াছ।৮ 
(৩৪ সর্গ) 


৪) 
হনুমানের পূর্ববৃত্তান্ত-_দেবগণের হমুমানকে বরদান ও 
মুনিগণের অভিশাপ প্রদান-_মুনিগণের 
শাপে হনুমানের আত্মবিশ্বৃতি 
(৩৫--৩৭ সৰ্গ ) 

তখন রাম বিনীতভাবে অগস্ত্যকে বলিলেন, “মহব্ি, বালী ও 
রাবণের বলের তুলনা নাই, কিন্ত আমার বিবেচনায় ইহাদের বল 
হনুমানের বলের সমান নয়। শৌর্য, বীধ, ধৈর্য, দক্ষতা, প্রজ্ঞা 
(বুদ্ধি), নীতিজ্ঞান, বিক্রম ও প্রতাপ--সকলই হন্ুমানে আছে। 
শতযোজন সাগর লঙ্ঘন, সীতার সহিত সাক্ষাৎ ও তাহাকে আশ্বাস 
প্রদান, রাবণের সেনাপতি প্রভৃতিকে নিধন, অগ্নিসংযোগে লঙ্কা- 
দহন ইত্যাদি হনুমান একাকীই করিয়াছেন। যুদ্ধে হনুমান যেরূপ 
অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছেন, যম, ইন্দ্র, বিষ্ণু ব! কুবের সম্বন্ধেও সেরূপ 
কার্ধের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহার বাহুবলেই আমি 
লঙ্কা জয়, সীত! উদ্ধার, যুদ্ধ জয় ও রাজ্যলাভ করিয়া মিত্র ও 
বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়াছি, ইহার বাহুবলেই লক্ষ্মণ পুনজীাবন 
লাভ করিয়াছে । কিন্তু বালী ও স্থুগ্রীবের বিবাদের সময় হনুমান 
কেন বালীকে বিনাশ করিয়া স্তগ্রীবের গ্ীতিসাধন করেন নাই ?” 

অগস্ত্য বলিলেন, “রঘুশ্রেষ্ঠ, তুমি হনুমানের বিষয়ে যাহা 
বলিলে, তাহ! সত্য ; বল, গতি বা বুদ্ধিতে হনুমানের তুল্য আর 
কেহ নাই। কিন্তু হনুমান শক্তিশালী হইয়াও মুনিদের শাপের জন্য 
নিজের শক্তির কথা সবিশেষ জানিতে পারেন নাই। রাম, হনুমান 
বাল্যকালেই যে অদ্ভুত কাজ করিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, 
শোন ।-_হনুমানের পিত! কেশরী সুমেরু পর্বতে রাজত্ব করিতেন। 
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কেশরীর ভার্ধা অঞ্জনার গর্ভে বায়ুর ওরসে হনুমান জন্মলাভ 
করেন। পুত্র প্রসব করিয়। অঞ্জনা ফল আহরণের জন্য গহন বনে 
প্রবেশ করিলে, শিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়া এবং মাতাকে না দেখিতে 
পাইয়া রোদন করিতে থাকে । সেই সময় জবাকুস্থমতুল্য রক্তবর্ণ 
সূর্য উদিত হইতেছিলেন। শিশু তাহাকে দেখিয়া, ফল মনে করিয়! 
ধরিবার জন্য লম্ফপ্রদানে আকাশে উঠিয়া তাহার দিকে ছুটিল। 
তাহ] দেখিয়া দেব, দানব ও যক্ষেরা যারপরনাই বিস্মিত হইয়া 
বলাবলি করিতে লাগিলেন, “এই বাযুপুত্র যেরূপ বেগে আকাশ 
অতিক্রম করিতেছে, স্বয়ং বায়ু বা গরুড় কি মনের পক্ষেও তাহ! 
সম্ভব নয়। শৈশবেই যখন ইহার এইরূপ গতিশক্তি, তখন ন! জানি 
যৌবনে ইহার বেগ কিরূপ হইবে! যাহা হউক, বায়ু তুষারশীতল 
হইয়া গগনোখিত পুত্রের অনুসরণে বহিয়া তাহাকে সূর্যের উত্তাপ 
হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। শিশু আকাশপথে বহু সহস্র 
যোজন উঠিয়া সুর্যের নিকটবর্তী হইল। “এ শিশু, অবোধ এবং 
পরে ইহার দ্বার মহৎ কার্য হইবে*_এই মনে করিয়া দিবাকর 
তাহাকে দগ্ধ করিলেন না। রাম, সেদিন আবার রাহুও সূর্যকে 
গ্রাস করিতে আসিতেছিলেন। সুর্যের রথের উপর (সূর্যমণ্ডলে ) 
রানুকে দেখিয়! হনুমান তাহাকেই আক্রমণ করিলেন। রাহ ভয়ে 
পলায়ন করিয়া, ইন্দ্রালয়ে আসিয়। সরোষে দেবগণ-পরিবুত ইন্দ্রকে 
বলিলেন, “বাসব, আমার ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য তুমি আমাকে চন্দরস্থ্খ 
দিয়াছ, তবে এখন আবার অন্যকে দিতেছ কেন? আজ আমি স্থর্যকে 
গ্রহণ করিতে গিয়াছিলাম; কিন্ত সহসা আর এক রাহু আসিয়! 
সূর্যকে গ্রাস করিল ।' 

রাহুকে অগ্রে করিয়া! ইন্দ্র এরাবত আরোহণে সূর্য ও হনুমানের 
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উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু রাহু ইন্দ্রকে পশ্চাতে ফেলিয়া 
ক্রেতগমনে তাহার পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হইলেন । হনুমান সূর্যকে 
পরিত্যাগ করিয়া ফলবোধে রাহুকে ধরিতে গেলেন। মুখাবশেষ 
রাহু ভয়ে ইন্দ্র! ইন্দ্র! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র 
দূর হইতেই বলিলেন, 'রাহু, ভয় নাই, আমি উহাকে বধ করিতেছি।+ 
_ রাম, তখন হনুমান এরাবতকে দেখিয়া বৃহৎ ফল মনে করিয়া 
তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। তখন শচীপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া 
হন্ত্রমানকে বজ্দ্বারা আঘাত করিলেন। বজ্কাহত হয়! হনুমান 
গিরিপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন এবং তাহার বাম হনু ভাঙ্গিয়া গেল। 
তখন বায়ু ইন্দ্রের প্রতি ক্রোধে নিজের গতিরোধ করিয়! শিশুপুত্রকে 
লইয়া গুহার ভিতর প্রবেশ করিলেন। বায়ু অস্তহিত হওয়ায় সকল 
প্রাণীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস মলমৃত্রাশয় ও সন্ধিস্থানের ক্রিয়া! * নিরুদ্ধ 
হইল; তাহাতে সকলেই কাণ্ঠের ন্যায় অচল হইয়া উঠিল । সুতরাং 
অধ্যয়ন, যাগযজ্, ক্রিয়াকাণ্ড ও ধর্মকর্ম সকলই লোপ পাইল । 
এইরূপে বায়ুর প্রকোপে ত্রিলোক যেন নরকতুল্য হইয়া উঠিল। 
তখন দেবতা গন্ধৰ অনুর ও মানুষ প্রভৃতি প্রাণিগণ অতিকষ্টে 
প্রজাপতির নিকটে গেলেন। বাযুরোধ হওয়ায় উদরী রোগীর হ্যায় 
ন্ফীতোদর দেবগণ করজোড়ে ব্রহ্মাকে বলিলেন, ‘ভগবান, আপনিই 
এই চারি প্রকার প্রাণী স্থষ্টি করিয়াছেন, আপনিই বায়ুকে আমাদের 
জীবনের অধিপতি করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু আজ আমাদের সেই 
গ্রাণেশ্বর ( প্রাণাধিপতি ) প্রাণ নিরোধ করিয়া, অস্তঃপুরে অবরুদ্ধা 
স্ত্রীগণের শ্তায় আমাদিগকে কষ্ট দিতেছেন। আমরা আপনার শরণ 
লইতেছি ; আপনি আমাদের বায়ুনিরোধজনিত কষ্ট দূর করুন|” 


* দেহের সন্ষিস্থানগুলির আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি। 
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প্রজাপতি ব্ৰহ্মা প্রাণীদের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 'প্রা ণিগণ, 
যেজন্া বায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাদের প্রাণরোধ করিয়াছেন, তাহা 
শোন। আজ ইন্দ্র রাহুর কথায় বায়ুর পুত্রকে নিহত করিয়াছেন, 
সেজন্য বায়ু কুপিত হইয়াছেন। অশরীরী বায়ু সকল প্রাণীর শরীরে 
বিচরণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন। বায়ু ভিন্ন জীবের দেহ 
কাষ্ঠবৎ হইয়া! উঠে। বায়ুই প্রাণ, বায়ুই সুখ, বায়ুই নিখিল ব্ৰহ্মাণ্ড । 
বায়ু ভিন্ন জগৎ সুখ লাভ করিতে পারে না । ( দেখ, ) এইমাত্র জগৎ 
প্রাণরগী বায়ুর দ্বার! পরিত্যক্ত হওয়ায় তোমরা সকলেই নিরুচ্ছাস 
ও কাষ্ঠদণ্ডের মত হইয়াছ । অতএব চল, যেখানে আমাদের গীডা প্রদ 
বায়ু আছেন, সেখানে যাই। দিতিপুত্র বায়ুকে (পবন দেবকে) প্রসঙ্গ 
ন! করিয়া বিনষ্ট হইও না। 

তখন বজ্লাহত পুত্রকে লইয়া বায়ু যেখানে ছিলেন, প্রজাপতি 
দেব ও গন্ধর্বাদির সহিত সেখানে গেলেন। বায়ুর ক্রোডস্থিত 
সুর্যরশ্মির শ্যায় কাঞ্চনবর্ণ শিশুটিকে দেখিয়! চতুরানন ব্রহ্মা তাহাকে 
স্পর্শ করিবামাত্র সে জলসিক্ত শন্তের হ্যায় পুনরায় জীবন লাভ 
করিল। পুত্রকে সজীব দেখিয়! বায়ু সানন্দে পূর্বের স্তায় অবিরোধে 
সর্বভৃতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন; সকল প্রাণী আবার প্রফুল্ল 
হইল। ব্রহ্মা দেবতাদিগকে বলিলেন, 'দেবগণ, এই শিশুর দ্বার! 
তোমাদের মহাকার্ধ সাধিত হইবে, তোমরা সকলে ইহাকে বর দিয়া 
বায়ুকে তুষ্ট কর । 

তখন সহম্রলোচন ইন্দ্র গ্রীতমনে পবননন্দনকে একটি স্বর্ণ- 
পদ্মমালা দিয়া! বলিলেন, ‘আমার বজ্রে ইহার হনু ভাঙ্গিয়াছে, 
সুতরাং এ কপিশার্দ'ল হইয়া হমুমান নামে বিখ্যাত হইবে। আর 
আমার বজে ইহার প্রাণনাশ হইবে না? তিমিরহারী ভগবান 
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সুর্যদেব বলিলেন, ‘আমি ইহাকে আমার তেজের শতভাগের এক- 
ভাগ দান করিলাম। এ যখন শাস্ত্রাধ্যয়নে সমর্থ হইবে, তখন 
আমি ইহাকে শাস্ত্রজ্ঞান দিব ; তাহাতে এ বাগ্মী ( সুবক্তা ) হইবে ।” 
বরুণ বর দিলেন, ‘আমার পাশে শতসহত্র বংসর বদ্ধ থাকিলেও 
ইহার মৃত্যু হইবে না; জলেও ইহার মৃত্যুভয় থাকিবে না। যম 
বর দিলেন, ‘আমার দণ্ডে এ মরিবে না; আর চিরদিন নীরোগ 
থাকিবে এবং কখনও যুদ্ধে অবসন্ন হইবে না।” কুবের বলিলেন, 
‘আমার গদ! ইহাকে বধ করিবে না শঙ্কর বর দিলেন, “আমার 
দ্বারা বা আমার অস্ত্রশস্ত্র হইতে ইহার মৃত্যু হইবে ন1।' বিশ্বকর্ম। 
বলিলেন, “আমি দেবগণের জন্য যে-সকল অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছি ও 
করিব, এ সে-সকলের অবধ্য হইয়া চিরজীবী হইবে। ব্রহ্মা 
বলিলেন, '্রন্ষান্ত্রে বা ব্ৰহ্মশাপে ইহার মৃত্যু হইবে না; এ দীর্ঘায়ু 
ও মহাবলশালী হইবে ৷’ 

এইরূপে দেবগণ সকলেই পবননন্দনকে বর দিলে, ব্রহ্মা তুষ্ট 
হইয়া বায়ুকে বলিলেন, “বায়ু, তোমার এই পুত্র মিত্রদের অভয়দাত! 
এবং শত্রুদের ভয়ঙ্কর ও অজেয় হইবে । আর এ কামরূগী, কামচারী, 
কামগামী, কপিশ্রেষ্ঠ, অব্যাহতগতি ও কীন্তিমান হইবে; রামের 
গ্রীতিকর বিবিধ কার্য করিবে এবং যুদ্ধে লোমহর্ষণ কার্ধসকলের 
দ্বারা রাবণকে উৎসন্ন করিবে? 

তারপর ব্রহ্মা ও ইন্্রাদি স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বায়ুও 
পুত্রকে লইয়া অগ্জনার নিকটে আসিলেন এবং তাহাকে পুত্রের বর- 
লাভের কথা বলিয়া সেখান হইতে নির্গত হইলেন। 

এদিকে হনুমান বরপ্রভাবে ও স্বাভাবিক তেজে সাগরের ন্যায় 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি নির্ভয়ে খষিদের আশ্রমে 
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নানারপ উৎপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা তাহাকে ত্রহ্ম- 
দণ্ডের অবধ্য করিয়াছেন জানিয়া সকলে তাহ! সহ্য করিয়া চলিলেন। 
পরে কেশরী ও বায়ুর নিষেধেও হনুমানের উপদ্রব কমিল ন1। 
অবশেষে ভৃগু ও আঙ্গির! বংশীয় মহষির] কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া হনুমানকে 
শাপ দিলেন, বানর, যে বলের জোরে তুই আমাদিগকে বিরক্ত. 
করিতেছিস, তুই বহুকাল সেই বলের বিষয় জানিতে পারিবি না 
(বিস্মৃত হইয়া থাকিবি); যখন কেহ তোকে তোর কীতির কথা 
মনে করাইয়। দিবে, তখন আবার তোর বল বধিত হইবে।, 
এইরূপে মহধিদের শাপে হততেজ। হুইয়া, তখন হইতে হনুমান 
শাস্তভাবে আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন।-..বালীর সহিত 
সুগ্রীবের বিরোধের সময় হনুমান নিজের বল অবগত ছিলেন না। 
রাম, পরান্রম উৎসাহ বুদ্ধি প্রতাপ সুশীলতা৷ মাধুর্য নীতিজ্ঞান 
গাম্ভীৰ্য বীর্য ধৈর্য ও চতুরতায় ইহলোকে হনুমান হইতে শ্রেষ্ঠ 
কেহ নাই। ইনি পর্বশান্ত্রে সুপণ্ডিত--সকল বিদ্যায় সুরগুরুর সহিত, 
প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারেন ।”* ( ৩৬-৩৭ সর্গ ) 


ও 
খক্ষরজ। ও বালী-হ্গ্রীবের কাহিনী 
(গ্রক্ষিপ্ত ১-৫ সর্গ) 

রাম পুনরায় অগন্ভ্যমুনিকে বলিলেন, “ব্রহ্মধি, আপনি আমাকে 
বালী ও সুগ্রীবের কাহিনী বলুন; তাহা শুনিবার জন্য আমার 
অত্যন্ত কৌতুহল হইয়াছে ।” 

অগস্ত্য বলিলেন, “রাম, আমি দেবধি নারদের মুখে যেরূপ 
শুনিয়াছি, তোমাকে তাহ! বলিতেছি।--সুমেরু পর্বতের মধ্যম শৃঙ্গে 
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ব্রহ্মার শতযোজন বিস্তীর্ণ দিব্য রমণীয় সভা প্রতিষ্ঠিত। পদ্মযোনি 
চতুমুখি ব্ৰহ্মা সেখানে সতত বিরাজ করেন। একদিন তাহার নয়ন- 
যুগল হইতে অশ্রু নির্গত হইল । ব্ৰহ্মা সেই অশ্রু হস্তে লইয়। অঙ্গে 
বিলেপন এবং তাহার অবশিষ্টাংশ ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই 
নিক্ষিপ্ত অশ্রুকণ! হইতে এক বানরের জন্ম হয়। তিনিই খনক্ষরজ! 
নামে বিখ্যাত। ব্রপ্জার আদেশে তিনি স্থমের পৰতে বাস এবং 
ফলমুলাদি খাইয়! জীবনধারণ করিতে লাগিলেন । এইরূপে বহুকাল 
কাটিল। পরে একদিন তৃষ্ণীয় যারপরনাই কাতর হইয়া স্ুমেরুর 
উত্তর শিখরে নানাজাতীয় পক্ষিকুলের কলরবে নিনা দিত নির্মল- 
সলিলবিশিষ্ট এক সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন । সেখানে 
বসিয়া কেশর-সঞ্চালনের সময় তিনি সেই সরোবরে আপনার মুখের 
প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন । তিনি সেই প্রতিবিষ্বকে নিজের মহা- 
শত্ৰু এবং সে তাহাকে অপমান করিতেছে মনে করিয়া, বানরস্থলভ 
চপলতাবশে লাফ দিয়া জলে পৃড়িলেন; আবার লাফ দিয়া জল 
হইতে উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি পরমামুন্দরী স্ত্রীমৃতি ধারণে নিজ 
রূপে দশদিক উজ্জ্বল করিয়। বিরাজ করিতে লাগিলেন। 

এমন সময় ইন্দ্র ব্রহ্মার পদবন্দন1 করিয়। সে-পথে ফিরিতেছিলেন 
এবং সুয ও পরিভ্রমণ করতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। সেই স্থুরস্থন্দরীকে দেখিয়া দেবতা দ্বয় অত্যন্ত কামাতুর 
হইলেন। ইন্দ্রের অমোঘ বীধ সুন্দরীর কেশে পতিত হইয়া একটি 
পুত্র উৎপাদন করিল। বাল অর্থাৎ কেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়। 
তাহার নাম হইল বালী। আর সূর্যের বীর্ষ পড়িল রমণীর গ্রীবায় 
( গলদেশে)। তাহা হইতে সুগ্ৰীব জন্মলাভ করিলেন। বালীকে 


একটি অক্ষয় কাঞ্চনমাল। দিয়। দেবরাজ দেবলোকে ফিরিলেন। 
৫৭ 
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সূর্ধও পবননন্দন হনুমান৷ সুগ্রীবের সহায় হইবেন এইরূপ ব্যবস্থ। 
করিয়া প্রস্থান করিলেন। 

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঝক্ষরজ। আবার বানররূপ ফিরিয়। 
পাইলেন। তখন তিনি তাহার পুত্রদ্ধয়কে লইয়! ব্রহ্মার নিকটে 
উপস্থিত হইলেন। ব্ৰহ্মা তাহাকে প্ৰবোধ দিয়! এক দেবদূতকে 
বলিলেন, ‘দূত, তুমি ইহাদিগকে কিক্িন্ধ্যায় লইয়া যাও। আমার 
আদেশে বিশ্বকর্মা সেখানে একটি সুদৃশ্য পুরী নির্মাণ করিয়াছেন । 
অন্যের দুর্গম ও বহুরত্বে সমাকীর্ণ সেই পবিত্র নগরী কামরূপী বানর- 
গণের বাসভূমি। সেখানে গিয়া, বানরগণ ও তাহাদের দলপতি- 
দিগকে ডাকিয়। তুমি খক্ষরজাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবে ।” 
এইরূপে খক্ষরজ। সসাগরা! সপ্তদ্ধীপ] পৃথিবীর সকল বানরের অধীশ্বর 
হইলেন। তিনিই একাধারে বালী ও স্ুগ্রীবের জনকজননী। যে 
বিদ্বান ব্যক্তি অপরকে ইহা শোনান আর যিনি ইহা! শোনেন, 
তাহাদের কার্ধসিদ্ধি হয় এবং তাহার! মনে আনন্দ পান ।” 

এই দিব্য পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়া রাম ও তাহার জাতৃগণ 
পরম বিস্মিত হইলেন। পরে তিনি অগস্ত্যকে বলিলেন, “মুনিবর, 
আপনার অনুগ্রহে এই পুণ্যকথা শুনিয়া আমার মহ! কৌতুহল 
চরিতার্থ হইল।” তখন অগস্ত্য বলিলেন, “রাম, আর একটি পুরাতন 
বিচিত্র কথা শোন। পূর্বে রাবণ যেজন্ত সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন, 
আমি তাহা বলিতেছি।__পুরাকালে সত্যযুগে রাবণ প্রজাপতি 
ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘তপোধন, 
দেবতাদের মধ্যে সবাপেক্ষা বলশালী এমন কে আছেন, যাহাকে 
আশ্রয় করিয়া দেবতারা যুদ্ধে শক্রদিগকে জয় করেন? দ্বিজগণ 
নিত্য কাহাকে পুজা করেন এবং যোগীরাই বা কাহাকে ধ্যান করিয়া 


উত্তরকাণ্ড ৮৪৯ 


থাকেন? মহাযশা খষি ধ্যানবলে রাবণের মনোভাব বুঝিয়া 
সন্গেহে তাহাকে বলিলেন, “বৎস, শোন ৷ যিনি নিখিল জগৎ পালন 
করেন, যাহার উৎপত্তির কথা আমরা জানি না, স্থরান্ুরেরা সর্বদ! 
যাঁহার নিকট বিনীতভাবে অবস্থান করেন, বিশ্বজগৎঅষ্টা ব্রহ্মা 
বাহার নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, জ্ঞানিগণ সেই সর্বশক্তিমান 
হরি ও নারায়ণের পুজা, যজ্ঞ ও ধ্যান করিয়! থাকেন। দেবদেষী 
দৈত্য দানব রাক্ষস প্রভৃতি সকলকেই তিনি সংগ্রামে জয় করেন। 
তিনি সর্বদা! সর্জনকর্তৃক পৃজিত হন। রাবণ আবার জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “মহত, দৈত্য দানব ও রাক্ষসাদি যে-সকল দেবশক্র যুদ্ধে 
দেবগণের হস্তে নিহত হয়, তাহাদের কিরূপ গতি হইয়া থাকে এবং 
হরির হস্তে নিহত হইলেই বা তাহারা কোন্‌ গতি লাভ করে? 
সনতকুমার উত্তর করিলেন, ‘দেবগণের হস্তে যাহাদের মৃত্যু হয় 
তাহার! স্বর্গে যায় এবং পুণ্যক্ষয়ে আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, 
কারণ পূর্বজন্মাঞ্জিত সুখদুঃখ ভোগ করিবার জন্য জীবগণের জন্ম ও 
মৃত্যু হইয়া থাকে । আর ত্রিলোকপতি চক্রধর জনার্দন যাহাদিগকে 
বধ করেন, সেই নরশ্রেষ্ঠর। তাহারই নিলয়ে ( বৈকুণ্ঠে) গমন করিয়া 
খাকেন। সেই দেবদেবের ক্রোধও বরের তুল্য ৷ 

মহামুনি সনৎকুমারেব মুখে এই কথা শুনিয়া, রাবণ বিস্মিত ও 
অতিশয় আনন্দিত হইয়। চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরণে 
মহাঁসমরে হরিকে পাইবেন। তখন সনৎকুমার আবার রাবণকে 
বলিলেন, ‘মহাবাহু, তুমি আশ্বস্ত হও, কিছুদিন অপেক্ষা কর-_ 
তোমার মনোবাসন। পূর্ণ হইবে । সত্যযুগের পরে ত্রেতাযুগের প্রারস্তে 
দেবতা ও মনুষ্যগণের হিতের জন্য প্রভু নারায়ণ মনুষ্যদেহ ধারণ 
করিয়া এই পৃথিবীতে ইক্ষাকুবংশীয় রাজ! দশরথের পুত্র রামরূপে 
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জন্মগ্রহণ করিবেন। লক্ষ্মী জনকছৃহিত। সীতাঁরপে জন্মিয়৷ রামের 
পত্নী হইবেন। পিতার আদেশে রাম ভাতা ও পত্নীর সহিত 
দণ্ডকাদি বনে বিচরণ করিবেন ।” রাম, ইহা শুনিয়। রাবণ তোমার 
সহিত বিরোধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । সেজন্যই তিনি 
সীতাঁকে হরণ করিয়াছিলেন ।৮ 

রাম বলিলেন, “মুনিবর, আপনি আমাকে আরও পুরাতন 
কাহিনী বলুন।” অগস্ত্য বলিলেন, “রাম, নারদ সুমেরু-পর্বতে দেব 
গন্ধৰ সিদ্ধ ও খবিদের সম্মুখে আমাকে এই কাহিনী বলিয়াছিলেন। 
আমি এই মহাপাপ-প্রনাশন কাহিনীর শেষাংশ ( অবশিষ্টাংশ ) 
তোমাকে বলিতেছি। 

তারপর রাবণ মহাবীর রাক্ষপগণে পরিবৃত হইয়া পৃথিবীতে 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি দৈত্য দানব ও রাক্ষস প্রভৃতির 
মধ্যে যাহাকে সমধিক বলবান বলিয়! শুনিতে পাইলেন, তাহাকেই 
যুদ্ধে আহ্বান করিতে থাকিলেন। এইরূপে পর্যটন করিতে করিতে 
একদিন রাবণ দেখিলেন, নারদ মেঘপুষ্ঠে আরোহণ করিয়া ব্ৰহ্মলোক 
হইতে আসিতেছেন। রাবণ তাহার নিকটে গিয়া, করজোড়ে 
তাহাকে অভিবাদন করিয়! বলিলেন, ‘মহাভাগ, আপনি আব্র্গা 
সকল লোকই দেখিয়াছেন। কোন্‌ লোকের অধিবাসীর৷ সর্বাধিক 
বলবাঁন, আমাকে বলুন ; আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে চাই !? 
নারদ ক্ষণকাল চিন্ত! করিয়! উত্তর করিলেন, “রাক্ষসরাজ, ক্ষীরোদ- 
সাগরের শ্বেতদ্বীপের লোকের! যারপরনাই বলশালী। তাহারা 
মহাকায়, মহাবীর্য এবং তাহাদের দেহকাস্তি চন্দ্রতুল্য ও কন্বর মেঘ- 
গম্ভীর । তাহারা অনন্থমনে ( একমনে ) নিত্য নারায়ণের আরাধনা 
করে । সেজন্যই তাহার! শ্বেতদ্বীপে বামলাভ করিয়াছে । লোকনাথ 
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চক্রধর দেব নারায়ণ তাহার শাঙ্গ ধন্ধ আনত করিয়া যাহাদের যুদ্ধে 
বধ করেন, তাহার! ত্রিপিষ্টপে (বৈকুণ্ডে ) বাস করিয়া থাকে । বৎস, 
যন্ত্র, তপস্তা, সংযম বা উৎকৃষ্ট দানের ফলে সালোক্য স্ুখ্ লাভ 
করা যায় না| নারদের কথায় বিস্মিত হইয়া! রাবণ বহুক্ষণ চিন্ত! 
করিয়। বলিলেন, ‘আমি শ্বেতদ্বীপে গিয়াই যুদ্ধ করিব। এই বলিয়! 
রাবণ নারদের নিকট বিদায় লইয়া শ্বেতদ্বীপের দিকে রওন! 
হইলেন । বিপ্রবর নারদ সর্বদা কৌতুক ও বিরোধপ্রিয়, সুতরাং 
তিনিও কৌতৃহলাম্বিত হইয়া অবিলম্বে শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন। 
রাম, রাবণ মহালিংহনাদে দশদিক প্রকম্পিত করিয়া রাক্ষগণের 
সহিত শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেই দ্বীপের জ্যোতিতে 
€ আলোকে ) ও বায়ুবেগে রাবণের পুষ্পকরথ বাতাহত (বাযুতাড়িত) 
মেঘের ন্যায় স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার সচিবেরাঁও তাহাকে 
সভয়ে বলিতে লাগিলেন, 'রাক্ষপরাজ, আমরা! সকলেই ভয়ে জড়সড, 
হতজ্ঞান ও অচেতনপ্রায় হইয়াছি ; আমরা এখানে তিষিতে পারিতেছি 
না, যুদ্ধ করিব কিরূপে ?' এই বলিয়া! তাহারা সকলেই পলায়ন 
করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন রাবণ পুষ্পককে ও তাহাদের বিদায় 
দিয়া মহাভয়ঙ্কর মুতি ধরিয়া একাকীই অগ্রসর হইলেন। তিনি 
সেখানে সবাগ্রে নারীদের দৃগ্টিপথে পড়িলেন। তাহাদের মধ্যে একজন 
মৃতু হাসিয়। রাবণের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘তুমি কে, কাহার 
পুত্র এবং কেন এখানে আসিয়াছ, বল ।’ রাবণ সক্রোধে উত্তর 
করিলেন, ‘আমি বিশ্রবার পুত্র রাক্ষস রাবণ, যুদ্ধ করিবার জন্য এখানে 
আসিয়াছি, কিন্ত কাহাকেও তো! এখানে দেখিতে পাইতেছি ন!!’ 
ইহা শুনিয়! সেই যুবতীর! মধুর স্বরে হাসিয়া উঠিল। একজন সরোষে 
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* ঈশ্বরের সহিত সমান বা একলোকে বানের স্থখ। 
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অবলীলাক্রমে ( অনায়াসে) রাবণকে বালকের ন্যায় কটিদেশে 
(কোমরে) ধরিয়া তুলিয়া ঘুরাইতে খুরাইতে অন্য একজনকে বলিল, 
“সখী, এই দেখ, দশমুখ কুড়িহাত ও কাজলকালে। একট কীট 
(পোকা) ধরিয়াছি । এইরূপে রাবণ একজনের হাত হইতে অন্তের 
হাতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। তখন তিনি যাহার হাতে 
ছিলেন, কোৌপভরে (রাগে) তাহার হাতে দংশন করিলেন (কামড়াইয়া 
দিলেন )। সেই সুন্দরী হস্তবেদনায় ব্যথিত হইয়! রাবণকে ছাড়িয়। 
দিল। কিন্তু আর একজন রাবণকে লইয়া! আকাশে উঠিল। রাবণ 
তাহাকে নখের দ্বার আচড়াইয়! দিলেন। সে রাবণকে ছাড়িয়া 
দিলে, তিনি সমুদ্রের জলে পড়িলেন। রাবণকে এইরূপে উৎল্লীড়িত 
হইতে দেখিয়! নারদ উচ্চস্বরে হাসিতে ও নৃত্য করিতে লাগিলেন ।” 

অবশেষে অগস্ত্য বলিলেন, “রাম, রাবণ তোমার হস্তে মৃত্যু 
কামনা করিয়াই সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন। তুমি শঙ্খচক্র- 
গদাধারী, শাঙ্গ ধনু পদ্ম ও বজ্রপাঁণি, সবদেব-নমস্কৃত ও সবদেব- 
পুজিত শ্রীবৎসলাঞ্ছিত হৃধীকেশ। তুমিই ভক্তদের অভয়দাতা৷ 
মহাযোগী পদ্মনাভ। তুমিই সনাতন বিষু-_রাবণ বধের জন্যই 
মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছ। তোমার হস্তে রাবণ নিহত হওয়ায় 
দেবগণের কার্য সাধিত হইয়াছে। স্ুরেশ্বর, তোমার প্রসাদে 
(কৃপায়) সমস্ত স্বরগণ ও তপোধন খযিরা যারপরনাই আনন্দ 
পাইয়াছেন এবং সমগ্র জগৎ পরম শাস্তি লাভ করিয়াছে। প্রভু, 
তোমার জন্যই লক্ষ্মী সীতারূপে জনকের গৃহে ধরাতল হইতে উত্থিত 
হইয়াছেন। রাবণ সীতাঁকে লক্কায় লইয়া গিয়া! সযত্বে মাতৃভাবে 
রাখিয়াছিলেন। মহাযশন্বী রাম, এই আমি তোমাকে সমস্ত 
বিবরণ বলিলাম ।” রি 


'উতদ্ধকাণ্ড ৯০৩ 


রাম এই দিব্য কথা শুনিয়া, ত্রাতৃগণের সহিত অত্যন্ত, বিস্মিত 
হইলেন। সুঞ্জীবাদি বানরগণ, বিভীষণ প্রভৃতি রাক্ষসের1 এবং উপস্থিত 
অন্যান্ত সকলে খুব আনন্দিত হইয়া উৎফুল্পনয়নে বারবার রামকে 
দেখিতে লাগিলেন। পরে মহাতেজস্বী অগস্ত্য রামকে বলিলেন, “রাম, 
আমর! তোমাকে দর্শন করিয়াছি এবং সম্মানিতও হইয়াছি ; এখন 
আমর! যাই।” এইরূপ বলিয়া তাহার! সকলে পূজিত হইয়! স্ব স্ব 
স্থানে প্রস্থান করিলেন । 


১১ 
জনক, স্গ্রীব, বিভীষণ ও হনুমান প্রভৃতিকে বিদায় দান 
(৩৮-৪০ সৰ্গ ) 
রাম প্রতিদিন পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজাদের জন্য করণীয় সকল 
কার্য সম্পন্ন করিয়৷ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এইবূপে 
কিছুদিন অতীত হইলে, বিদেহপতি জনক, কেকয়রাজ-নন্দন 
যুধাজিও রামের প্রিয় সখা কাশীনরেশ প্রতর্দন এবং অন্যান্য তিন 
শত নরপতি বিদায় লইয়া নিজ নিজ দেশে রওনা! হইলেন। রাম 
তাহাদের সকলকেই প্রচুর ধনরত্বাদি উপহার দিয়া আপ্যায়িত 
করিলেন। জনক বলিলেন, “আমি এই সকল ধনরত্ব আমার 
কন্যাদের দিতেছি ।” আর যুধাজিৎ এই ধনরত্ব তোমাতেই অক্ষয় 
হইয়া! থাকুক” বলিয়া তাহা আবার রামকেই ফিরাইয়] দিলেন। 
নরপতির। দেশে ফিরিয়া রামের প্রীতিকামনায় তাহাকে বিবিধ রত, 
অশ্ব, যান, হস্তী, উৎকৃষ্ট চন্দন, দিব্য আভরণ, রূপবতী দাসী 
ইত্যাদি উপহার প্রেরণ করিলেন। রাম সেই রত্বাদি সুগ্রীব ও 
বিভীষণ প্রভৃতিকে দিলেম। বানর ও রাক্ষসের রামের প্রদত্ত 
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রত্বসকল মস্তকে ও বাহুতে ধারণ করিল। পরে রাম হনুমান ও 
অঙ্গদকে ক্রোড়ে লইয়! সুগ্রীবকে বলিলেন, “কগীশ্বর, অঙ্গদ তোমার 
স্থপুত্র এবং পবননন্দন হনুমান তোমার মন্ত্রীঃ ইহারা উভয়েই 
তোমাকে স্ুমন্ত্রণা দিয় থাকেন এবং আমারও হিতসাধন করেন। 
সুতরাং ইহার! বিশেষ সম্মানের যোগ্য ।৮ এই বলিয়া রাম নিজের 
গাত্র হইতে মহামূল্য আভরণসকল খুলিয়া অঙ্গদ ও হনুমানকে 
পরাইয়া দিলেন। তারপর তিনি নল, নীল, কেশরী, কুমুদ, সুষেণ, 
মৈন্দ, দ্বিবিধ, জান্ববান, দধিমুখ প্রভৃতিকে সুকোমল মধুর বচনে 
বলিলেন, “তোমর। আমার সুহৃদ ; তোমরা আমার ভ্রাতা ; তোমরা 
আমার দেহতুল্য । তোমরাই আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। 
ধন্য রাজা সুগ্রীব, যিনি তোমাদের ন্যায় পরম সুহৃদ পাইয়াছেন। 
__এই কথ। বলিয়া রাম তাহাদের যথাযোগ্য বসনভূষণ দিয়া 
আলিঙ্গন করিলেন । 

মহাবল বানর, রাক্ষস ও ভল্লুকেরা সুগন্ধি মধু পান এবং স্থুপক 
বিবিধ মাংস ও ফলমূল আহার করিয়া কয়েক মাস পরমস্থথে 
অযোধ্যায় কাটাইল। তারপর রামের নিকট বিদায় লইয়! সুগ্রীব 
ও বিভীষণ তাহাদের অনুচরগণের সহিত নিজ নিজ রাজ্যের দিকে 
রওনা হইলেন। যাইবার সময় তাহারা বার বার রামের প্রশংসা 
করিয়া বলিলেন, “রাম, তুমি বল বুদ্ধি ও চরিত্র-মাধূর্ষে স্বয়ন্তুর 
তুল্য ।” হনুমান রামকে প্রণাম করিয়! বলিলেন, “রঘুনন্দন, তোমার 
প্রতি যেন আমার চিরকাল অবিচলিত স্সেহ ও ভক্তি থাকে । আব 
যতকাল পৃথিবীতে রামকথা প্রচলিত থাকিবে, আমি যেন ততকাল 
বাচিয়। থাকি ( ততকাল যেন আমার দেহে প্রাণ থাকে )। অপ্সরারা 
যেন তোমার দিব্য চরিতকথ1 আমাকে শোনায়। প্রভু, সেই চরিতামৃত 
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শুনিয়া বায়ু যেমন মেঘখণ্ড অপসারিত করে সেইরূপ আমারও 
তোমার অদর্শনজনিত দুঃখ দূর হইবে ।” 

রাম সিংহাসন হইতে উঠিয়া, হন্ুমানকে আলিঙ্গন করিয়া 
বলিলেন, “কপিশ্রেষ্ঠ, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে । যতদিন 
আমার কথা. ইহলোকে প্রচলিত থাকিবে, ততদিন তোমার কীর্তি ও 
দেহে প্রাণ থাকিবে। কপিবর, তুমি যে উপকার করিয়াছ, প্রাণ 
দিয়াও আমরা তাঁহার খণ শোধ করিতে পারিব ন!। বিপদের সময়ই 
লোকের প্রত্যুপকাঁর আবশ্যক হয়, তুমি যে উপকার করিয়াছ, 
তাহ! আমার শরীরেই জীর্ণ হউক ।” (অর্থাৎ তুমি যে উপকার 
করিয়াছ, বিপৎকাল উপস্থিত না হইলে, তাহার প্রত্যুপকার কর! 
যায় না; তোমার যেন সেরূপ কাল কখনও না আসে-তুমি 
নিরাপদে থাক । )” 

এই কথা৷ বলিয়া রাম নিজের ক হইতে বৈদর্যময় মধ্যমণি 
মণ্ডিত চন্দ্রাভ হার খুলিয়া হনুমানের কে পরাইয়া দিলেন। কাঞ্চন- 
শৈল সুমেরুর চূড়া চন্দ্রকিরণে যেরূপ শোভা পায়, হনুমান-বক্ষ 
সেই হার ধারণে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। তারপর মহাবল 
বানরগণ একে একে রামকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। সুগ্রীব 
ও বিভীষণ অশ্রুপূর্ণলোচনে রামকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়। তাহার 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রামকে ছাড়িয়া যাইতে 
সকলেরই চক্ষু সজল ও কণ বাম্পরুদ্ধ হইল; তাহারা যারপরনাই 
দুঃখিত ভাবে নিজ নিজ গৃহে চলিলেন। (5০ সর্গ). 


১২ 
পুষ্পক রথের আগমন-_সীতার সম্তান-সম্ভাবন! 
(৪১-৪২ সৰ্গ ) 

ভল্লুক, বানর ও রাক্ষসদিগকে বিদায় দিয়া, রাম ভ্রাতাদের সহিত 
ন্ুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন । কিছুদিন পরে একদিন অপরাহে 
তিনি ও তাহার ভ্রাতৃগণ এইরূপ মধুর আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন 
“সৌম্য রাম, প্রসন্ন বদনে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। প্রভু, 
আমি পুষ্পক; কুবেরালয় হইতে আসিতেছি। আমি তোমার 
আদেশে কুবেরের নিকটে গিয়াছিলাম, কিন্ত তোমাকে বহন করিবার 
জন্য তিনি আবার আমাকে তোমার নিকটেই পাঠাইয়াছেন ; তুমি 
বিনা দ্বিধায় আমাকে গ্রহণ কর ; আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন 
করিয়া সর্বত্র বিচরণ করিব।” 

রাম বলিলেন, “বিমানশ্রেষ্ঠ পুষ্পক, যদি তাহাই হয়, তবে স্বচ্ছন্দে 
আমার নিকটে আইস; কুবের যখন অনুগ্রহ করিয়া তোমাকে আমার 
নিকটে পাঠাইয়। দিয়াছেন, তখন তোমাকে গ্রহণ করিলে দোষ 
হইবে ন।” তারপর রাম লাজ, পুষ্প ও সুগন্ধি ধূপাদির দ্বারা 
পুষ্পকের পূজা করিয়া তাহাকে বলিলেন, “তুমি এখন যাও যখন আমি 
তোমাকে স্মরণ করিব তখন আসিও।” পুষ্পক “তাহাই হউক” 
বলিয়া, রামের পুজা গ্রহণ করিয়া যথাভিলধিত স্থানে চলিয়া গেল। 

পুষ্পক অস্তহিত হইলে, ভরত রামকে বলিলেন, “বীরশ্রেষ্ঠ, 
আপনার শাসন আরম্ভ হওয়া অবধি নান! দেবমৃত্তি দৃষ্ট হইতেছে ; 
বারবার অলৌকিক প্রাণীদের কথ! শোনা যাইতেছে । রাম, আপনার 
অভিষেকের পর হইতে কোন প্রাণীরই আর পীড়া হয় নাই ; জরাগ্রস্ত 
প্রাণীদেরও মৃত্যু হইতেছে না; নারীরা নীরোগ সন্তান প্রসব 
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করিতেছে; মনুষ্যদিগের শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইতেছে; পুরবাসীরা' 
অধিকতর প্রফুল্ল হইয়াছে ; মেঘ যথাকালে অমৃততুল্য বারি বর্ষণ 
করিতেছে এবং সুখস্পর্শ মঙ্গলকর (স্বাস্থ্যকর) বায়ু প্রবাহিত 
হইতেছে । নরেশ্বর, পুরবাসী ও জনপদবা'সীর। বলিতেছে, “আমাদের 
চিরদিন যেন এইরূপ রাজাই হয়। ৮ ভরতের মুখে এই প্রকার 
সুমধুর কথা শুনিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ রাম অতিশয় আনন্দিত হইলেন । 
তারপর রাম মনোরম অশোকবনে* গমন করিলেন। সেই 
উপবন চন্দন, অগুরু, চুত ( আত্ম), দেবদারু, চম্পক, পুন্নাগ, মধূক, 
পনস, শাল, পারিজাত ; লোধ, কদম্ব, অর্জুন, নাগকেশর, সপ্তপর্ণ, 
মান্দার, কদলী, প্রিয়ন্ধু, জম্বু, দাড়িম্ব, কোবিদার ( কাঞ্চন ) প্রভৃতি 
নান! বৃক্ষ এবং লতা ও গুল্মসমূহে স্থশোভিত। বৃক্ষরোপণে সুনিপুণ 
শিল্লিগণ কর্তৃক পরিকল্পিত দিব্য বৃক্ষদকলে শোভিত সেই উদ্যান 
সর্বদা মনোরম সুগন্ধি পুষ্প ও স্ুুরসাল ফলে পূর্ণ এবং তরুণ অঙ্কুর 
ও পল্লবযুক্ত বৃক্ষরার্জি সেখানে বিরাজ করিতেছে । কোকিলকুল, 
ভ্রমরদল ও নানাবর্ণ পক্ষিসমূহ আত্মমুকুলের পরাগে ভূষিত হইয়া 
সেই উপবন বিচিত্রত ও সুশোভিত করিয়৷ রাখিয়াছে। স্থানে 
স্থানে বিবিধাকার দীঘিনকল রহিয়াছে । তাহাদের জল নির্মল; 
সোপানশ্রেণী মাণিক্যে ও প্রান্তের চাতালগুলি স্ফটিকে নিগ্সিত ॥ 
তাহাতে প্রন্ফুটিত পদ্ম শোভা পাইতেছে এবং (তাহার তীরে ) চক্রু- 
বাক, হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষিকুল কুজন করিতেছে । বৈদূর্যমণি 
(নীলকাস্তমণি)-তুল্য নবতৃণাচ্ছাদিত হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র এবং পুষ্পিত বৃক্ষ 
হইতে পতিত কুম্থমে আকীর্ণ শিলাতল প্রভূতিতে সেই উপবনকে 
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* শোকবিরহিত বন-_ অর্থাৎ প্রমোদ বন। অশোক বৃক্ষের বন নয়, 
সেখানকার বৃক্ষের মধ্যে অশোক বৃক্ষের নামও নাই। 


৯০৮ বালীকি-রামায়ণ 


আরও মনোরম করিয়। তুলিয়াছে। বস্তুতঃ ইন্দ্রের নন্দনবন এবং 
কুবেরের ব্রহ্ম-বিরচিত চেত্ররথের ন্যায় রামের অশোকবনও সুচারু- 
রূপে নিমিত হইয়াছিল। 

রাম এইরূপ মনোরম, বহুবিধ গৃহ, লতাসন (লতাগৃহ) ও আসন- 
সম্পন্ন, সুবিস্তীর্ণ ( বা সুসমৃদ্ধ ) অশোকবনে প্রবেশ করিয়া পুষ্প- 
স্তবকে ভূষিত কুশাস্তরণে আবৃত সুন্দরাকার আসনে উপবেশন 
করিলেন এবং ইন্দ্র যেমন শচীকে অমৃত পান করাইয়া থাকেন, বাম 
বাহুদ্বার! গ্রহণ করিয়া রামও সেইরূপ সীতাকে বিশুদ্ধ মৈরেয় মধু 
(মগ্য ) পান করাইতে লাগিলেন । রামের আহারের জন্য কিন্বরের! 
(ভূতাগণ) সত্বর বিবিধ সুপক্ক মাংস ও নানারূপ ফল লইয়া! আসিল । 
অপ্নরা, কিন্নরী ও অন্যান্য রূপবতী রমণীর! পানোন্মত্তা হইয়া নৃত্য- 
গীতে রামের তুষ্টিসাধন করিতে লাগিল । তিনি সীতার সহিত 
উপবেশন করিয়া অরুন্ধতীর সহিত উপবিষ্ট বশিষ্ঠের ন্যায় শোভা 
পাইতে থাকিলেন। রাম প্রতিদিন এই প্রকারে সীতার আনন্দ 
বিধান করিতে লাগিলেন। 

এইরূপ আমোদ-প্রমোদে শীতকাল কাটিল। রাম দিবসের 
পূর্বার্ধে যথাবিধি ধর্মকার্ধাদি করিয়া শেষার্ধ অস্তুঃপুরে অতিবাহিত 
করিতেন। সীতাও পূর্বাহ্নে দেবকার্ধাদি করিয়া সমভাবে শ্বঙ্মদের 
সেবা করিতেন; পরে বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত হইয়! স্বর্গে 
(অমরাবতীতে) সহত্রলোচনের নিকট শচীর ন্যায়, রামের নিকটে 
উপস্থিত হইতেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, রাম সহস! 
একদিন বুঝিতে পারিলেন যে, সীতা সন্তানবতী হইয়াছেন। তাহাতে 
তিনি যারপরনাই আনন্দিত হইয়! সীতাকে বলিলেন, «“বৈদেহী, 
তোমাতে সন্তান লাভের লক্ষণ পরিস্ফুট দেখিতে পাইতেছি,'এখন 
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তোমার কি ইচ্ছা, তোমার কি প্রিয়সাধন করিব, বল৷” সীতা মৃদু 
হাসিয়া বলিলেন, “রঘুনন্দন, আমার গঙ্গাতীরবাসী খধিদের পুণ্য 
তপোবন দর্শন এবং সেখানে অন্ততঃ একরাত্রি বাস করিতে খুব ইচ্ছ। 
হয়।” রাম বলিলেন, “বৈদেহী, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, কালই তুমি 
সেখানে যাইতে পারিবে ।” এই বলিয়া রাম অস্তঃপুর হইতে বাহির 
হইয়া রাজপুরীর মধ্য-মহলে সুহৃদ্গণের সহিত মিলিত হইলেন। 


১৩ 
রাঁম-ভদ্র সংবাদ- রামের শীতা-বর্জনের সঙ্কল্প 
(৪৩-৪৫ সৰ্গ ) 

রাম মধ্য-মহলে সুহৃদ্বর্গের মধ্যে উপবেশন করিলে, তাহার! 
নানারপ হাস্তালাপ করিতে লাগিলেন। বিজয়, মধুমত্ত, মঙ্গল, 
স্থরাজি, ভদ্র, দন্তবক্র, সুমাগধ প্রভৃতি হাস্তকারগণ নানারূপ হাস্ত- 
পরিহাসের কথা বলিয়া রামের সস্তোষসাধন (চিত্তরঞ্জন) করিতে 
লাগিলেন। কথায় কথায় রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভদ্র, এখন 
নগরে ও রাজ্যমধ্যে কি কি বিষয়ে আলাপ-আ.লাচনা হইয়া 
থাকে? নগর ও জনপদবাসীরা আমার সম্বন্ধে কি বলে? সীতা, 
ভরত, লক্ষ্মণ, শক্রদ্ন ও জননী কৈকেয়ীর সম্বন্ধেই বা তাহারা কিরূপ 
আলোচনা করে? লোকে ভালমন্দ যাহ! বলে, তুমি সব নির্ভয়ে 
আমাকে বল।” 

ভদ্র বলিলেন, “মহারাজ, পুরবাসীর! চত্বরে, পথে, হাটে- 
বাজারে, বনে, উপবনে ভালমন্দ যাহা বলে, তাহ! বলিতেছি শুনুন । 
তাহারা বলিয়া থাকে, ‘রাম সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া অতি হছুষ্কর 
কাজ করিয়াছেন। দেবদাঁনবের মধ্যেও কেহ কোনদিন ইহ! করিতে 
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পারিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। রাম খক্ষ, বানর ও 
রাক্ষসদ্দিগকে বশীভূত এবং দুর্ধর্ষ রাবণকে সবল-বাহনে বিনষ্ট করিয়া 
অতি অদ্ভুত কাজ করিয়াছেন। কিন্তু রাবণবধের পর সীতাকে 
গৃহে আনিয়! তাহার সহবাসে রাম যে সুখলাভ করিতেছেন, তাহ! 
বড় কুৎসিত হইতেছে। রাবণ সীতাকে বলপূর্ক ক্রোড়ে তুলিয়া 
লঙ্কায় লইয়। যায় এবং তাহাকে অশোকবনে রাখে । সেখানে সীতা 
রাক্ষদদের বশে ছিলেন। তথাপি সীতার উপর রামের ঘ্বণা হয় 
না কেন? রাজ যাহ! করেন, প্রজারাঁও তাহারই অন্ুকরণ করিয়া 
থাকে ; সুতরাং আমাদিগকেও স্ত্রীদের এই দোষ হইলে সহ্য করিতে 
হইবে ( তাহাদের আবার গ্রহণ করিতে হইবে )।,__ মহারাজ, নগর 
ও জনপদের লোকের! এইরূপ নানা কথা বলাবলি করে ।” 

ভদ্রের মুখে এইরূপ অপ্রীতিকর কথা শুনিয়া, রাম পরম দুঃখিত 
হইয়! বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, ইহাই কি ঠিক ?” তাহার! 
অবনত মস্তকে উত্তর করিলেন, “রঘুনন্দন, ভদ্র যাহ! বলিলেন, 
তাহাই সত্য ।৮ তখন রাম তাহাদিগকে বিদায় দিলেন । 

তারপর রাম বিবেচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করিলেন এবং 
নিকটস্থ দ্বারীকে বলিলেন, “তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণ, ভরত ও শকত্রত্বকে 
এখানে লইয়া আইস।” তাহারা আসিয়া দেখিলেন, রামের মুখ রাহু- 
গ্রস্ত চন্দ্র ও সন্ধ্যাকালীন সূর্যের শ্যায় মলিন__নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ । 
তিনি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া এবং আসনে উপবেশন করিতে 
বলিয়া কহিলেন, “নরশ্রেষ্ঠগণ, তোমরা আমার সর্বস্ব; তোমর! 
আমার জীবন ; তোমাদের রাজ্যই আমি পালন করিতেছি । তোমর! 
সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ ও স্থিরবুদ্ধি। এখন আমি যাহা বলি শোন” 

ইহ শুনিয়! ভ্রাতৃগণ উদ্বিগ্ন হইয়া! ভাবিতে লাগিলেন, ‘না’ জানি 
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রাম কি বলিবেন।”..-রাম তাহাদিগকে সীতা ও নিজের সম্বন্ধে 
অপবাদের কথা জানাইয়া বলিতে লাগিলেন, “তোমাদের কল্যাণ 
হউক; তোমরা আমার ইচ্ছার অন্তথাচরণ করিও না। আমি 
মহাত্মা ইক্ষণকুর বিখ্যাত বংশে জন্মিয়াছি, সীতাও মহাত্মা জনকের 
কুলে জন্মিয়াছেন। লক্ষ্মণ, বিজন দণ্ডকবনে রাবণ যেরূপে সীতাকে 
হরণ করিয়াছিল এবং আমি যেরূপে তাহাকে বিনাশ করিয়াছি, 
তুমি তাহা জান। সে সময় আমার মনে হইয়াছিল, সীতা৷ বহুদিন 
লঙ্কায় ছিলেন, সুতরাং আমি কিরূপে তাহাকে আবার গৃহে আনিব? 
তখন সীত! আমার বিশ্বাসের জন্তু তোমার ও দেবতা প্রভৃতির 
সম্মুখে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং অগ্নি বলিয়াছিলেন, 
সীত! নিষ্পাপ । আমার অস্তরাত্মাও তাহাকে শুদ্ধা ( সচ্চরিত্র! ) 
বলিয়। জানে । এইজন্যই আমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় 
প্রত্যাগমন করিয়াছি । কিন্তু এখন এই অপবাদের কথা শুনিয় 
আমার হৃদয়ে যারপরনাই হুঃখ উপস্থিত হইয়াছে । অপযশ অতি 
নিন্দনীয়; যশই পূজিত হইয়া থাকে । সীতার কথা কি, লোক- 
নিন্দার ভয়ে আমার নিজের জীবন, এমন কি তোমাদিগকেও 
পরিত্যাগ করিতে পারি। আমি শোকসাগরে পতিত হইয়াছি, 
আমার পক্ষে এই অপবাদের অপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর বিষয় আর 
কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং লক্ষ্মণ, তুমি কাল প্রাতে সীতার 
সহিত সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণ করিয়া তাহাকে অন্তদেশে 
পরিত্যাগ করিয়া আইস । গঙ্গার অপর পারে তমসাতীরে মহাত্ব। 
বাল্মীকির দিব্যাশ্রমতুল্য আশ্রম আছে। তুমি সেখানে কোন নির্জন 
স্থানে সীতাকে রাখিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে । লক্ষ্মণ, আমার 
কথামত কাজ কর। তোমরা সীতার জন্য আমাকে কোনরূপ 


৯১২ বাল্সীকি-রামায়ণ 


অনুরোধ করিও ন! ; তোমর! আমার কথার প্রতিবাদ করিলে আমি 
যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইব। আমি শপথ করিয়া! বলিতেছি, যাহার! 
আমার মত পরিবর্তনের জন্য অনুনয় করিবে, আমি তাহাদিগকে 
আমার অহিতকারী ( শত্রু ) বলিয়া মনে করিব। সীতা ইতিপূর্বেই 
আমার নিকটে গঙ্গাতীরে মুনিদের আশ্রম দর্শনের ইচ্ছা! প্রকাশ 
করিয়াছেন, তুমি তাহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ কর।” 

এই কথা বলিয়া রাম অশ্রুপূর্ণলোচনে কক্ষান্তরে গেলেন। 
লক্ষ্মণ প্রভৃতিও শোকাকুলচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। 


১৪ 
সীতাবর্জন ( ৪৬--৫২ সর্গ) 


রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ শুফমুখে ও ছুঃখিতভাবে সুমন্ত্রকে 
বলিলেন, “সারথি, তুমি রথে শীঘ্রগামী অশ্ব যোজনা কর এবং 
রাজভবন হইতে সীতার শুভাসন আনিয়া তাহাতে পাতিয়া দাও। 
রাজাদেশে আমি সীতাকে পুণ্যকর্ম৷ মহধিদের আশ্রমে লইয়া যাই ; 
সুতরাং তুমি সত্বর রথ লইয়া! আইস ৷” 

সুমন্্র রথ আনয়ন করিলে লক্ষ্মণ রাজভবনে গিয়া সীতাকে 
বলিলেন, “দেবী, মহারাজ আপনাকে গঙ্গাতীরে খধিদের পবিত্র 
আশ্রমে লইয়! যাইবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন।” সীতা 
লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়! যারপরনাই আনন্দিতা হইলেন। তিনি 
মুনিপত্বীদের জন্য মহামূল্য বসন ও রত্বাদিসহ রথে আরোহণ 
করিলেন। নুমন্ত্র দ্রুত রথ চালনা করিতে লাগিলেন। 

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সীত! লক্ষ্পণকে বলিলেন, “ন্ুুমিত্রানন্দন, 
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আজ আমি বহু অশুভ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। আমার চক্ষু 
স্পন্দিত ও গাত্র কম্পিত হইতেছে । আমি মনেও অন্বস্তিবোধ 
করিতেছি। পৃথিবী যেন আমার নিকট শুন্য বলিয়া মনে হইতেছে । 
ভ্রাতৃবংসল, তোমার ভ্রাতা কুশলে আছেন তো! ? আমার শাশুড়ীরা 
তো। ভাল আছেন? নগরে ও জনপদে সকলের কুশল তে! ?” এই 
বলিয়া সীতা করজোড়ে দেবতাদের নিকটে সকলের মঙ্গল কামনা 
করিতে লাগিলেন । মন বিশুষ্ক হইলেও বাহিরে প্রফুল্লভাব দেখাইয়া 
লক্ষ্মণ বলিলেন, “সমস্ত কুশল ৷” পরে ( দ্িবাশেষে ) গোমতীতীরে 
উপস্থিত হইয়। তাহার! এক আশ্রমে আশ্রয় লইলেন। 

পরদিন প্রভাতে তাহারা আবার রথে চড়িয়া যাত্রা করিলেন। 
অর্ধদিবস চলিয়া ভাগীরথার তীরে আসিলে লক্ষ্মণ উচ্চস্বরে রোদন 
করিতে লাগিলেন। তাহ! দেখিয়া! সীতা অত্যন্ত উৎকষ্ঠিতভাবে 
লক্ষ্মাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “লক্ষ্মণ আমার চিরাভিলফিত জাঁহ্নবী- 
তীরে আসিয়া এমন আনন্দের সময় তুমি আমাকে বিষাদিত 
করিতেছ কেন? তুমি নিয়ত রামের নিকটে থাক, সেজন্ তাহাকে 
ছাড়িয়া ছুইরাত্রি যাপন করাতেই কি শোকাকুল হইয়াছ? রাম 
আমারও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, কিন্ত আমি তো! তোমার মত শোক 
করিতেছি না; তুমি নির্বোধের মত এরূপ শোকবিহবল হইও না। 
আমাকে গঙ্গ৷ পার করাইয়। তাপসদিগের সহিত দেখা করাও ; 
আমি তাহাদিগকে এই বস্ত্র ও আভরণ উপহার দিব। একরাত্রি 
সেখানে কাটাইয়া, মহঘি ও মহধিপত্রীদের যথাবিধি অভিবাদন 
করিয়া আমি আবার অযোধ্যায় ফিরিয়া আমিব। রামকে দেখিবার 
জন্য আমার মনও খুব চঞ্চল হইয়াছে ।” 


লক্ষ্মণ চক্ষু মুছিয়া নাবিকদিগকে ( মাঝিদিগকে ) ডাকিলেন। 
৫৮ 
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তাহার! একখান! ন্ুবিস্তীর্ণ ও সুসজ্জিত নৌকা লইয়া আসিল। 
তখন তিনি সুমনকে রথসহ সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সীতাকে 
অগ্রে নৌকায় তুলিলেন এবং পরে নিজেও তাহাতে আরোহণ 
করিলেন। এইরূপে তিনি সাবধানে সীতাকে গঙ্গ। পার করিয়। 
তাহার দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন। 

সীতা নৌকা হইতে নামিলে লক্ষ্মণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন 
না। তিনি করজোড়ে বাম্পাকুলক্ঠে সীতাকে বলিলেন, “দেবী, 
আর্য যে আমাকে এই কার্যে নিযুক্ত করিয়া লোকের নিকটে নিন্দা- 
ভাজন করিলেন, ইহাই আমার হৃদয়ে মহাশেলের মত বিদ্ধ 
হইয়াছে । এই লোকনিন্দিত কার্যে নিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা আমার 
পক্ষে মৃত্যু অথবা মুত্যু হইতেও যদি কিছু অধিক থাকে, তাহাই 
শ্রেয় । বৈদেহী, আমাকে অপরাধী মনে করিবেন না, আমার প্রতি 
প্রসন্ন হউন ৷” এই বলিয়া লক্ষ্মণ ভূতলে নিপতিত হইলেন । 

সীত। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, “লক্ষ্মণ, আমি কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছি না; তুমি সব খুলিয়া বল ৷” 

তখন লক্ষ্মণ নতমুখে সকাতরে বাম্প-গদগদন্বরে বলিলেন, “দেবী, 
নগরে ও জনপদে আপনার নিদারুণ অপবাদের কথা আলোচিত 
হইতেছে, সভাস্থ লোকদের মুখে এই কথা শুনিয়া রাম যারপরনাই 
ব্যথিত হইয়াছেন এবং আপনাকে এই আশ্রমের নিকটে পরিত্যাগ 
করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন আপনি আমাদের সম্মুখে 
নির্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলেন, তবুও রাম লোকাপবাদভয়ে 
আপনাকে ত্যাগ করিয়াছেন ; আর কোন কারণে নহে । এই জাহ্চবী- 
তীরে এ ব্রহ্মধিদের পুণ্য ও রমণীয় তপোবন। আমাদের পিতা 
রাজ দশরথের পরম বন্ধু সুমহা'যশা ব্রহ্মধি বাল্মীকি সেখানে বাস 
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করেন। আপনি সেই মহাত্মার পদচ্ছায়ায় থাকিয়া পাতিত্রত্য 
অবলম্বনে ও রামের অনুধ্যানে কালযাপন করিতে থাকুন। তাহাতেই 
আপনার পরম মঙ্গল হইবে ।” 

লক্ষণের এই নিদারুণ কথা শুনিয়া সীতা অতিশয় শোকাভিভূতা 
হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিছুকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া 
তিনি অশ্রপূর্ণলোচনে ও কাতরম্বরে বলিতে লাগিলেন, “লক্ষ্মণ, 
বিধাতা আমাকে ছুঃখভোগের জন্যই স্থষ্টি করিয়াছেন। সেই জন্যই 
আজ আবার আমাকে দুঃখের মুখ দেখিতে হইতেছে। পূর্বজন্মে 
আমি কি পাপ করিয়াছিলাম, অথব। কাহার পত্বীবিচ্ছেদ 
ঘটাইয়াছিলাম, যেজন্ত আমি শুদ্ধচারিণী ও সতী হইলেও রাজা 
আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? পূর্বে আমি রামের অনুসরণে (সহিত) 
বনে গিয়া বনবাসের ক্লেশ সহিয়াছি, কিন্ত এখন আমি একাকিনী 
কিরূপে এই বিজন আশ্রমে বাস করিব? আর কোন দুঃখ উপস্থিত 
হইলে, কাহাঁকেই বা আমার দুঃখের কথা বলিব? মুনিরা আমাকে 
স্বামীর পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই বা আমি কি উত্তর 
দিব? যদি আমার স্বামীর বংশলোপের সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা 
হইলে আমি এখনই জাহ্ুবীর জলে জীবন বিসর্জন করিতাম। 
স্থমিত্রানন্দন, রাজা যেমন আদেশ করিয়াছেন, তুমি তাহাই কর; 
এই ছুঃখিনীকে এখানে পরিত্যাগ করিয়া যাও। তুমি আমার হইয়া 
আমার শাশুড়ীদিগকে প্রণাম করিবে । পরে নতমস্তকে সেই ধর্ম- 
পরায়ণ নরপতির চরণবন্দনা করিয়া তাহাকে বলিবে, আমি যে 
শুদ্চচারিণী, তাহার প্রতি পরম ভক্তিমতী এবং নিয়ত তাহার 
হিতৈষিণী, তাহ! তিনি ভালরূপেই জানেন। আর তিনি যে 
লোকাপবাদের ভয়েই আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আমিও তাহ 
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বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তিনিই আমার পরম গতি; তাহার 
যাহাতে নিন্দা হয় তাহা ন! হইতে দেওয়াই আমার পক্ষে উচিত। 
তিনি তাহার ভ্রাতাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন 
পুরবাসীদের সহিতও যেন সর্বদ1 সেইরূপ ব্যবহার করেন। ইহাই 
তাহার পরম ধর্ম; ইহাতেই তিনি অত্যুত্তম কীতিলাভ করিবেন। 
আমি নিজের দেহের জন্য শোক করি না, কিন্তু পুরবামীদের নিকটে 
তাহার যে নিন্দ! রটিয়াছে, তাহাই আমার পরম ছুঃখ। যাহাতে 
তাহ! দূর হয়, তিনি যেন তাহাই করেন। নারীর পতিই দেবতা, 
পতিই বন্ধু, পতিই গুরু; স্থৃতরাং প্রাণ দিয়াও যাহাতে পতির মঙ্গল 
হয়, তাহাই নারীর করা উচিত। স্বুমিত্রানন্দন, তুমি আমার এই 
কথাগুলি রঘুনন্দনকে বলিবে* আর তুমি আমার গর্ভলক্ষণ 
দেখিয়া যাও ৷” 

লক্ষ্মণ ছুঃখিতচিত্তে ধরণীতে মস্তক কী সীতাকে প্রণাম 
করিলেন। শোকে তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি 
উচ্চম্বরে রোদন করিতে করিতে সীতাকে প্রদক্ষিণ করিলেন । পরে 
ক্ষণকাঁল চিন্ত। করিয়া বলিলেন, “দেবী, আপনি কি বলিতেছেন ! 
আমি যে কখনও আপনার রূপ দেখি নাই, ( প্রণামকালে ) কেবল 
আপনার পদযুগলই দেখিয়াছি। বিশেষতঃ রাম এখানে নাই, 
স্থৃতরাং এখন এই বনমধ্যে আমি কিরূপে আপনাকে দেখিব ?”-- 
এই বলিয়া লক্ষ্মণ আবার সীতাকে প্রণাম করিয়া নৌকায় উঠিলেন। 

শোকাতুর লক্ষ্মণ গঙ্গার উত্তর পারে আসিয়! বিহবলের মত রথ 
উঠিলেন। রথ চলিতে আরম্ভ করিলে, তিনি বারবার পিছন ফিরিয়া 
সীতার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। সীতাঁও বারবার লক্ষ্পণকে 
দেখিতে থাঁকিলেন। ক্রমে লক্ষ্মণকে লইয়া রথ দূরে চলিয়া 
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গেল। তখন শোক ও উদ্বেগে অধীর হইয়া অনাথা ( অসহায়! ) 
সীতা উচ্চন্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। 

সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া, সেখানে যে মুনিকুমারেরা 
ছিলেন তাহার! মহধি বালীকির নিকটে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে 
ক্রন্দনরতা সীতার কথা নিবেদন করিলেন। বিচক্ষণ বালীকি 
তপোবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি সীতার নিকটে 
আসিলেন এবং মধুর বচনে তাহাকে বলিলেন, “পতিব্রতা, তুমি 
জনকের কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রিয়া মহিষী, তোমার 
আগমন শুভ হউক। তুমি যে আসিবে, তাহা আমি যোগবলে 
জানিতে পারিয়াছিলাম। তোমার আসিবার কারণও আমি জানি। 
সীতা ত্রিলোকে যাহা কিছু ঘটে, তপোবলে সবই আমি জানিতে 
পারি; স্থতরাং তুমি যে নিম্পাপা তাহাও আমি জানি। বৈদেহী, 
তুমি আশ্বস্ত হও, এখন তুমি আমার আশ্রমে থাকিবে । বসে, 
অনতিদূরে তাপসীরা তপস্তা করিয়া থাকেন, তাহারা সতত 
তোমাকে কন্যার ন্যায় পালন করিবেন। এখন তুমি নিশ্চিন্তমনে 
অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া নিজের বাড়ীর মত এখানে থাক; কোন দুঃখ 
করিও না।" সীতা নতমস্তরকে বালীকির চরণবন্দনা করিয়া 
করজোড়ে বলিলেন, “আমি তাহাই থাকিব ।” এই বলিয়। সীত! 
তাহার পিছু পিছু চলিলেন। মহষি তাপসীদের নিকটে আসিয়া, 
তাহাদিগকে সীতার পরিচয় দিয়! বলিলেন, “ইনি সতী সাধ্বী সীতা, 
ধীমান্‌ রামের পত্নী, দশরথের পুত্রবধূ এবং জনকের ছুহিতা। স্বামী 
বিনা দোষে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন ইনি আমার 
প্রতিপালনীয়া। আমার আদেশে তোমরা ইহাকে পরম স্েহচচ্ষে 
দে খবে এবং বিশেষ আদরে রাখিবে ৮ মহাযশ। মহাতপ। বালীকি 
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বারবার এই কথা বলিয়া, সীতাকে তাপসীদের নিকটে রাখিয়া 
শিষ্ঞগণের সহিত আবার নিজের আশ্রমে আসিলেন। 

এদিকে লক্ষ্মণ সীতাকে আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিয়া 
নিতান্ত দুঃখিত হইয়া স্ুমন্ত্রকে বলিলেন, “সারথি, সীতার বিরহে 
রামের কিরূপ দুঃখ হইবে তাহা একটু ভাবিয়া দেখ। তাহাকে 
শুদ্ধচারিণী পত্বীকেও ত্যাগ করিতে হইল । তাহার পক্ষে ইহার 
অপেক্ষা বেশী দুঃখের কারণ আর কি হইতে পারে? আমার বোধ 
হয়, রামের এই সীতা-বিরহ দৈববলেই ঘটিয়াছে ; দৈবকে অতিক্রম 
কর! ছুঃসাধ্য। দেখ, যে রাম ক্রুদ্ধ হইলে দেবতা, গন্ধর্, অসুর ও 
রাঁক্ষপদিগকে বধ করিতে পারেন, আজ তিনিও দৈবের বশীভূত 
হইলেন। পুর্বে রাম পিতার আদেশে চতুর্দশ বৎসর দণ্ডতকবনে বাস 
করিয়! ছুঃখভোগ করিয়াছেন ; কিন্তু তাহার পক্ষে সীতার নির্বাসন 
তাহা অপেক্ষাও কষ্টকর হইবে। পুরবাসীদের কথা শুনিয়া রাম যে 
সীতাকে নির্বাসিত করিলেন, ইহা আমার নিকট অতি নিষ্ঠুর কাজ 
বলিয়া বোধ হইতেছে । অসঙ্গতভাষী পৌরগণের অন্যায় কথায় 
রাম এই যশোহর (যশোহানিকর ) কাজ করিয়। কি ধর্ম সঞ্চয় 
( পুণ্যলাভ ) করিলেন ?” 

সুমন্ত্ৰ বলিলেন, “'স্বমিত্রানন্দন, তুমি সীতার জন্য দুঃখ করিও ন!। 
সীতার এইরূপ নির্বাসন হইবে, তাহ] ব্রান্মণেরা পূর্বেই তোমার 
পিতাকে বলিয়াছিলেন। তাহারা আরও বলিয়াছিলেন যে, রাম 
মন্থখী হইবেন, বহু কষ্ট ভোগ করিবেন এবং প্রিয়জন-বিরহে দুঃখ 
পাইবেন। তিনি তোমাকে, সীতাকে এবং শক্রত্ব ও ভরতকেও 
পরিত্যাগ করিবেন । রাজা দশরথ জিজ্ঞাসা করিলে দুর্বাসা বশিষ্ঠ ও 
আমার সাক্ষাতে তাহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহ! কাহাকেও 
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বলা অনুচিত হইলেও তোমার কৌতূহলের জন্যই আমি ইহ! 
তোমাকে বলিলাম, কিন্তু তুমি ইহ! ভরত ও শক্রত্বকে বলিও না৷” 
তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, “সারথি, তুমি আমাকে বিস্তৃতভাবে সকল 
কথা বল।” সুমন্ত্ৰ বলিতে লাগিলেন, *পূর্বকালে অত্রিনন্দন মহামুনি 
দুর্বাসা! এক সময় বর্ধাকালীন চাতুর্মাস্ত ব্রত পালনের জন্য বশিষ্ঠের 
আশ্রমে বান করিতেছিলেন। তোমার পিতা তখন বশিষ্ঠের সহিত 
দেখা করিবার জন্য সেখানে যান। এ সময় হুবাসা বশিষ্ঠের পাশে 
বসিয়। ছিলেন । কথা প্রসঙ্গে মহারাজ ছুবাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ভগবান, ভবিষ্যতে আমার বংশের পরিণাম কি হইবে, বলুন ।, 
ছূর্বাসা বলিলেন, ‘একটি পুরাতন কাহিনী শোন। দেবাম্থুর যুদ্ধের 
সময় দৈত্যগণ দেবগণের হস্তে নিগৃহীত (নির্যাতিত) হইয়৷ ভূগুপত্বীর 
আশ্রয় লয়। ভূগুপত্বী দৈত্যদের অভয় দিলে, তাহার! নির্ভয়ে 
সেখানে বাস করিতে থাকে। স্ুরেশ্বর বিষ্ণু তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া 
চক্রের দ্বার! ভূগুপত্বীর মস্তক ছেদন করেন। পত্বীকে নিহত হইতে 
দেখিয়া ভৃগু সহসা রোষভরে বিষ্ণুকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন, 
জনার্দন, আমার ভারা অবধ্য! হইলেও তুমি ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়। 
তাহাকে বধ করিয়াছ ; স্থৃতরাং তুমি মনুষ্যলোকে জন্মিয়া বহু বৎসর 
পত্বী-বিরহ ভোগ করিবে। কিন্তু পরে সেজন্য ভৃগুর অনুতাপ হইল। 
তখন তিনি বিষ্ণুর আরাধনা করিলে, ভক্তবৎসল বিষ্ণু ত্রিলোকের 
প্রিয়কার্ধ সাধনের জন্য এ শাপ মানিয়া লইলেন। _নৃপতিশ্রেষ্ঠ 
দশরথ, ভূগুর শাপেই বিষ্ণু ইহলোকে তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়। ত্রিলোকে রামনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। রামকে অবশ্যই 
ভূগুর শাপের ফলভোগ করিতে হইবে। তিনি একাদশ সহস্র 
বৎসর রাজত্ব করিয়! ব্রক্মলোকে গমন করিবেন। তিনি মহা 
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সমারোহে অশ্বমেধাদি যক্ঞানুষ্ঠান এবং বহু রাজবংশ স্থাপন করিবেন। 
সীতার গর্ভে রামের দুইটি পুত্র হইবে। তিনি সেই পুত্রদ্বয়কে 
অযোধ্যায় নয়-_ অন্যত্র রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন। এইরূপ বলিয়া 
দুর্বাসা নীরব হইলেন । রাজা দশরথ বশিষ্ঠ ও দুর্বাসাকে অভিবাদন 
করিয়। অযোধ্যায় ফিরিলেন।-_ স্ুমিত্রানন্দন, দুবাসার কথার অন্যথা 
হইবে না। সুতরাং তোমার সীতা ও রামের জন্য দুঃখ কর! উচিত 
নয়; তুমি চিত্ত দৃঢ় (স্থির) কর।” 

পথিমধ্যে লক্ষ্মণ ও স্ুমন্ত্র এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে 
অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় স্ধাস্ত হইল। তাহার] সে রাত্রি 
কেশিনী নদীর তীরে কাটাইলেন। (সর্গ ৫১)। 

পরদিন দ্দিপ্রহরে লক্ষণ অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। 
রাজভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাম অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ও 
বিষনভাবে পরমাসনে বসিয়া আছেন। লক্ষ্মণ তাহার চরণ ধরিয়া 
কাতরন্বরে বলিলেন, “আর্য, আপনার আদেশানুযায়ী আমি 
জনকনন্দিনীকে গঙ্গাতীরে বাল্ীকির পুণ্য আশ্রমে পরিত্যাগ 
করিয়া! আপনার পদসেবার জন্য এখানে ফিরিতেছি। পুরুষশ্রেষ্ঠ, 
শোক করিবেন না, কালের গতিই এইরূপ। সকল সঞ্চয়ই 
পরিণামে ক্ষয় হয় ( মহা এশ্বর্ধও কালে নিঃশেধিত হইয়া থাকে ), 
অতিশয় উন্নতি হইলেও শেষে পতন হয়, মিলনের পরে বিচ্ছেদ 
আসে, জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়। সুতরাং স্ত্রী, পুত্র, মিত্র ও 
ধনে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া উচিত নয়, কারণ ইহাদের সহিত 
বিচ্ছেদ অবশ্যান্তাবী। রাজা, আপনি যদি জানকীর জন্য শোকে 
অভিভূত হন, তাহ! হইলে যে অপবাদ ভয়েই তাহাকে ত্যাগ 
করিয়াছেন সেই অপবাদই আবার রটিবে। সুতরাং, আপনি 
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ধৈর্ধাবলম্বন করিয়! স্ুস্থির হউন, দুর্বলতা পরিত্যাগ করুন, আর 
শোক করিবেন না|” 

তখন রাম প্রকৃতিস্থ হইয়। বলিলেন, “লক্ষ্মণ, তুমি ঠিক কথাই 
বলিয়াছ। বীর, তুমি আমার আদেশ মত কাজ করায় আমি সন্তষ্ট 
হইয়াছি এবং তোমার সুসঙ্গত কথায় আমার দুঃখ দূর হইয়াছে।” 
(৫২ সর্গ) 


১৫ 
( সৰ্গ ৫৩-৫৯) 


রাম লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, “সৌম্য ( প্রিয়দর্শন ), এরূপ 
শোকের সময় তোমার ন্যায় মহাবুদ্ধিমান ও মনোমত বন্ধু সুদুল ভ। 
আমি চারিদিন রাজকার্ধ করি নাই, সেজগ্চ এখন আমার বড় 
অনুতাপ হইতেছে । তুমি প্রজা, পুরোহিত, মন্ত্রিবর্গ এবং কাধার্থ 
আগত স্ত্রী ও পুরুষ সকলকে ডাক। যে রাজা প্রতিদিন পৌরকার্য 
করেন না, তিনি যে বায়ুলেশহীন ঘোর নরকে পতিত হন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। শোন! যায়, পুরাঁকালে নুগ নামে এক সত্যবাদী 
ব্রাহ্মণভক্ত শুদ্ধন্বভাব মহাযশ। রাজা ছিলেন। এক সময় তিনি 
পুক্ষরতীর্থে ব্রাহ্মণদিগকে এক কোটি সবৎসা' ন্বর্ণভূষিতা গাভী দান 
করেন। দৈবাৎ সেই গাভীদের সহিত কোন উগ্থবুত্তি সাগ্রিক দরিদ্র 
ব্রাহ্মণের একটি সবৎসা গাভী মিলিত হইয়! দানে চলিয়া! গিয়াছিল। 
বহুদিন নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়া শেষে ব্রাহ্মণ কনখলে অন্য এক 
ব্রাহ্মণের গৃহে সেই গাভীটিকে দেখিতে পাইলেন । তখন তিনি 
গাভীটির নাম ধরিয়া ডাকিলে, সে কণন্বরে তাহাকে চিনিয়া তাহার 
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পিছু পিছু চলিল। তাহা দেখিয়া গাভীর নব পালয়িত। দ্রুত 
গো-স্বামীর (গাভীর মালিকের ) সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “এ 
গাভী আমার, মহারাজা নগ আমাকে ইহ] দিয়াছেন। এইরূপে 
দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে মহ! কলহ উপস্থিত হইল। অবশেষে উভয়ে 
ঝগড়! করিতে করিতে গাভীদাতা নুগরাজার গৃহে গেলেন, কিন্ত 
রাজদ্বারে বহুদিন অপেক্ষা করিয়াও তাহারা রাজার দেখা পাইলেন 
না। তখন তাহার! ক্রুদ্ধ হইয়। নুগকে শাপ দিলেন, ‘তুমি যখন 
বিচারপ্রার্থাদের দেখা দিলে না, তখন তুমি সকল প্রাণীর অদৃশ্য 
কৃকলাস ( কাকলাস ) হইয়া বহু সহস্র বৎসর গর্তে বাস করিবে। 
বিষ্ণু যখন মনৃষ্যমূত্তি ধারণ করিয়া যদুকুলে বাস্সুদেবরূপে জন্মিবেন 
তখন তিনি তোমাকে এই শাপ হইতে মুক্ত করিবেন।” নুগকে 
এইরূপ শাপ দিয়া সেই ব্রাহ্মণদ্বয় স্ুস্থির হইলেন। তারপর 
তাহারা অন্য এক ব্রাঙ্গণকে সেই গাভীটি দিয়া সেখান হইতে 
প্রস্থান করিলেন । নুগরাজা এখনও সেই নিদারুণ শাপ ভোগ 
করিতেছেন।” (৫৩ সর্গ) 

লক্ষ্মণ বলিলেন, “আর্ধ, ব্রাহ্মণদ্বয় সামান্য অপরাধে রাজি 
নুগকে যমদণ্ড তুল্য কঠোর শাপ দিয়াছিলেন। যাহা হউক, শাপের 
কথা শুনিয়া তিনি কি বলিলেন?” রাম বলিলেন, “ত্রাহ্মণদ্বয়ের 
শাপের কথ! এবং তাহারা চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়! নৃগরাজা তাহার 
পুরোহিত ও মন্ত্রী গ্রভৃতিকে ডাকিয়া খুব দুঃখিত ভাবে বলিলেন, 
“নারদ ও পর্বত নামে ছইজন ব্রাহ্মণ আমাকে অতি ভীষণ শাপ 
দিয়া বায়ুবেগে ত্রন্মলোকে চলিয়া গিয়াছেন। আপনারা এখনহ 
মামার পুত্র বন্থুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন এবং আপনার বাসের জন্য 
শীত গ্রান্ম ও বর্ধাকালের উপযোগী তিনটি নুখস্পর্শ গর্ত প্রস্তুতি করিতে 
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শিল্পীদের আদেশ দিন। সেই গর্তগুলির সকল দিকে অর্ধ যোজন 
পর্যন্ত স্থানে ফলবান বৃক্ষ, কুস্থমিত লতা, ছায়াতরু ও ন্ুগন্ধি পুষ্প- 
বুক্ষাদি রোপণ করিয়া তাহাকে যেন রমণীয় করা হয়। আমি 
এই গর্তগুলিতে বাস করিয়া আমার শাপের কাল কাটাইব।” 
সকল ব্যবস্থার পর নৃগ গর্তে প্রবেশ করিয়া শাপ ভোগ করিতে 
লাগিলেন ।” (৫৪ সর্গ) 

তারপর রাম বলিলেন, “লক্ষ্মণ আমি তোমাকে আর একটি 
কাহিনী বলিতেছি, শোন ৷--নিমি নামে এক পরমধাস্সিক ও 
মহাবীর্ষবান রাজা ছিলেন। তিনি মহাত্মা ইক্ষ্মাকুর দ্বাদশ পুত্র। 
তিনি মহষি গৌতমের আশ্রমের নিকটে বৈজয়ন্ত নামে বিখ্যাত এবং 
দেবীপুরীর ন্যায় সুন্দর একটি নগর স্থাপন করিয়া সেখানে বাস 
করিতে থাকেন। সেই মহানগর প্রতিষ্ঠা করিয়া নিমির ইচ্ছা হইল 
যে, দীর্ঘকালব্যাগী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পিতার সম্তোষসাধন 
করিবেন। তিনি পিতা ইক্ষাকুকে নিমন্ত্রণ করিয়া, প্রথমে ব্রহ্মাধি- 
শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে এবং পরে অত্রি, অঙ্গিরা ও ভৃগুকে যজ্ঞের 
পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন । বশিষ্ঠ নিমিকে বলিলেন, “রাজধি, 
ইন্দ্র আমাকে ইতিপুর্বেই বরণ করিয়াছেন, স্থতরাং তুমি তাহার 
যন্ঞ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বশিষ্ঠ প্রস্থান করিলে, 
নিমি বশিষ্ঠের স্থানে গৌতমকে যাঁজকত্বে বরণ করিলেন। বশিষ্ঠ 
ইন্দ্রের যন্ঞে ব্রতী হইলেন । এদিকে নিমিও এ বিপ্রধিদিগকে 
আনাইয়। যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন | ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ হইলে, বশিষ্ঠ 
নিমির যন্ত করিতে আসিয়! দেখিলেন যে, গৌতম যজ্ঞ করিতেছেন । 
তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ কিছুকাল সেখানে বসিয়া 
রহিলেন। নিমি তখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। সুতরাং 
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বশিষ্ঠ নিমির দেখা পাইলেন না। তাহাতে যারপরনাই কুপিত 
হইয়া বশিষ্ঠ নিমিকে অভিশাপ দিলেন, ‘রাজা, তুমি আমাকে 
অবজ্ঞা করিয়া অন্যকে যজ্ঞের যাজকত্বে বরণ করিয়াছ, অতএব 
তোমার মৃত্যু হইবে !? পরে নিমি জাগরিত হইয়া, এ অভিসম্পাতের 
কথা শুনিয়া ক্রোধে অভিভূত হইলেন এবং বশিষ্ঠকে শাপ দিয়! 
বলিলেন, 'ব্রন্মধি, আমি নিদ্ৰিত ছিলাম, আপনি যে আসিয়াছেন 
আমি তাহা জানিতে পারি নাই; তথাপি আপনি ক্রোধে জ্ঞান 
হারাইয়া আমাকে অভিশাপ দিলেন; সেজন্য আপনারও মৃত্যু 
হইবে-তবে আপনার দেহকান্তি বহুদিন অটুট থাকিবে ।_ 
পরস্পরের শাপে তখনই নিমি ও বশিষ্ঠ উভয়েরই প্রাণবায়ু 
দেহত্যাগ করিল। (দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল ।) 
৫৫ সর্গ) 

পরে বায়ুভূত বশিষ্ঠ দেহাস্তরপ্রাপ্ির বাসনায় ব্রহ্মার নিকটে 
উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ‘ভগবান, আমি নিমির শাপে দেহহীন 
হইয়াছি। দেহহীনের বড় দুঃখ, তাহার সকল কাধই লুপ্ত হয়। 
প্রভু, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে অন্য দেহ দিন!’ ব্রহ্মা বলিলেন, 
“দ্বিজ শ্রেষ্ঠ, তুমি মিত্রাবরূণের তেজে (বীর্ষে) প্রবেশ কর, তাহ! 
হইলে তুমি অযোনিজ দেহলাভ করিবে এবং অশেষ ধর্মার্জন করিয়! 
আবার প্রাজাপত্য লাভ করিতে পারিবে বশিষ্ঠ ব্রহ্মাকে 
অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া তখনই বরুণালয়ে গেলেন। তখন 
মিত্রদেবও দেবগণের দ্বারা পূজিত হইয়া ক্ষীরোদসাগরে বরুণের 
কার্য করিতেছিলেন। এমন সময় সখীগণে পরিবৃতা অগ্দরাশ্েষ্ঠা। 
উর্বশী সেখানে আসিয়। সাগরে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । 
উবশীকে দেখিয়া, বরুণ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া তাহাফে কামন! 
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করিলেন। উর্ধশী করজোড়ে বলিলেন, ন্ত্ররেশ্বর, মিত্রদেব 
পূর্বেই আমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন’ বরুণ বলিলেন, ‘সুন্দরী, 
তবে এই দেবনিমিত কুস্তে বীর্ধত্যাগ করিয়া আমি পরিতৃপ্ত 
হই ৷’ উর্ধশী সানন্দে বলিলেন, ‘প্রভু, তাহাই হউক; আমার 
হৃদয় আপনার প্রতিই আসক্ত এবং আপনিও আমার প্রতি খুব 
অন্ুুরক্ত হইয়াছেন, কিন্ত আমি (আমার দেহ) এখন মিত্রদেবের 
অধীন।, তখন বরুণ জ্বলদগ্রিতুল্য বীর্য সেই কুস্তে নিক্ষেপ 
করিলেন । পরে উর্বশী মিত্রদেবের নিকটে গেলে, তিনি যারপরনাই 
ক্রুদ্ধ হইয়া উর্বশীকে বলিলেন, 'দুষ্টা, আমি তোমাকে পূর্বে 
কামনা করিয়াছি, তথাপি তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যকে 
বরণ করিলে কেন? এই ছ্ক্ষাধের জন্য তোমাকে কিছুকাল 
নরলোকে বাস করিতে হইবে। তুমি বুধের পুত্র রাজষি 
কাশিরাজ পুরূরবার নিকটে যাও, তিনি তোমার ভর্তা হইবেন !? 
এইরূপ শাপগ্রস্তা হইয়া উর্বশী প্রতিষ্ঠানপুরে পুরূরবার কাছে: 
গেলেন। পরে তাহাদের আয়ু নামে এক মহাবল ও শ্রীমান্‌ পুত্র 
জন্মিল। আয়ুব পুত্র নহুষ । তিনি ইন্দ্রতুল্য কান্তিমান্‌ ছিলেন । 
ইন্দ্র বৃত্রান্রের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিয়া শ্রীস্ত হইলে, 
নন্তুষ বহু সহস্র বংসর ইন্দ্রত্ব করিয়া স্বর্গরাজ্য শাসন করেন। 
যাহা হউক, শাপাবসানে উবশী পুনরায় ইন্দ্রালয়ে ফিরিলেন।” 
(৫৬ সর্গ) 

লক্ষ্মণ এই অত্যাশ্চর্য দিব্য কাহিনী শুনিয়া পরম প্রীত হইয়। 
রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবপুজিত বশিষ্ঠ .ও নিমি রাজা 
আবার কিরূপে দেহলাভ করিলেন ?” রাম বলিতে লাগিলেন-_ 
“যে কুস্তে বরুণ বীর্য নিক্ষেপ করেন তাহাতে মিত্রও পূর্বে বীর্য 
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ত্যাগ করিয়াছিলেন 1% সেই কুম্ভ হইতে দুইজন তেজোময় ব্রন্মাধি 
উৎপন্ন হইলেন। তাহাদের মধ্যে ভগবান অগস্ত্য অগ্রে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি কুম্ভত হইতে বাহির হইয়া, মিত্রকে আমি কেবল 
আপনারই পুত্র নই’ ৭" এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুকাল 
পরে মিত্র ও বরুণ উভয়ের বীর্ষে বশিষ্ঠ জন্মিলেন। তিনি জন্ম- 
গ্রহণ করিবামাত্র মহাতেজ! ইক্ষাকু তাহাকে ইক্ষাকু-কুলের মঙ্গলের 
জন্য পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন ।...এদিকে নিমির দেহত্যাগের 
পরে মনীষী খষিরা যজ্ঞে বিরত হইলেন না; তাহার! গন্ধমাল্যাদির 
দ্বার! নিমির দেহ রক্ষা করিয়া যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ শেষ 
হইলে ভৃগু বলিলেন, “রাজ! নিমি, আমি তোমার উপর তুষ্ট হইয়াছি, 
সুতরাং তোমার চেতনাকে পুনরানয়ন করিব ।’ দেবতারা খুব খুশী 
হইয়া বলিলেন, “রাজি, তুমি বর প্রার্থনা কর; তোমার চেতন! 
কোথায় স্থাপন করিব বল ৷’ নিমির আত্মা বলিলেন, 'ম্থরশ্রেষ্গণ, 
আমি সকল প্রাণীর চক্ষে বাস করিব!’ দেবগণ বলিলেন, “তাহাই 
হইবে; তুমি বাযুৰূপে স্বভূতের চক্ষে বিচরণ করিবে । তোমার 
সেখানে অবস্থানের জন্যই সকলের চক্ষু বিশ্রামার্থ বারবার নিমেষ 
(পলক) ফেলিবে।”% এই কথা বলিয়। দেবতার স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান 


শেপ কট পিপি 


* মিরর প্রথমে উর্বশীকে দেখিয়! তাহ।কে আহ্বান করেন। উর্বশী বলেন 
“আমি আপনার গৃহে যাঁইব।” মিত্র তখন বরুণলোকে ছিলেন। তিনি 
উবশী দর্শনে তাহার হ্থলিত বীর্য কুন্তে নিক্ষেপ করিয়া নিজ গৃহে যান। পরে 
বরুণ ও উর্বশীকে দেখিয়া ওঁ কুম্ভে স্বলিত বীর্য ত্যাগ করেন। তারপর উবশী 
মিত্র'লয়ে গেলে,মিত্র উর্বশীকে শাপ দেন। (তিলক) 


ণ’ অর্থাৎ অগপ্তা মিত্র ও বরুণ উভয়ের পুত্র। 


% বায়ুরূপী হয়ে তুমি জীবের নয়নে, 
সঞ্চরণ কর গিয়া হরধিত মনে। 


উত্তরকাগ্ড ৯২৭ 


করিলেন। তখন খধিগণ নিমির পুত্রোৎপাদনের জন্য মন্ত্রোচ্চারণ 
পূর্বক হোম করিয়া তাহার দেহ সবলে অরণির ন্যায় মথন (মর্দন 
বা ঘর্ষণ) করিতে লাগিলেন। তাহাতে মহাতপা মিথি জন্ম- 
গ্রহণ করিলেন। মথনে জন্ম বলিয়। তাহার নাম হইল 'মিথি' এবং 
জনন হইতে তাহার নাম হইল 'জনক”। বিদেহ (বিগতপ্রাণ দেহ) 
হইতে জন্মের জন্য তাহার অন্য নাম ‘বৈদেহ’। লক্ষ্মণ, মহাতেজা 
বিদেহরাজ প্রথম জনক মিথির এই রূপে জন্ম হইয়াছিল ।৮ 

লক্ষ্মণ প্রশ্ন করিলেন, ‘নিমি ক্ষত্রিয় বীর, বিশেষতঃ তখন তিনি 
যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন, তথাপি বশিষ্ঠকে ক্ষমা করেন নাই কেন ?” 
রাম বলিলেন, “লক্ষ্মণ, সকল পুরুষে ক্ষমাগুণ দেখা যায় না। যাহ! 
হউক, সত্বগুণ অবলম্বনে যযাতি যেরূপে দুঃসহ ক্রোধ নিবারণ 
করিয়াছিলেন, তুমি তাহ! মন দিয়! শোন । নহুষের পুত্র গ্রজাপতি- 
পালক যযাতির পরম রূপবতী ছুই পত্নী ছিলেন। একজন দিতির 
পৌত্রী ও বৃষপর্বার ছুহিতা৷ শমিষ্ঠা-_তিনিই ছিলেন রাজধি যযাতির 
আদরিণী। অন্যজন শুুক্রীচার্ধের কন্যা দেবযানী_-তিনি রাজার 
প্রিয়া ছিলেন না। তাহাদের দুইটি রূপবান পুত্র জন্মে। তাহার 


সিল 


তোমার সংযোগে এবে জীবের নয়ন, 
ক্লেশ পেয়ে বিশ্রাম করিবে অন্ুক্ষণ। 
সেই বিশ্রামের নাম হইবে নিমেষ, 
পূরণ করিন্থ তব বানা নরেশ ! 
- রাজকুষ্ণ রাঁয়। 

* অগ্নি উৎপাদনের জন্য অরণিকাষ্ঠকে যেরূপ সবলে ঘর্ষণ করিতে হয় 
সেইরূপ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। 

মথন—_—massage ? 


৯২৮ বাল্মীকি-রামায়ণ 


মধ্যে শমিষ্ঠার পুত্র পুরু নিজগুণে এবং মাতা রাজার প্রেয়সী 
বলিয়। তাহার প্রিয় হইলেন। ইহাতে যারপরনাই দুঃখিত হইয়! যদু 
তাহার মাতাকে বলিলেন, “মা, ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্ষের কুলে জন্মিয়াও 
তোমাকে মানসিক দুঃখ ও দুঃসহ অপমান সহ্য করিতে হইতেছে, 
স্থতরাং চল, আমর! উভয়ে একসঙ্গে অগ্নিতে প্রবেশ করি; রাজা 
দৈত্যপুত্রীর সহিত বিহার করিতে থাকুন। যদি তোমার নিকট 
সহনীয় হয়, তবে তুমি ইহা ক্ষমা কর; কিন্ত আমি ইহ! ক্ষমা 
করিব না। আমাকে অনুমতি দাও, আমি নিশ্চয় মরিব ৷’ 

পুত্র পরম দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে এই কথা 
বলিলে, দেবযানী যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা শুক্রাচার্ধকে 
স্মরণ করিলেন। তিনি সত্বর সেখানে আসিলেন এবং কন্ঠাকে 
অপ্রকৃতিস্থ ও অপ্রফুল্প দেখিয়া বারবার তাহার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন। তখন দেবযানী নিজের দুঃখ ও অপমানের 
কথ পিতাকে জানাইয়া তাহাকে বলিলেন, “পিতা, আমি আর 
জীবন রাখিতে পারিব না_আমি অগ্নি বা জলে প্রবেশ করিব, 
অথবা তীব্র বিষ খাইব। রাজা আমাকে অনাদর ও অপমান 
করিয়া আপনাকেও অশ্রদ্ধা ও অপমান করিতেছেন ৷’ 

তখন শুক্রাচাধ অতিশয় ক্রোধাভিভূত হইয়া যযাতিকে শাপ 
দিয়া বলিলেন, “নহুষপুত্র দুরাত্মা যযাতি, তুমি আমাকে অপমান 
করিয়াছ, সুতরাং তুমি জরায় জীর্ণ হইবে, তোমার সর্বাঙ্গ শিথিল 
হইবে ।' তারপর দেবযানীকে প্রবোধ দিয়! তিনি স্বগৃহে ফিরি! 
গেলেন। (৫৮ সর্গ) 

শুক্রাচার্য ক্রোধে অভিশাপ দিয়াছেন শুনিয়! যযাতি নিতান্ত 
হুঃখিত হইলেন। পরে তিনি শুক্রাচার্যকে প্রসন্ন করিয়া তাহার 


উত্তরকাণ্ড ৯২৯ 


নিকট হইতে অপরকে জর! দিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন। তখন 
তিনি পুত্র যছুকে বলিলেন, ‘যদু, তুমি ধর্মজ্ঞ, আমার হইয়া এই জরা 
লও। আমি বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই, ইচ্ছান্ুরূপ বিষয়স্থুখ 
উপভোগ করিয়া আমি আবার জরা গ্রহণ করিব । যদু বলিলেন, 
“মহারাজ, আপনার প্প্রিয়পুত্র পুরুই আপনার জরা গ্রহণ করুন। 
আপনি আমাকে বিষয়ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন ; এমন কি, 
আপনার নিকট হইতেও দূরে রাখিয়াছেন ; আপনি যাহার সহিত 
ভোজনাদি করিয়া থাকেন, তিনিই আপনার জরা লউন।, তখন 
যযাতি পুরুকে বলিলেন, ‘মহাবাহু, আমার হইয়া তুমি এই জরা 
লও ।” পুরু করজোড়ে বলিলেন, ‘পিতা, আমি আপনার কথায় 
ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম ; আমি সবদাই আপনার আদেশ পালনে 
প্রস্তুত আছি।' যযাতি যারপরনাই সন্তষ্ট হইয়! পুরুকে জর! দিয়! 
আবার নবযৌবন লাভ করিলেন। তারপর বহু সহস্র বৎসর 
অসংখ্য যজ্ঞানুষ্ঠান ও রাজ্যপালন করিয়া তিনি পুরুকে বলিলেন, 
পুত্র, আমি তোমাকে যে জরা দিয়াছিলাম, তাহা আমাকে 
ফিরাইয়। দাও । তুমি আমার আজ্ঞা পালন করায় আমি তোমার 
উপর সন্তষ্ট হইয়াছি; আমি সানন্দে তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত 
করিব” পরে তিনি যছুকে বলিলেন, “হূর্মতি, তুমি আমার বংশে 
ক্ষত্ররূগী দুর্ধর্ষ রাক্ষস হইয়া জন্মিয়াছ ; আমি তোমার পিতা, কিন্ত 
তুমি আমাকে অপমান করিয়াছ ; সুতরাং তুমি দারুণ রাক্ষসদের 
জন্ম দিবে। তোমার সম্তানরাও তোমার মত দুবিনীত হইবে, 
তাহার! চন্দ্রবংশে স্থান পাইবে না) যছুকে এই কথা বলিয়া 
রাজধি যযাতি পুরুকে মহাসমাদরে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ 


অবলম্বন করিলেন। ইহার বহুকাল পরে যযাতি দেহত্যাগ করিয়া 
৫৯ 


৯৩০ বালীকি-রামায়ণ 


স্বর্গে গেলেন। মহাযশা পুরু কাশিরাজ্যের প্রতিষ্ঠানপুরে ধর্মীনুসারে 
রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যছু রাজকুল হইতে বহিষ্কৃত হইয়৷ 
দুর্গম ক্রৌঞ্চবনে গেলেন এবং সেখানে সহস্র সহস্র রাক্ষসের জন্ম 
দিলেন। লক্ষ্মণ, যযাতি শুক্রাচাষের শাপ ক্ষাত্রধর্মীনুযাঁয়ী সহ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমি বশিষ্ঠকে ক্ষমা করেন নাই। প্রিয়দর্শন, 
যাহারা কাধান্ুরোধে এখানে আসিয়াছে আমি তাহাদের সকলকেই 
দর্শন দিব; নুগ-রাজার যে দোষ হইয়াছিল, আমার যেন তাহ! 
হয় না।” 

রাম এইরূপ বলিতে বলিতে আকাশে তারাসকল খুব বিরল 
হইয়া আসিল এবং পূর্বদিক অরুণকিরণে রঞ্জিত হইয়া যেন কুস্ণুম- 
রসরপ্রিত বসনে অবশ্ঠন্ঠিতা হইল ( কুস্থমরসরপ্রিতবসনে অবগ্ন্ঠিতা 
রমণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল )। (৫৯ সর্গ)। 


১৬ 
কুকুর ও ব্রাহ্মণের উপাখ্যান-_-গৃথ ও উলুকের কাহিনী (প্রক্ষিপ্ত ৩ সর্গ ) 
[ ৫৯ (ক), ৫৯ (খ), ৫৯ (গ)] 


বিমল প্রভাতে প্রাতঃকুত্য সমাপনান্তে রাম শান্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, 
পুরোহিত বশিষ্ঠ, খষি কশ্যপ, ব্যবহারজ্ঞ মন্ত্রিগণ, অন্যান্য ধর্ম- 
পাঠকগণ, নীতিজ্ঞছ সভাসদগণ ও সামন্ত রাজগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, 
ধর্মীসনে (বিচারাসনে ) বসিয়া! রাজকার্য পর্যালোচনা করিতে 
লাগিলেন। পরে তিনি লক্ষমণকে বলিলেন, “ম্ুমিত্রানন্দন, তুমি 
পুরদ্বারে গিয়া কাধার্থী (আবেদনপ্রার্থী) নাগরিকদের ডাকিয়। 
আন ।” লক্ষ্মণ দ্বারদেশে গিয়া দেখিলেন, সেখানে আবেদনকারী 


উত্তরকাণ্ড ৯৩১ 


কেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে "রামের রাজত্বকালে আধিব্যাধি (রোগ- 
শোক ) ছিল না, পৃথিবী পক্কশস্তা ( পককশস্তশালিনী ) ও সর্বওষধি- 
সমন্বিতা ছিল, বালক যুবা প্রৌঢ় কাহারও মৃত্যু হইত ন! এবং রাজ্য 
ধর্মানুসারে শাসিত হওয়ায় কোনরূপ উৎপাতই ছিল ন!। লক্ষ্মণ 
ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন, দ্বারে প্রার্থী কেহ নাই। রাম খুশী 
হইয়া বলিলেন, “রাজনীতি সুপ্রযুক্ত হইলে অধর্ম কোথাও তিষ্ঠিতে 
পারে না; সেই জন্যই প্রজ্ঞার! রাজভয়ে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা 
করিতেছে । লক্ষ্মণ, তথাপি তুমি তৎপর হইয়া প্রজাদের রক্ষা 
করিবে। যাহ! হউক, তুমি মাবার দ্বারে যাইয়া দেখ কোন প্রার্থী 
আছে কি না।” 

লক্ষ্মণ রাজভবন হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন, দ্বারে একটি 
কুকুর অনবরত চীৎকার করিতেছে । লক্ষ্মণ তাহাকে বলিলেন, 
“তোমার কি প্রয়োজন, নির্ভয়ে বল।” কুকুর বলিল, “আমি সকল 
প্রাণীর রক্ষাকর্তা এবং সকল ভয়ে অভয়দাতা রামকে আমার 
প্রয়োজনের কথ! বলিব ।” লক্ষ্মণ বলিলেন, “চল, তাহাই বলিবে।” 
কুকুর বলিল, “দেবালয়, রাজভবন ও ত্রাহ্ধণগৃহে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য ও 
বায়ু অবস্থান করেন, আমরা সকল প্রাণীর অধম, সেখানে যাইবার 
যোগ্য নহি 1” লক্ষ্মণ রাজভবনে প্রবেশ করিয়া রামকে সকল কথা! 
বলিলে, তিনি শীন্্র কুকুরটিকে সেখানে লইয়া! আসিতে বলিলেন। 
[ ৫৯ সর্গ (ক)] 

লক্ষ্মণ কুকুরকে ডাঁকিয়! আনিলেন। তাহার মস্তকে আঘাতের 
চিহ্ন বিদ্যমান । রাম তাহাকে দেখিয়! বলিলেন, “সারমেয়, তোমার 
বক্তব্য নির্ভয়ে বল।” তখন কুকুর বলিল, “সবার্থসিদ্ধ নামে এক 
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ এই নগরে বাস করেন; তিনি আমাকে অকারণে 


৯৩২ বাল্মীকি-রামায়ণ 


প্রহার করিয়াছেন” রাম দারোয়ানের দ্বারা সেই ব্রাহ্মণকে 
ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি 
অপরাধে এই কুকুরকে যষ্টির দ্বারা আঘাত করিয়াছেন?” ব্রাহ্মণ 
বলিলেন, “আমি ক্ষুধার্ত হইয়া অবেলায় ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে- 
ছিলাম। তখন এই কুকুর আমার পথরোধ করিয়া থাকায় আমি 
ইহাকে--“যা, যা! বলিলাম ; কিন্ত এ পথ ছাড়িল না । তাহাতে 
ক্রুদ্ধ হইয়া আমি ইহাকে মারিয়াছি। মহারাজ, আমি অপরাধ 
করিয়াছি, আপনি আমাকে শাস্তি দিন। আপনি আমাকে শাস্তি 
দিলে, আমার আর নরকের ভয় থাকিবে না।” 

রাম সভাস্দদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে 
কি কর! উচিত ? ইহাকে কি দণ্ড দেওয়া যায়? ভৃগু আঙ্গিরস 
বশিষ্ঠ প্রভৃতি প্রধান ধর্মপাঠকগণ, শাস্ত্রজ্ৰ মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান 
পণ্ডিত ব্যক্তিরা সকলে একবাক্যে বলিলেন, “রঘুনন্দন, শীন্ত্রবিদেরা 
বলেন, ব্রাহ্মণ অদণ্ডার্হ ।৮ তখন কুকুর বলিল, “মহারাজ, আপনি 
যদি আমার উপর তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই ব্রাহ্মণকে কালগ্ররে 
কুলপতির পদ প্রদান করুন৷” কুকুরের কথা মত রাম বত্রাহ্মণকে 
কুলপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে সম্মানিত হইয়। 
ব্রাহ্মণ সানন্দে গজারোহণে কালঞ্জরে গেলেন। সচিবের! বিস্মিত 
হইয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনি ইহাকে দণ্ড নী দিয়! বর দিলেন 
(পুরস্কৃত করিলেন )1” রাম বলিলেন, “আপনার! ইহার নিগুঢ় 
তত্ব জানেন না, এই কুকুর তাহা জানে ৷” 

তখন রামের আজ্ঞায় কুকুর বলিতে লাগিল, "পূর্বে আম 
কালপ্জরে কুলপতি ছিলাম। দেবদিজের সেবা এবং দাসদাসী 
প্রভৃতি সকলের আহারের পর আমি আহার করিতাম বিনীত, 
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সুশীল, সৎকর্মপরায়ণ ও সর্বহিতে রত ছিলাম। বিত্তাদি সকলের 
সহিত ভোগ এবং দেবদ্রব্য সযত্বে রক্ষা করিতাম। তথাপি কুলপতি 
হওয়ার জন্য আমার এই দারুণ অধোগতি হইয়াছে। এ ক্রোধ- 
প্রবণ, নিষ্ঠুর, অবিদ্বান ও অধামিক ব্রাহ্মণ কুলপতি হওয়ায় উহার 
চতুর্দশপুরুষ নরকে যাইবে। অতএব কোন অবস্থাতেই কুলপতির 
কাজ করা উচিত নয়।* এইরূপ বলিয়া কুকুরটি বারাণসীতে 
প্রায়োপবেশন করিতে গেল। জাতিতে দূষিত কুকুর হইলেও সে 
মনন্বী ছিল। [৫৯ সর্গ (খ)] 
অযোধ্যার নিকটে কোন বনে এক গৃখ্ব ও এক উলুক ( পেঁচা ) 
বহু বৎসর হইতে বাস করিত। একদিন ছুষ্টবুদ্ধি গৃখ উলুকের 
বাসায় গিয়া, তাহ! তাহার নিজের (গৃধ্রের ) বাসা বলিয়া উলুকের 
সহিত কলহ আরম্ভ করিল। পরে তাহার! তাহাদের বিবাদের 
মীমাংসার জন্য রামের নিকটে গেল। গৃত্র বলিল, “রঘুনন্দন, আমি 
পুর্বে একটি বাস! প্রস্তুত করি, কিন্তু এই উলুক তাহা হরণ করিয়াছে; 
আপনি আমাকে রক্ষা করুন।” উলুক বলিল, “নরনাখ, গৃধ আমার 
বাসায় প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিতেছে, আপনি ইহ! নিবারণ 
করুন।” রাম তাহার সবশান্ত্রবিশারদ ও নীতিজ্ঞ সচিবদের লইয়! 
পুষ্পকারোহণে বিবাদের স্থানে গেলেন। পুষ্পক হইতে নামিয়া 
তিনি গৃখ ও উলৃককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গৃত্র, কত বৎসর হইল 


স্প্পসপসপপা লা 


* কুলপতি-_যে ধি অন্নদানাদি দ্বারা পোষণ করিয়া দশ হাজার শিশ্তকে 
শিক্ষাদান করেন । 

“বোধ হয় অতিরিক্ত প্রতৃত্ব ও সম্পত্তি লাভের ফলে অনেক কুলপতির 
এখনকার মঠন্বামীর ন্যায় অধঃপতন হ'ত, তার ফলে এই আখ্যানের উৎপত্তি 
হয়েছে ।” (রাজশেখর বস্তু )। 


৯৩৪ বালীকি-রামায়ণ 


তুমি এই বাসা নির্মাণ করিয়াছ? উলুক, তুমিই বা কত কাল 
হইল ইহা প্ৰস্তুত করিয়াছ ?” গৃধ বলিল, “যতদিন হইতে মানুষের! 
এই পৃথিবীতে বাস করিতেছে ততদিন হইতে আমার বাসা।” আর 
উলুক বলিল, “এই পৃথিবীতে যখন প্রথম বৃক্ষ জন্মে তখন হইতে 
আমার বাসা ।” 

ইহ] শুনিয়া রাম তাহার সভাসদদিগকে বলিলেন, “যে সভায় 
বৃদ্ধ নাই তাহা সভা নহে ; যাহার! ধর্মকথা বলেন ন! তাহার! বৃদ্ধ 
নহেন ; যাহাতে সত্য নাই তাহ] ধর্ম নয়; যাহাতে ছল থাকে 
তাহা সত্য নয়। আর যে-সকল সভাসদ সত্য (প্রকৃত ব্যাপার ) 
বুঝিয়াও নীরব থাকেন, কোন অভিমত প্রকাশ করেন না, তাহার 
অসত্যবাদী।* ন্ুতরাং উপস্থিত বিষয়ে আপনারা যে যাহা সত্য 
বলিয়া বুঝিয়াছেন, বলুন।৮ সচিবের! বলিলেন, “মহামতি, 
উলুকের কথাই সত্য, গৃত্ব সত্য বলিতেছে না। মহারাজ, এখন 
আপনি ইহার বিচার করুন--এ বিষয়ে আপনার বিচারই প্রমাণ- 
সিদ্ধ (ঠিক) হইবে £ কারণ রাজাই সকল বিষয়ের শেষ গতি ৷” 
রাম বলিলেন, “পুরাণে যেরূপ কথিত আছে, বলিতেছি, শুনুন । 
পুরাকালে সচরাচর বিশ্ব জলমগ্র ছিল। তখন লক্ষ্মীর সহিত 
পৃথিবীকে জঠরে ধারণ করিয়া ভূতাত্মা দেব বিষ্ণু বহুকাল সমুদ্রে 


* ন সা সভা যত্ৰ ন সন্ধি বৃদ্ধা 
বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্মম্‌। 
নাসে ধর্মে! যত্ৰ ন সত্যমস্তি 
ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনাভবিদ্ধম ॥ [৫৯ সর্গ (গ) ৩৩] 
যেতু সভ্যাঃ সদ] জ্ঞাত্বা তৃষ্কীং ধ্যায়স্ত আসতে । Ee 
যথ৷ প্রাপ্তং ন ক্রবতে তে সর্বেহনৃতবাদিনঃ ॥ (৫৯ সর্গ )। 
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সুপ্ত ছিলেন। বিষ্ণু সৃষ্টিত্রোত রুদ্ধ করিয়া নিদ্রিত হইলেন 
দেখিয়া মহাযোগী ব্ৰহ্মাও তাহার উদরে প্রবেশ করিলেন। পরে 
বিষ্ণুর নাভিদেশে স্বর্ণবিভূষিত পদ্ম উৎপন্ন হইলে, ব্রহ্মাও সেই 
সঙ্গে বহির্গত হইয়া যোগাবলম্বনে পৃথিবী, বায়ু, পর্বত, বৃক্ষ এবং 
মনুষ্য ও সরীস্থপাদি জীবগণকে স্থ্টি করিলেন। তারপর বিষ্ণুর 
কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামে ছুই মহাবীর্য ও ভীষণদর্শন দৈত্য 
উৎপন্ন হইল। তাহারা ব্রহ্মাকে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল 
এবং মহাবেগে তাহার দিকে ছুটিল। তাহ! দেখিয়! ব্রহ্মা বিকট 
চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বিষ্ণু সেই শব্দে জাগরিত হইয়া মধু 
ও কৈটভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং চক্রাঘাতে তাহাদের 
বধ করিলেন। সমস্ত পৃথিবী তাহাদের মেদে প্লাবিত হইল । লোক- 
পালক বিষ্ণু পৃথিবীকে পুনরায় বিশোধিত করিয়া তাহাকে 
বৃক্ষরাজি দ্বার! পুর্ণ করিলেন । তখন নানারপ ওষধি ও সকল 
প্রকার শস্য জন্মিতে লাগিল। মেদে ব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়! 
পৃথিবীর নাম ‘মেদিনী’ হইয়াছে । স্ৃতরাং আমার মতেও বাসাটি 
গৃধের নয়, উলুকেরই । পাপাত্ম। গৃধ পরের গৃহ হরণ করিয়া 
অত্যাচার করিতেছে --ইহার শাস্তি পাওয়া উচিত |” 

তখন আকাশ হইতে দৈববাণী হইল, “রাম, তুমি এই গৃথ্রকে 
বধ (বিনাশ ) করিও ন! ; এ পূর্বেই গৌতমের তপোবলে দগ্ধ 
হইয়াছে । এই, গৃধ পূৰ্বে ব্ৰহ্মদত্ত নামে সত্যপ্রতিজ্ঞ ও শুদ্ধচেতা 
এক নরপতি ছিলেন। একদিন গৌতম ব্রহ্মদত্তের গৃহে উপস্থিত 
হইয়া ভোজন করিতে চাহিলেন। রাজা নিজে পাগ্যঅর্থ্যাদি দিয়া 
গৌতমের আহারের আয়োজন করিয়া দিলেন। কিন্তু কিরূপে 
যেন আহার্ষে মাংস ছিল। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গৌতম ত্ৰহ্মদত্তকে 
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দারুণ শাপ দিয়া বলিলেন, ‘রাজা, তুমি গৃধ হও।” ব্ৰহ্মদত্ত 
বলিলেন, ‘ধর্মজ্ঞ, এরূপ অভিশাপ দিবেন না; আমি না জানিয়! এই 
অপরাধ করিয়াছি ; আপনি আমার উপর কুপা করুন।’ মহাভাগ, 
যাহাতে এই শাপের অবসান হয়, তাহা করুন। তখন গৌতম 
মুনি বলিলেন, “ইক্ষাকুবংশে রাম নামে এক মহা যশস্বী রাজা 
জন্মিবেন। তিনি তোমাকে স্পর্শ করিলে তুমি শাপ হইতে মুক্ত 
হবে?” 

দৈববাণী শুনিয়া রাম গৃখকে স্পর্শ করিলেন। রাজা! ব্ৰহ্মদত্ত 
গৃখরূপ ত্যাগ এবং দিব্যরূপ ধারণ করিয়া বলিলেন, “প্রভু রঘুনন্দন, 
তোমার অনুগ্রহে আমি ঘোর নরক হইতে মুক্ত হইলাম--তুমি 
শাপের অবসান করিলে ।” [ ৫৯ সর্গ] 


১৭ 
লবণাস্থরের অত্যাচার- শক্রত্সের প্রতি রামের লবণবধের আদেশ 
_ শত্রপ্বের অভিষেক 


রাম লক্ষ্মণ এইরূপে প্রজাপালন ও ধর্মালোচন। করিয়া দিন 
কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে নাতিশীতোষ্ণ বসস্তকাল উপস্থিত 
হইল। তখন একদিন প্রভাতে রাম রাজসভায় উপবেশন 
করিলে নুমন্ত্র বলিলেন, “নরনাথ, যমুনাতীরবাসী*্মহবির1 ভার্গব 
( ভৃগ্চবংশোৎপন্ন) চ্বনকে অগ্ৰে করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়াছেন এবং দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।” রাম 
তাহাদিগকে শীঘ্র লইয়া আসিতে বলিলেন। তখন দ্বারপাল 
শতাধিক খধিকে সেখানে লইয়া আসিল । তাহার! রামকে 
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সকল তীর্থের জলে পূর্ণ একটি কলসী ও নান! ফলমূল উপহার 
দিলেন। রাম সানন্দে তাহা গ্রহণ করিয়া মহধিগণকে সংবর্ধন! 
করিলেন। পরে তাহার! যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলে রাম 
বিনীতভাবে ও করজোড়ে তাহাদিগকে বলিলেন, “মহষিগণ, 
আপনার! কি জন্য আসিয়াছেন এবং আমাকেই বা কি করিতে 
হইবে, বলুন। আমি সর্ববিষয়েই আপনাদের আজ্ঞভীবহ। আমার 
রাজ্য ও জীবন সকলই দ্বিজগণের জন্য ।৮__খধির] খুব খুশী হইয়া 
বলিলেন, “নরশ্রেষ্ঠ, তোমার কথা তোমারই উপযুক্ত ; পৃথিবীতে 
তুমি ভিন্ন আর কেহই এরূপ কথা বলিতে পারেন না। অনেক 
মহাবল রাজা আমাদের কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া তাহ! 
সম্পাদনের প্রতিশ্রুতি দিতে চাহেন নাই; কিন্তু তুমি কি কাজ 
তাহা না জানিয়াই ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মানবশতঃ আগ্রেই প্রতিশ্রুতি 
দিলে। তুমি যে আমাদের কার্ধ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
রাজা, তুমি খধিদ্রিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ কর।” 
€ ৬০ সর্গ) 

রাম বলিলেন, “মুনিগণ, আপনাদের কোন ভয় নাই, আমাকে 
কি করিতে হইবে, বলুন।” চ্যবন বলিতে লাগিলেন, “সত্যযুগে 
মধুনামে এক মহাস্বর ছিলেন। তিনি লোলার জোষ্ঠ পুত্র। তিনি 
ব্রাহ্মণের হিতকারী, শরণাগতবংসল এবং দেবতাদের পরম বন্ধু 
ছিলেন। রুদ্রদেব মধুর উপর সন্তুষ্ট হইয়া! তাহার নিজের শুল হইতে 
শক্তিগ্রহণে প্রস্তুত একটি উৎকৃষ্ট শূল মধুকে দিয়া বলিয়াছিলেন,_ 
“হাসু, তুমি যতদিন দেবতা ও ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ না করিবে, 
ততদিন এই শুল তোমার নিকটে থাকিবে; কিন্তু ইহার অন্যথা 
হইলেই শূল অদৃশ্য হইবে। কেহ সাহস করিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ 
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করিতে আসিলে, এই শূল তাহাকে ভস্ম করিয়া তোমার হস্তে 
ফিরিয়া আসিবে | মধু মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 
‘ভগবান, এই শূল যেন বরাবর আমার বংশেই থাকে । মহাদেব 
উত্তর করিলেন, “সৌম্য, তাহ! হইতে পারে না। তবে আমার 
প্রসাদে তোমার প্রার্থনা একেবারে বিফল হইবে না; তোমার এক 
পুত্র এই শূল পাইবে। ইহা যতদিন তাহার হস্তে থাকিবে ততদিন 
সুরাস্থর প্রভৃতি কোন প্রাণীই তাহাকে বধ করিতে পারিবে ন!!!” 

রাম, এই অদ্ভূত বর লাভ করিয়া মধু এক স্থশোভন গৃহ নির্মাণ 
করাইঈলেন। বিশ্বাবস্থ ও অনলার কন্যা সুরূপ! কুস্তনসী* মধুর 
প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন। লবণ নামে তাহাদের এক মহাবল ও 
উগ্রপ্রকৃতি পুত্র আছে। সে বাল্যকাল হইতেই অসচ্চরিত্র ও 
পাপাচারী। মধু পুত্রের ছুধিনীত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হইলেও 
তাহাকে কিছু বলিতেন না। পরে মধু পুত্রকে সেই শুল দিয়! এবং 
তাঁহাকে মহাদেবের বরের কথা বলিয়া, ইহলোক ত্যাগ করিয়া 
বরুণালয়ে গেলেন । এখন ছুষ্টন্বভাব লবণ সেই শুলের প্রভাবে 
ভ্রিলোকের সকলের- বিশেষতঃ তাপসদের উপর বড় অত্যাচার 
করিতেছে। খধিরা ভীত হইয়া পূর্বে বহু রাজার নিকটে অভয় 
প্রার্থন! করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাহাদের এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ 
করিতে পারেন নাই। বৎস রাম, তুমি রাবণকে সবলবাহনে 
( সসৈন্যে ) বধ করিয়াছ শুনিয়া, আমরা তোমাকে ত্রাণকর্তা বোধে 
তামার নিকট আসিয়াছি। এই পৃথিবীতে তুমি ভিন্ন এমন আব 
কোন নরপতি নাই, যিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। তুমি 
আমাদের লবণের ভয় হইতে উদ্ধার কর ।” (৬১ সর্গ )। 


Ce শ্প্পীপপী শাটি 


* ৬ অধ্যায়, ( মূল-_রামায়ণ, ২৫) দ্রষ্টব্য । 
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রাম করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “লবণ কোথায় থাকে ? 
তাহার আহার ও আচরণ কিরূপ ?” খধিরা বলিলেন, “লবণ মধু- 
বনে বাস করে । সকল প্রকার জীব বিশেষতঃ তাপসেরাই তাহার 
আহার এবং তাহার আচরণ বড় উগ্র (নিষ্ঠুর)। সে প্রত্যহ বহু 
সহত্র সিংহ, ব্যান্র, মৃগ, পক্ষী ও মনুষ্য হত্যা করিয়া আহার করে।” 
রাম বলিলেন, “মহধিগণ, আমি সেই রাক্ষসকে বধ করিব; আপনার! 
ভয় পরিত্যাগ করুন।” মুনিগণের নিকটে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া 
রাম ভ্রাতাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, “বীরগণ, তোমাদের মধ্যে কে 
লবণকে বধ করিবে? তাহাকে কাহার ভাগে ফেলিব ?__মহাবান্ 
ভরতের, না ধীমান শত্রন্থের ?” ভরত বলিলেন, “আর্য, আমিই 
লবণকে বধ করিব; তাহাকে আমার ভাগেই ফেলুন ।৮-_ ইহা 
শুনিয়া শকত্রত্ব রামকে প্রণাম করিয়! বলিলেন, “নরনাথ, আমাদের 
মধ্যম ভ্রাতা তাহার কর্তব্য পালন করিয়া কৃতকর্ম হইয়াছেন । 
আপনার অনুপস্থিতিতে তিনি সন্তগুহ্ৃদয়ে নন্দীগ্রামে বাস এবং বহু 
কষ্টম্বীকার করিয়া অযোধ্যা শাসন করিয়াছেন। অতএব আর্য, 
আজ্ঞাবহ আমি বর্তমান থাকিতে তাহার আবার কষ্টভোগ কর! 
উচিত হইবে ন!।” রাম বলিলেন, “তাহাই হউক, তুমিই আমার 
আদেশ পালন কর। আমি তোমাকে মধুর রাজে) ও সুন্দর 
নগরীতে অভিষিক্ত করিব। তুমি বীর ও কৃতবিদ্য ; স্ৃতরাং নূতন 
নগর সংস্থাপনে সমর্থ। তুমি (মধুর অধিকারভুক্ত প্রদেশে ) 
যমুনাতীরে সুদৃশ্য নগর ও জনপদ প্রতিষ্ঠা করিবে। যিনি কোন 
রাজবংশ উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে আবার কাহাকেও রাজ! 
নিযুক্ত না করেন, তিনিও নরকে যান। সুতরাং শত্রু, তুমি 
পাপাত্মা লবণকে বধ করিয়। ধর্মীনুসারে তাহার রাজ্য শাসন কর। 
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বীর, অগ্রজের আজ্ঞা পালন কর! অনুজের কর্তব্য, ইহাতে সন্দেহ 
নাই ; তুমি আমার কথার প্রতিবাদ করিও না।”৮ ( ৬৩ সর্গ)। 

শত্রপ্ন যারপরনাই লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “নরেশ্বর, 
জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠ কিরূপে রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারে? 
তাহা অধর্মজনক হইবে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আপনার আদেশও 
অবশ্য পালনীয়। মধ্যম ভ্রাতা যখন লবণকে বধ করিবেন 
বলিয়াছেন, তখন তাহার প্রতিবাদ করা আমার উচিত হয় নাই। 
তাহারই জন্য এখন আমাকে (জ্যেষ্ঠ বর্তমানে রাজ্যে অভিষিক্ত 
হওয়ার ) হুর্গতি ( পাপফল ) ভোগ করিতে হইবে । যাহা হউক, 
আপনার কথায় আমি আর দ্বিরুক্তি করিব না; আপনি যাহা 
বলিবেন আমি তাহাই করিব। কিন্তু আপনি আমাকে রাজ্যা- 
ভিষেকের অধর্ম হইতে রক্ষা করিবেন ৷” 

তখন রাম ভরত ও লক্ষমণকে বলিলেন, “তোমরা শত্রদ্বের 
অভিষেকের আয়োজন কর; আমি আজই তাঁহাকে অভিষিক্ত 
করিব ।” এইরূপে রামের আদেশে মহাসমারোহে শক্রদ্ধের অভিষেক 
সম্পন্ন হইলে পুরবাসীরা ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ প্রভৃতি সকলেই 
পরম আনন্দিত হইলেন। কৌশল্য। সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য 
রাজমহিলার৷ রাজান্তঃপুরে নানারপ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। 
পরে রাম শক্রত্বকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার তেজবৃদ্ধি করিবার জন্য 
বলিলেন, “শক্রদ্ব, আমি তোমাকে এই দিব্য ও অমোঘ শর 
দিতেছি। তুমি এই শরে লবণকে বধ করিতে পারিবে । পুরাক।লে 
মধু-কৈটভের বধের জন্য বিষ্ণু এই শর স্থষ্টি করিয়াছিলেন। দারুণ 
লৌকক্ষয় হইবে বিবেচনায় আমি পূর্বে রাবণবধের সময় এই বাণ 
নিক্ষেপ করি নাই। ত্র্যন্বক ( শিব ) লবণের পিতাকে যে মহাশৃল 
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দিয়াছিলেন, লবণ সেই শৃলকে পূজা করিয়! গৃহে রাখিয়া আহার 
সংগ্রহের জন্য বাহির হয়। সে গৃহে ফিরিবাঁর পূর্বেই তুমি তাহার 
গৃহের দ্বার অবরোধ করিয়া অবস্থান করিবে । তাহা হইলেই সে 
আর এ শূল পাইবে না। পরে সে যখন গৃহে প্রবেশ করিতে 
আসিবে, তখন তুমি তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়! বিনাশ করিতে 
পারিবে । নতুবা (অর্থাৎ শুল তাহার হাতে থাকিলে) তুমি 
কোনরূপেই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। চারি সহত্ত 
অশ্বারোহী, দুই সহস্র রথী ও একশত গজারোহী তোমার সহিত 
যাইবে । বিবিধ পণ্যবিক্রেতা বণিক এবং নট ও নর্তকেরাও 
তোমার অনুগমন করিবে । তুমি নিযুত (দশ লক্ষ) স্বর্ণ মুদ্রা ও 
প্রচুর বলবাহন সঙ্গে লও | তুমি যথোচিত বেতনাদি দানে ও সুমিষ্ট 
সম্ভাষণে সৈন্যদের মনোরঞ্জন করিয়া তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিবে। 
শত্রুর সহিত বিরোধের সময় সন্তুষ্ট ভৃত্যগণের সাহায্য যেমন 
কার্যকর হয়, অর্থ, স্ত্রীপুত্র ও বান্ধবের সাহায্য তেমন কার্ধকর হয় ন1। 
অগ্রে সৈম্তগণকে পাঠাইয়া তুমি পরে মধুবনে যাইবে । তুমি যে 
যুদ্ধ করিতে যাইতেছ, লবণ যেন তাহা! জানিতে না পারে। সৌম্য, 
গ্রান্মান্তে বর্যাকালই লবণকে বধ করিবার উপযুক্ত সময় তোমার 
সেনার! এখন এই মহধিদের সহিত যাত্রা করুক ; তাহা হইলেই 
গ্রীষ্মাবসানে জাহ্নবী পার হইতে পারিবে । তুমি পরে নদীতীরে 
যাইয়া, সকল সেনা সন্নিবেশ করিয়া ধনুহস্তে সাবধানে অগ্রসর 
হইবে ৷” 


* বর্ষাকালে কেহ যুদ্ধ করিতে আসিবে না মনে করিয়া তখন লবণ 
শূল না লইয়াই বিচরণ করে। স্থতরাং তাহাই তাহাকে বধের উপযুক্ত 
কাল। (রামায়ণতিলক ) 
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তখন শক্রদ্ব সেনানায়কদের ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে 
সসৈন্যে মহধিদের সহিত যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। তিনি 
নিজেও সেই বাহিনীর সহিত কিছুদূর পর্যন্ত গেলেন। পরে তিনি 
আবার রামের নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। (৬৪ সর্গ) 


১৮ 


শত্রস্ের লবণবধে যাত্রা-বাল্ীকির আশ্রমে গমন- সৌদাসের কাহিনী 
কুশ ও লবের জন্ম- চ্যবন মুনির আশ্রমে শকত্রন্-_মান্ধীতার 
উপাখ্যান-_ লবণ বধ--( সৰ্গ ৬৫-৬৯ ) 


সৈন্যদলের যাত্রার একমাস পরে শক্রদত্ব নিজে অযোধ্যা হইতে 
বহির্গত হইলেন। পথে ছুইরাত্রি অতিবাহিত করিয়া তৃতীয় দিনে 
তিনি বালীকির আশ্রমে আমিলেন। তিনি বালীকিকে অভিবাদন 
করিয়া করজোড়ে বলিলেন, “ভগবান, আমি জ্যেষ্টভাতার আদেশে 
লবণকে বধ করিতে যাইতেছি। আজ আপনার আশ্রমে থাকিয়া 
কাল প্রাতে পশ্চিমদিকে রওনা হইব ।” 

বাল্মীকি সহান্তে বলিলেন, “মহাযশম্বী শক্রদ্ব, তোমার 
শুভীগমন হউক। এই আশ্রম রঘুবংশীয়দের নিজেদেরই । তুমি 
আমার প্রদত্ত মাসন € পাগ্ঠার্থ অসঙ্কোচে গ্রহণ কর।” 

শত্রদ্প বাল্ীকির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ফলমূল আহারে পরম 
তৃপ্ত হইলেন। পরে তিনি বালীকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহধি, 
আশ্রমের নিকটে এ কাহার পুরাতন যজ্ঞের উপকরণাদি দেখা 
যাইতেছে ?” 

বাল্মীকি বলিলেন, “শক্রদ্ব, সৌদাঁস নামে এক রাজী ছিলেন; 


উত্তরকাণ্ড ৯৪৩ 


তিনি তোমাদেরই পূর্বপুরুষ । তিনি একদিন মৃগয়ায় গিয়! দেখিলেন, 
ভয়ঙ্কর দুই রাক্ষস ব্যান্ররূপ ধারণ করিয়া মুগভক্ষণে বন প্রায় 
মৃগশুগ্ত করিয়াছে; তথাপি পরিতৃপ্ত হইতেছে না। ইহাতে নিতান্ত 
ক্রুদ্ধ হইয়া সৌদাস শরাঁঘাতে এ ছুই রাক্ষসের একজনকে বধ 
করিলেন। তখন অন্য রাক্ষসটি অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া! সৌদাসকে 
বলিল, ‘পাপিষ্ঠ তুমি বিনা অপরাধে আমার সহচরকে বিনাশ 
করিয়াছ ; আমি তোমাকে ইহার প্রতিফল দিব? রাক্ষস এই 
কথা বলিয়া সেখান হইতে অন্তহিত হইল । ইহার বহুকাল পরে 
সৌদাস তাহার পুত্র মিত্রসহকে* রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজে 
এই আশ্রমের নিকটে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। বশিষ্ঠ সেই 
মহাযজ্ঞের তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। যজ্ঞাবসানে রাক্ষস পূর্ব- 
শত্রুতার জন্য বশিষ্ঠের রূপ ধরিয়া রাজা সৌদাসকে বলিল, “রাজা, 
আজ যজ্ঞ শেষ হইল, তুমি আমাকে সমিধ হবিষ্যান্ন ( ঘৃতপক্ক সমিধ 
অন্ন ) ভোজন করাও” সৌদাস সুনিপুণ পাচকদিগকে ডাকিয়। 
গুরু বশিষ্ঠের জন্য এরূপ সুস্বাদ অন্ন প্রস্তুত করিতে বলিলেন। 
এদিকে রাক্ষস পাচকের বেশ ধরিয়া! নরমাংস রন্ধন করিয়া! লইয়। 
আনিল এবং রাজাকে বলিল, “মহারাজ, এই ঘ্বৃতপক্ষ সুস্বাহু সমিধ 
অন্ন আনিয়াছি।, সৌদাস ও তাহার পত্বী মদয়ন্তী বশিষ্ঠকে সেই 
অন্ন ভোজন করিতে দিলেন। বশিষ্ঠ সেই সমিধ অন্নে নরমাংস 
আছে বুঝিতে পারিয়! মহাক্রোধে বলিলেন, ‘রাজা, তুমি আমাকে 
নরমাংস খাইতে দিয়াছ, স্থুতরাং ইহাই তোমার আহার হইবে ।” 
তখন সৌদাসও ক্রুদ্ধ হইয়। বশিষ্ঠকে শাপ দিবার জন্য জল হাতে 
লইলেন, কিন্তু রাণী তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। সৌদাস তেজোবল- 


* অন্য নাম বীধলহ 
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সমন্বিত এ জল ফেলিয়া দিলে তাহাতে সিক্ত হইয়া তাহার পদদ্বয় 
কল্মাষ ( কৃষ্ণবৰ্ণ ) হইল । সেই হইতে তিনি কলাষপাদ নামে 
খ্যাত হইলেন । পরে রাজা ও রাণী বশিষ্ঠকে বারবার প্রণাম করিয়া, 
বশিষ্ঠরূগী রাক্ষস যাহা! বলিয়াছিল, তাহ! জানাইলেন। বশিষ্ঠ 
সকল বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, ‘রাজা, আমি ক্রোধভরে যাহ! 
বলিয়া ফেলিয়াছি তাহ! বিফল হইবে না । কিন্তু তোমাকে আমি 
বর দিতেছি যে, দ্বাদশ বৎসর পরে তোমার শাপান্ত হইবে এবং 
অতীত ঘটনাও তোমার স্মরণ থাকিবে ন1।”.-সৌদাস শাপাবসানে 
আবার রাজ্যলাভ করিয়া প্রজাপালন করিয়াছিলেন শত্রুত্নব, তুমি 
এই আশ্রমের নিকটে যে যন্দ্রভূমির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা 
সেই কল্মাষপাদেরই পুণ্য যজ্জায়তন ।” 

শক্রত্ন সৌদাস রাজার ন্ুদারুণ বৃত্তান্ত শুনিয়া, মহধি বালীকিকে 
অভিবাদন করিয়। পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন । ( সর্গ ৬৫) 

এদিকে মধ্যরাত্রে সীতা যমজ পুত্র প্রসব করিলেন । মুনি- 
পুত্রের! বাল্ীকির নিকটে গিয়া তাহাকে সীতার স্থপ্রসবের প্রিয় 

‘বাদ দিল। বাল্মীকি তখনই সেখানে গেলেন এবং দেবকুমারতুল্য 

কান্তিমান বালক দুইটিকে দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। তিনি 
তাহাদের কুগ্রহ বিনাশের জন্থা কুশগুচ্ছ লইয়া, তাহার অগ্রভাগ ও 
ও অধোভাগের (লবের ) দ্বারা রক্ষা (রাখি) তৈয়ারী করিয়! 
দিলেন। তাহার আদেশে বৃদ্ধার সেই মন্ত্রপূত কুশমুষ্টির দ্বার! 
জ্যোষ্ঠের এবং লবের দ্বার কনিষ্টের দেহ মার্জন করিলেন। সেজন্য 
বাল্মীকি কুমারছয়ের কুশ ও লব নাম রাখিলেন। সকল শুনিয়া, 
যারপরনাই আনন্দিত হইয়া শক্রন্ন বলিতে লাগিলেন, “কি 
সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য !” 
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পরদিন প্রভাতে শক্রত্ব পূর্বাহুকৃত্য শেষ করিয়া করজোড়ে 
বাল্ীকির নিকটে বিদায় লইলেন এবং আবার পশ্চিমদিকে 
চলিলেন। এইরূপে পথে সাতরাত্রি কাটাইয়া তিনি যমুনাতীরে 
পুণ্যকীতি চ্যবন প্রভৃতি মহধিদের আশ্রমে উপনীত হইলেন। 
(সৰ্গ ৬৬) 

রাত্রিতে শক্রুত্ব ভূগুনন্দন চ্যবনকে লবণের বলাবল ও তাহার 
শূলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। চ্যবন বলিলেন, “রঘুনন্দন, লবণ 
তাহার শূলের দ্বারা অসংখ্য নরপতিকে বিনাশ করিয়াছে । তন্মধ্যে 
ইক্ষাকুকুলের মান্ধাতার সহিত তাহার বিরোধের কথা তোমাকে 
বলিতেছি, শোন । পুরাকালে অযোধ্যায় মান্ধাতানামে এক 
বীর্ধবান ও ত্রিলোক-বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি সমগ্র পৃথিবী 
জয় করিয়া শেষে স্ুরলোক জয়ের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 
তাহাতে ভীত হইয়া ইন্দ্র মান্ধাতাকে বলিলেন, “পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি 
তে] এখনও সমগ্র মত্যলোকই জয় করিতে পার নাই; তাহা ন! 
করিয়াই তুমি দেবরাজ্য লাভের ইচ্ছ। করিতেছ। যদি তুমি সমগ্র 
পৃথিবী বশীভূত করিতে পার, তবে স্বর্গে রাজত্ব করিও!’ মান্ধাতা 
জিজ্ঞানা করিলেন, “দেবরাজ, পৃথিবীতে আমার শাসন কোথায় 
প্রতিহত হইয়াছে ? ইন্দ্র বলিলেন, ‘রাজা, মধুবনে মধুর পুত্র লবণ 
নামে এক রাক্ষস আছে ; সে তোমার আদেশ মানে না।” ইন্দ্রের 
এই অপ্রিয় কথা শুনিয়া মান্ধাতা লজ্জায় অধোবদন হইলেন ; তিনি 
আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি নতমুখে ইন্দ্রের নিকটে 
বিদায় লইয়। ইহলোকে ফিরিয়। আমিলেন। তারপর তিনি লবণকে 
পরাজিত করিবার জন্য সসৈন্যে মধুবনে উপস্থিত হইলেন এবং 
তাহার নিকট দূত পাঠাইলেন। দূত যাইয়া লবণকে নানারূপ 

৬০ 
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অপ্রিয় কথা বলিলে, লবণ তাহাকে খাইয়। ফেলিল। দূতের ফিরিতে 
দেরি হইতেছে দেখিয়া, মান্ধাতা যারপরনাই ক্রোধে লবণের দিকে 
অগ্রসর হইয়া তাহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন 
লবণ উচ্চহাস্য করিয়া সদলবলে মান্ধাতাকে বধ করিবার জন্য তাহার 
প্রদীপ্ত শূল নিক্ষেপ করিল। তাহা সবলবাহন মান্ধাতাকে ভস্ম 
করিয়া আবার লবণের হাতে ফিরিয়া গেল। সৌম্য শক্রদ্ব, সেই 
শুলের শক্তি এইরূপ অপরিমেয় ও অদ্ভূত হইলেও মান্ধাতাকে বিনাশ 
করিতে লবণের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তুমি যে 
কাল প্রাতে লবণকে সংহার করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কারণ 
লবণ অন্তর গ্রহণ ন! করিয়া যখন মাংস সংগ্রহের জন্য বাহির হইবে, 
তখন তুমি অবশ্য তাহাকে পরাজিত করিতে পারিবে । তুমি এই 
কাজ করিলে সর্বলোকের কল্যাণ হইবে ।” ( 5৭ সর্গ) 

শত্রত্প চ্যবনের এই কথা শুনিতেছেন, ইতিমধ্যে রাত্রি শেষ 
হইয়া গেল। প্রাতে লবণ-রাক্ষম আহার সংগ্রহ করিবার জন্ 
তাহার পুরী হইতে বাহির হইল। তখন শক্রদ্ব যমুনা পার হইয়া, 
ধনুহস্তে মধুপুরীর দ্বার অবরোধ করিয়! অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
মধ্যাহ্কালে লবণ বহুসহতজ্্র ( অসংখ্য ) প্রাণীর ভার বহিতে বহিতে 
গৃহে ফিরিল। 

ধনুর্ধারী শক্রদ্রকে দ্বারে দেখিয়া সে হাসিতে হাসিতে বলিল, 
“নরাধম, তুই এই অস্ত্রের দ্বারা আমার কি করিবি? আমি ক্রুদ্ধ 
হইয়া তোর মত সহস্র সহস্র (বহু ) সশস্ত্র মানুষকে খাইয়া 
ফেলিয়াছি।” ইহা শুনিয়! শক্রদ্ব ক্রোধে অভিভূত হইলেন ; 
তাহার সর্বশরীর হইতে যেন প্রদীপ্ত রশ্িমাল। বহির্গত হইতে 
লাগিল। তিনি লবণকে বলিলেন, “ছুবুদ্ধি, আমি দরথের পুত্র 
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ধীমান রামের ভ্রাতা ; শক্ত বিনাশ করি বলিয়া আমার নাম শক্রত্ব ; 
আমি তোকে বধ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি ; আমার সহিত 
দ্বন্ব যুদ্ধ কর্‌। তুই সকল প্রাণীর শত্রু ; তুই আমার নিকট হইতে 
প্রাণ লইয়া যাইতে পারিবি না” লবণ উচ্চস্বরে হাসিয়া উত্তর 
করিল, “ছুর্মতি, তুই যখন যুদ্ধ করিতে আঙ্সিয়াছিস তখন আমি 
তোর সহিত যুদ্ধ করিব। তুই এক মুহুর্ত অপেক্ষা কর্‌, আমি অন্তর 
লইয়া আসি!” শন্রুদ্ব বলিলেন, “রাক্ষস, তুই প্রাণ লইয়া কোথায় 
যাইবি? বিচক্ষণ ব্যক্তিরা শত্রুকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে দেখিলে 
কখনও ছাড়িয়া দেন ন!। বুদ্ধির বিভ্রমে যে শত্রুকে অবসর দেয়, 
সে-ই অল্পবুদ্ধি কাপুরুষের ন্যায় নিহত হয়। সুতরাং তুই ভাল 
করিয়া একবার এই জীবলোক দর্শন কর্‌, আমি এখনই তোকে 
সুতীক্ষ বাণে যমালয়ে পাঠাইব |” (৬৮ সর্গ) 

তখন লবণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ 
লইয়া শক্রদ্বের বুকের দিকে ছুড়িয়া মারিল। শক্রদ্থ বাণের দ্বার! 
তাহ! টুকরা টুকর! করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস একবারে অনেক 
বৃক্ষ লইয়া শক্রত্বের উপরে নিক্ষেপ করিল । শক্রত্ব সেগুলি কাটিয়! 
ফেলিয়া রাক্ষসের উপর বাণবর্ণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সে 
তাহাতে ব্যথিত হইল না। পরে সে একটি বৃক্ষের দ্বার! শত্রুল্বের 
মস্তকে দারুণ আঘাত করিলে, তিনি মৃছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। 
তাহা দেখিয়া খষি, দেবতা ও গন্ধৰ প্রভৃতি মহ! হাহাকার করিয়া 
উঠিলেন। শক্রদ্ব নিহত হইয়াছেন ভাবিয়া লবণ আর শূল আনিতে 
গেল না, সে আহারের জন্য আনীত প্রাণীদের দেহগুলি পুনরায় 
স্কন্ধে লইল। ইতিমধ্যে চেতন! লাভ করিয়! শক্রত্ধ আবার পুরদ্বারে 
দাড়াইলেন এবং এক বজ্রমুখ বজ্রবেগ অমোঘ দিব্য শর ধন্নুকে 
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জুড়িলেন। সেই কালাগ্নিতুল্য দীঞ্চিমান শর দেখিয়! সকল প্রাণী 
যারপরনাই ভীত হইল। দেব, অস্ত্র, গন্ধর্ব ও খষিগণ ভয়বিহবল 
হইয়া ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ব্ৰহ্মা তাহাদের আশ্বাস 
দিয়! বলিলেন, “পুরাকালে মহাত্মা! বিষ্ণু মধু-কৈটভের বধের জন্য 
বিষ্ণুতেজোময় এ মহাশর স্থপ্টি করিয়াছিলেন। শক্রপ্ব এখন লবণকে 
বধ করিবার জন্য উহা হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। উহারই তেজে 
তোমর! বিমৃঢ় হইয়াছ। যাহা হউক, তোমাদের ভয়ের কারণ 
নাই; তোমরা গিয়া লবণবধ দেখ ।” শক্রত্প ধনুগুণ আকর্ণ 
আকর্ষণ করিয়া লবণের বক্ষে সেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাহা 
লবণের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল এবং আবার 
শক্রদ্মের হস্তে ফিরিয়া আসিল। লবণ বজাহত পর্বতের ন্যায় সহসা 
ভূতলে পতিত হইল। সে নিহত হইবামাত্র দিব্য শূল রুদ্রের 
নিকটে চলিয়া গেল। তারপর দেব ও খধিগণ সকলে শক্রদ্বের 
সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সন্বৰ্ধনা করিলেন । (৬৯ সর্গ) 


১০৯ 
শক্রদ্র কর্ভক মণুরারাজ্য স্থাপন-_রাম সন্দর্শনের জন্য শক্রদ্ের অযোধ্যা 
যাঁত্রা-বালীকির আশ্রমে শক্রত্বের রামায়ণ শঅরবণ--শক্রত্নের রাম 
সন্দর্শন ও মথুরায় প্রত্যাবর্তন (৭-৭৩ সর্গ) 


লবণ নিহত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ শত্রুপ্বের নিকটে আসিয়া সুমধর 
বচনে তাহাকে বলিলেন, “বৎস, তুমি সৌভাগ্যক্ৰমে যুদ্ধে বিজয়ী 
হইয়াছ--লবণরাক্ষপকে বধ করিয়াছ। আমরা তোমার বিজয়- 
কামনায় এখানে আসিয়াছিলাম। আমর! সকলেই বরদান করিয়া 
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থাকি ; আমাদের দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না; তুমি বর প্রার্থনা 
কর।” শত্রত্ধ তাহাদিগকে করজোড়ে নমস্কার করিয়া বলিলেন, 
“দেবগণ এই মনোহর মধুপুরী অবিলম্বে জনপূর্ণ হউক, ইহাই 
আমার একাস্ত প্রার্থনা ।৮ সুপ্ৰসন্ন দেবগণ “তাহাই হইবে” 
বলিয়। স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। 

শত্রপ্বের আদেশে তাহার সৈম্তগণ শীঘ্রই সেখানে আসিয়। 
উপস্থিত হইল । তিনি সেই শ্রাবণমাস হইতেই সেখানে লোক- 
বসতি করাইতে আরম্ভ করিলেন। দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই যমুনা- 
তীরে রমণীয় অট্রালিকাদিতে শোভিত, ধনজনে পূর্ণ, অর্ধচন্দ্রাকার 
মনোহর মধুর! নগরী স্থাপিত হইল | শক্রত্ব লবণের প্রাসাদকে 
সুধাধবলিত (চুণকাম) করাইয়া! তাহ! নানাবর্ণ চিত্রাদিতে সুশোভিত 
করাইলেন। এইরূপে শুরসেনাদের বাসস্থান বলিয়া সে-প্রদেশ 
শুরসেন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। (৭০ সর্গ ) 

দ্বাদশ বৎসর পরে শক্রুত্ব সামান্য সৈন্য ও অনুচরাদি সঙ্গে লইয়া 
রামের চরণ দর্শনের জন্য অযোধ্যায় চলিলেন। পথে পূর্বে প্রস্তুত 
( অথব৷ পূর্বে নির্দিষ্ট) সাত-আটটি বিশ্রামভবনে বাস করিয়া, 
তিনি বালীকির আশ্রমে আসিয়া তাহার পাদবন্দনা করিলেন। 
বাল্মীকি যথাবিধি পাগ্যার্ঘ্যাদি প্রদানে শক্রদ্ধের অভ্যর্থনা করিয়া 
তাহার সহিত নানারূপ সুমধুর আলাপ করিতে লাগিলেন। পরে 
বাল্মীকি শত্রত্নকে বলিলেন, “সৌম্য, তুমি লবণকে বধ করিয়া! অতি 
ছুক্ষর কাজ করিয়াছ। বহু মহাবল রাজ! লবণের সহিত যুদ্ধে 
সসৈন্যে নিহত হইয়াছেন। তুমি সেই পাপাত্মাকে বিনাশ করায় 
জগতের ভয় দূর হইয়াছে । রাবণকে মহাকষ্টে বধ করিতে 


* পরে ইহার নাম মথুরা হইয়াছে । 
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হইয়াছিল, কিন্তু তুমি লবণকে অক্লেশে বধ করিয়াছ। লবণের 
নিধনে দেবগণ যারপরনাই প্রীত হইয়াছেন এবং জগতের সকল 
প্রাণীর প্রিয়কার্ধ করা হইয়াছে । আমি ইন্দ্রের সভায় বসিয়া 
তোমার সেই যুদ্ধ দেখিয়াছি। আমিও তোমার উপর পরম গ্রীত 
হইয়াছি এবং আমার স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ তোমার মস্তক আভ্রাণ 
করিতেছি।” এই বলিয়া বাল্মীকি শক্রদ্বের মস্তক আঘ্রাণ করিয়। 
তাহার ও তাহার অন্ুচরদের আতিথ্য-সৎকাঁর করিলেন । 

আহাবের পর শক্রত্ব বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় শুনিতে 
পাইলেন, স্থর-লয় ও বীণাধ্বনি সংযোগে রামচরিত গীত হইতেছে । 
রামের কার্যকলাপের যথাযথ বর্ণনা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ ও আশ্চর্ধান্বিত 
হইলেন এবং তাহার নয়ন অশ্রপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু আশ্রমের 
কার্ধাদি সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন করা অনুচিত বিবেচনায় তিনি সে 
বিষয়ে বাল্মীকিকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। (৭১ সর্গ) 

শত্রদ্ন শয়ন করিয়া রহিলেন বটে, কিন্তু তাহার নিদ্রা হইল না। 
সেই বিচিত্র রামচরিতগানের বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই তাহার 
রাত্রি কাটিল। 

পরদিন প্রভাতে বাল্মীকিকে অভিবাদন করিয়া! শকত্রদ্ধ রাম- 
দর্শনে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, মহষি তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া বিদায় দিলেন । শক্রপ্ব রথারোহণে অযোধ্যা যাত্রা করিলেন । 
রামের নিকটে উপস্থিত হইয়া শক্রত্ব তাহাকে অভিবাদন করিয়া 
করজোড়ে বলিলেন, “মহারাজ, আপনি যাহা যাহা আদেশ 
করিয়াছিলেন, আমি তাহ! সবই করিয়াছি । পাপাত্বা লবণ নিহত 
এবং নগরী স্থাপিত হইয়াছে । আমি আপনাকে ছাড়িয়া দ্বাদশ 
বৎসর সেখানে কাটাইয়াছি, কিন্তু আর সেখানে থাকিতে 'ইচ্ছ। হয় 
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না। আপনি আমার উপর কৃপা করুন, আমি আর প্রবাসে থাকিতে 
চাই না। বৎস যেমন মাতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, আমিও 
তেমনি আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছি ন1।৮ 

রাম শক্রত্বকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “বীর, দুঃখিত হইও 
ন।; তোমার এরূপ ইচ্ছ। ক্ষাত্রাচিত নয়। রাজারা বিদেশবাসে 
ক্ষুব্ধ হন ন1। প্রজাপালন ক্ষাত্রধর্ম। তুমি আমার সহিত দেখা 
করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে অযোধ্যায় আমিও এবং আবার নিজের 
নগরে ফিরিয়া যাইও । তুমি যেমন আমাকে ভালবাস, আমিও 
তেমনি তোমাকে প্রাণের চাইতেও বেশী ভালবাসি । কিন্তু রাজ্য 
প্রতিপালনও অবশ্য কর্তব্য। যাহা হউক, তুমি আপাতত সাত 
রাত্রি আমার কাছে থাক; পরে আবার মধুরায় ( মথুরায় ) ফিন্্িয়। 
যাইবে ৷” 

সাত রাত্রি অযোধ্যায় কাটাইয়া শক্রঘ্ব মথুরায় ফিরিলেন। 
(৭২ সর্গ) 

শক্রত্রকে বিদায় দিয়া, রাম ভরত ও লক্ষণের সহিত ধর্মীনুসারে 
রাজ্যপালন ও স্থখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । কিছুদিন 
পরে একদিন জনপদবামী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি মৃত বালক লইয়া 
রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং সরোদনে নানারূপ বিলাপ করিয়। 
বলিতে লাগিলেন, “আমি পুর্বজন্মে কি পাপ করিয়াছিলাম যে, 
আমার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুও দেখিতে হইল? পুত্র, তুমি যেন 
আমাকে দুঃখ দিবার জন্যই যৌবন লাভের পূর্বেই অকালে কাল- 
গ্রাসে পতিত হইলে । বৎস, তোমার শোকে আমি ও তোমার 
মাতা দুইজনেই যে শীঘ্রই মরিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি 
যে কখন মিথ্য। বলিয়াছি, অথবা কোন প্রাণীহিংসা বা অন্য কোন 
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পাপ কাজ করিয়াছি, তাহা তো৷ মনে পড়ে না; তবে কোন্‌ 
দুষ্কৃতির জন্য আমার এই পুত্র পিতৃকার্যাদি না করিয়া বাল্যকালেই 
যমালয়ে গেল? রামরাজ্য ভিন্ন আর কোথাও যে এরূপ অকাল 
মৃত্যু হইতেছে, তাহা আমি কখন দেখিও নাই, শুনিও নাই । রামের 
অবশ্য কোন মহাপাপ আছে এবং সেই জন্যই তাহার রাজ্যে 
বালকদের মৃত্যু হইতেছে । সুতরাং রাজা, তুমি এই বালককে 
পুনরুজ্জীবিত কর ; নতুবা আমি সপত্বীক অনাথের ন্যায় রাজদ্বারে 
প্রাণত্যাগ করিব। রাম, তুমি ব্রন্মহত্যার পাপে পাপী হইয়া সুখী 
হও, ভ্রীতৃগণের সহিত দীর্ঘায়ু লাভ কর।*% ইহার পূর্বে আমরা 
স্খেই কাল কাটাইয়াছি, কিন্তু এখন তোমার রাজত্বে আমাদের 
সুখের লেশমাত্রও নাই । রাজার দোষেই প্রজার বিপন্ন হয় এবং 
রাজা অসদাচারী হইলেই প্রজা! অকালে মরিয়া থাকে । অথবা 
যখন নগর ও জনপদে লোকের! নানারূপ অন্যায় কাজ করে এবং 
রাজা তাহাদের শাসন করেন না, তখনই অকালমৃত্যু ঘটে। ইহা! 
স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, নগরে বা জনপদে কেহ কোন 
অনুচিত কাজ করিয়াছে অথব। রাজার নিজেরই কোন দোষ 
হইয়াছে এবং সেই জন্যই এই বালক মরিয়াছে !” 

সেই ছুঃখসন্তপ্ত ব্ৰাহ্মণ এইরূপ নানাকথা বলিয়। রাজাকে 
বারবার অনুযোগ করিতে লাগিলেন । (৭৩ সর্গ) 


* বাঙ্গোক্তি। 


২০ 
শূদ্ৰ শন্বুকের তপস্তা--রাম কর্তৃক শন্থুকের শিরশ্ছেদ রামের অগন্ত্যের সহিত 
সাক্ষাৎ ও দিব্য আভরণ লাভ-_স্থদেবপুত্র শ্বেত _দণ্ডকারণ্যের কথা 
( সৰ্গ ৭৪-৮১ ) 


রাম সেই ব্রাহ্মণের করুণ বিলাপ শুনিয়! অত্যন্ত ছুঃখিত হইলেন। 
তিনি বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি পুরোহিতগণ, ভ্রাতৃগণ, মন্ত্রিগণ ও 
পুরবাসীদের ডাকাইয়া আনিলেন। বশিষ্ঠ, মার্কণ্ডেয়, মৌদগল্য, 
বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম ও নারদ ইহার! সভায় 
প্রবেশ করিয়! “ভ্রীবুদ্ধি হউক’ বলিয়! রামকে আশীর্বাদ করিলেন। 
রাম তাহাদিগকে করজোড়ে অভিবাদন করিয়া যথাযোগ্য 
আসনে বসাইলেন। মন্ত্রিগণ এবং পুরবাসীরাও যথোচিত শিষ্টাচার 
করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। রাম তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের বিলাপ 
ও দ্বাররোধের বিষয় সব জানাইয়! কর্তব্য জিজ্ঞাস! করিলেন। 
তখন নারদ বলিলেন, ‘মহারাজ, যে জন্য বালকের অকালে মৃত্যু 
হইয়াছে, তাহা শোন এবং শুনিয়া যথাকর্তব্য কর। পুরাকালে 
সত্যযুগে কেবল ত্রাহ্মণেরাই তপস্যা করিতেন ; অক্রান্মণ কেহই 
(ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহই ) কখনও তপস্তা করিতেন না। সেই 
তপোজ্জল, অজ্ঞানাবরণরহিত ( অজ্জঞানতাহীন ) ব্রাহ্মণপ্রধান 
সত্যযুগে যাহার! জন্মলাভ করিতেন, তাহার! সকলেই দীর্ঘদর্শ 
(ত্রিকালজ্ঞ ) ছিলেন এবং অকালে কাহারও মৃত্যু হইত ন]|। 
সত্যযুগের অবসানে আত্মজ্ঞান শিথিল হওয়ায় মনুষ্যেরা যখন ক্রমে 
কিছু দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইল, তখন ত্রেতাধুগ আরম্ভ হইল! 
ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়েরাও তপস্যা করিতে লাগিলেন। তথাপি ত্রেতা- 
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যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তপস্যায় ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণ 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়৷ সর্বসম্মতিক্রমে চাতুর্বণ্য স্থাপিত হইল । সেই 
সময় অধর্ম পৃথিবীতে একপাদক প্রভাব বিস্তার করিল । সেজন্য 
লোকের পরমায়ু ও তেজ কিছু কমিল। তখন আয়ুক্ষয় নিবারণের 
জন্য সকলেই (দান ও যজ্ঞাদি ) পুণ্যকৰ্ম করিতে লাগিল এবং 
সত্যধর্মপরায়ণ হইয়া! উঠিল । এই যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তপস্তায় 
অধিকার থাকিল, আর সেবা অন্য বর্ণের বৃত্তি হইল। বৈশ্য ও শূদ্র 
নিজ নিজ বৃত্তি প্রতিপালনকেই পরমধর্ম বিবেচনা করিল । শুত্রই 
বিশেষরূপে অপর সকল বর্ণের সেবা করিতে লাগিল। রাজেন্দ্র, 
ক্রমে যখন বৈশ্ঠ ও শুদ্রের মধ্যে অধর্ম ও অসত্য আরও বৃদ্ধি পাইবে 
তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের৷ আরও হীনবীধ হইবেন । এই সময় 
অধর্মের দ্বিতীয় পাদ পৃথিবীতে বিস্তারলাভ করিবে এবং দ্বাপরযুগ 
আরম্ত হইবে৷ দ্বাপরযুগে অধর্ম ও অসত্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিবে এবং বৈশ্যরাও তপস্যা করিবে। কিন্তু শৃদ্রেরা তখনও সে 
অধিকার লাভ করিবে না। নৃপশ্রেষ্ঠ, পরে কলিযুগে শৃদ্রেরাও 
দারুণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবে। বর্তমান ত্রেতাযুগের কথা কি, 
দ্বাপরেও শুত্রের তপস্যা মহা অকল্যাণকর। নরনাথ, তোমার 
রাজ্য প্রান্তে নিশ্চয় কোন দুর্ব দ্ধি শূদ্র ঘোর তপস্যা করিতেছে এবং 
সেজন্যই এই বালকের মৃত্যু হইয়াছে। যদি কোন ছুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি 
কোন রাজার রাজ্যে ধর্মবিরুদ্ধ বা অসঙ্গত কিছু করে, তবে সেই 
রাজ্যে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয় এবং সেই রাঁজাও শীত্রই নরকে যান। 
রাজ! ধর্মান্নুসারে প্রজাপালন করিলে, প্রজাদের বেদাধ্যয়ন, তপস্যা 
ও পুণ্যকর্মের ষষ্ঠাংশ লাভ করেন। যে রাজা! প্রজারক্ষা করেন না, 
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চনি কিরূপে সেই যষ্ঠাংশ পাইবেন ? সুতরাং নরশ্রেষ্ঠ, তুমি নিজের 
(রাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়া অনুসন্ধান কর। তুমি এরূপ ছৃষ্ষার্য অনুষ্ঠিত 
হইতেছে দেখিলেই তাহার প্রতিবিধানের বিশেষ চেষ্টা করিবে। 
তাহা! হইলেই তোমার ধর্মবৃদ্ধি ও প্রজাগণের আয়ুবৃদ্ধি হইবে এবং 
এই মৃত বালকও আবার জীবনলাভ করিবে ।৮ (৭৪ সর্গ) 
নারদের কথা শুনিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, “সুত্রত, তুমি 
ব্রান্মণকে ভালরূপ আশ্বস্ত করিয়া! বালকের মৃতদেহ উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য 
ও সুগন্ধি তৈলপুর্ণ দ্রোণীর মধ্যে রাখ । যাহাতে বালকের শরীর 
সুরক্ষিত থাকে, তাহার ক্ষয় ও বিকৃতি না ঘটে এবং অঙ্গসন্ধিগুলি 
শিথিল না হয় তাঁহারও ব্যবস্থা কর।” 
তারপর রাম মনে মনে পুষ্পককে আহ্বান করিলেন । পুষ্পকও 
তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইল। তখন রাম মহধিদের অভিবাদন 
করিয়া এবং ভরত ও লক্ষ্মণের উপর নগররক্ষার ভার দিয়! ধনুর্বাণ 
ও খড়গহস্তে পুষ্পকারোহণে পশ্চিমদিকে অনুসন্ধানের জন্য যাত্রা 
করিলেন। সেদিকে দেখিয়া তিনি ক্রমে উত্তর ও পূর্বদিকেও 
গেলেন। কিন্তু কোথাও ছুক্কৃতির কিছুই তাহার দৃষ্টিতে ( নজরে ) 
পড়িল না। পরে তিনি দক্ষিণদিকে গিয়! দেখিতে পাইলেন যে, 
শৈবলগিরির* উত্তর পার্শ্বে একটি সুবৃহৎ সরোববের তীরে একজন 
তপস্বী অধোমুখে লম্বমান হইয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন । 
রাম সেই তপন্বীর নিকটে যাইয়া তাহাকে বলিলেন, “স্থুত্রত, 
আপনি ধন্য । আমি দশরথের পুত্র রাম, কৌতৃহলবশে আপনাকে 
জিজ্ঞাসা! করিতেছি, আপনি কেন অন্যের পক্ষে সুদুক্ধর এই তপস্য। 
করিতেছেন? ন্বর্গলাভ অথবা অন্য কোন্‌ বর আপনার কাম্য? 


ইহা বিদ্ধাপর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত। 
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আপনি কোন্‌ বর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শুদ্ধ? আম 
সত্য করিয়া বলুন।” ( ৭৫ সর্গ) ৃ 

তপস্বী অধোমস্তকে থাকিয়াই বলিলেন, “মহাযশস্বী রাম, 
আমি সশরীরে দেবত্বলাভের জন্য এই উগ্র তপস্তা করিতেছি ।: 
আমি দেবলোক জয়ের ইচ্ছা করি। আমি মিথ্যা বলিব না, আমি 
শূত্র, আমার নাম শন্বুক।” রাম তৎক্ষণাৎ তাহার খড়গ কোষ 
হইতে বাহির করিয়া সেই শুদ্র তপস্বীর মস্তক ছেদন করিলেন । 
তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ “সাধু সাধু 1” বলিয়! বারবার রামের প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন এবং অজস্র দিব্য সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিল। 
দেবগণ রামকে বলিলেন, “মহামতি রাম তুমি দেবতাদের কাজ 
সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছ, তোমার জন্যই এই শৃত্র স্বর্গে অধিকারী 
হইল না। তুমি ইচ্ছানুরূপ বর লও!” রাম করজোড়ে ইন্দ্রকে 
বলিলেন, “যদি দেবগণ আমার উপর প্রসন্ন হইয়! থাকেন, তবে 
তাহার! ব্রাহ্মণকুমারকে পুনজীঁবিত করুন। ইহাই আমার পরম 
বাঞ্ছিত বর।” দ্েবগণ উত্তর করিলেন, “কাকুৎস্থ, যে মুহূর্তে এই 
শুদ্ধ নিপাতিত হইয়াছে, সেই মুহুর্তেই সেই বালক পুনরায় জীবন- 
লাভ করিয়াছে । নরশ্রেষ্ঠ, তুমি নিশ্চিন্ত হও ; তোমার কল্যাণ 
হউক; এখন আমর! ব্রঙ্গষি অগস্ত্যকে দেখিবার জন্য তাহার 
আশ্রমে যাইব। তিনি দ্বাদশ বৎসর জলশয্যায় ছিলেন, আজ 
তাহার সে ব্রত শেষ হইয়াছে; অতএব আমরা তাহাকে অভিনন্দন 
করিবার জন্য যাইতেছি। রঘুনন্দন, তুমিও সেই ঝষিশ্রেষ্ঠকে 
দেখিতে চল।” রাম তাহাদের কথায় সম্মত হইয়া পুস্পকে 
আরোহণ করিলেন। 

দেবগণ বিস্তীর্ণ বিমানসমূহে চড়িয়া অগস্ত্যের তপোবনের দিকে 
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চলিলেন। রাম পুষ্পকে তাহাদের অনুসরণ করিলেন। অগস্ত্য 
দেবতাদের সমভাবে অভ্যর্থনা করিলেন, তাহারাও তাহার অভ্যর্থনা 
গ্রহণ এবং তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন । তখন 
রাম পুষ্পক হইতে নামিয়া, অগস্ত্যকে অভিবাদন করিলেন এবং 
তাহার নিকট পরম আতিথ্য পাইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। 
পরে অগস্ত্য বলিলেন, “নরশ্রেষ্ঠ রাম, তোমার কুশল তে। ? তুমি 
আমার সৌভাগ্যক্রমেই এখানে আসিয়াছ। তুমি বহু সদ্গুণে 
বিভূষিত বলিয়া অতি সমাদরের পাত্র ; তুমি আমার পূজনীয় 
অতিথি; তুমি নিয়ত আমার হৃদয়ে বিরাজ করিয়া থাক*। তুমি 
যে শুদ্ধ তপস্বীকে বধ করিয়া ব্রাহ্মণের পুত্রকে জীবনদান করিয়াছ, 
তাহ! আমি দেবগণের নিকটে শুনিয়াছি। আজিকার রাত্রি তুমি 
আমার কাছে থাক, কাল প্রভাতে পুষ্পকে চড়িয়া অযোধ্যায় 
ফিরিও | রাম, তুমি সর্বভূতের প্রভু, সনাতন পুরুষ, তুমিই নারায়ণ । 
তুমি বিশ্বকর্মানিসিত এই স্থগঠিত, স্বতেজসমুজ্্বল, দিব্য আভরণগুলি 
গ্রহণ করিয়া আমার প্রিয়সাঁধন কর।৮ রাম তাহা লইয়া! বলিলেন, 
“ব্ৰহ্মধি, আপনি এই সকল অত্যাশ্চর্য দিব্য আভরণ কোথা হইতে 
কিরূপে পাইলেন, তাহা জানিবার জন্য আমি বড় কৌতূহল বোধ 
করিতেছি ।» 

অগস্ত্য বলিলেন, “রাম, পূর্ববর্তী ত্রেতাযুগেশ যাহা ঘটিয়াছিল, 
তাহা! শোন। 


* অর্থাৎ তুমি অন্তর্যামী, সুতরাং আমি তোমাকে সতত স্মরণ করিয়! 
থাকি। (তিঃ) 

তুমি পরক্রহ্মরূপে সর্বদা আমার হৃদয়ে রহিয়াছে । ( গোবিন্দরাজ ) 

৭’ পূর্ব চতুযুগের ত্রেতাযুগে । (রা-তিলক, রা-শিরোমণি ) 
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পূর্ব ত্রেতাযুগে চতুর্দিকে শতযোজন-বিস্তীর্ণ মৃগপক্ষিশূন্ত এক 
বিশাল অরণ্য ছিল। আমি সেই নির্জন অরণ্যে তপস্তা করিতাম। 
একদিন সেখানে পর্যটন করিতে করিতে আমি তাহার মধ্যে 
ংসকারগুবাকীর্ণ ও চক্রবালদলশোৌভিত এক-যোৌজন-বিস্তৃত এক 
সরোবর দেখিতে পাইলাম। তাহাতে আমি খুব আশ্চর্যান্বিত 
হইলাম, কারণ আমি এ বনকে জীবজন্তহীন বলিয়াই জানিতাঁম। 
সরোবরের নিকটে একটি পবিত্র পুরাতন আশ্রম ছিল, কিন্তু সেখানে 
কোন তপস্বী ছিলেন না। তখন গ্রীষ্মকাল, আমি সেই আশ্রমে 
সে-রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিন প্রাতে আমি সরোবরের তীরে 
গেলাম। দেখিলাম, তাহাতে ধূলিসম্পর্কবিহীন (পরিচ্ছন্ন ), সুপুষ্ট 
ও পরম সুন্দর একটি শব রহিয়াছে । ব্যাপার কি চিন্তা করিতেছি, 
ইতিমধ্যে সেখানে এক হংসবাহিত - অদ্ভূতদর্শন দিব্য বিমান 
আস্লি। তাহাতে একজন পরম রূপবান স্বগাঁয় পুরুষ বসিয়া 
আছেন এবং দিব্যভূষণ-পরিহিতা৷ বহু অপ্পর! ন্ৃত্যগীতাদির দ্বার! 
তাহার পরিচর্যা করিতেছে । সেই স্বগাঁয় পুরুষ বিমান হইতে 
নামিয়া শবের মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রচুর ভোজনের 
পর সরোবরে আচমন করিয়া তিনি যখন বিমানে আরোহণ করিতে 
যাইতেছেন তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পুরুষপ্রবর, 
আপনি কে? আপনি রূপে দেবতুল্য, কিন্ত আপনার আহার এমন 
নিন্দনীয় কেন ? 

সেই স্বর্গীয় পুরুষ করজোড়ে বলিলেন, ‘ব্রহ্মধি, যেজন্য আমান 
এরূপ ন্ুুখদুঃখ ভোগ হইতেছে, শুনুন। এই দশার ব্যতিক্রম করা 
আমার সাধ্যাতীত। পুরাকালে বিদর্ত দেশে সুদেব নামে ত্রিলোক- 
বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। সেই মহাযশাই আমার পিতা। 
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তাহার ছুই পত্নী হইতে ছুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ ; 
আমার নাম শ্বেত। আমার কনিষ্ঠের নাম স্থরথ। পিতার 
ত্বর্গীরোহণের পর পৌরগণ আমাকে রাজ্যাভিযিক্ত করিলেন। 
আমি একাগ্রচিত্তে ধর্মানুসারে রাজত্ব করিতে লাগিলাম। সহত্র 
বৎসর (বহু বৎসর) রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের পর আমি 
বুঝিতে পারিলাম যে, আমার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে । তখন 
আমি ভ্রাতা স্ুরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এই বনে আমিলাম 
এবং এই সরোবরের তীরে তপস্যা করিতে লাগিলাম। তিন সহস্র 
বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া আমি ব্ৰহ্মলোক লাভ করিলাম, 
কিন্তু সেখানে আসিয়াও আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা গেল না। আমি 
পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া! বলিলাম, “ভগবান, এই ব্রহ্মলোকে 
ক্ষুৎপিপাসা নাই, কিন্তু কি কর্মের ফলে আমি এখানেও ক্ষুৎপিপাসায় 
কাতর হইতেছি? আমি কি আহার করিব, বলুন ৷” 

ব্ৰহ্মা বলিলেন, “সৌম্য, তুমি কেবল কঠোর তপস্তাই করিয়াছ, 
কিন্ত কাহাকেও কখন সামান্য কিছুও দান কর নাই, সুতরাং স্বর্গে 
আবসিয়াও ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইতেছ। এখন তুমি আহারে সুপুষ্ট 
তোমার নিজ দেহকেই অমৃতরসের ন্যায় খাইতে থাক, তাহাতেই 
তোমার ক্ষুধা দূর হইবে । পরে যখন মহধি অগস্ত্য সেই বনে 
আসিবেন, তখন তুমি এই বিপাক হইতে মুক্তি পাইবে ।”__দ্বিজশ্রেষ্ট, 
তখন হইতে আমি এই গহিত আহার করিতেছি । এইরূপ আহারে 
আমি যারপরনাই তৃপ্তি পাই এবং বহু বৎসর আমি এই শব ভক্ষণ 
করাতেও ইহার কিছুমাত্র ক্ষয় হইতেছে না। মুনিবর, আপনিই 
অগস্ত্য ; তিনি ব্যতীত আর কাহারও এখানে আসিবার সাধ্য 
নাই। ব্ৰহ্মধি, আমি এই সুবৰ্ণ, ধন, বস্তু, ভোজ্যবস্ত ও আভরণাদি 
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( ভূষণাদি ) আপনাকে দিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই 
দুর্ভোগ হইতে উদ্ধার করুন ৷’ 

রাম, আমি সেই স্বগাঁয় পুরুষের কাতর অনুরোধে তাহার 
ত্রাণের জন্য সেই দিব্য আভরণাদি লইলাম। অমনি সেই রাজধির 
পূর্বদেহটি ( শবটি ) বিনষ্ট হইল এবং তিনি তৃপ্ত ও পরম আনন্দিত 
হইয়া স্বর্গে ফিরিলেন। কাকুৎস্থ, এইগুলিই সেই দিব্য আভরণ ৷” 
(৭৮ জর্গ) 

রাম এই অদ্ভুত ( আশ্চর্য ) কথ! শুনিয়া সবিন্ময়ে ও সাগ্রহে 
অগন্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবান, বিদর্ভরাজ শ্বেত যে বনে 
তপস্তা করিয়াছিলেন, সেই ভীষণ বন মনুয্য- ও মৃগপক্িশূন্ত 
হইল কেন?” 

অগস্তা বলিতে লাগিলেন, “পুরাকালে সত্যযুগে মনু দণ্ডধর 
রাজা ছিলেন। তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাত্মা ইক্ষাকুকে রাজ্য 
দিয়া বলিলেন, ‘তুমি পৃথিবীতে রাজবংশ স্থাপন করিয়। প্রজাপালন 
কর, কিন্তু কখনও অকারণে কাহাকেও দণ্ড দিও না। তাহ] হইলেই 
তুমি ইহলোকে পরমধর্ম লাভ করিতে পারিবে ॥ মনু পুত্রকে 
এইরূপ উপদেশ দিয়া হষ্টচিত্তে ব্বর্গারোহণ করিয়া সনাতন 
ব্ৰন্মলোকে গেলেন। 

মনু ন্বর্গারোহণ করিলে, অমিতপ্রভ ধর্মাআ্মা ইক্ষাকু দেবকুমার- 
তুল্য একশত পুত্রের জন্ম দিলেন। রাম, সেই পুত্রদের মধ্যে সর্ব- 
কনিষ্ঠটি মূঢ় (নির্বোধ) ও অকৃতবিদ্য (মূর্খ) হইলেন ; তিনি অগ্রজদের 
সেবা করিতে রাজী হইলেন ন1। তাহাকে অবশ্য এক সময় দপ্রভোগ 
করিতে হইবে ভাবিয়া পিতা ইক্ষাকু সেই অল্পতেজ পুত্রের 'দণ্ড' 
নাম রাখিলেন। পরে তিনি দণ্ডকে বিন্ধ্য ও শৈবল পর্বতের মধ্যবতী 
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ভীষণ স্থানে রাজ্য প্রদান করিলেন। দণ্ড সেই পার্বত্য প্রদেশে 
মধুমস্ত নামে একটি উৎকৃষ্ট নগর স্থাপন এবং শুক্রাচার্ধকে 
পৌরোহিত্যে বরণ করিয়] রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 

বহু বৎসর পরে একসময় রমণীয় ও মনোরম চেত্রমাসে দণ্ড 
শুক্রোচার্ধের আশ্রমে গেলেন। তখন মহধির অতুলরূপবতী এক 
কন্যা! সেখানে বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়! 
দণ্ড কামশরে পীড়িত হইলেন। তিনি খুব উত্তেজিতভাবে সেই 
কন্যার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “শোভনা, তুমি কোথা 
হইতে আসিয়াছ ? তুমি কাহার কন্যা? আমি তোমাকে দেখিয়া 
অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইতেছি ; সেইজন্যাই তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিতেছি |, 

মোহাচ্ছন্ন ও কামাতুর দণ্ড এইরূপ বলিলে, শুক্রাচার্যতনয়' 
সানুনয়ে উত্তর করিলেন, “রাজেন্দ্র, আমি ভার্গবদেবের জ্যেষ্ঠ] কন্যা! ; 
আমার নাম অরজা; আমি এই আশ্রমেই বাস করি । নরনাথ, 
আমি পিতার অধীনা, তুমি আমাকে বলপূর্বক স্পর্শ করিও না। 
আমার পিতা তোমার গুরু এবং তুমি তাহার শিষ্য; তিনি ক্রুদ্ধ 
হইলে তোমার ছুর্গীতি করিবেন। নরশ্রেষ্ঠ, আমাকে লাভ করিতে 
চাহিলে, তুমি আমাকে ধর্মসঙ্গত সছ্পায়ে পাইবার ( অর্থাৎ 
বিবাহের ) জন্য পিতার নিকটে প্রার্থনা কর; নতুবা তোমার ঘোর 
বিপদ ঘটিবে। নুদর্শন, তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাহিলেই 
পিতা আমাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিবেন 1, 

অরজা এইরূপ বলিলে, কামবশ মদোন্ত্ত দণ্ড যুক্তকরে মস্তক 
স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “ম্থশ্রোণি, তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও, 
আর কলবিলম্ব করিও না। বরাননা, তোমার জন্য আমার প্রাণ 

৬১ 
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বিদীর্ণ হইতেছে । তোমাকে পাইতে যদি আমার প্রাণও যায়, 
অথবা! আমাকে নিদারুণ পাপও করিতে হয়, তাহাতেও আমি 
রাজী আছি। সুন্দরী, আমি তোমার প্রতি একান্ত আসক্ত এবং 
তোমাকে লাভের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি; তুমি আমাকে 
ভজনা কর। এই বলিয়া বলবান দণ্ড বলপূর্বক অরজাকে গ্রহণ 
করিলেন। 

রাম, এই অতিঘোর ছুক্ষর্ম করিয়া দণ্ড সত্বর মধুমস্ত নগরে 
ফিরিয়া গেলেন। এদিকে অরজা কাদিতে কাঁদিতে আশ্রমের 
নিকটে আসিয়া যারপরনাই ভীতভাবে পিতার আগমনের প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। (৮০ সর্গ ) 

ক্ষণকাল পরেই শুক্রাচার্য ক্ষুধার্ত হইয়া সশিষ্য আশ্রমে 
ফিরিলেন। একে তিনি ক্ষুধার্ত, তাহাতে আশ্রমে ফিরিয়াই ধুলি- 
ধুসরিতা ও দীন! অরজাকে দেখিয়া এবং তাহার দুর্দশার কথ! 
জানিয়! ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়। শিষ্যদিগকে বলিলেন, ‘দুরাত্মা দণ্ড 
যখন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা স্পর্শ করিয়াছে, তখন তাহার কি বিষম 
বিপদ ঘটে দেখ। সেই পাপাচার ছূর্মতি সাঁতরাত্রির মধ্যেই সবংশে 
ও সবলবাহনে নিহত হইবে। ইন্দ্র ধূলিবর্ষণে স্থাবর ও জঙ্গম সকল 
প্রাণীসহ তাহার রাজ্য চারিদিকে শতযোজন পর্যস্ত বিনষ্ট ও বিলুপ্ত 
করিয়া ফেলিবেন। পরে তিনি আশ্রমবাসীদ্দিগকে বলিলেন, 
“তোমর। দণ্ডের রাজ্যের বাহিরে গিয়া বাস কর। তাহার আদেশে 
আশ্রমবাসীর। সে-রাজ্য ছাড়িয়। অন্ত দেশে চলিয়া গেলেন। তখন 
শুক্রাচার্য অরজাকে বলিলেন “বংসে, তুমি স্সমাহিতচিত্তে 
ধ্যানাবলম্বনে এই আশ্রমেই বাস কর। এই সুন্দর সরোবর এক- 
যোজন বিস্তৃত; তুমি এই সরোবরের তীরে কিছুকাল প্রতীক্ষা 
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করিয়া থাক। তোমার নিকটে এই এক যোজনের মধ্যে যে-সকল 
প্রাণী থাকিবে, তাহারা সেই সাত রাত্রির ধূলিবর্ধণে বিনষ্ট 
হইবে না৷? 

অরজা অত্যন্ত দুঃখিত মনে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। 
ভার্গব অন্থস্থানে যাইয়া আশ্রম স্থাপন করিলেন। সপ্তাহমধ্যে 
দণ্ডের রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া গেল। রাম, সেই বিন্ধ্য ও শৈবলগিরির 
মধ্যবতাঁ দণ্ডের রাজ্য ; উহ! সেই দুরাত্খার অনাচারের জন্ত সত্যযুগে 
ব্ৰহ্মধি শুক্রাচার্ধের শাপে বিনষ্ট হয়। তখন হইতে উহার নামে 
দণ্ডকারণ্য হইয়াছে । পরে তপস্বীরা এস্থানে বাস করেন বলিয়! 
উহার আর এক নাম জনস্থান। রাম, তুমি আমাকে যাহ! জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলে, আমি তাহা বলিলাম। সূর্য অন্তমিত হইয়াছেন, 
সন্ধ্যোপাসনার সময় অতীত হইতেছে, তুমি এখন সন্ধ্যাবন্দন! 
করিতে যাও।” (৮১ সর্গ) 


২৬ 


অশ্বমেধযজ্ঞমাহাত্য-বর্ণনা 
( সৰ্গ ৮২-৯০) 


রাম সেই পুণ্যসলিল সরোবরে যাইয়া সায়ংসন্ধ্য। শেষ করিয়। 
আবার অগস্ত্যের আশ্রমে আসিলেন। তখন মহধি তাহাকে 
আহারের জন্য নানাগুণান্বিত বিবিধ ফলমূল ও অন্নাদি প্রদান 
করিলেন। রাম সেই অমৃততুল্য আহার্ধ গ্রহণে প্রীত ও পরিতুষ্ট 
হইয়। সেখানে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন । 
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পরদিন প্রাতে অগস্ত্যের অনুমতি লইয়া রাম পুষ্পকারোহণে 
অযোধ্যায় ফিরিলেন। পুষ্পককে বিদায় দিয়া, তিনি ভরত ও 
লক্ষ্পণকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, “আমি নিজের প্রতিশ্রুতি 
মত সেই ব্রাহ্মণের কার্য সম্পন্ন করিয়াছি । এখন আমি কোন 
সর্বপাপবিনাশন অক্ষয় অব্যয় ধর্মকার্ধ করিতে ইচ্ছা! করি। তোমরা 
আমার আত্মতুল্, আমি তোমাদের সহিত রাজস্থয় যজ্ঞ করিতে 
চাই। রাঁজস্থুয় যজ্ঞ করিয়া মিত্র বরুণত্ব ( বরুণ-পদ ) পাইয়াছেন 
এবং চন্দ্র সর্বলোকে সুকীত্তি ও শাশ্বত (অক্ষয়) স্থান লাভ 
করিয়াছেন। তোমর! আজই স্থিরভাবে আমার সহিত আলোচন! 
করিয়া, যে-কাজ করিলে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ হইতে পারে, 
সে-বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দাও!” 

রামের কথ! শুনিয়া ভরত করজোড়ে বলিলেন, “মহাবাহু, 
আপনি পরম ধামিক, যশস্বী এবং সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট । দেবগণ 
যেরূপ প্রজাপতিকে, আমরা এবং সমস্ত রাজগণও সেইরূপ 
আপনাকে লোকনাথ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি । সকলে 
আপনাকে পিতৃতুল্য মনে করিয়া থাকেন। রঘুনন্দন, আপনি 
সকল প্রাণীর ও পৃথিবীর গতি্বরূপ হইয়া কিরূপে এই যজ্ঞ করিতে 
চাহিতেছেন ? এই যন্ঞে পৃথিবীর সকল রাজবংশেরই বিনাশের 
সম্ভাবনা । যে-সকল বীরপুরুষ ক্রোধের বশবর্তাঁ হইয়া পৌরুষ 
প্রকাশ করিবেন, তাহার! বিনষ্ট হইবেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর 
সকল রাজাই আপনার বশীভূত, সুতরাং তাহাদের বিনাশ বর! 
আপনার পক্ষে উচিত হইবে ন!” 

রাম যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “ধর্মজ্ঞ ভরত, তোমার 
অকপট, যৌক্তিক, ধর্মসঙ্গত ও লোকরক্ষাকর কথায় আমি পরিতুষ্ 
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হইয়াছি; আমি রাঁজনুয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম । বিচক্ষণ 
ব্যক্তির পক্ষে লোকগীড়াকর কর্ম কর! অন্যায়। বালকও যদি 
যুক্তিসঙ্গত ও হিতকর কথা বলে, তবে তাহাও শোনা উচিত। 
সুতরাং আমি সকলের মঙ্গলের জন্য তোমার উপদেশ গ্রহণ 
করিলাম ।” . (৮৩ সর্গ) 

তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, “রঘুনন্দন, অশ্বমেধ যজ্ঞ মহাঁযজ্ঞ; 
উহ! সর্পপাপনাশন ; আপনি সেই যজ্ত করুন। শোনা যায়, 
পুরাকালে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারাই পাপমুক্ত 
হইয়াছিলেন। মহাবাহু, পূর্বকালে যখন দেবান্থরে সন্ভাব ছিল, 
তখন বৃত্র নামে বিশেষ লোকপ্রিয়, ধর্মজ্ঞ ও পরম বুদ্ধিমান এক 
মহাদৈত্য ধর্মানুসারে সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতেন। তাহার 
রাজত্বকালে ধরিত্রী রসাল ফুল-ফল-মূলে পূর্ণ ও সর্বকামপ্রদা ছিল 
এবং বিনা কর্ষণে আপনা হইতেই প্রচুর শস্ত উৎপন্ন করিত। 
এইরূপে সেই অদৃষ্টপূর্ব বিস্তীর্ণ রাজ্য ভোগ করিতে করিতে বৃত্রের 
মনে হইল যে, বিষয়-সুখ মোহমাত্র এবং তিনি তপশ্চরণ করিবেন, 
কারণ তপস্যাই পরম শ্রেয়। তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মধুরেশ্বরকে 
রাজ্য দিয়া এমন ঘোর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন যে, দেবগণ সন্তপ্ত 
হইয়া উঠিলেন । তখন ইন্দ্র অত্যন্ত কাতরভাবে বিষ্ণুর নিকটে 
গিয়া! বলিলেন, ‘সুরশ্েষ্ঠ, বৃত্র তপস্তা৷ করিয়া সর্বলোক ( ত্রিলোক ) 
জয় করিয়াছে; একে সে বলবান তাহাতে আবার ধামিক, স্থতরাং 
আমি তাহাকে শাসন করিতে পারিতেছি না। সে যদি আরও 
তপস্যা করে, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রলয়কাল পর্যন্ত তাহার 
অধীনে থাকিতে হইবে । আুরেশ্বর আপনি তাহাকে চিরকালই 
উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন ; আপনি ক্রুদ্ধ হইলে সে ক্ষণমাত্রও 


৯৬৬ বালীকি-রামায়ণ 


জীবিত থাকিতে পারিবে না। যখন হইতে আপনার সহিত তাহার 
প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে তখন হইতেই সে ত্রিলোকের 
আধিপত্য লাভ করিয়াছে । আপনি ত্রিলোকবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ 
করুন; আপনি রক্ষা করিলেই সমস্ত জগৎ সুস্থির ও নিরুপদ্রব 
হইবে । আপনি বুত্রকে সংহার করিয়া অগতি আমাদের গতি 
হউন । (৮৪ সর্গ) 

ইহ! শুনিয়া বিষ্ণু দেবগণকে বলিলেন, ‘আমি পূর্ব হইতে 
মহাত্মা! বৃত্রের সহিত গ্রীতিবদ্ধ আছি ; সেজন্য আমি নিজে তাহাকে 
বধ করিয়া তোমাদের প্রিয়সাধন করিতে পারিব না। অথচ 
তোমাদিগকে সর্বপ্রকারে সখা করাও আমার অবশ্য কতব্য। 
অতএব আমি বুত্রের বিনাশের উপায় বলিতেছি-__আমি আপনাকে 
তিন ভাগে বিভক্ত করিয়। প্রথম ভাগ ইন্দ্রে, দ্বিতীয় ভাগ বজ্বে এবং 
তৃতীয় ভাগ পৃথিবীতে সঞ্চারিত করিব; তাহ! হইলেই ইন্দ্র বৃত্রকে 
বধ করিতে পারিবেন ।, 

দেবগণ বলিলেন, ‘দৈত্যনিস্থদন, আপনার মঙ্গল হউক ; আমর 
বৃত্রবধের জন্য যাইতেছি ; আপনি স্বীয় তেজের দ্বার! ইন্দ্রের শক্তি- 
বুদ্ধি করুন| এই বলিয়া, তাহার! ইন্দ্রকে অগ্রে করিয়া মহাস্থর 
বুত্র যে অরণ্যে তপস্যা করিতেছিলেন, সেই অরণ্যে গেলেন। 
দেখিলেন, তপস্যারত বৃত্র যেন নিজের তেজে নভোমণ্ডল দগ্ধ ও 
ত্রিলোক গ্রাস করিতেছেন । সেই অন্থুরশ্রেষ্ঠকে দেখিবামাত্র দেবগণ 
অতিশয় ভীত হইয়া কিরূপে তাহাকে বধ করিবেন এবং কি 
করিলেই বা নিজেদের পরাজয় হইবে না তাহাই চিস্তা করিতে 
লাগিলেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্র ছুই হস্তে দৃঢ়রূপে বজ্বধারণ করিয়া 
বৃত্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। কালাগ্রিতুল্য প্রদীপ্ত দেই বজ্র 
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বুত্রের শিরে পতিত হইলে জগৎ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তপস্তানিরত 
বৃুত্রকে অন্্ুচিতভাবে বধ করিয়া ইন্দ্র তাড়াতাড়ি জগতের 
শেষপ্রান্তে (অন্ধকারময় স্থানে ) পলায়ন করিলেন। তথাপি 
ব্রক্মহত্যা* (ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ) ভ্রতবেগে তাহার পশ্চাতে 
ধাবিত হইয়া তাহার শরীরে প্রবেশ করিল এবং তাহাকে ছুঃখাকুল 
করিয়া তুলিল । 

এদিকে বৃত্রের নিধনে ইন্দ্র অস্তহিত হইলেন দেখিয়া, অগ্নিপ্রযুখ 
দেবগণ ত্রিভুবনপতি বিষ্ণুর নিকটে গিয়া বারবার তাহার স্তর্তি 
করিয়! বলিলেন, ‘পরমেশ্বর, আপনি সকলের আদি, জগতের পিতা 
(পালক) এবং আমাদের গতি। আপনি সবভূতের রক্ষার জন্য 
বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়াছেন। স্থরশ্রেষ্ট আপনিই বৃত্রকে বধ 
করিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্মহত্য! ইন্দ্রকে প্রপীড়িত করিতেছে ; সুতরাং 
আপনি তাহাকে ত্রহ্মহত্য। হইতে মুক্ত করুন ৷ 

বিষ্ণু বলিলেন, ‘ইন্দ্র আমার উদ্দেশে যজ্ঞ করুন, আমি তাহাকে 
পাপমুক্ত করিব। ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বার আমার অর্চনা করিলেই 
আবার দেবগণের উপর আধিপত্য করিতে পারিবেন; তাহার 
আর কোন ভয়ও থাকিবে না? (৮৫ সর্গ) 

এদিকে ইন্দ্রবিহনে জগং উদ্দিগ্ন হইল। পৃথিবী নীরস হইয়! 
বিধ্বস্তের মত দেখাইতে লাগিল , কাননসকল শুষ্ক এবং হুদ ও 
নদীগুলি স্রোতহীন হইয়া আসিল; অনাবৃষ্টির জন্য সকল প্রাণী 
ব্যাকুল হইয়া উঠিল । এইরূপে সর্বলোক ধ্বংস হইবার উপক্রম 
হইলে, দেবতার! যারপরনাই উৎকষ্ঠিত হইয়া বিষ্ণুর কথান্ুযায়ী 


* বৃত্ৰ কশ্যপ ও দিতির পুত্র বলিয়া ব্রাহ্মণ ছিলেন 
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অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। ভয়বিমোহিত ইন্দ্র যেখানে 
ছিলেন, উপাধ্যায় ও খধিদের সহিত দেবগণ সেখানে গেলেন এবং 
ব্ৰহ্মহত্যার পাপে আবিষ্ট তাহাকে অগ্রবর্তী করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে 
প্রবৃত্ত হইলেন। যজ্ঞ শেষ হইলে, ব্রন্মহত্যা দেবতাদের সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়! বলিল, 'দেবগণ, আমি এখন কোথায় থাকিব, তাহ! 
নির্দেশ করুন? দেবতারা বলিলেন, ‘তুমি আপনাকে চারিভাগে 
বিভক্ত কর। ব্রন্মহত্যা চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বলিল, “আমার 
প্রার্থনা এই যে, আমি এক অংশে স্বেচ্ছায় বর্ধার চারিমাস পূর্ণতোয়া 
নদীতে বাস করিয়! পাপীদের দর্পনাশ করিব ; দ্বিতীয় অংশে আমি 
সর্বদা ভূমিতে অনুর্বরতারূপে বাস করিব; আমার তৃতীয় অংশ 
প্রতিমাসে তিনরাত্রি দপপুর্ণ। যুবতীগণে তাহাদের দর্পহারিণী হইয়া 
থাকিবে : অবশিষ্ট চতুর্থ অংশ যাহার! মিথ্যা দোষ দিয়! নির্দোষ 
ব্রাহ্মণদের হানি করে, তাহাদের আশ্রয় করিবে । দেবগণ বলিলেন, 
‘্ৰহ্মহত্যা, তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে। তুমি এখন 
যথাভিলষিত স্থানে যাও !’ 
ব্ৰহ্মহত্যা চলিয়। গেলে ইন্দ্র পাপমুক্ত হইয়! ন্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত 
হইলেন। তখন সমগ্র জগৎ প্রশান্ত হইল। __রঘুনন্দন, অশ্বমেধ 
যজ্ঞের এইরূপ প্রভাব, সুতরাং আপনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন।” রাম 
লক্ষণের পরামর্শে যারপরনাই আনন্দিত হইলেন । (৮৬ সর্গ) 
পরে রাম মৃদু হাসিয়। লক্ষ্মণকে বলিলেন, “সৌম্য, তুমি বৃত্রবধ 
ও অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্বন্ধে যাহ! বলিলে, সবই সত্য। একটি পুরাকাহিলী 
শোন। পূর্বকালে বাহ্লীকদেশে ইল নামে এক সুধামিক রাজ! 
ছিলেন। তিনি প্রজাপতি কর্দমের পুত্র । এক সময়ে মনোরম চেত্র 
মাসে তিনি অনুচর ও বলবাহনের সহিত মুগয়ায় গেলেন। বন্ধ 
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মুগবধেও তৃপ্ত না হইয়া, তিনি মৃগয়া করিতে করিতে কাত্তিকেয়ের 
জন্মস্থানে উপনীত হইলেন। দেবদেব মহাদেব তখন অন্ুচরগণে 
পরিবৃত হইয়া শৈলরাজন্থতার সহিত বিহার করিতেছিলেন। 
দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য দেব বুষভধ্বজ তখন তাহার অন্ুচরগণের 
সহিত স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে যত প্রাণী ও বৃক্ষ 
ছিল সকলেই স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজা ইল এবং তাহার 
অনুচরেরাও সেখানে আসিয়া! নারীত্ব লাভ করিলেন। ইহাতে 
নিতান্ত দুঃখিত ও ভীত হইয়া ইল মহাদেবের শরণাগত হইলে, 
তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'রাজধি, তুমি পুরুষত্ব ভিন্ন অন্য কোন 
বর চাও। মহেশ্বর কর্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া মহা দুঃখিত 
ইল সর্বাস্তঃকরণে নগেন্দ্রনন্দিনী উমাদেবীকে প্রণাম করিয়া তাহার 
কৃপাপ্রার্থী হইলেন। তিনি বলিলেন, ‘রাজা, তুমি আমাদের স্বামী- 
স্ত্রী উভয়ের নিকটে বর চাহিতেছ, সুতরাং মহাদেব তোমাকে 
অর্ধেক বর দিতে পারেন এবং আমি অপর অর্ধেক বর দিতে পারি। 
রুদ্রের প্রদত্ত বরার্ধ তুমি লাভ করিয়াছ; আমার নিকটে বরের 
অপরার্ধ প্রার্থনা কর। তখন ইল বলিলেন, ‘দেবী, তবে আমি 
যেন পধায়ক্রমে একমাস স্ত্রী এবং একমাস পুরুষ হই। দেবী 
বলিলেন, “তাহাই হইবে, তুমি যখন পুরুষ হইবে তখন স্ত্রীভাবের 
এবং যখন স্ত্রী হইবে তখন পুরুষভাঁবের কথা তোমার স্মরণ থাকিবে 
না।, লক্ষ্মণ এইরূপ বরে ইল একমাস পুরুষ এবং একমাস 
ত্রিলো কন্থুন্দরী নারী হইতেন। (৮৭ সর্গ) 

ইল প্রথমে সেই মাসেই নারীরূপ ধরিয়া তাহার অন্থুচরদের 
সহিত সেই কাননে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক 
রমণীয় সরোবরের নিকটে আসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, 
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চন্দ্রের পুত্র বুধ সেখানে জলমধ্যে দুষ্কর তপস্যা করিতেছেন। বুধের 
রূপদর্শনে বিস্মিত হইয়া ইল! তাহার সহচরীদের লইয়। সরোবরের 
জল আলোড়িত করিতে লাগিলেন । বুধও ইলাকে দেখিয়! স্থির 
থাকিতে পারিলেন ন1; কামশরে প্রগীডিত হইয়া চঞ্চল হইয়। 
উঠিলেন। তিনি জল হইতে উঠিয়া! ইলার সহচরীদের ডাকিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এই ত্রিলোকন্থুন্দরী কাহার পত্নী এবং কি জন্য 
এখানে আসিয়াছেন ? রমণীর! বলিল, “ইনি আমাদের অধীশ্বরী ; 
ইনি অপতি ( পতিশৃন্য! ); ইনি আমাদের সহিত এই কাননপ্রাস্তে 
বিচরণ করিতেছেন ।” ইহা! শুনিয়া বুধ আবর্তনী-বিদ্যার সাহায্যে 
রাজা ইল সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে পারিয়া সেই রমণীদের 
বলিলেন, “তোমরা কিন্নরী হইয়া এই পৰ্বতে বাস কর। তোমরা 
ফলমূলাহারে জীবনধারণ করিবে এবং কিন্নরেরা তোমাদের পতি 
হইবে ? বুধের কথা শুনিয়া রমণীর! সেখান হইতে চলিয়া গেল। 
(৮৮ সর্গ) 

তখন বুধ মৃদু হাসিয়া ইলাকে বলিলেন “ম্ববদনী, আমি চন্দ্রের 
প্রিয়পুত্র বুধ ; তুমি আমার প্রতি অন্ুরাগিণী হইয়া আমাকে সপ্রেম 
দৃষ্টিতে দেখ এবং ভজন! কর। ইলা বলিলেন, “সৌম্য সোমনন্দন, 
আমি স্বাধীনা, তোমার বশবন্তিনী হইতেছি, তুমি আমাকে ইচ্ছান্ু- 
রূপ আদেশ কর।” বুধ সানন্দে ইলার সহিত বিহার করিতে 
লাগিলেন । 

এইরূপে সেই মধুমাস ক্ষণকালের ন্যায় কাটিয়া গেল। মাসাস্তে 
ইল নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিলেন, বুধ সরোবরে উধ্ববাহু ও 
নিরালম্ব ( অবলম্বনহীন ) হইয়া তপস্যা করিতেছেন। পূর্বস্থৃতি 
বিস্মৃত ইল বুধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভগবান, আমি তোমার 
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সৈন্যদের সহিত এই দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে আসিয়াছিলাম, 
কিন্তু এখন তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না; তাহারা 
কোথায় গেল ?’ 

বুধ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'রাঁজধি, তোমার অনুচরেরা ভীষণ 
শিলাবর্ষণে নিহত হইয়াছে । তুমিও ঝড়বৃষ্টির ভয়ে এই আশ্রমে 
আশ্রয় লইয়া! নিদ্ৰিত হইয়াছিলে। তুমি আশ্বস্ত হও; আর 
তোমার কোন ভয় বা চিন্তা নাই; তুমি ফলমূলাহারে স্বচ্ছন্দ 
এখানে থাক ।' 

অনুচরগণের নিধনে দুঃখিত ইল বলিলেন, ব্রহ্মধি, আমার 
আর ক্ষণকালও এখানে থাকিতে ইচ্ছা! হইতেছে না। আপনি 
আমাকে নিজরাজ্যে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিন। আমি না 
ফিরিলে আমার জ্োষ্টপুত্র শশবিন্দু রাজো অভিষিক্ত হইবে। তাহা 
ছাড়া আমি আমার গৃহস্থিত ভৃত্যাদি ও পত্বীদিগকে ছাড়িয়াও 
থাকিতে পারিব না। আপনি আমাকে আর এখানে থাকিতে 
বলিবেন ন! !? 

বুধ ইলকে সান্তনা দিয়! বলিলেন, ‘কর্দমনন্দন, তুমি দুঃখ করিও 
না, এই আশ্রমেই বাস কর। তুমি এখানে একবৎসর বাস করিলে, 
আমি তোমার হিতসাধন করিব ।” 

অক্রিষ্টকর্ম। ব্রন্মবাঁদী বুধের এই কথা শুনিয়া ইল তদন্ুযায়ী 
সেখানে বাস করাই স্থির করিলেন। তিনি একমাস স্ত্রী হইয়া 
বুধের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন এবং পরমাসে পুরুষ হইয়া 
ধর্মাচরণ করিতে থাকিলেন। এইরূপে নবম মাসে ইল! পুররব! 
নামে এক পুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে বুধের হস্তে সমর্পণ করিলেন । 
বৎসরান্তে ইল আবার পুরুষ হইলে মহাজ্ঞানী বুধ নানারপ 


৯৭২ বাল্সীকি-রামায়ণ 


ধর্মসঙ্গত বাক্যালাপে তাহার চিত্ততোষণ করিতে লাগিলেন। 
(৮৯ সৰ্গ ) 

তারপর বুধ সংবর্ত, চ্যবন, অরিষ্টনেমি ও ছূর্বাস। প্রভৃতি সুহৃদ্‌- 
বর্গকে সেখানে আনাইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, “মুহৃদ্গণ, এই 
মহাবাহু রাজা ইল কর্দমের পুত্র; ইহার যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে 
তাহ! তোমরা সকলেই জান। এখন ইহার যাহাতে কল্যাণ হয়, 
তোমরা তাহার ব্যবস্থা কর । 

বুধ মুনিদিগকে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় মহাঁতেজন্বী 
প্রজাপতি কর্দম সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহাতেজা 
পুলস্ত্য, ক্রতু, বযট্‌কার এবং ওকারও কর্দমের পিছু পিছু সেখানে 
আসিলেন। তখন সকলেই পরস্পরের সমাগমে আনন্দিত হইয়া 
রাজা ইলের হিতকামনায় পৃথক্‌ পৃথক ভাবে নিজ নিজ অভিমত 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কর্দম বলিলেন, “দ্বিজগণ, 
এই রাজার যাহাতে কল্যাণ হইবে আমি তাহা বলিতেছি শোন । 
বৃষভবাহন মহাদেব ভিন্ন আর কেহ ইলকে এই বিপাক হইতে মুক্ত 
করিতে পারিবেন না। সেই মহাত্মার অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে বেশী 
প্রিয় আর কিছু নাই । সুতরাং আমর! রাজা ইলের মঙ্গলের জন্য 
সেই যজ্ঞই করিব!” 

পরে জংবর্তের শিষ্য রাজধি মরুত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন 
করিলেন। বুধের আশ্রমের নিকটে সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইল । 
যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, মহাদেব গ্রীত হইয়া ইলকে পুনরায় পুরুষত্ব প্রদান 
করিলেন। মহাদেব অন্তহিত হইলে, বহ্ুদর্শী ব্রাহ্মণেরাও স্ব স্ব 
আশ্রমে ফিরিলেন। 

তারপর রাজা ইল বাহলীকদেশ ত্যাগ করিয়া মধ্যদেশে 
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প্রতিষ্ঠান নামে একটি উৎকৃষ্ট নগর স্থাপন করিলেন। শশবিন্তু 
বাহলীকের রাজা হইলেন, আর ইল প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করিতে 
লাগিলেন। কালক্রমে ইল ব্ৰহ্মলোক লাভ করিলে, পুরূরবা' 
প্রতিষ্ঠান রাজ্য পাইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত ও লক্ষ্মণ, অশ্বমেধের 
এরূপ প্রভাব যে, ইল তাহার ফলে স্ত্রীভাবমুক্ত হইয়া আবার 
সুদুলভ পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন ।” (৯০ সর্গ) 


২২ 
রামের অশ্বমেধ যক্ঞ_-কুশ ও লবের র।মায়ণ গান 
_সীতার পাতাঁল-প্রবেশ 
( সৰ্গ ৯১-৯৭ ) 


অমিততেজ। ভ্রাতৃদ্বয়কে এরূপ বলিয়! রাম পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন 
“লক্ষণ, তুমি বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি ও কাশ্যপ প্রভৃতি অশ্বমেধজ্ঞ 
ব্রাহ্মণগণকে আমার নিকটে লইয়া আইস ; আমি তাহাদের সহিত 
পরামর্শ করিয়া সুলক্ষণ যজ্ঞাশ্ব বিমোচন করিব ।” সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ 
আনিলে, রাম তাহাদিগকে তাহার সম্কল্পের কথা জানাইলেন। 
তাহারা রামের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং বৃষভধ্বজ 
মহাদেবের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া অশ্বমেধের বিশেষ প্রশংস! 
করিতে লাগিলেন । 

তখন রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, “মহাবাহু, তুমি মহাত্মা! নুগ্রীবের 
নিকটে দূত পাঠাও, তিনি বানরপ্রধানদের ও অন্যান্থ বানরগণের 
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সহিত এখানে আসিয়া যজ্ঞমহোৎসব উপভোগ করুন। অতুল- 
বিক্রম বিভীষণকেও রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া এই মহাযজ্ঞ 
আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাও । আমার হিতৈষী ও সদ্গুণশালী 
রাজারাও সত্বর সানুচর যনজ্ঞস্থলে আস্ুন। দেশ-দেশাস্তরের ধামিক 
দ্বিজগণ ও তপোধন খধিদিগকে সন্ত্রীক নিমন্ত্রণ কর। গায়ক, 
বাদক, নট ও নর্তকগণকেও এখানে আসিতে বল। গোমতীর তীরে 
নৈমিষারণ্য অতি পবিত্র স্থান; সেখানে সুবিস্তৃত যজ্ঞবাট ( যজ্ঞ- 
ক্ষেত্র) নিমীণের আদেশ কর। সর্বত্র শাস্তিকর্মাদি অনুষ্ঠিত হউক । 
শীঘ্র ধর্মজ্ঞ জনগণকে আহ্বান করিয়া বল যে, তাহারা যেন 
নৈমিষারণ্যে এই মহাযজ্ঞ দেখিয়া কৃতার্থ হয়। সকলেই যাহাতে 
যথোচিত সম্মানিত, হৃষ্ট ও আহারাদিতে পুষ্ট হইয়া যজ্ঞভূমি হইতে 
ফিরে তাহার ব্যবস্থা করিবে । অগ্রেই শত সহস্র বাহনের দ্বার! 
প্রচুর তগুল, তিল, মুগ, ছোলা, কুলথ, মাষ ও লবণ সেখানে পাঠাও । 
তছুপযুক্ত ঘ্ৃততৈলাদি ও গন্ধোপকরণও ( গন্ধদ্রব্য বা মসলা! ) 
প্রেরিত হউক। বন্ছকোটি সুবর্ণ ও রৌপ্য লইয়া ভরত পূর্বেই 
সাবধানে সেখানে গমন করুন। দোকানদার, নট, নর্তক ও 
পাচকের! এবং বহু নবযুবতী ভরতের সহিত গমন করুক। সৈন্যগণ 
তাহাদের অগ্রে অগ্রে যাউক। পুরবাসী বালক বৃদ্ধ ও দ্বিজগণ, 
ভূত্যাদি, কোষাধ্যক্ষগণ, বণিকেরা আমার মাতৃগণ, কুমারেরা ও 
অস্তঃপুরিকারা সকলেই ভরতের সহিত গমন করুন। আর যজ্ঞে 
দীক্ষার জন্য আমার পত্নীর সুবর্ণ প্রতিমা * ও যজ্জকর্মজ্ঞ খষিদের 


* পতিপত্বীকে একত্রে যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হয়। সেজন্য সীতার 
অবর্তমানে তাহার প্রতিনিধিস্বরূপা! স্থবর্ণপ্রতিমার ব্যবস্থা করা হইতেছে। 
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সন্মুখে লইয়া মহাযশত্বী ভরত অগ্রবতাঁ হউন।” ভরত তাহাই 
করিলেন। (৯১ সর্গ) 
সমস্ত দ্রব্যাদি পাঠাইয়া রাম কৃষ্ণসারবর্ণ * সুলক্ষণ একটি অশ্ব 
ন্োচন করিলেন এবং খত্বিকদিগের ( পুরোহিতগণের ) সহিত 
লক্ষ্মণকে সেই অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া নিজে সসৈন্তে নৈমিষারণ্যে 
আসিলেন। সেখানে যজ্ঞভূমির অপূর্ব ব্যবস্থা দর্শনে তিনি 
যারপরনাই আনন্দলাভ করিয়া বলিলেন, “আয়োজন অতি সুন্দর 
হইয়াছে ।” পরে রাজগণ নানারূপ উপহার লইয়! সেখানে উপস্থিত 
হইলেন। রামও তাহাদের যথোচিত সৎকার করিলেন। ভরত ও 
শত্রদ্ন রাজগণের আপ্যায়নে নিযুক্ত থাকিলেন। সুগ্রীব ও বানরগণ 
বিপ্রদিগকে সযত্বে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন । বিভীষণ ও 
রাক্ষসেরা উগ্রতপা খধিদের সেবায় রত হইলেন। 
এইরূপ স্বুব্যবস্থায় অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল । সেই মহাযজ্ে 
দাও দাগ’ ভিন্ন আর কোনরূপ শব্দই শোনা গেল না । প্রার্থা- 
দিগকে প্রচুর দানে পরিতৃপ্ত করা হইতে লাগিল। তাহাদের মুখ 
হইতে ‘দাও’ এই কথা বাহির হইতে ন! হইতেই তাহাদিগকে 
খাণ্ডবাদি ৭" বিবিধ মিষ্টান্ন দেওয়া হইতে থাকিল। সেখানে মলিন, 
দীনহীন ব। জীর্ণ শীর্ণ কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না; সকলেই 
পানভোজনাদিতে হৃষ্টপুষ্ট হইল। যজ্ঞস্থলে সমাগত মুনিদের 
মধ্যে যাহার! দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাহার! পূর্বে কোন যজ্ঞে 


* রুষ্ণসার মৃগের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ( রা-তিলক )। প্রায়শঃ ( অধিকাংশ 
স্থলে) কৃষ্ণবৰ্ণ ( গোবিন্দরাজ )। 
এ. খাঁড় গুড়, শক্ত গুড়। 
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এরূপ রাশি রাশি দান কর! হইয়াছে বলিয়। স্মরণ করিতে 
পারিলেন না। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, “এই যজ্ঞে 
অনবরত যেরূপ বস্ত্র রত্ব ও ত্বর্ণাদি দান করা হইতেছে, আমরা 
ইন্দ্র, চন্দ্ৰ, যম বা বরুণের যজ্ঞেও কখন সেরূপ হইতে দেখি 
নাই।” এইরূপে এক বৎসরের উপর রাজসিংহ রামের যজ্ঞ 
চলিল। (৯২ সর্গ) 

এদিকে যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, ভগবান বাল্মীকি মুনি সশিষ্য 
সেখানে আসিলেন। খষধিগণের বাসস্থানের একপ্রান্তে কয়েকখান৷। 
সুদৃশ্য পর্ণশালায় তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি 
তাহার শিষ্য কুশ ও লবকে বলিলেন, বংসদ্ধয়, তোমরা খধিদের 
আশ্রমে, ব্রাহ্মণগণের আবাসে, রাজপথে, নৃপতিদের গৃহে, রামের 
ভবনদ্বারে, যজ্ঞস্থলে এবং ঝত্বিকদিগের সম্মুখে একমনে ও পরমানন্দে 
সমগ্র রামায়ণ কাব্য গান করিয়া! বেড়াইবে। এখানে পর্বতজাত 
যে সকল স্বাদ ফলমূল আছে তাহা খাইও, তাহ! হইলে শ্রাস্তি 
বোধ করিবে না। যদি মহীপতি রাম গান শুনিবার জন্য যজ্ঞসভায় 
সমাসীন খষিদের সম্মুখে তোমাদের ডাকেন, তবে তোমরা সেখানে 
গান করিও । আমি পূর্বে তোমাদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছি, 
তোমর] তদনুযায়ী প্রতিদিন মধুরম্বরে বিংশতি সর্গ করিয়া গান 
করিবে । তোমর ধনের প্রতি কিছুমাত্র লোভ করিও ন! ( অর্থাৎ 
কেহ ধন দিতে চাহিলে তাহা লইও না); আশ্রমবাসী 
নিত্য ফলমূলভোজীর ধনে কি প্রয়োজন? যদি রাম তোমাদের 
জিজ্ঞাসা করেন, “তোমরা দুইজন কাহার পুত্র? তবে বলিবে, 
‘আমর! বাল্ীকির শিষ্য? তোমর। সুমধুর বীণাযোগে সুমিষ্ট 
মুছনাসহকারে নির্ভয়ে কাব্যের প্রথম হইতে গার্ম করিবে। 
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নরনাথ রামের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞ। প্রকাশ করিও না, কারণ 
ধর্মতঃ রাজা সকল প্রাণীর পিতা । তোমরা কল্য প্রাতে গান 
আরম্ভ করিবে ।” প্রচেতানন্দন পরমোদার মহামুনি বালীকি 
শিষ্যদ্বয়কে বারবার এইরূপ উপদেশ দিয়া নীরব হইলেন । 
(৯৩ সৰ্গ) ' 

রাত্রি প্রভাত হইলে, কুশ ও লব স্নান ও হোম করিয়া বালীকির 
উপদেশমত বীণাসহযোগে সুমধুর কে রামায়ণ গান করিতে 
লাগিলেন। রাম বালকছয়ের মুখে সেই অপূর্ব গান শুনিয়। 
কৌতৃহলাম্বিত হইলেন । পরে যজ্ঞের বিরামকালে তিনি মহথি, 
নরপতি, নানাশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ও নাগরিক প্রভৃতির সম্মুখে 
গায়কযুগলকে আনাইলেন। সভাস্থ সকলের আনন্দবর্ধন 
করিয়া কুশ ও লব গান আরম্ভ করিলেন। সেই অলৌকিক 
গান শুনিয়। শ্রোতাদের সাধ মিটিল না। মুনিগণ ও রাজগণ 
প্রভৃতি সকলেই যেন চক্ষুর দ্বারা পান করিতে করিতে বারবার 
কুশ-লবকে দেখিতে থাকিলেন এবং বলাবলি করিতে লাগিলেন, 
“ইহার! উভয়েই রামের সদৃশ, যেন এক বিশ্ব হইতে উৎপন্ন 
দুইটি প্রতিবিম্ব । যদি ইহারা জটাবন্কলধারী না হইত, তবে 
আমর! রামের সহিত এই গায়কঘ্য়ের কোন প্রভেদ বুঝিতে 
পারিতাম ন!” 

কুশ ও লব প্রথম হইতে বিংশতি সর্গ পর্যন্ত রামায়ণ গান 
কর্রলেন। অপরাহু পর্যন্ত তাহা শুনিয়া রাম ভরতকে বলিলেন, 
“কযাকুৎস্থ, এই বালক ছুইটিকে অষ্টাদশ সহস্র সুবর্ণ এবং ইহার! 
জন্য যাহা চায় তাহা দাও ।” ভরত অর্থ দিতে গেলে, কুশ-লব 
তাহা! লইলেন না। তাহার! বিম্মিতভাবে বলিলেন, “আমর 

৬২ 
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বনবাসী, বনজাত ফলমূল আহারে জীবন ধারণ করিয়া থাকি, 
আমর! স্ুবর্ণাদি লইয়া কি করিব ?” 

ইহ! শুনিয়া রাম ও অন্যান্য সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন । রান 
কুশ-লবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই কাব্য কত বড়? ইহার বিষয়বস্ত 
কি? এই কাব্যের রচয়িতা কে? সেই মুনিপুঙ্গব এখন কোথায় 
আছেন?” কুশ-লব বলিলেন, “ভগবান বাল্মীকি এই কাব্যের 
রচয়িতা; তিনি ইহাতে আপনার সমগ্র জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন ; 
তিনি এখন এই যজ্ঞস্থলেই উপস্থিত আছেন। এই মহাকাব্য 
চতুধিংশতি সহস্ৰ শ্লোক, একশত উপাখ্যান, আদিকাণ্ড হইতে 
ছয়কাণ্ড এবং তাহাতে পাঁচশত সর্গ আছে।* তাহা ছাড়া ইহাতে 
উত্তরকাণ্ডও আছে । নরনাথ, আপনার যদি এই কাব্য শুনিবার 
ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি যজ্ঞাবসরে ইহ! শ্রবণ 
করিতে থাকুন ।৮ 

রাম মুনিগণ, রাজগণ ও বানরগণ প্রভৃতির সহিত এইরূপে 
বহুদিন ধরিয়া রামায়ণ-গান শুনিলেন। পরে তিনি কুশ ও 
লবকে সীতার পুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি 
দূতদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, “তোমরা ভগবান বাল্ীকির 
নিকটে গিয়া তাহাকে আমার নাম করিয়া বল, যদি সীতা 
সচ্চরিত্রা ও পাপশৃস্তা হন, তাহা হইলে তিনি মহধির অনুমতি 
লইয়৷ নিজের বিশুদ্ধতার পরিচয় দ্রিন। তিনি কল্য প্রাতে এই 
সভায় আসিয়া আমার ও অন্তান্ত সকলের সম্মুখে শপথ করুণ । 


* বর্তমান বান্নীকি-রামায়ণের প্রথম ছ’ কাণ্ডের সর্গসূখ্যা ৫৩৪। 
€ বাজশেখর বস্তু ) 
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তোমরা এ সম্বন্ধে মুনিবরের অভিপ্রায় এবং সীতার মনোভাৰ 
জানিয়া আইস ৷” 

দূতের! বালীকির নিকটে গিয়া সকল কথা জানাইলে, তিনি 
বলিলেন, “তোমাদের কল্যাণ হউক; পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা, 
স্থতরাং রাম যাহা বলিয়াছেন, সীত! তাহাই করিবেন ।” 

দূতদের মুখে এই কথা শুনিয়! রাম খুশী হইয়া উপস্থিত 
সকলকে বলিলেন, “আপনার! কল্য প্রাতে সীতার শপথগ্রহণ 
দেখিবেন। অন্যান যাহারা তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহারাও 
আসিবেন।” ইহ! শুনিয়া মহত্িরা সকলেই উচ্চ কণ্ঠে ‘সাধু! সাধু! 
ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। (৯৫ সর্গ) 

পরদিন প্রভাতে রাম যন্তস্থলে আসিয়া খষিগণকে আহ্বান 
করিলেন। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দুর্বাসা, 
পুলস্তা, শক্তি, মাৰ্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, 
নারদ, পর্বত ও গৌতম প্রভৃতি দৃঢ়ব্রত মুনিগণ মহ! কৌতৃহলা বিষ্ট 
হইয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। মহাবীর্ষ রাক্ষসগণ, মহাবল 
বানরগণ, নান! দেশ হইতে আগত সহত্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
শূদ্ৰ সীতার শপথগ্রহণ দেখিবার জন্ত সাগ্রহে সেখানে সম্মিলিত 
হইলেন। 

সকলে সমবেত হইয়াছেন শুনিয়া বাল্মীকি দ্রুত সীতাকে 
লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সীতা নতমুখে করযোড়ে 
অশ্রুপূর্ণলোচনে রামকে চিস্তা করিতে করিতে মুনিবরের পিছু 
পিছু আসিলেন। শ্রুতি (বেদবিদ্যা) যেমন ব্রহ্মীকে অনুসরণ করেন, 
সেইরূপ সীতাঁকে বালীকির পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া সকলে 
উচ্চম্বরে ‘সাধু সাধু” বলিয়া উঠিলেন। পরে সকলে মহাদুঃখে 
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অভিভূত ও শোকাকুল হইয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন। বাল্মীকি 
সীতাকে লইয়া সেই জনসজ্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়। রাঁমকে 
বলিলেন, “দশরথনন্দন, এই সেই ম্ুব্রতা ধর্মচারিণী সীতা, 
অপবাদের ভয়ে যিনি আমার আশ্রমের নিকটে পরিত্যক্তা 
হইয়াছিলেন। রাম, তুমি লোকাপবাদে ভীত; এখন অনুমতি 
দাও, সীতা তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করিবেন। আমি সত্য 
করিয়া বলিতেছি, জানকীর পুত্র এই যমজ কুশ-লব তোমারই 
তনয়। রঘুনন্দন, আমি প্রচেতার দশম পুত্র, কখনও মিথ্যা 
বলিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না; আমি বলিতেছি, ইহারা তোমারই 
পুত্র। আমি বহুকাল তপস্যা করিয়াছি, এই সীতা যদি দোযগ্রস্তা 
হইয়া থাকেন, তবে যেন আমি সেই তপস্তার ফলভোগ না করি। 
আমি সীতাকে পৃচরিত্রা জানিয়াই তাহাকে আমার আশ্রমে 
আশ্রয় দিয়াছিলাম। আমি দিব্জ্ঞানবলে বুঝিতে পারিয়াছি 
যে ইনি শুদ্ধন্বভাব এবং তুমি তোমার এই প্রিয়তমাকে 
শুদ্ধা জানিয়াও কেবল লোকনিন্দার ভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছ।” 
(৯৬ সর্গ) 

বাল্মীকি এইরূপ বলিলে, রাম সেই জনসঙ্ঘ মধ্যে বরবর্ণিনী 
সীতাকে দেখিয়! মহধিকে কহিলেন, “মহাভাগ, আপনি যাহা 
বলিলেন তাহাই বটে। আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি। 
্রহ্মধি, সীতা পুর্বে দেবগণের সম্মুখে নিজের বিশুদ্ধতার প্রমাণ 
দিয়াছিলেন বলিয়াই আমি তাহাকে গৃহে আনিয়াছিলাম। কিন্ত 
লোকাপবাদ বড় প্রবল, আমি তাহার ভয়েই ইহাকে নিষ্পাপ! 
জানিয়াও পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। 
এই. যমজ কুশ-লব যে আমারই পুত্র তাহাও আমি বুঝিতে 
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পারিতেছি। তথাপি সীতা জগতের সকলের সম্মুখে শুদ্ধা বলিয়া 
পরিচিতা হইয়া আমার গ্রীতিলাভ করুন ।” 

এই সময়ে সত্যযুগের ন্যায় দিব্যগন্ধ মনোরম পবিত্র বায়ু 
প্রবাহিত হইয়া সকলকে আনন্দিত ও আশ্চর্যান্বিত করিল । তখন 
কাষায়বসম। সীতা কৃতাঞ্জলি হইয়া নতমুখে ও আনতনয়নে 
বলিলেন, “আমি যদ্দি রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও কখন মনে স্থান 
নী দিয়া থাকি, তবে ধরণী দেবী বিদীর্ণ হইয়া আমাকে তন্মধ্যে 
আশ্রয় দিন। আমি যদি কায়মনোবাক্যে রামের যথোচিত অর্চন! 
করিয়। থাকি, তবে ধরণী দেবী বিদীর্ণা হইয়া আমাকে তন্মধ্যে 
আশ্রয় দিন। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না__ আমার 
এই কথ! যদি সত্য হয়, তবে ধরণী দেবী বিদীর্ণ হইয়া আমাকে 
আশ্রয় দিন ।” 

সীতা এইরূপ বলিতে বলিতেই এক অদ্ভুত ঘটন! ঘটিল__ 
ভূতল হইতে এক অত্যুত্ধম দিব্য সিংহাসন উদিত হইল। 
দিব্যরত্ব-বিভূষিত দিব্যদেহ অমিতবিক্রম নাগগণ এ সিংহাসন 
মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে । ধরণী দেবী স্বাগত সম্ভাষণ 
করিয়া সীতাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং দুই হাতে ধরিয়া 
সেই সিংহামনে বনাইলেন। মীতা সিংহাসনে বসিয়া রসাতলে 
প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া আকাশচারীরা তাহার উপরে 
অবিরত পুষ্পবৃণ্ি করিতে লাগিলেন। সহস! অস্তরীক্ষে দেবগণের 
মধ্যে অত্যুচ্চ সাধুবাদ উখিতত হইল “ধন্য ধন্য সীতা, তোমার 
চরিত্র এমন পবিত্র, তুমিই ধন্য!” যজ্ধস্থলে সমাগত মুনি 
ও রাজগণ প্রভৃতি সকলে যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। অস্তরীক্ষে 
ও ভূতলে সকল স্থাবর-জঙ্গম জীবগণ, মহাকায় দানবগণ এবং 
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পাতালে পন্নগপ্রধানেরা কেহ কেহ আনন্দে সিংহনাদ করিতে 
আরম্ভ করিলেন, কেহ কেহ চিস্তামগ্ন হইয়া রহিলেন ; কেহ কেহ 
রামকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ বা অচেতনের 
ন্যায় সীতার দিকে তাকাইয়! থাকিলেন। সীতার পাতাল-প্রবেশ 
দেখিয়া সমস্ত জগৎ যেন ক্ষণকালের জন্য সন্মোহিতের ন্যায় হইল। 
(৯৭ সর্গ) 


২৩ 
সীতার জন্য রামের শোক--কৌশল্য! প্রভৃতির মৃত্য 
( ৭৮-৯৯ সর্গ ) 


সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে, মুনিগণ ও বানরগণ প্রভৃতি সকলে 
উচ্চন্বরে “সাধু সাধু’ বলিতে লাগিলেন। রাম অতিশয় দুঃখিত- 
চিত্তে ও নতমস্তকে দণ্ডকাষ্ঠে ভর দিয়া বহুক্ষণ রোদন ও প্রচুর 
অশ্রুবর্ষণ করিলেন। পরে তিনি ক্রোধ ও শোকে অভিভূত হইয়া 
বলিলেন, “লক্ষ্মীরূপিণী সীতাকে অস্তহিত হইতে দেখিয়া আমার 
মন অভূতপূর্ব শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে। পূর্বে সীতা আমার 
অনুপস্থিতিতে সাগরপারে লঙ্কায় নীতা হইয়াছিলেনঃ আমি সেখান 
হইতে তাহাকে আনিয়াছিলাম ; এখন যে তাহাকে রসাতল হইতে 
আনিব তাহাতেও সন্দেহ নাই। দেবী বসুমতী, তুমি আমার 
সীত। আমাকে ফিরাইয়া দাও, নতুবা আমাকে অবজ্ঞা করিলে, 
আমি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিব। পূর্বে রাজধ্ি জনক 
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হলকর্ণকালে তোম! হইতে সীতাকে পাইয়াছিলেন, সুতরাং তুমি 
আমার শ্বশ্রী। তুমি সীতাকে ফিরাইয়া দাও, অথবা আমাকেও 
তোমার বিবরে স্থান দাও); আমি পাতালে বা স্বর্গে সীতার সহিত 
বাস করিব। আমি সীতার জন্য উন্মত্ত হইয়াছি, তুমি তাহাকে 
লইয়া আইস। সীতা যেমন ছিলেন তুমি যদি মহীতল হইতে ঠিক 
তেমনটি আমাকে আনিয়া না দাও, তবে আমি পর্বত ও বন 
সহ তোমাকে প্রপীড়িত ও বিনষ্ট করিব এবং সমগ্র জগৎ জলময় 
হইবে ।” 

রাম ক্রোধ ও শোকে সমাবিষ্ট হইয়া এইরূপ বলিতেছেন, 
এমন সময় ব্ৰহ্মা দেবগণের সহিত রামের নিকটে আসিয়া রামকে 
বলিলেন, “সুত্রত, তোমার সম্তাপ করা উচিত নয়, তুমি যে বিষণ 
হইতে অবতীর্ণ (বিষ্ণুর অবতার) তাহা ক্ষণকালের জন্য স্মরণ কর। 
তোমার প্রতি চিরানুরক্ত! বিমলচরিত্র! সাধ্বী সীতা তপোবলে 
সুখে নাগলোকে যাত্রা করিয়াছেন ; স্বর্গে তাহার সহিত তোমার 
যে আবার মিলন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বীর, তুমি 
জন্মাবধি যে সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছ এবং ভবিষ্যতে যাহা যাহা 
ঘটিবে সবই বাল্মীকি এই কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। তুমি 
ইহার পূর্বভাগ শুনিয়াছ, এখন খধিদের সহিত ইহার অততযুৎকৃষ্ট 
উত্তরভাগ শোন।” এই কথা বলিয়। ব্রহ্মা দেবগণের সহিত 
স্বর্গে গেলেন। 

তখন রাম বাল্মীকিকে বলিলেন, “ভগবান, কাল হইতে 
উত্তরকাণ্ড আরম্ভ করুন, এই ব্রক্মধষিগণ আমার ভবিষ্য চরিত 
শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।” এই বলিয়া, রাম 
সমাগত জনগণকে বিদায় দিয়া কুশ-লবের সহিত বালীকির 
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পর্ণশালায় গেলেন এবং সীতার জন্য শোক করিতে করিতে রাত্রি 
কাটাইলেন। 

পরদিন প্রভাতে মহধির1 যজ্ঞসভায় সমবেত হইলে, রামের 
আদেশে কুশ-লব রামায়ণের উত্তর নামক ভবিষ্য অংশ গান করিতে 
আরম্ভ করিলেন । 

অবশেষে যজ্ঞ শেষ হইল । কিন্তু রাম সীতার অভাবে জগৎ 
শৃশ্যময় দেখিতে লাগিলেন এবং শোকে যারপরনাই কাতর 
হইয়া কিছুতেই মনে শাস্তি পাইলেন না। তিনি রাজগণ, 
বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসগণ, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ এবং অন্যান্য জনগণ 
সকলকে প্রচুর ধনাদি উপহার দিয়! বিদায় করিয়। সীতার চিন্ত! 
করিতে করিতে অযোধ্যায় ফিরিলেন। তিনি অন্ত ভার্ষা 
গ্রহণ করিলেন না। সীতার স্বর্ণ-প্রতিমা পত্নীর স্থানে রাখিয়া 
যজ্ঞাদি করিতে লাগিলেন। দশ হাজার বংসরে তিনি বন্ধ 
বহু অশ্বমেধ, বাজপেয়, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র ও গোমেধ 
প্রভৃতি যজ্ঞ করিলেন। এইরূপ ধর্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়৷ 
তিনি স্তবদীর্ঘকাল রাজ্যপালনে ব্যাপৃত রহিলেন। তাহার 
শাসনাধীন বানর, ভল্লুক, রাক্ষস ও নরপতিগণ প্রভৃতি 
সকলেরই তাহার প্রতি অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। 
তাহার রাজত্বকালে মেঘ যথাকালে বারিবর্ষণ করিত, সবত্র প্রচুর 
শস্য জন্মিত, নগর ও জনপদ হৃষ্টপুষ্ট জনগণে পুর্ণ ছিল, কাহারও 
ব্যাধি হইত না, কেহ অকালে মরিত ন! এবং কোনরূপ অনর্থও 
উপস্থিত হইত না। 

এইরূপে দীর্ঘকাল অতীত হইলে, রামমাতা যশম্ষিনী কৌশল্যা! 
পুত্রপৌত্রে পরিবৃত হইয়। প্রাণত্যাগ করিলেন। "তারপর 
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যশব্বিনী কৈকেয়ী এবং স্বমিত্রাও নানারপ ধর্মকর্ম করিয়া স্বর্গে 
গেলেন। সেখানে রাজা দশরথের সহিত মিলিত হইয়া 
তাহারা সকলেই পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 
€ ৯৯ সর্গ) 


২৪ 
রাঁম-গর্গ সংবাঁদ-_গন্ধববধ-- ভরতের ও লক্ষ্মণের 
পুত্রগণের রাজ্যাভিষেক (১০০-১০২ অর্গ) 


কিছুদিন পরে কেকয়রাজ যুধাঁজিৎ বহু অশ্ব, কম্বল, রত্ব, উৎকৃষ্ট 
চিত্রবন্ত্র এবং নানারূপ সুন্দর আভরণাদি উপহারসহ তাহার গুরু 
অঙ্গিরাপুত্র ব্রহ্মধি গার্গ্যকে রামের নিকটে পাঠাইলেন। মহৰি 
গার্গ্ের আগমনের সংবাদ শুনিয়া রাম অনুজদের সহিত এক- 
ক্রোশ প্রত্যুদ্গমন করিয়া ( অগ্রসর হইয়া) গার্গ্যকে সম্বর্ধনা 
করিলেন। পরে মহধিকে সাদরে নিজগৃহে আনিয়া, মাতুলাদির 
সৰ্বাঙ্গীন কুশল প্রশ্ন করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবান, মাতুল 
কি বলিয়া দিয়াছেন? কি উদ্দেশ্যেই বা সাক্ষাৎ বৃহস্পতিতুল্য 
বাক্যবিদ্শ্রেষ্ঠ আপনার এখানে আগমন হইয়াছে ?” 

গার্গ্য তাহার আগমনের কারণ বিবৃত করিয়া বলিলেন, 
“মহাবাহু রাম, তোমার মাতুল নরবর যুধাজিৎ তোমাকে যাহা 
বলিতে বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শোন। বীর, সিন্ধুনদের 
উভয় পার্থ ফলমূলে শোভিত পরম সুন্দর গন্ধর্দেশ । শৈল্ষ- 
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তনয় * তিন কোটি মহাবল যুদ্ধবিশারদ সশস্ত্র গন্ধর্ব সেই দেশ রক্ষা 
করে। মহাবাহু, তুমি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গন্ধবদেশ 
নিজের সুশাসিত রাজ্যের অস্তভূক্তি কর। রাম, তোমাকে অহিতকর 
কিছু বলিতেছি ন! ; সেই পরম শোভন গন্ধবদেশ জয় করা অন্যের 
সাধ্যাতীত; তাহা জয়ে তোমার অভিরুচি হউক ।” 

ইহা শুনিয়া রাম অতিশয় প্রীত হইলেন এবং মহধিকে ‘তাহাই 
হইবে’ বলিয়া ভরতের দিকে তাকাইলেন। পরে তিনি করজোড়ে 
বলিলেন, “ত্রহ্মধি, ভরতের এই ছুই বীর পুত্র_-তক্ষ ও পুল, 
আমাদের মাতুল যুধাজিতের দ্বার! সুরক্ষিত হইয়া সে দেশে বসবাস 
করিবেন। ভরত এই কুমারদ্বয় ও সৈম্যসামস্তসহ সেখানে যাইবেন 
এবং গন্ধর্ঝ-পুত্রদিগকে নিহত করিয়া সেই দেশকে ছুই অংশে বিভক্ত 
করিবেন । তারপর তিনি তাহার ছুই পুত্রকে এ ছুই অংশে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া আবার আমার নিকটে ফিরিবেন ৷” 

শুভনক্ষাত্রে গার্গ্যকে পুরোবর্তাঁ করিয়া! কুমারছয়ের সহিত ভরত 
সসৈন্যে অযোধ্যা হইতে যাত্রা করিলেন। সিংহ, ব্যাস্ত, বরাহ 
প্রভৃতি বহু মাংসাশী জীব ও রাক্ষসাদি গন্ধব-পুত্রদের রক্তমাংস 
খাইবার আশায় ভরতের বাহিনীর সহিত চলিল। অর্ধমাসে ভরত 
সসৈন্যে কেকয়দেশে উপনীত হইলেন। (১০০ সর্গ) 

পরে ভরত ও যুধাঁজিং তাহাদের বাহিনী লইয়া! একযোগে 
গন্ধর্বরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। গন্ধর্গণও যুদ্ধে অগ্রসর হইল। 
সাতরাত্রি (সপ্তাহকাল) তুমুল লোমহর্ণ যুদ্ধ চলিল-__নরদেহ- 


* শৈলুষ-__গন্ধর্রাজ ( গোবিন্দরাজ )। বিভীষণের পত্নী সরমা শৈলুষ- 
হুহিতা। (১২ সৰ্গ ত্রষ্টব্য-_উত্তরকাও্ড )। রি 
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বাহিনী রক্তনদী বহিল, কিন্তু কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় 
হইল না। তখন ভরত ক্রুদ্ধ হইয়! গন্ধরবদের উপর সংবর্ত নামক 
সুদারুণ কালান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে আবদ্ধ ও বিদারিত 
হইয়া মহাবীর্ষশালী তিন কোটি গন্ধৰ ক্ষণকালমধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত 
হইল । 

ভরত সেই রমণীয় গান্ধারদেশে তক্ষশিল। ও পুক্ষলাবতী 
নামে দুইটি সুশোভন ও স্ুসমৃদ্ধ নগরী স্থাপন করিয়া তক্ষকে 
তক্ষশিলায় এবং পলকে পুক্ষলাবতীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 
এইরূপে পাঁচ বৎসর কাটিল। পরে ভরত অধযোধ্যায় ফিরিলেন। 
তাহার মুখে সকল কথা শুনিয়া রাম খুব খুশী হইলেন। 
(১০১ সর্গ) 

তারপর রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, “মসুমিত্রানন্দন, তোমার ছুই 
পুত্র _অঙ্গদ ও চন্দ্ৰকেতু--ধৰ্মজ্ঞ ও মহাবীর এবং রাজ্যরক্ষায় সমর্থ ; 
সুতরাং আমি ইহাদিগকে ছুই রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করি । 
তুমি ইহাদের জন্য এমন দেশ নির্ধারণ কর যাহা রমণীয় ও স্বিস্তীর্ণ, 
যে-দেশ অধিকার করিলে কোন রাজার উপর অত্যাচার বা আশ্রম 
বিনষ্ট অথবা অন্য কোনরূপ অপরাধ হইবে না এবং যেখানে 
কুমারদ্ধয় আনন্দে বসবাস করিতে পারিবেন” 

ইহ! শুনিয়! ভরত বলিলেন, “আর্য, কারুপথ মনোরম স্বাস্থ্যকর 
দেশ; আপনি অঙ্গদকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করুন । আর চন্দ্রকেতৃকে 
অতি রমণীয় ও স্বাস্থ্যপ্রদ চন্দ্রকান্ত দেশ দিন 1” 

ভরতের কথামত রাম পশ্চিমস্থ কারুপথ অধিকার এবং সেখানে 
জঙ্গদীয়া নামে মনোরম পুরী নির্মাণ করিয়া অঙগদকে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। তারপর তিনি উত্তরস্থিত মুল্লভূমিতে চন্দ্রকান্ত নামে 
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রমণীয় পুরী স্থাপিত করিয়া সেখানে চন্দ্রকেতৃকে অভিষিক্ত 
করিলেন। লক্ষ্মণ অঙ্গদের এবং ভরত চন্দ্রকেতুর সহিত গেলেন । 
লক্ষ্মণ অঙ্গদীয়ায় এক বৎসর থাকিয়া! অযোধ্যায় ফিরিলেন। ভরত 
চন্দ্রকান্তে এক বৎসরের উপর বাস করিয়া আবার রামের চরণ- 
সমীপে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে ভরত ও লক্ষ্মণ রামের আদেশ 
পালনে নিযুক্ত থাকিয়৷ নানারূপ ধর্মকর্ম ও পৌরকার্ধ করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে দশ হাজার বৎসর ( বহুকাল ) অতীত হইল । 
(১০২ সর্গ) 


২৫ 
কালের আগমন--লক্ষমণ-বর্জন 
(১০৩-১*৬ সর্গ ) 


রাম ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেছেন, ইতিমধ্যে একদিন কাল 
তপন্বীর রূপ ধারণ করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে 
বলিলেন, “মহাবল, আমি অমিততেজা মহষি অতিবলেরঞ্ দূত, কোন 
কার্ধবশতঃ রামের সহিত দেখ! করিতে আসিয়াছি।” লক্ষ্মণ সূর্যের 
ন্যায় তেজন্বী সেই মুনিকে রামের নিকটে লইয়া! গেলে, তিনি মধুর 
বচনে রামকে বলিলেন, “রঘুনন্দন, তোমার শ্ত্রীবৃদ্ধি হউক ।” বাম 
তাহাকে অর্থ্যাদি প্রদানে অভ্যর্থনা করিয়া এবং কাঞ্চনালনে 
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বসাইয়! বলিলেন, “মহামতি, আপনার শুভাগমন হউক ; আপনার 
বক্তব্য বলুন ৷” 

মুনি বলিলেন, “মহারাজ, আমার কথা আপনাকে গোপনে 
শুনিতে হইবে । আপনি প্রতিজ্ঞ করুন, অন্য যে কেহ আমাদের 
কথ! শুনিবে বা সেই সময় আমাদিগকে দেখিবে, তাহাকে আপনি 
বধ করিবেন | 

রাম তাহাই স্বীকার করিয়া লক্ষমণকে বলিলেন, “প্রতিহারকে 
(দ্বারপালকে) বিদায় দিয়! তুমি নিজেই দ্বারে থাক। এই 
ধষি ও আমি যখন গোপনে কথাবার্তা বলিব, তখন যদি 
অন্ত কেহ আমাদিগকে দেখে বা আমাদের কথা শোনে, তবে 
সে আমার বধ্য হইবে ।” এই কথা বলিয়া লক্ষমণকে ছ্বাররক্ষায় 
পাঠাইয়া রাম মুনিকে বলিলেন, “এখন আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে 
আপনার বক্তব্য বলুন। আপনার কথা শুনিবার জন্য আমার খুব 
আগ্রহ হইয়াছে ।” (১০৩ সর্গ) 

মুনি বলিলেন, “মহারাজ, পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে তোমার 
নিকটে পাঠাইয়াছেন। আমি তোমার পুর্বাবস্থার পুত্র, সর্বসংহারক 
কাল। পিতামহ তোমাকে বলিয়! পাঠাইয়াছেন-__'সৌমা, তুমি 
লোকরক্ষার জন্য যতকাল মত্যবাসের অঙ্গীকার করিয়াছিলে, 
তাহ! পূর্ণ হইয়াছে । পুরাকালে নিজের মায়াবলে সর্বলোক 
সংহারের পর তুমি যখন মহার্ণবে শয়ান ছিলে, তখন তোমার 
নাভিপদ্ম হইতে আমাকে উৎপন্ন করিয়া আমার উপর প্রজাস্থপ্টির 
ভার দিয়াছিলে। তথাপি আমি তখন জগৎপতি তোমার 
নিকটে প্রার্থনা করি যে, তুমি জীবগণের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া! 
আমার তেজোবুদ্ধি কর। দুর্ধ্ধ, তখন তুমিও সকল প্রাণীর 
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রক্ষার জন্য নিজের সনাতন ভাব হইতে বিষ্ণুরূপ ধারণ করিলে । 
পরে দেবগণের শক্তিবৃদ্ধির জন্য তুমি অদিতির বীর্যবান পুত্ররূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। কার্য উপস্থিত হইলে, তুমি এইরূপ 
সময়ে সময়ে দেবগণের সহায়তা করিয়া থাক। জগংপতি, 
প্রজাগণ উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইলে, তুমি রাবণবধের জন্য 
মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলে। তখন তুমি নিজেই স্থির 
করিয়াছিলে যে, একাদশ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস করিবে । 
সে-কাল পূর্ণ হইয়াছে । তাহা জানাইবার জন্যই কালকে তোমার 
নিকটে পাঠাইতেছি। মহারাজ, তোমার যদি আরও প্রজাপালনের 
ইচ্ছ| থাকে, তবে তুমি মর্ত্যেই থাক । আর যদি তোমার স্থরলোক 
পালনের অভিলাষ হয়, তবে তুমি স্বর্গে ফিরিয়া আইস ; দেবগণ 
বিষ্ণুকে পাইয়া সনাথ ও নিশ্চিন্ত হউন.» 

সর্বসংহারক কালের মুখে ব্রহ্মার কথা শুনিয়া রাম হাসিয়া 
বলিলেন, “কাল, তোমার এখানে আগমনে এবং দেবদেব ব্রহ্মা 
যাহ! বলিয়া পাঠাইয়াছেন তাহ! শুনিয়া আমি অত্যন্ত গ্রীতিলাভ 
করিয়াছি। ত্রিলোকের কার্ধসাধনের জন্যই আমার জন্ম। তোমার 
মঙ্গল হউক, আমি যেখান হইতে আসিয়াছি, এখন আবার 
সেখানেই যাইব; এ-বিষয়ে আমার আর বিবেচনা করিবার 
কিছু নাই । দ্েবগণের সকল কার্ধপাধনে আমি ব্রহ্মার অধীন 
€ অর্থাৎ ত্ৰগ্মার কথান্ুযায়ী আমি দেবগণের সকল কাজ করিব )1৮ 
(১০৪ সর্গ) 

ইতিমধ্যে ভগবান ছূর্বাসা মুনি রামের সহিত দেখ! করিবার 
জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্পণকে বলিলেন, “স্থমিত্রানন্দন, 
আমার বিশেষ প্রয়োজন, শীঘ্র আমাকে রামের সহিত দেখা 
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করাও ।” লক্ষ্মণ তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, “ভগবান, 
রাম এখন কার্াস্তরে ব্যস্ত আছেন, আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করব 
অথবা আপনার কি কাজ, কিসের প্রয়োজন, কি করিতে হইবে, 
আমাকে বলুন।” ইহ! শুনিয়! ছূর্বাসা ক্রোধে অভিভূত হইলেন 
এবং লক্ষ্ণকে যেন ক্রোধদৃষ্টিতে দগ্ধ করিতে করিতে বলিলেন, 
“লক্ষ্মণ, তুমি এই মুহুর্তে রামকে আমার আগমন-সংবাদ দাও; 
নতুবা আমি রামকে, তোমাকে, ভরতকে, শক্রত্বকে এবং তোমাদের 
রাজ্য, নগর ও সন্তানসম্ততি সকলকেই শাপ দিব-_আমি আর 
ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিব না।” ছুবাসার এই নিদারুণ কথা 
শুনিয়! লক্ষ্মণ ভাবিলেন, ‘সকলের বিনাশ হওয়া অপেক্ষ। কেবল 
আমারই মরণ হউক” । এইরূপ স্থির করিয়! তিনি রামকে দুর্বাসার 
আগমন-সংবাদ দিলেন। 

সংবাদ পাইয়া রাম কালকে বিদায় দিয়া সত্বর বাহিরে 
আসিলেন এবং অত্রিপুত্র ছর্বাসাকে অভিবাদন করিয়া করজোড়ে 
বলিলেন, “মুনিবর, কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন» 
ছুর্বাসা উত্তর করিলেন, “ধর্মবৎসল, আমার সহস্র বৎসরব্যাগী 
উপবাস আজ শেষ হইয়াছে; এখন তোমার এখানে যাহা- 
কিছু প্রস্তুত আছে, আমি তাহাই ভোজনের ইচ্ছা করি।% 
রাম সানন্দে আহার্য আনাইয়া দিলেন। ছুর্বাসা সেই অমৃততুল্য 
অন্নাদি আহার করিয়া রামকে “সাধু সাধু’ বলিয়া নিজের আশ্রমে 
গেলেন। 

তখন কালের কথা স্মরণ করিয়া রাম যারপরনাই দুঃখিত 
হইলেন এবং কোন কথা বলিতে না পারিয়া নতমুখে রহিলেন। 
পরে মনে মনে বিচার করিয়া তিনি ভাবিলেন, “আমার আর কিছুই 
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থাকিতেছে নাঃ। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি নীরব থাকিলেন ! 
(১০৫ সর্গ) 

তাহ! দেখিয়া লক্ষ্মণ প্রফুল্লভাবে ও মধুরন্বরে বলিলেন, 
“মহাবাহু, আপনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না; ভবিষ্যতে যাহা 
ঘটিবে, তাহ! পূর্বেই নিরূপিত হইয়া আছে; কালের গতিই 
এইরূপ। আপনি আমাকে বধ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালন 
করুন। রঘুনন্দন, যদি আমার প্রতি আপনার প্রীতি ও অনুগ্রহ 
থাকে, তবে আপনি অসঙ্কোচে আমাকে বধ করিয়া আপনার 
পুণ্যবৃদ্ধি করুন|” 

লক্ষণের কথা শুনিয়া রাম অত্যন্ত বিচলিত হইলেন । 
তিনি মন্ত্রী ও পুরোহিতদের সেখানে আনাইয়া সকল কথা 
বলিলেন। মন্ত্রিগণ ও উপাধ্যায়ের নীরব রহিলেন, কিন্ত 
মহাতেজা বশিষ্ঠ বলিলেন, “রাম, তোমার এইরূপ লোমহর্ষণ 
পরিণাম এবং লক্ষণের সহিত বিয়োগের কথা আমি পূর্ব হইতেই 
জানি। তুমি লক্ষমণকে ত্যাগ কর; প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিও ন1। 
প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলে ধর্ম লোপ পায় এবং ধর্মলোপ হইলে সকলেই 
বিনষ্ট হয়।” 

রাম বলিলেন, “লক্ষ্মণ, ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করা উচিত নয়, সুতরাং 
আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম। সঙ্জনের পক্ষে স্বজন ত্যাগ ব! 
বধ__ছুই-ই সমান ৷” 

লক্ষ্মণ বাম্পাকুলনয়নে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়। গেলেন । 
তিনি নিজের গৃহে না গিয়। সরযুতীরে আমিলেন এবং আচমন 
করিয়! সকল ইন্ড্রিয়দ্বার ও নিশ্বাসরোধ করিলেন। দেবগণ, খধিগণ 
প্রভৃতি সকলে সেখানে উপস্থিত হইয়! যোগমগ্র লক্ষ্মণের উপর 
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পুষ্পবর্ষণ করিতে থাকিলেন। পরে ইন্দ্র সকল মনুষ্যের অলক্ষিতে 
তাহাকে সশরীরে দেবলোকে লইয়া গেলেন। তখন বিষ্ণুর এক- 
চতুর্থাংশ পাইয়! স্থরশ্রেষ্ঠগণ পরমানন্দে তাহাকে পুজা করিতে 
লাগিলেন । ( ১০৬ সর্গ) 


২৬ 
মহাপ্রস্থান 
(১০৭-১১১ সৰ্গ ) 


এদিকে লক্ষমণকে ত্যাগ করিয়া শোকছুঃখাকুলচিত্তে রাম 
পুরোহিত, মন্ত্রী ও প্রজাদিগকে বলিলেন, “আমি আজই 
ধর্মবংসল ভরতকে অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে যাইব। 
আপনারা আর কালবিলম্ব না করিয়া অভিষেকের আয়োজন 
করুন। লক্ষ্মণ যে পথে গিয়াছেন, আজই আমি সেই পথে গমন 
করিব !” 

রামের এই কথ শ্রবণে প্রজার! সকলে অবনতমস্তকে ভূমি 
স্পর্শ করিয়া হতচেতনের হ্যায় হইয়া রহিলেন। ভরতও ক্ষণকাল 
সংজ্ঞাহীনের মত থাকিয়া পরে বলিলেন, “নরনাথ, আমি শপথ 
করিয়। বলিতেছি, আপনাকে ছাড়িয়া আমি রাজ্যভোগ, এমন কি 
স্বর্গভোগেরও কামনা করি না। আমিও আপনার অনুগ্রামী হইব। 
আপনি এই কুশ-লবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। কুশকে দক্ষিণ 
কোশল এবং লবকে উত্তর কোশল দিন। আর দ্রুতগামী দূতের! 

৬৩ 
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শীঘ্র শক্রপ্মের নিকটে গিয়া তাহাকে অবিলম্বে আমাদের বনগমনের 
সংবাদ দিক্‌ ।” 

বশিষ্ঠ বলিলেন, “বৎস রাম, এই ভূপতিত প্রজাদের দিকে 
তাকাও ; ইহাদের কি অভিপ্রায় তাহা জানিয়া কাজ কর; ইহাদের 
অপ্রিয় কিছু করিও ন11% তখন রাম প্রজাদিগকে তুলিয়া বলিলেন, 
“তোমরা বল, আমি কি করিব ।” সকলে বলিল, “রাম, আপনি 
যেখানে যাইবেন, আমরাও আপনার পিছু পিছু সেখানে যাইব । 
পৌরগণের প্রতি যদি আপনার স্রেহ-ভালবাসা থাকে, তাহা 
হইলে আমাদিগকে অনুমতি দিন, আমরা স্ত্রী-পুত্রের সহিত 
আপনার অনুগমন করিয়া সংপথগামী হই। প্রভু, আপনি যদি 
আমাদিগকে ত্যাগ ন! করেন, তবে তপোবন, দুর্গম প্রদেশ, নদী 
বা সধুদ্র-যেখানে আপনার খুশী আমাদিগকে সেখানে লইয়া 
চলুন। ইহাতেই আমরা পরম প্রীতি ও পরম বর লাভ করিব। 
নরনাথ, সব্দা আপনার অনুগমনেই আমর] হৃদয়ে আনন্দান্ুভব 
করিব ।” 

রাম তাহার প্রতি পৌরগণের এইরূপ দৃঢ়ভক্তি দেখিয়া, নিজের 
কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া বলিলেন, “তাহাই হইবে ।” তারপর 
তিনি সেই দিনই কুশকে দক্ষিণ কোশল ও লবকে উত্তর কোশলে 
অভিষিক্ত করিলেন এবং তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়। প্রত্যেককে 
সহত্র রথ, দশ সহত্ হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব ও অনেক ধনরত্ব দিয়া 
নিজ নিজ পুরে পাঠাইলেন। শেষে তিনি মহাত্মা শত্রত্বের নিকট 
দূত প্রেরণ কগিলেন। (১০৭ সর্গ) 

রামের আদেশে দূতের! পথে কোথাও বিশ্রাম না করিয়া 
ক্রমাগত তিনদিন তিনরাত্রি চলিয়া মথুরায় উপস্থিত হইল এবং 
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শত্ৰুত্ুকে আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা! জানাইয়া বলিল, “কুশ বিন্ধ্য 
পর্বতের পার্শ্বে কুশাবতী নগরীতে এবং লব শ্রাবস্তী পুরীতে 
অভিষিক্ত হইয়াছেন। এখন রাম ও ভরত অযোধ্যাকে জনশূন্য 
করিয়া স্বর্-গমনের উদ্যোগ করিতেছেন। নরনাথ, আপনি 
ত্বরান্বিত হউন ; আর বিলম্ব করিবেন ন!” 

দ্ূতগণের মুখে এইরূপ ঘোরতর কুলক্ষয় উপস্থিত জানিয়! 
শত্রত্প তাহার পুরোহিত কাঞ্চন ও প্রজাদিগকে ডাকাইয়। 
আনিলেন। তিনি তাহাদিগকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং 
ভ্রাতৃগণের সহিত নিজের ভাবী দেহত্যাগের কথাও বলিলেন। 
তিনি তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুবাহুকে মথুরায় ও কনিষ্ঠ পুত্র 
শক্রঘাতীকে বৈদিশে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন এবং আপনার 
সৈম্তাদি ও ধনরাশি ছুই ভাগ করিয়া তাহাদিগকে দিলেন। 
তারপর তিনি অযোধ্যায় আনিয়া রামকে অভিবাদন করিয়। 
করজোড়ে বলিলেন, “নরনাথ, আমি আমার পুত্রদ্ধয়কে রাজ্যে 
অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি ; এখন আমি আপনার অনুগমন 
করিব; আপনি আমাকে নিষেধ করিবেন না।” রাম শক্রত্বের 
অবিচলিত ভাব দেখিয়া “তাহাই হইবে” বলিয়া স্বীকার 
করিলেন। 

ইতিমধ্যে বহু বানর, খক্ষ ও রাক্ষপগণের সহিত স্ুুগ্রীব 
সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বানর ও খক্ষ প্রভৃতি 
রামকে বলিলেন, “মহারাজ, আমরা আপনার অনুগমন করিব 
বলিয়া আসিয়াছি। আপনি যদি আমাদিগকে ছাড়িয়া যান, তাহা 
হইলে মনে করিব আপনি যমদণ্ড উদ্যত করিয়া আমাদিগকে 
বধ করিলেন।” পরে স্ুগ্রীব রামকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 
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“নরেশ্বর, আমি অঙ্গদকে কিক্িন্ধারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, 
আপনার অন্থুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এখানে আসিয়াছি”। রাম 
স্গ্রীবের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া রাক্ষসেন্্র বিভীষণকে 
বলিলেন, “রাক্ষসরাজ, এই পৃথিবীতে যতকাল জনগণ থাকিবে তুমি 
ততকাল জীবিত থাকিবে । যতকাল চন্দ্র সূর্য পৃথিবী থাকিবে 
এবং আমার চরিত ইহলোকে প্রচলিত রহিবে, ততকাল তুমি 
লঙ্কায় রাজত্ব করিবে । তুমি আমার সখা ও আজ্ঞাকারী, তুমি 
ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া আমার আদেশ প্রতিপালন কর; 
কোনরূপ প্রতিবাদ করিও না। আর তুমি ইক্ষণকুগণের কুলদেবত৷ 
জগন্নাথের আরাধনা করিও |” 

তারপর রাম হনুমানকে বলিলেন, “বানরশ্রেষ্ঠ,ঠ তোমার 
চিরজীবী হইবার সঙ্কল্লের যেন অন্যথা না! হয়।” হনুমান উত্তর 
করিলেন, “রঘুনন্দন, যতদিন ইহলোকে আপনার পবিত্র কাহিনী 
প্রচলিত থাকিবে, আপনার আজ্ঞানুযায়ী আমি ততদিন এই 
পৃথিবীতে বাস করিব ।” 

অবশেষে রাম জান্ববান, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বলিলেন, “তোমরা 
পাচজনক্ কলিযুগ পর্যন্ত জীবন ধারণ কর।” রাম বিভীষণ ও 
হনুমান প্রভূতিকে এইরূপ বলিয়া অন্যান্য খক্ষ ও বানর প্রভৃতিকে 
বলিলেন, “তোমরা তোমাদের ইচ্ছান্ুসারে আমার সহিত 
( মহাপ্রস্থানে ) যাইতে পারিবে 1” (১০৮ সর্গ) 

পরদিন প্রাতে রাম বশিষ্ঠকে বলিলেন, পব্রাহ্মণগণের সহিত 
ছলস্ত যঙ্ঞাগ্নি এবং বাজপেয় যজ্ঞের ছত্র অগ্রে অগ্রে নীত হউক ।” 


* বিভীষণ, হনুমান, জান্ববান, মৈন্দ ও দ্বিবিদ। ( রা-তিলক ) 
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তখন বশিষ্ঠ মহাপ্রস্থানের ক্রিয়াদি যথাবিধি সমাপন করিলে, 
রাম হুঙ্ষবন্ত্র পরিধান এবং ছুই হস্তের অঙ্গুলিতে কুশাঙ্গুরী ধারণ 
করিয়! নীরবে পরব্রদ্ষের ধ্যান করিতে করিতে নগ্নপদে পদব্রজে 
সরযুর দিকে চলিলেন। পদ্মহস্ত! লক্ষ্মী তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব ও 
মহাঁদেবী বাম পার্থ আশ্রয় করিলেন এবং সংহারশক্তি তাহার 
অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন । নানাবিধ শর, ধনু ইত্যাদি 
আয়ুধ পুরুষমূতি ধরিয়া তাহার সহিত চলিল। ব্রাহ্মণরূগী চতুর্বেদ, 
সর্বরক্ষিণী গায়ত্রী, ওঁকার ও বষট্কার তাহার অনুসরণ করিলেন । 
তখন স্বর্গের দ্বার বিমুক্ত হওয়ায় সমাগত খাষিরা সকলেই রামের 
অনুগমন করিতে থাকিলেন। অস্তঃপুরিকারা৷ বালক, বুদ্ধ, দাস, 
দাসী প্রভৃতির সহিত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। ভরত 
তাহার অন্তঃপুরবাসিনীদের ও শক্রদ্বের সহিত চলিলেন্‌ । মন্ত্রিগণ, 
অনুচরবর্গ এবং রামের গুণান্গুরাগী স্ত্রীপুরুষ সকলেই তাহাদের 
পশুপক্ষী ও স্বজনগণকে লইয়া রামের অনুগামী হইলেন। 
বানরের! স্গানাস্তে সানন্দে মহা কিলকিলাশব্ (কোলাহল ) 
করিতে করিতে চলিল। খন্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি অন্তান্য সকলেও 
স্বর্গলাভের জন্য রামের সহিত গেল। এমন কি, স্থাবর ও 
জঙ্গম অতি ক্ষুদ্র ইতর প্রাণীরাও রামের অনুগমন করিল। 
(১০৯ সর্গ) 

এইরূপে অর্ধ যোজন পথ চলিয়া রাম পুণ্যসলিল! সরযুর 
তীরে উপস্থিত হইলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণে 
পরিবৃত হইয়া, শতকোটি ( অসংখ্য ) দিব্য বিমান লইয়া সেখানে 
আসিলেন। স্বয়ংপ্রভ দেবগণের দিব্যতেজে গগনতল উদ্ভাসিত 
হইল। ন্ুগন্ধ সুখপ্রদ পবিত্র বায়ু বহিল এবং দেবতার! রাশি 


৯৯৮ বালীকি-রামায়ণ 


রাশি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শত শত তৃর্য নিনাদিত 
হইতে থাকিল। রাম সরযুর জলে নামিলেন। তখন অস্তরীক্ষ 
হইতে ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন, “বিষ্ণু আইস ; তোমার কল্যাণ 
হউক। মহাবাহু, তোমার দেবতুল্য ভ্রাতৃগণের সহিত নিজের 
সনাতন দেহে প্রবেশ কর ; বিষ্ণুযূতি বা আকাশ, তোমার যে-তঙ্কু 
ইচ্ছা! তাহাতে প্রবিষ্ট হও। দেব, তুমি সকলের গতি; তুমি 
অচিন্ত্য, অত্যাশ্র্য, অক্ষয় ও অজর। তোমার পূর্বপরিগৃহীতা 
সর্বব্যাপিনী মায়া ভিন্ন আর কেহ তোমাকে জানেন না।৮ 
ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া রাম অনুজদের সহিত সশরীরে 
বৈষণবতেজে প্রবেশ করিলেন। তখন সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, ইন্দ্র 
ও অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ সেই বিষ্ণুময় ( বিষ্ণুতুল্য ) দেবকে পুজা 
করিতে লাগিলেন । | 

পরে মহাতেজা বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন, “সুত্রত, এই জনগণ 
স্নেহবশতঃ আমার অনুসরণ করিয়। দেহত্যাগ করিয়াছে। ইহারা 
আমার ভক্ত ও ভজনীয়। আপনি ইহাদিগকে যথাযোগ্য লোকে 
স্থাপন করুন৷” ব্রহ্মা বলিলেন, “দেব বিষ্ণু, ইহার! ব্রহ্মলোকের 
সমীপস্থ (বা সংলগ্ন) ও ব্ৰহ্মলোকতুল্য সবগুণযুত সম্তানক-লোকে 
বাস করিবে। বানর ও খক্ষেরা যে যে দেবতা হইতে সমুৎপন্ন 
হইয়াছিল আবার সেই সেই দেবতায় প্রবিষ্ট হইবে এবং সুগ্রীব 
সুর্যমগ্ডলে প্রবেশ করিবেন ।” 

ব্ৰহ্মা এইরূপ বলিলে, সরযুর সেই গোপ্রতার-তীর্থে যাহারা 
আসিয়াছিল, তাহার! সকলেই আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে জলে নামিয়া 
প্রাণত্যাগ করিল এবং জ্যোতির্ময় দিব্যদেহ ধারণ করিয়া দিব্য 
বিমান আরোহণে স্বর্গে গেল। লোকগুর ব্রহ্মাও তাহাদিগকে 
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্বর্গে যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উৎফুল্ল দেবগণের সহিত 
নিজ লোকে গমন করিলেন। (১১০ সর্গ) 


২৭ 
রামায়ণ-মাহাত্মা 


রামায়ণ নামে খ্যাত উত্তরকাণ্ডের সহিত এই উৎকৃষ্ট আখ্যান বাল্মীকি 
কর্তৃক রচিত এবং ব্রহ্মার দ্বার! পূজিত (সমাদূত)। এই স-চরাচর 
ত্রিলোক যাহার দ্বার! ব্যাপ্ত, সেই বিষ্ণু আবার পূর্বের ন্যায় 
স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। স্বর্গে দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ প্রভৃতি 
সর্বদা সানন্দে এই রামায়ণ-কাব্য শ্রবণ করেন। পণ্ডিতের! 
শ্রাদ্ধকালে এই আয়ুক্ষর, সৌভাগ্যবর্ধক, পাপনাশক, বেদতুল্য 
রামায়ণ সকলকে শুনাইবেন। ইহা পাঠ করিলে অপুত্রক ব্যক্তি 
পুত্র এবং ধনহীন ব্যক্তি ধনলাভ করে; এমন কি, যে ইহার 
একপাদমাত্রও পড়ে, সেও সকল প্রকার পাপমুক্ত হয়। যে 
প্রতিদিন পাপকার্প করে ইহার একটি মাত্র শ্লোক পড়িলেও তাহার 
সেই পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে । রামায়ণ-পাঠককে বস্ত্র, ধেনু ও 
সুবর্ণ দান করিবে । তিনি পরিতুষ্ট হইলে সকল দেবতা! তুষ্ট হন। 
যিনি এই আয়ুবর্ধক রামায়ণকথা পাঠ করেন, তিনি পুত্র ও 
পৌত্রদের সহিত ইহলোক ও পরলোকে সুখসস্তোগ করিয়! 
থাকেন। পূর্বাহ্থে, মধ্যাহ্ন, অপরাহণে বা সায়াহ্নে একমনে 
রামায়ণ পড়িতে কোনরূপ অবসাদ আসিতে পারে না। রাম স্বর্গে 
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গেলে রমণীয় অযোধ্যাপুরী বছ বৎসর জনহীন ছিল। পরে রাজা 
খষভ পুনরায় লোকবসতি স্থাপন করেন। ভবিষ্য উত্তরকাঁণ্ডের 
সহিত এই আয়ুদ্ষর আখ্যান প্রচেতার পুত্র বাল্ীকির রচিত এবং 


ব্ৰহ্মার অনুমোদিত । (১১১ সর্গ ) 


